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নানা বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে একটি বছর কটিয়ে 
আমরা আর একটি নতুন বছরে এলাম । নবীনের 
পুজারী মান্য । অনেক আশা ও আকাম্ধা নিয়ে 
তার জীবন। সেই আশা আকাঙ্খার পরিপূর্ণতার 
স্বপ্ন নিয়ে সে আরম্ভ করে নতুন বছর ৷ গ্রামের 
কৃষক যে সারা বছর নান! কষ্টের মধ্যে দিয়ে 
জমিতে সোনা ফলানোর চেষ্টা করে, নতুন বছরে 
নতুন প্রত্যাশ। নিয়ে তারও হয় নববর্ষের শুরু । 
নতুন বছরকে তাই স্বাগত সম্ভাষণ জানাই । 

নতুন বছর শুভময় হোক, কল্যানময় হোক । 
কৃষকের যেমন আশা, কৃষকের কাছে দেশবাসীরও 
আজ অনেক আশ! । কৃষকের সফলতার ওপর 
নির্ভর করছে দেশবাসীর আনন্দ ও ছুঃখ। 
আগামী হু বছরের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে খাছে 





॥ বুকের ॥ 
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বৈশাথ, ১৩৭৫ * শকা 


স্বয়ন্তর করার যে পরিকল্প সরকার থেকে নেওয়া! 
হয়েছে, তা কার্যকরী করার আসল দায়িত্ব 
কৃষকেরই । কেন্দ্রীয় কৃষি ও খাদ্ধমন্ত্রী শীজগ- 
জীবন রাম সম্প্রতি তার এক ভাষণে বলেছেন যে 
দেশের কৃষক সমাজের বেশীর ভাগ অংশ যতক্ষণ 
ফসল বাড়ানর জন্য চেষ্ট। ন| করছেন ও চাষের 
আধুনিক পদ্ধতি অবলম্বন ন! করছেন, ততক্ষণ 
কৃষির স্থায়ী উন্নতির কোন আশা! নেই। 
উত্পাদন বাড়ানর ছটি উপায় । এক হচ্ছে 
চাষের জমির পরিমাণ বাড়িয়ে ও আরেক হচ্ছে 
একই জমি থেকে একাধিক ফসল উৎপাদন 
করে। পশ্চিমবঙ্গে চাষের জমি বাড়ান! আর 
সম্ভব নয়। কারণ চাষযোগ্য সমস্ত জমিই চাষের 
আওতায় আনা হয়েছে । এখন বাড়তি ফসল 
ফলানোর একমাত্র পথ একর প্রতি ফলন বাড়ালো । 
প্রথম প্রয়োজন জলের । বর্তমানে পশ্চিম- 
বঙ্গে সেচের যে ব্যবস্থ। আছে তার বেশীর ভাগই 
বর্ধাকালে অর্থাৎ খরিফ মরম্থম। রবি মরস্থুমে 
সেচের জল কিছু কিছু দেওয়া হলেও, খুব বেশী 
জমিতে এখনও জল দেওয়! সম্ভব হয়নি । ১৯৭০ 
সালের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গকে খাদে স্বয়ন্তর করতে যে 
পরিকল্প নেওয়া হয়েছে তা কার্যকরী করার জন্য 
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সেচের ব্যবস্থা আরও ব্যাপক করার চেষ্টা করা 
হচ্ছে এবং ঠিক হয়েছে যে এই সময়ের মধ্য 
অগভীর নলকুপের সংখ্য। অনেক বাড়ান ছবে 
এবং আরও ৪ লক্ষ একর বাড়তি জমিতে সেচের 
জল দেওয়ার ব্যবস্থা কর! হবে । 

টাকার অভাবে কৃষকরা, বিশে করে অল্প 
আয়ের কৃষকরা, চাবের প্রয়োজনীয় জিনিস যেমন, 
বীর, সার, রোগ ও পোকার ওহ্ধ, ওষুষ দেওয়ার 
বস্ত্রপাতি ইত্যাদি কিনতে পারেন না। ফলে 
উদ্নত প্রথায় চাষ করা! তাদের পক্ষে সম্ভব হয় 
না। কৃষক সময়মত যাতে কবি-খণ পান 
তারজন্ত সরকার বিশেষ চেষ্টা করছেন। শতক 
৯* থেকে ১৫ তাগ কৃষক সমবায় সমিতির সদস্ত 
হিসাবে খপ পেতে পারবেন। অস্ত কৃষকরাও 
যাতে খাপের স্থুবিধা পান এবং সহজে ত! পেতে 
পারেন তারজন্ত সম্প্রতি একটি ফৃষি-খপ 
কর্পোরেশন স্থাপনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। 

উন্নত প্রথায় চাষের আর একটি অতি 
প্রয়োজনীয় জিনিস সার । এ বছর কৃষক যাতে 


যথেষ্ট সার পেতে পারেন তারজন্ছে গত বছরের 
তুলনায় অনেক বেশী সার সরবরাহের ব্যবস্থা! 
করা হুচ্ছে। এ ছাড়া ' সার বিলি করার 
ব্যাপারেও বেসব অন্থবিধ/ আছে তাও যাতে 
দূর করা যায় তার চেষ্টাও কর! হচ্ছে । 

কাল বোশেখীর বৃষ্টির সুযোগ নিয়ে আগামী 
খরিক খন্দে চাবের জগত কৃষকরা! এখনই তৈরী 
হোন। ধান ও পাট খরিফের প্রধান কসল) 
যেসব অঞ্চলে সারা বছর জলের স্বব্ধি আছে 
সেখানে কৃষকরা যাতে একই জমি থেকে তিনটি 
ফসল তুলতে পারেন, তারজ্রস্ত তাদের এখন 
থেকেই চেষ্ট করতে হবে। কোন শস্যের পর কোন 
শশ্ক বুনলে মোট ফলন বেশী পাওয়া যাবে সে 
সম্বদ্ধে কৃষকরা স্থানীয় রক অফিস ও গ্রামসেবকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করে জেনে নিতে পারেন। 

নববর্ষে নতুন প্রতিজ্ঞা ও প্রেরণ! নিয়ে 
কৃষকরা! কাজ শুরু করবেন, এই আমাদের আশা । 
বন্তক্ধরার পক্ষ থেকে বাংলার কৃষকদের আমরা 
শুভ কামনা করি। 


পরিসংখ্যান বলতে আগে রাজ) পরিচালনার 
উদ্দেশ্যে সংগৃহীত তথ্যাবলীকেই বোঝাতে । 
বর্তমানে কথাটি প্রধানত: সংখ্যামূলক ভথ্য সংগ্রহ 
ও বিশ্লেষণ এই অর্থে ব্যবহৃত হয়। তবে এর 
আদি অর্থটি বর্তমানেও সমানভাবে উপযোগী । 
আধুনিক যুগে কোনও কল্যাণকামী দেশের 
পক্ষেই উপযুক্ত পরিসংখ্যান ছাড়া রাজ) পরিচালন! 
অসম্ভব । প্রত্যেক দেশেরই তার জনসংখ্যা, 
তার বিবিধ সঙ্গতি ও নির্দিষ্ট লক্ষ্য সাধনের 
যথাযথ পরিসংখ্যান রাখা অত্যাবশ্যক । উপযুক্ত 
পরিসংখ্যান ছাড়া উন্নয়নমূলক পরিকল্পন। ও তার 
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যধাযথ রূপায়ণ সম্ভব নয় । শুধু রাজ্যই ব! কেন, 
কোনও প্রতিষ্ঠান, কোনও মানুষই উপযুক্ত পরি- 
সংখ্যান ছাড়া উন্নতি করতে পারে না, সহজভাবে 
বুঝিয়ে বলতে গেলে, একজন সাধারণ কৃষককেও 
তার চাষের জন্য বহু রকমের তথ্য তথা পরিসংখ্যান 


পরিসংখ্যান আধিকারিক (গবেষণা), 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নস্থন বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার । 


রী গা ইন 


জানতে হয়। হিসাষ রাখতে হয়, তার মোট 
জমি কতখানি; কতখানিতে কি কি ফসল কত 
পরিমাণ উৎপাদিত হল, তার পরিবারের লোক- 
সংখ্যা অনুযায়ী কতটা তার প্রয়োজন, কতট। 
উদ্ধত্ত সে বিক্তি করতে পারে-_এমনি অনেক 
কিছু ৷ তবে কৃষকের এই তথ্যের সঙ্গে দেশের 
পরিসংখ্যানের তফাত হলো, কৃষকের তথ্যগুলি 
সীমিত তাই প্রধানত: সম্পূর্ণগণনার ভিত্তিতে 
কর৷ যায়, আর দেশের পরিসংখ্যানগুলি ব্যাপক, 
তাই প্রধানত: নমুনা সমীক্ষার ভিত্তিতে 
করতে হয়। 
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প্রাত্যহিক জীবনে সাধারণ মান্থুষকেও অবশ্য 
নানাক্ষেত্রে নমুনা সমীক্ষার সাহায্য নিতে হয়। 
যেমন সবজি দোকানে এক ঝুড়ি বেগুন কিনতে 
গেলে বুড়ির সমস্ত বেগুন পরীক্ষা! করা সম্ভব 
হয়না । ঝুড়ি থেকে কয়েকটি মাত্র বেগুনের 
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নমুনা নিয়ে পরীক্ষা করতে হয়, সেগুলি কতটা 
বড় ব। ছোট, কি রকম কচি, পোকায় খাওয়া 
কিনা । ঠিকভাবে কমেকট! দেখলেই অনুমান 
করা যায় সমস্ত কুড়িতে কিরকম বেগুন আছে। 
অবস্ত এই অনুমান অলেক-সময় কিছুটা, ভুল হতে 
পারে । কারণ সাধারণ মানুষের পক্ষে পক্ষপাত 
ছষ্ট নম্ুলা পরীক্ষার সন্ভাবল। বেশী। বেগুনের 
খন্দেরকে নমুনা পরীক্ষা করতে দিলে সে হয়ত 
বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে ছোট ছোট ব| পোকায় 
খাওয়া! বেগুনগুলির নমুনা দেখিয়ে বলতে চাইবে 
দোকানের সবজ্িগুলি নিকৃষ্ট শ্রেণীর । আবার 
দোকানদার হয়ত নমুন। পরীক্ষ। করতে গিয়ে তার 
ভাল সবজ্রিগুলিকেই বেশী দেখাতে চাইবে, 
তাছাড়া খন্দেরকে আকৃষ্ট করার জন) দোকানদার 
তার ভাল সবজিুলিকেই ঝুড়ির ওপর দিকে 
রেখে খারাপগুলি নীচে রাখতে পারে । সেক্ষেত্রে 
খদ্দের যদি বুড়ির কেবল ওপরদিকের সবজিগুলি 
থেকেই নমুন| সংগ্রহ করে, তবে তার অনুমান 
ঠিক হবে লা। 

নিরপেক্ষভাবে যত বেশী পরিমাণে নমুনা 
সমীক্ষা করা যায়, অস্ুমালটি তত বেশী আসলের 
কাছাকাছি হয়। আবার, জিনিসগুলির মধো 
পার্থক্য বতই কম থাকে, ততই কম পরিমাণে 
নমুনা! দেখে অনুমান কর। যেতে পারে । ভাতের 
হাড়িতে সাধারণত: একই ধরণের চাল ফুটতে 
থাকে, তাই কয়েকটি মাত্র তুলে বোকা যায়, সমস্ত 
হাড়ির ভাত ঠিকমত হয়েছে কিনা, বদি নানা 
ধরণের চাল একই হাঁড়িতে থাকে তবে অনেক 
বেশী পরিমাণে নমূন। পরীক্ষা! করার প্রয়োজন হয়। 


বৈজ্ঞানিক উপায়ে নিরপেক্ষ নমুনা সংগ্রহ 
করলে পরিসংখ্যানে ভুল হওয়ার সম্ভাবনা 
অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং অন্তুমাল কতটা কম 
বেশী হতে পারে ত! বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই জানা 
যায়। পদ্ধতিটির মূলস্বত্র হলো, নমুনার অস্ততূক্তি 
হওয়ার প্রত্যেকেরই সমান সম্ভাবনা থাকে । 
বিশেষ কোনও একটির নমুনার অন্তর্ভুক্ত হওয়া 
বেন দৈব ঘটনায়াত্র । উপযুক্ত পরিমাণে এই 
রকম নিরপেক্ষ নমুনা সমীক্ষা দিয়ে এবং কোনো 
কোনে! ক্ষেত্রে সম্পূর্ণগণন দিয়ে, দেশের কৃষি, 
শিক্ষা, স্বাস্থ, শিল্প ইত্যাদি সম্পর্কে বহু তথা 
সংগ্রহ করা যায়। তবে অন্তান্ত বিষয়ের 
তুলনায় কৃষি পরিসংখ্যান সংগ্রহ খুবই শক্ত 
বাপার । দেশের বিস্তৃত এলাকায় লক্ষ লক্ষ 
কৃষক বছরের বিভিন্ন সময়ে নানা শশ্কের চাব 
করেন। তাই উপহুক্ত উপায়ে যথাযথ পরিমাণে 
নমুনা সমীক্ষা করা ব! সম্পূর্ণগণন| পদ্ধতি 
অনুসরণ করা হুই-ই অত্যন্ত ব্যয়বহুল ও জটিল 
ব্যাপার। পরিসংখ্যান পদ্ধতি, বিশেষ করে, কৃষি 
পরিসংখ্যান পদ্ধতি সম্বন্ধে পরিষ্কার ধারণ| না 
থাকায় কৃষি পরিসংখ্যান সম্বন্ধে সাধারণের একটা 
অবজ্ঞা হিক্রিত ধারশ। আছে । এবিষয়ে কিছুট) 
আলোকপাত করার উদ্দেশ্যেই বর্তমান প্রবন্ধের 
অবতারণা ॥ 

পশ্চিমবঙ্গের কৃষি বিভাগে নানারকম তথ্যের 
প্রয়োজনে পরিসংখ্যান পদ্ধতির প্রয়োগ করা হয় । 
উদ্দেশ্য ও পদ্ধতিভেদে এগুলিকে প্রধানত: ছুটি 
শাখায় ভাগ করা যেতে পারে-_সাবারশ কৃষি 
পরিসংখ্যান ও কৃষি গবেষণা পরিসংখ্যান । 


সাধারণ কৃষি পরিসংখ্যান বলতে কুবি উৎপাদন, 


জমি ব্যবহার, সেচ, বৃষ্টিপাত, কৃষি শ্রমিক মজুরী, 


প্রাথমিক কুষিপণামূল্য ইত্যাদির পরিসংখ্যান 
বোঝাধ। 

কৃষি উৎপাদন পরিসংখ্যান বলতে যোঝাহ, 
দেশের কোন কোন ফসল কতটা উৎপন্ন হয়েছে 
তার ছিসাব। সম্পূর্ণগণনার ভিত্তিতে এই তথ্য 
সংগ্রহ কর! প্রায় অসম্ভব । কেননা, লক্ষ লক্ষ 
কুকের ছোট ছোট জমিতে যা মোট উৎপাদিত 
হয়েছে, তার প্রতোকটির সঠিক হিসাব নিয়ে 
অল্পসময়ে, অন্ত বায়ে, অল্প লোকের সাহায্যে, 
অল্প পরিশ্রমে তাদের যোগফল নির্ণয় করে 
দেশের, জেলার, অধিক কি, একটি থানারও 
ফসলের মোট উৎপাদন হিসাব কর। খুবই শক্ত । 
বহু কৃষক হয়ত হিদাবই রাখে না, তারা ঠিক 
কতট। ফসল উৎপাদন করেছে। অনেক 
জায়গায় দেখা গেছে, এটা তাদের জানা 
থাকলেও সরকারী কর্মচারীদের এবিষয়ে সঠিক 
খবর দিতে চান না। এজন্যই নমুনা পরীক্ষার 
ভিত্তিতে মেট উৎপাদনের হিসাব কর। হয়। 
এখন, ফসলের মোট উৎপাদন নির্ভর করে 
ফসলেরস্জমির পরিমাণ ও তার গড়ফলনের 
ওপর। গড়ফলন ন| বাড়লেও, ফসলের জমির 
পরিমাণ বাড়লে মোট উৎপাদন বাড়তে পারে। 
আবার, জমির পরিমাণ একই থাকলেও, গড়ফলন 
বাড়িয়ে মোট উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব । এজন্য, 
প্রথমে ফসলের জমির পরিমাপ ও গড়কলন এই 
তথা ছুটি জানতে হয় এবং এদের সাহাঘো মোট 
উৎপাদন হিসাব করতে হয়। 
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ফসলের জমির পরিম।ণ সম্পূর্ণগণনা। বা নমুন। 
সমীক্ষা করে জানা সায়। যেমন মাঠে পাট 
বোনা হয়ে গেলে, গ্রামের প্রতিটি দাগ মিলিয়ে 
কোন কোন দাগে কতখানি পাট চাষ হয়েছে, এবং 
তা যোগ করে গ্রামে মোট কত পরিমাপ জমিতে 
পাট চাষ হয়েছে তার হিসাব পাওয়া! যেতে 
পারে । সমন্ত গ্রামের হিসাব এক করে থানার, 
খানা থেকে জেলার এবং শেষে সমস্ত রাজ্যের 
মোট কত জমিতে পাটচাৰ কর! হয়েছে তার 
হিসাব কর) যায়। 

দ্বিতীয় উপায়ে অর্থাং নমুনা! সমীক্ষা করে 
ফসলের জমির পরিমাণ জানতে গেলে একটি 
জেলার বিভিন্ন অঞ্চলে নিরপেক্ষভাবে দৈবাৎ গৃহীত 
কতকগুলি নমুনাক্ষেত পরীক্ষা করে দেখ! হয়। 
সেইসব ক্ষেত্রে এ ফসলের জমি কতখানি। এ 
অনুপাতে সেই জেল:য় ফসলটি মোট কত জমিতে 
চাষ করা হয়েছে, তা অন্থমান কর। যায়। যেমন. 
সমস্ত নমুনাক্ষেত্র মিলিয়ে গড়ে শতকরা ৫* ভাগ 
আয়তনে যদি আমন ধানের চাব হয়, তবে এ 
জেলার মোট আয়তনের শতকর! ৫০ ভাগে আমন 
ধানের চাব হয়েছে এরূপ অন্রমান করা হয়। 

ফসলের গড়ফলন ভ্রানতে গেলে একমাত্র 
নমুনা পরীক্ষা ছাড়া অন্য সহজ উপায় নেই 
একদন্ত, বিভিন্ন অঞ্চলে নিরপেক্ষভাবে দৈবাং 
গৃহীত কতকগুলি কসলের জমিতে নিদিষ্ট পরিমাণ 
অংশের ফসল কেটে, ওজন করে দেখা হয় 
গড়ফলন কিরকম । এইভাবে নেওয়। সমস্ত 
ফলনগুলির গড় নিয়ে জেলার ফসলের গড়ফলন 
ঠিক করা বাধ . 
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ফসলের উৎপাদন মোট কত হল, তা জানা 
যায় পাকা ফসল মাঠ থেকে কেটে ভোলার পরে ॥ 
কিন্তু ফসল মাঠে থাকে বহুদিন। তাই আগে 
থেকে ফসল কত হতে পারে, এটা অনুমান করাও 
নান। কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মাঠে 
ফসলের অবস্থা বুঝে ফসলের উৎপাদন সম্ভাবনা! 
সম্বন্ধে আগে থেকেই যে সমস্ত অনুমান করা হয়, 
সেগুলিকে ফসলের “পূর্বাভাব” হিসাবে গণ্য করা 
যেতে পারে। 

প্রাথমিক পৃর্ধাভাষ হিসাবে ফসল বোনার 
পরই কতটা জমিতে ফসল হুল, তা জানা গেলে 
কিছুট! অনুমান করা যায় কত ফসল হতে পারে। 
সহজভাবে বলতে গেলে, সাধারণতঃ যতটা 
জমিতে ফসলটির চাষ করা হয়, যদি কোন বছরে 
তার শতকরা ৮০ ভাগ চাষ করা হয়ে থাকে, তবে 
অস্থমান কর| যেতে পারে যে, আবহাওয়া 
স্বাভাবিক থাকলে, সে বছরে, সাধারণত; হা 
মোট উৎপাদন হয় তার শতকরা! ৮০ ভাগই 
পাওয়া বাবে। অবশ্য প্রকৃত হিসাব অত সহজ 
নয়। আহ্ুষক্ষিক অনেক তথা প্রমাণও, যেমন 
এ বছরে ফসল বোন! ব! রোযা সময়মত হয়েছে 
কিনা, বোনার সমসাময়িক বৃষ্টিপাত ও জলবারু 
ফসলের কতখানি অনুকূলে ছিল, & ফসলের 
কত পরিমাণ উন্নত জাতের ইত্যাদিও__ প্রাথমিক 
পূর্বাভাষে সংগ্রহ করা ছয় এবং বিশ্লেষণ করে 
দেখা হল, ফসলের ওপর এগুলির প্রভাব কতটা 
হতে পারে। প্রার্ষমিক পুধাভাবে গড়কলনের 
বিষয়ে কোনও অন্থুমান করা বায় না। এজস্ 
এটি একটি মোটামুটি হিসাবমাত্র । পরে দ্বিতীয় 


বা তৃতীয় পূর্বাভাষে মাঠে কসলের অবস্থা, সেচের 
পরিমাপ, কসল বোনার পর থেকে আবহাওয়ার 
অবস্থা__খরা। বা অনাবৃষ্টি, বন্যা বা অতিবৃষটি, 
ঝড়বন্ধ। ইত্যাদি প্রাকৃতিক বাধ! বিপত্তি, ফসলের 
রোগ বা পোকামাকড়ের উৎপাত ইত্যাদি বিবেচন! 
করে আগেকার বছরগুলির তুলনায় বর্তমান বহরে 
গড়ফলন শতকরা কত কম বেশী হতে পারে তা 
কিছুটা অনুমান করা বায় । শেষ পর্যায়ে মাঠে 
ফসল পাকলে নমুলাসমীক্ষার ভিত্তিতে সঠিকতাবে 
গড়ফলনের হার ঠিক কর! হয়। এইটি ফসলের 
সর্বশেষ অনুমান হিসাবে ধর! ছয় এটা খুবই 
শ্বাতাবিক যে, প্রাথমিক বা মধ্যবর্তী অন্তান্ত 
পূর্বাভাবগুলিতে ফসলের উৎপাদন বিষয়ে যে 
সমস্ত অনুমান করা হয়, তা শেব পর্যন্ত অনেক 
বদলে যায়। 

এখন প্রশ্ন হতে পারে: সকলের শেষ অনম্ু- 
মানের আগে পূর্বাভাবগুলির প্রয়োজনীরত কি? 
এর উত্তর হল, অনেক আগে থেকেই ফসল 
কোথায় কেমন হবে অনুমান কর! গেলে, 
সরকারের পক্ষে আমদানি রপ্তানির একট। 
মোটামুটি নীতি ঠিক করা, উদ্ধত্ত অঞ্চলগুলি 
থেকে শন্ত সংগ্রহ করে ঘাটতি অঞ্চলে খান্ভশস্তের 
শু্ঠু বন্টন বাবস্থা গ্রহণ করা, খর! বা বস্তা 
অঞ্চলে খয়রাতি কার্ধের ক্রুত ব্যবস্থা কর। ইত্যাদি 
কাজ অনেক সহঙ্গ হয়। আগে থেকেই কৃষকের 
স্বার্থে নিম্নতম দাম ঠিক কর! যায়, যাতে করে 
ফলনের প্রাচুর্ধের জগত দাম কমে গিয়ে কৃষককে 
ক্ষতিগ্রস্ত না হতে হয়। কৃষিপণোর পরিবহন ও 
হিমতরে সংরক্ষণের আগে থেকে বাবস্থা কর! 


ঙ 


যায়। পাট, মেন্ত৷; আখ ইত্যাদি পণ্যশস্তের 
উৎপাদন সম্বন্ধে আগে আভাস পেলে পাটকল, 
চিনিকল ইত্যাদির পক্ষে শ্রম বিনিয়োগের ব্যবস্থ। 
করার সুবিধা হুয়। 

প্রকৃতপক্ষে কৃষি উৎপাদন পরিসংখ্যানগুলি 
সরকারের বিবিধ পরিকল্পনা গ্রহণের ভিত্বিন্দরূপ 
এবং একই সঙ্গে, পূর্ববর্তী পরিকল্পনাগুলির 
সাফল্যের মাপকাঠিও বটে । পশ্চিমবঙ্গে বর্তমানে 
বিশেষভাবে, আউশ, আমন ও বোরো! ধান, গম: 
যব? জোয়ার, বাজরা; বাগী ( মারুয়! ), ভুট্রাঃ 
অন্যান্য তুল জাতীয় শস্য ( যথা শ্যামা, কাঙ্গুনী, 
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কোছ ধান ইতাদি ). ছে!" |. সঅড়হরু, 

খরিফ ডাল ( মুগ, মংসকলাই? ঠভযাদি ), অগ্যান 
রবি ডাল ( মুগ, মাসকলাই, মুস্তর, মটর, খেসারি 
কুলহী ইত্যাদি). তিল, তিসি, সরষে, অন্যান্য 
তৈলবীজ ( যেমন বাদাম, রেডী ইত্যাদি), পাট, 
মেন্ত|, শণ, কাপাস তুলে৷: আলু, আখ, তামাক, 
লঙ্কা ও আদ।__-এই সব ফসলের জেলাতিত্তিক 
উৎপাদন সম্বন্ধে পরিসংখান রাখ! হয়। 
রণের অবগতির জন্য 


সাধা- 
এই সমস্ত ফসলের 


উৎপাদনের পূর্বাভাবগুলি “কলিকাচা গেজেটে" 
প্রকাশ করা হয় । 








“জল দিন; দেখবেন দ্বিগুণ লিয়ে দেব ।” 

যখন কোন গ্রামে কৃষি বিষয়ে আলোচনা 
হয়, তখন অনেকেই সাধারণতঃ উপরোক্ত 
কথাগুলে। সম্প্রসারণ কর্মীকে বলে থাকেন। 
এটি একটি সাধায়ণ কথা হলেও এ কথাটি দেশের 
ও দশের দিক থেকে অতান্ত গুরুত্বপূর্ণ । 


*. জেলা কৃষি তথা আধিকারিক, বর্ঘগান। 


জমিতে যদি সার! বছর জলসেচের ব্যবসুহ। 
কর। যায় তাহলে বছরে ২-৩টি ফসলের চাব কর! 
যায় এবং বৃষ্টি নির্ভর ন! হওয়ায় প্রতিটি ফসলের 
ফলনও ভাল হবে ॥। কিন্তু এ দাবী করার সময় 
প্রত্যেক দায়িত্বশীল কৃষকের মনে রাখা উচিত 
সরকারের সীমাবদ্ধ সম্পদের কথা। অবস্য 


একথাও ঠিক, সরকারের এষ সীমাবদ্ধ সম্পদের 
সাহাবোই আরও দ্রুত সেচের এলাকা হয়ত 
বাড়ানো বার এবং সে সম্পর্কে সরকার বশ্য 
ওয়াকিবহাল আছেন এবং চেষ্টাও করছেন ॥ 
আমার মনে হয়. আমানের সামনে আজ 
সবচেয়ে জরুরী কাজ, আমাদের হাতে যে সম্পদ 
আছে এবং প্রাকৃতিক মে ঘে সম্পদ স্হজ্লতা তাএ 
সু বাবার করা। এ সম্পদের হুট বাবার 
মর্দি আমর! করতে ন। পারি, তবে আরও সম্পদ 
পি করার দাবী অসার ৫ অযৌক্তিক বলে মছি 
কেউ মনে করেন, তবে তাকে বিশেষ দোষ 
দেএয়। যাবে না। আমাদের কি কি সম্পদের 
পুরে। সুযোগ আমর। নিতে পারডি না এবং 
কিভাবঝে তাদের সু বাবহার করে জেলার এোট 
ফলন বাড়াতে আমর! সক্রিয় অংশ নিতে পারি. 
নীচে ত! আমি মোটামুটিভাবে আলেচন! করছি 
আলোচন।টি সেচের জল সম্পর্কে সীমাবন্ধ । 


প্রাক মৌসুমী বৃষ্টি 


বর্ধমান জেলা, বিশেষ করে পূর্বাঞ্চল, কোন 
কোন বন্ছর-_খুব ভাল প্রাক মোহবমী রি পায়। 
যেমন গত বছর আামরা পেয়েছিলাম । এ বৃষ্টির 
স্থযোগ নিয়ে আমর! পাটের জমিতে ( অর্থাৎ যে 
জমিতে বর্তমানে পাট চাষ হয়) নিবিশ্বে রুটির 
ওপর নির্ভর করে তাইচুং নেটিভ-১ অধিক ফলন- 
শীল ধানের চাহ করতে পারি এবং পাটের চাব 
অপেক্ষাকৃত নীচু আমল ধানের জমিতে করতে 
পারি। 

সেক্ষেত্রে পাট কেটে পারে আমন ধানও যথা 
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সনয়ে চাষ কর! যায়। এভাবে, প্রাক মৌসুমী 
বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে আমর। পাটের জমিতে 
সঙ্কর ভুট্টার চাষ করতে পারি ॥। গত বছর 
ভাতার বীজ উৎপ।দলক্ষেত্রে বৃষ্টির ওপর নির্ভর 
করে প্রাক-খরিফ ফসল হিসাবে তাইচুং নেটিভ-১ 
ধানের চাষ করে একর প্রতি ৪৬ মণ ফলন এবং 
কাকস। বীভ উৎপাদনক্ষেত্রে- সম্কর ভুট্টার চাষ 
করে একর প্রতি ৩৭ মণ ফলন পাওয়া। গেছে । 


ভি-ভি-সি খালের সেচের জল 


বর্তমানে ডি-তি-লি খালের সেচের জল বন 
পদ্ধতিতে জমি ভাসিয়ে দূরের জমিতে নিয়ে যাও) 
ভয়। ফলে নানা জঙ্গুবিধা দেখা ছেয়। যেমন £ 

১) যাদের জনি পর দিয়ে জল যায়৷ তারা 
জমির সার ভেসে চলে যাবে মনে করে চাষের 
গড়াতে কোন বাঙ্গাধনিক সার প্রয়োগে ইতক্তত 
করেন, যদিও লেখ। গেছে খে রাসায়নিক সার 
প্রয়োগের পর ২৪ ঘণ্টা জমিতে জল দাড় করিয়ে 
রাখলে সে সার অন্য জমিতে চলে যাওয়ার 
সম্ভাবন। থাকে না। 

২) এই প্লাবন পদ্ধতিতে জল নিয়ে যাওয়ার 
ফলে জল ঢু ইয়ে অনেকখানি নষ্ট হয়। 

৩) সবশেষে সেচ ক্রমি জলে ভতি হয়ে 
যাওয়ার পরেও দেখ! যায়, লাল! বা খাল দিয়ে 
অতিরিক্ত ফল বয়ে চলে যাচ্ছে। ফলে মুল্যবান 
সেচের জলের প্রচুর অপচয় ঘটে এবং 
বিশেষজ্ঞগণ মনে করেল, এই জলের অপচয় যদ 
বন্ধ কর। যায়, তবে বর্তমানে যেক্ষেত্রে এ জেলা 
৫ লক্ষ ১২ হাজার একর জমিতে ডি-ভি-সি খাল ? 
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থেকে সেচ দে ওয়! হচ্ছে, সেক্ষেত্রে মোট ৭ লক্ষ 
একর জমিতে সেচ দেওয়! সম্ভব হবে । ডি-ভি-সি 
খালের জল দিয়ে এই পরিমাণ সেচ দেওয়া 
তখনই সম্ভব হবে যদি হিউম পাইপের মুখ থেকে 
কূষকর। তাদের ক্রমির আল বরাবর নাল! কেটে 
নিজেদের জমিতে কুল নিয়ে যান। এর ফল 
বিভিন্ন জমিতে বিভিন্ন ফসলে জল প্রয়োগ যেমন 
নয়স্ণ করা যাবে, তেমনি কারও জমির ওপর 
দিয়ে জল ভেসেও যাবে না? জলের অপচয়ও বন্ধ 
হবে এবং পরিমাণমত জল প্রয়োগ করে ফলনও 
শাবেো বাড়ানো সম্ভব হবে। 

৪) জল ছাড়! যেমন ধান চাষ কর! সম্ভব 
নয়_আবার অতিরিক্ত জলের চাপেও ফসলের 
তন্ত্র ক্ষতি হয় । দেখ! গেছে যে, কানেলের 
জল যখন দেওয়া হয় তখন যদি ছ'-একবার বেশ: 
বৃষ্টি হয়ে যায় ভবে প্রচুর পরিমাণ জ্রমির ধান 





জলের চাপে ক্ষতিগ্রস্ত হয় ও ফলন কমে যায়৷ 
জলসেচের সাথে সাথে সুষ্ঠু জলনিকাশী ব্যবস্থাও 
থাকা দরকার । এজন্য এরকম নালা কর! 
প্রয়োজন। 

৫) প্লাবন পদ্ধতির সেচে রবিশস্তের চাষ 
কর! সম্ভব নয়। মাঠে দাড়ার ব্যবস্থা হলে বছ 
এলাকায় এই ক্যানেলের জলের সুষে'গ নিয়েই 
ব্যাপকভাবে গম, তুটা, ছোলা, সরষে প্রভৃতি 
রবিশস্তের চাব করা যেতে পারে । 


গভীর নলকুপ ও নদী থেকে 
জল-তোলা পাম্প 


গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে জল-তোল৷ 
পাম্প যে সব অঞ্চলে বসানো হয়েছে সে সব 
অঞ্চলে সারা বছর সেচের জল পাওয়া যায়। 
কিন্তু এসব এলাকার জলের পুরে। নাবহা 


ক্ষেতের মধ্য দিয়ে ন। | 
কেটে জল নিয়ে যাওয়। 
€/য়ছে। 





মেতে জৈব সারের জন্ত ধৈঞ্চার চাষ কর! হয়েছে। 


করার আরো অবকাশ আছে । যেমন এসব 
এলাকায় আমাদের দেশী আমন ধানের চাষ না 
করে, যদি অল্প সময়ে পাকে অথচ অধিক ফলন 
দেয় এরকম তাইচুং নেটিভ-১, আই-আর-৮ 
প্রভৃতি ধানের চাষ কর! হয় তাহলে একই জমিতে 
বছরে ৩টি ফসলও করা যায়! আবার তেমনি 
খরিফ মরন্বমে ছবার ধান নিয়ে তৃতীয়বারে সঙ্কর 
ভুট্া, আলু বা গমের চাষ করতে পারা যায়। 
এখানেও কৃষকদের জমিতে সুপরিকলিত মাঠ- 
নালার ব্যবস্থা কর! প্রয়োজন। 


পায়রা ফসল 


বর্ধমান জেলার সেচ এলাকা বাদ দিলেও 
বিস্তৃত অসেচ এলাকায় ধান কাটার পর প্রায় 
সবক্ষোত্রেই জমি ফসলহীন অবস্থায় পড়ে থাকে। 


কিন্তু অভিজ্ঞতার দেখা গেছে যে, এসব জমিতে 
ধান কাটার আগে জমিতে যে রস থাকে তার 
স্থযোগ নিয়ে যদি এেঁসারি, তিসি, ছোল।, সন্তরি 
প্রভৃতি ফসলের বীব্গ ছড়িয়ে দেওয়া যায়, তাবে 
তাঁ থেকেও ভাল ফসল পাওয়া যায়। এরকম 
পায়রা ফসল? বর্ধমানে অনেক কৃষকই করে 
থাকেন, তবে এ পদ্ধতিতে চাষের প্রসার কবর 
আরো! অনেক সুযোগ আচে । 


মন্তব্য 


এভাবে আমাদের জেলার জলের সম্পদগুলি 
যদি আমরা! সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার করতে পারি তবে 
দেখা! বারে যে, আমাদের হাতেই য। আছে তা 
দিয়েই আমাদের ফলন আরে! বেশ কিছুট। 
বাড়াতে পেরেছি । 





ভারত কবি প্রধান দেশ৷ ১৯২১ সালে 
ভারতে “কুবি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ২ কোটি ১৫ 
লক্ষ । ১৯৩১ সালে ত! বেড়ে হয় ৩ কোটি ৩৯ 
লক্ষ ॥ কৃষি মজুর অগুসঙ্ধনে কমিটির হিসাবান্থ- 
সারে ১৯৫১ সালে কুষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩ 
কোটি ৫* লক্ষ । এর মধ্যে ১ কোটি ১* লক্ষ 
পুরুষ। ১ কোটি ৪০ লক্ষ স্ীলোক এবং ২* লক্ষ 
বালক ছিল। ১৯৫৬-৫৭ সালে কৃষি শ্রমিকের 
সংখ্যা দাড়ায় ৩ কোটি ৩* লক্ষে ; এর মধ্য ১ 
কোট ৮০ লক্ষ পুরুষ, ১ কোটি ২০ লক্ষ স্ত্রীলোক 
এবং ৩* লক্ষ বালক ছিল। 

১৯৩১ সালের আদমশুমার অনুযায়ী ভারতের 
মোট শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ১৮ কোটি ৮৪ লক্ষ । 
এর মবে) কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল ৩,১৪,৮২,৩০৫; 
পুরুষের সংখ্যা ১,৭৩,১১,৪৭৪ এবং স্ত্রীলোকের 
সংখ্যা ১১৪১১৭০7৮৩১ । 

১৮৮২ সালে কৃষি শ্রমিকের সংখ্যা ছিল 
মাত্র ৭৫ লক্ষ । দেখ! যাচ্ছে যে গত ৬০-৭০ 


অর্থনীতির অধ্যাপক, শুবি বদ্কিমচক্ত কলেজ, নৈহাট 


TERT 


বছরে কৃষি শ্রমিকের সংখা। খুব তাড়াতাড়ি বেড়ে 
গেছে। গ্রামীণ অর্থনীতিতে সাধারণ অধিকার 
লোপ, জমি খাণ্ডকরণ, সমবেত উদ্ভোগন্থীনতা, 
খাজন| আদ।য়কারীদের সংখা বৃদ্ধি, জমির অবাধ 
বন্ধক ও হস্তান্তর এবং কুটির শিল্পের ধবংস-_-এই 
সব কারণে ছোট জ্তদারদের আধিক বলিয়াদ 
দুর্বল হয়ে পড়েছে । এর ফলে কৃষি শ্রমিকের 
সংখ্যা বেড়ে গেছে। 

ভারতে কৃষি মজুর যোগানের তিনটি উৎস 
আছে : (ক) ভূমিহীন গ্রামীণ কৃষি পরিবার, 
(খ) আংশিক কৃষি পরিবার এবং ( গ) আংশিক 
কারিগরি পরিবার । তিন ধরণের শ্রমিককে কুবি 
অমিকের অন্ততূক্তি করা হয়। ১) যার মাঠে 
কসল কাটে, ভূমি কর্ষণ করে, অথবা! শহ্ক কাড়াই 
করে! ২) সাধারণ শ্রমিক যার! কসল গোল।- 
জাত করে, অথবা] কুয়ো বা পুকুর খোড়ে এবং 
ছুতোর বা রাজমিস্তির কাজ করে এ রকম 
দক্ষ শ্রমিক ৷ ৩) ভারতের কিছু কিছু অঞ্চলে 


১২ 


এযনো শ্রম দাস (5006 12৮০ ) প্রথাও 
প্রচলিত আছে৷ কোন শ্রমিক জোতদারের থেকে 
শুণ নিলে শ্রম দিয়ে সেই কণ পরিশোধ কবে 
থাকে। এই প্রধায় কণ কমার চেয়ে তা বাড়তে 
থাকে এবং সারা জীবনই শ্রমিক জোতদারের 
কাছে খাটতে বাধ্য থাকে । 

বার! মন্গুরীর বদলে কৃষিতে নিযুক্ত থাকে কৃষি 
শ্রমিক বলতে তাদেরই বোঝায়। এই ধরণের 
শ্রমিকের নিজ্ঞন্ব জমি থাকতে পারে আবার নাও 
পারে। দ্বিতীয় পঞ্চবাযিক পরিকল্পনায় বল! 
হয়েছে যে, বদি কোন শ্রমিক বছরের অর্ধেকের 
বেশী দিন কৃষি শ্রমিক হিসাবে কাজ করে থাকে 
তাহলে তাকে কৃষি অনিক বল। হবে। এর 
ভিত্তিতে প্রধম কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান দলের মতে 
গ্রামা পরিবারের ৩০3 শতাংশ হলো কৃষি শ্রমিক 
এবং তার অর্ধেক হলে। ভূমিহীন কৃষক । স্ত্রীলোক 
এবং বালকের অনুপাত মোট কৃষক শ্রমিকের 
একটি বড় অংশ ৷ 

কৃষিকাজ প্রধানত; বছরের কয়েক মাস চলে ! 
ফললের প্রকৃতি অগ্ুসারে কাজের সময় ঠিক হয়। 
জলসেচের স্ববিধ। আছে এ রকম জাগগায় শ্রমিক 
বছরের ন' মাস পর্যন্ত কাজ করে থাকে। অন্য 
জায়গায় বছরে মাত্র চার মাস কাজ করে। 
কৃষি আমিক অনুসন্ধান কমিটির মতে কৃষক বছরে 
গড়ে ২১৩ দিন কাজ করে । এর মধ্য ১৮৭ দিন 
কবিকাজ এবং ২৯ নিন অকৃষি কাজ করে। 

ভারতীয় কৃষি শ্রমিকের অবস্থা শোচনীয়; 
তারা সমাজের সবচেয়ে দুর্বল অংশ বলে মলে 
হয়। এরা সার! বছর কাজ পায় না। সমাজের 


বক্ষ) বৈশাখ ১৩৭৫ 
কাছ থেকে গায় নিচার পায় না) প্রকৃতির কাছ 
থেকে সব সময় অকুপণ করুণ।ও পায়ে না। কুবি 
বাবস্থার দুর্বলতার উৎস হলে! কুবক ৷ শুধু ছুটি 
ভাত খেয়ে কোন এতে প্রাণ বাচিয়ে চলছে 
তার! যে সব বাড়ীতে থাকে স্বেশীর ভাগ জায়গাই 
সেগুলির অবস্থা ভল্গে নয । 

কৃষি শ্রনিকের কাজের সময় আইন করে 
নির্দেশ করা নেই । কাজের সময়ে বিভিন্ন অঞ্চলে, 
বিভিন্ন খাতৃতে, বিভিন্ন ফসলের ক্ষেত্রে বিভিন 
অবস্থা দেখ। যায়। সাধাহণত কাজের সময় 
স্থধোদয় থেকে সূর্যাস্ত পা্স্ত বিস্তৃত থাকে। 
কখনও কখনও রাত্রে চাদের আলোতেও জলসেচ? 
শহ্চ ঝাড়া ইত্যাদি কা্পগুলি কর! হছ। যে 
স্ব কুঁষি মজুর অগ্ের জমিতে দিন মজুরিতে 
কাজ করে, তার! দিনে সাধারণতঃ ৮ ঘণ্টা 
খাটে । ভারতে ভোতের আয়তন ছোট এবং 
অসন্বদ্ধ বলে কানের সময় দিন্ুগ্রশ করা! বেশ 
কঠিন। এমনকি আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠনও 
কৃষি শ্রমিকের কান্ছের সময় নিয়ুগ্ণ করে কোন 
কনভেনসান পাশ করতে পারে নি। 

কৃষি শ্রমিকের কাজের সঙ্গে শিল্প শ্রমিকের 
কাজের একটি বড় পার্থক্য যে শিল্প শ্রমিক সার। 
বহর কাজ করে, কিন্তু কৃষি শ্রমিক বছরের কয়েক 
মাস মাত্র কাজ করে। কৃষি শ্রমিক অনুসন্ধান 
কমিটি দেখেছেন বে কৃষি শ্রমিক অর্ধবেকার 
অবস্থা আছে ॥ কুবিতে বড় জোর বছরের ছয় 
মাস সময় কাজ পায় বাকী সময হাতের নানা 
রকম কাজ, গরুর গাড়ী চালানো, মোট বওয়া, 
রাস্তা! তৈরি ইত্যাদি কাজ করে থাকে।- 


১৩ 


বক্ন্ধর। বাশ ব্য উম সখা 

এর চেয়ে বড় সমস্কা হলো ছে, কৃষি কাজ 
করে তার বদলে যে নুরী পায়, শিল্প শ্রমিকের 
মঙ্গুরীর তুলনায় ত। অনেক কম । কুবি শ্রমিকের 
মন্গুরীর হার সব জায়গাঘ এক রকম নয়, বিডিন্ন 
রাজ্যে বিভিন্ন, এমন কি একই র'জ্যের বিভিন্ন 
জেলায় বিভিন্ন হার দেখা যায় । অনেক অঞ্চলে 
দেখা গেছে যে একই ধরণের ক’জের জন নিগ্র 
শ্রেণীর বালক ও স্থী নুরের! উচ্চ শ্রেনীর বলক 
ও স্ত্রী মজুরের চেঘে ক জ্বী পায় । কিছু কিছু 
কাজে পুরুষের বললে স্ত্রী মুর নিযুক্ত করা হয় 
এবং এরা পুরুষের চেয়ে কাজে দক্ষ হলেও পুরুষ 
মঙ্গুরের তুলনায় কম মজুরী দেওষা হয়। 

কৃষি শ্রমিকের মজ্রীর হ'বই শুধু ভিন্ত নয়, 
মজুরী দেওয়ার পদ্ধতিও 'সত্িত্র। মাধারণতঃ 
মজুরী টাকার অস্কে দেওয়া হলেও বু অঞ্চলে 
মঞ্জুরী হিসাবে এখনও ট:কার বললে জিনিল 
দেওয়ার প্রথ| চালু আছে । কোথাও কোথাও 
মঞ্জুরীর কিছুটা টাকায় এবং বাকীট। জিনিস দিয়ে 
দেওয়া ছয়। 

কৃষি শ্রমিকদের অতি অল্প মঞ্জুরীই তাদের 
জীবনঘাত্রার নীচু মানের জন্য দায়ী। শ্রমিক 
মাঠে ৬-৭ মাস কাজ করে যা উপার্চন করে তা 
দিয়ে সারা বছর জ্বীবন বারণ কর! সম্ভব হয় ৭(। 
সেই জন্ট বছরের অন্য সময় তাকে অন্ত ধরণের 
কাজ করতে হয়। 

কৃষি শ্রমিক পরিবারের বাঁজেট বিশ্লেষণ 
করলে দেখ বার সেখানে ঘাটতি । পরিবারিক্ 
বাজেট থেকে আরও দেখ। বায় বে, শ্রমিকের খান 
খাস্কগুণের১ও পরিমাণের দিক দিয়ে প্রয়োজনের 





তুলনায় কম) খাতের €পরই শ্রমিক তার 
আয়ের বেশীর ভাগ অংশ খরচ করে । আয়ের 
৭০ থেকে ৮৪ ভ'গ । এর মধ্যে দুধ, ঘি, মাংস 
এই সব খাস্ তার! কিং খেতে পায়। আয়ের 
বেশীর ভাগই খগ্চ) বস্তু এবং বাসস্থান বাবদ বায় 
ছয়ে যায় বলে আরম ব! বিলাঙ্গের জিনিস কেলার 
জন্য অবশিষ্ট কিছুই থাকে না। তারা কিছুই 
সঞ্চয় করতে প'রে ন। বলে বেকার, বার্ধক্য ব 
অন্থন্থ অবস্থায় মহাজনের কাছ থেকে চড়া সুদে 
টাকা ধার করতে বাধ্য হয়। মিসেস হাওয়ার্ড 
ঠিকই বলেছেন যে, কৃষি শ্রমিকের সমস্ত! মজুরী 
হারের সমস্য! হয) কাজ প1ওয়ার সমস্ত! কি 
আয় করবে ত! নয়, আদোঁ কোন আয় করতে 
পারবে কি না তাই মূল সমস্থ্যা। 

ভারতীয় কৃষি শ্রমিকের খণের সমস্কা এক 
বিরাট সমন । একবার কণ করলে মে ধণ 
শোধ কর! কৃষকের পক্ষে সম্থব হয় না। এ কথ! 
ঠিকই বল! হয় যে “ভারতীয় কৃষক খণের মধো 
জন্মগ্রহণ করে, সর! জীবন গুণ করে কাটায় এবং 
ক্ষণ গ্রন্থ হয়ে মারা! যায়।” সর্ষভারতীয় কৃহি 
ক্ষণ জরিপ কমিটির মতে ভারতের কৃষকের বছরে 
৭৫০ কোটি টাক। ধণের প্রয়োজন হয়। কমিটি 
কৃষি জণের প্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বলেছেন কৃষি 
ক্ষণ প্রয়োজনের তুলনায় কম, নাহ প্রকৃতির 
নয়, তা চ্চাষ্য উদ্দেশ্য সাধন করে ন! এবং প্রন্থো- 
জনের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখ! যায় বে তা 
কদাচিৎ উপযুক্ত লোকের কাছে বায়। ফরাসী 
ভাবায় একটি চলতি প্রবাদ আছে তা! ভারতীয় 
কৃষক সম্পর্কে প্রযোজ্য_“ফালির দড়ি যেমন 


১৪ 


আসামীকে কুলিয়ে রাখে ঠিক তেমনভাবে কণও 
কৃষককে কুলিয়ে রাখে 1” 

১৯৪৮ সালে সৰনিন্ন মজুরী আইন পাশ হয়, 
এই আইনে কোন কোন কৃষি নিয়োগের ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে কম মঙ্গুরী ঠিক করার ব্যবস্থা হয়েছে। 
কিন্তু এই ক্ষেত্রে সব চেয়ে কম মজুরী মান চালু 
করা খুবই কঠিন ব্যাপার । কৃষি কাজে কাজের 
সময় নিদ্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভব নয়। কৃষি 
প্রমিকের কাজ সাময়িক এবং একই শ্রমিক কৃষি 
কাজের বিভিন্ন পর্যায়ে কাজ করে থাকে । আবার 
অনেক ক্ষেত্রে মজুরী টাকার বদলে জিন্স দিয়ে 
দেওয়া! ছয় এবং টাকার অস্ছে তাদের মূল্যায়ন 
করা সব সময় সহজ নয়। তা ছাড়া, অসংখ্য 
ছোট ছোট জোতদার থাকার ফলে এই আইন 
কার্যকরী করা কঠিন এই আইন চালু করতে 
হলে উৎপাদনের রেকর্ড থাক! প্রুল্োকল ৷ কিন্তু 
বেশীর ভাগ কৃষকই অন্ত এবং তার! উৎপাদনের 
পরিমাণগত ও গুণগত কোন হিসাবই রাখে না । 
বেশীর ভাগ রাজোই কুষি শ্রমিকের সব চেয়ে কম 
মন্ধুরী হার ঠিক করা হয়েছে। অবশ্য বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই নির্দিষ্ট এলাকাতেই আইনের 
আওতায় জানা ছর়েছে। 

কিছুকাল ধরে আন্তর্জাতিক শ্রম সংগঠন কৃষি 
মজুরের অবস্থার দিকে দৃষ্টি দিচ্ছেন। বর্তমানে 
এর একটি স্থাধী কৃষি কমিটি রয়েছে। এই 
কমিটির সঙ্গে আলোচনায় ভারত সব সময়ই 
সক্রিয় অংশ নিয়েছে। 

কৃষি অমিকের অবস্থার উন্নতির জ্রন্ভ ব্যাপক 
এবং সবাঙ্গীন চেষ্টার প্ররোজন। কৃষির উন্নয়ন, 
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বন্ন্ধরা। £ বৈশাখ £ ১৩৭৫ 
পতিত জনির পুনরুদ্ধার, কৃষকের বাসস্থানের 
ব্যবস্থা, স্বাস্থ পরিকননা, বনস্থ শিক্ষার প্রসার, 
কুবি শ্ষপের সমাধান, বহুমুখী সমবাঘ সমিতি 
স্থাপন, গ্রাম পঞ্চায়েত গঠন প্রভৃতির মধেয কৃষক- 
দের সমস্যার সমাধান জড়িত আছে। বিভিন্ন 
রাজ্যে সরকার কৃষি উন্নরন কর্মনৃচীর মাধ্যমে 
কৃষকের অবস্থার উন্নতি করতে চেষ্টা করছেন। 
ভূমিহীন কৃষক এবং যে সব কৃষকের জমি আধিক 
জোতের আঘুতনের চেয়ে কম তাদের প্রয়োজনীয় 
জমি দেবার নীতি প্রথম পঞ্চবাধিক পরিকল্পনায় 
নেওয়া হয়। 

দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ভূমিহীন কৃষককে জমি 
দেৰার ব্যাপক কর্মস্থচী নেওয়া হয়। সসিহীন 
কৃষকের কষ্টের পরিনাণ কমানোর জন্য দ্বিতীয় 
পর্িকল্পন| চার ধরণের কর্মনূচীর নির্দেশ দিয়েছে : 
(ক) কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর জন্য সক্রিয় কর্ম- 
সুচী গ্রহণ, ( খ ) গ্রানীণ এলাকায় কুটির ও কু 
শিল্পে প্রসারের মাধ্যমে কমসস্থানের স্থযোগ্‌ 
বাড়ানো, (গ ) জমির পূর্ণবণ্টন ও শিক্ষা প্রসারের 
মাধামে উপেক্ষিত কৃষি শ্রমিকের সামাজিক 
অর্ধাদা। দক্ষত| এবং উদ্ভোগ বাড়ানো এবং (ঘ) 
গ্রাম্য এলাকায় উদ্লরন বারের এক মোটা অংশ 
কৃষি শ্রমিকদের অর্থনৈতিক উন্নতির দস্যু নিয়োগ 
করতে হবে। 

তৃতীয় পরিকল্পনায়, কৃষি শ্রমিকদের নু 
সমস্যা, ভবিষ্যৎ গ্রামীণ অর্থনীতিতে তাদের স্থান 
এবং কর্ম সংস্থানের সমস্যা ও এর সমাধানের ওপর 
দৃষ্টি দেয়! হয়েছে। তৃতীয় পরিকল্পনায় গ্রামীণ 
অর্থনীতির উন্নতির জন্য অনেক টাক! বরাদ্দ করা 


ক প্কা 


এর ফলে কৃষকের অথ নৈতিক অবস্থার 
হকে। বুধ শ্রমিকদের স্বার্থের কথা 
হিবেচন। কাকে গ্রামাঞ্চলে নিয়োগ পরিকজনার 
{work projects ) বাবস্থা! করা হয়েছে । 
বছরের যে সময় কুষি কাজের অভাব থাকে সে 
সময নিয়োগ পরকলন। কার্যকরী করা হবে । 
কুষি মজ্রের সমস্যা আজ দেশের সামনে ঝড় 
সমস্থ।। কৃষি মজুরের সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে 
চলছে হার তার চাপে মঙ্গ্রী হার নেমে যাচ্ছে ' 
কুষিক্াত দবোর দাম বাড়ার ফলে বড় ঝড় 
হে তলাররাই লাভবান হচ্ছেন এবং জীবনযাত্রায় 
এয বাড়ার ফলে কৃষি খণের বোকা বেডে চলছে। 
ভনির হজতার দক, গ্রামের গোচারণ জমির 
পরিমাণ কমে যাচ্ছে বলে পশুপালন করে জায় 


সাড়াকার সুযোগও কমে আসছে । 

মনে রাখতে হবে যে যত দিন কৃষি মজুরের 
মধ্যে অসন্তোষ থাকবে ততদিন পর্যন্ত সে ভার 
সমস্ত শক্তি দিয়ে ফসল উৎপাদনের চেষ্টা করবে 


ন1। আর খান্ে:ৎপ'দন বাড়াতে না পারলে 
দেশের ব্যাপক খাগ্ঠ সঙ্কট মেটানো অথব। বিদেশ, 
থেকে আমদানি বদ্ধ করা যাবে নাঁ। কেন্দ্রীয় 
খান্ত মন্ত্রী শ্ীজজগজীবন রামের ভাষায় বল! চলে 
যে, কোন এক জায়গায় কেন্দ্রীভূত দারিদ্র সকল 
ক্ষেত্রে উন্নয়নের বাধ! শি করে। যে কৃষক 
খাদ্যোংপাদনের জন্য দায়ী তার দারিদ্র উৎপাদন 
ব্যাহত করবেই । উৎপাদনের মানবিক উপাদান 
উপেক্ষিত হলে সমগ্র জাতির পক্ষে বিপদের 
আশসঙ্কা থেকেই যায়। 

সুখের বিষয় ভারতের পঞ্চবাধিক পরিকল্পনা- 
গুলিতে গ্রামীণ সমাজের কর্মক্ষম লোকের পূর্ণতর 
কর্মসংস্থান এবং জীবনযাত্রার মান বাড়ানোর 
ওপর গুরুব দেওয়া হয়েছে । এই ব্যবস্থা সফল 
হলে কৃষি মজুর ও. অনুন্নত জাতির লোকেরা 
সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর সমপর্ধাযে আসতে 
পারবে এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক সামা 
প্রতিষ্ঠার পথে এগিয়ে যাবে । 





চলন যাই 
চভা গুগ্গার পাড়ে 
[0০৮০-০০-০০ পু 


ঝাল মনি" চা) 
£শিবপ্রাশদ তোম দিদার 


জেলার নাম ২৪ পরগণা। ব্লকের নাম ম্বতারবাগ নচীতে । ম্াহারবাগ বঝোন| জলের 
মধরাপুর। আবার ব্রকেরও ছুটো ভাগ । ১নং নদী। 
ব্রক এবং ২নং ব্লক । এই ছটো। ব্রকের মাঝখান চড়াগঙ্গা যেখানে শুতারবাগে গিয়ে মিশেছে, 
দিয়ে বয়ে গেছে চড়াগঙ্গ! খাল। ছুই ব্রকের সে জায়গার লাম মেন! । এখানে চড়াগঙ্গ। খালের 
লীমান। চিহ্নিত করেছে এই খাল। নামে গঙ্গা ওপর রয়েছে ইস গেট। হুতারবাগের নোনা 
হলেও, গঙ্গার শ্রোত কোনদিনই প্রবাহিত হয়নি কুলের চড়াগঙ্গাম প্রবেশাধিকার নেই। গেট 
এখালে। আটকে স্ততারধাগের জল আটকে দেয়া হচ্ছে 
জলনিকাঈ খাল চড়াগঙ্গা। লম্বায় ন' চড়াগঞ্গার মুখেই । 
মাইল। প্রন্থে কোথাও তিরিশ ফুট আবার খালের গভীরভা খুব একট। বেলী নয়। তাও 
কোথাও ব। একশ কুড়ি ফুট । মধুরাপুর ব্লকের আবার মাঝে মাঝে চড়া পড়ে গেছে। ফলে 
বর্ধার বাড়তি জল এই খাল বেয়ে সিয়ে পড়ে গেট আটকে রাখা বীর জল বছরের প্রায় সব 





* উপ কমি অধিকর্ত। ( তথা ) 
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সময়েই কম বেশী থাকে । সরকারী নথিপত্র 
মিঠে জলের খাল চড়াগঙ্গা । তাই মিঠে জলের 
মাছের চাষ করবার জন্যে সরকারী তরফ থেকে 
বছরে সাড়ে পাচশ টাকায় লীক্ত দিয়ে দেয়৷ হত 
স্থানীয় মৎস্যাচীবিদের কাছে। 

চড়াগঙ্গা খালের দু পাশে মধুরাপুর ১নং এবং 
২নং ব্লকে রয়েছে কয়েক হাজার একর চাষের 
জমি । সেখানে বরে একব'র মাত্র শুধু বহার 


পাঁচশ টাকা । মন্দ কি! কিন্তু মংস্তজীবির। 
সরকারী দৃষ্টির বাইরে আরও বেশী লাভের আশায় 
ন্ইস গেটের পাহারাদারের সঙ্গে যোগসাজসে 
কিছু কিছু করে নোন! জল চুকিয়ে দেয় চড়াগঙ্গ। 
খালের ভেতর । এই জলের সঙ্গে নোনা জলের 
মাছের ডিম চলে আসে । আর যে জল একবার 
ঢোকে তা আর বেরিয়ে যেতে পারে না । কারণ 
চড়াগঙ্গা এমনিতেই অগভীর । তা ছাড়া! মাঝে 





জলে চাষ হতে। আমন ধানের । 


ছাড় 
বছরের বাকী সময় বিরাট এক সম্ভাবনাময় প্রতি- 


শ্রুতি নিয়ে পতিত থাকত এ জমি । যে বছর 
ঠিকমত বৃষ্টি হত না, কৃষকের! চড়াগঙ্গা খালের 
দিকে তিক্ত দৃষ্টিতে তাকিয়ে নিজেদের অনুষ্টকে 
দোষ দিত। 

এভাবেই চলছিল চড়াগঙ্গার দু’ পাড়ের 
জীবন । সরকারী মতে চড়াগঙ্গায় মিঠে জলের 
মাছের চাষ হচ্ছে । আর বছরে আয় হচ্চে সাড়ে 


মাঝে চড়া পড়েছে । মিঠে জলের খাল চড়াগঙ্গ। 
ক্রমশ নোন। জলের খালে পরিণত হলো । 

কিন্তু মংস্তাচাষীর এই অবিষৃস্যকারিতার ফল 
হলো! ভয়ঙ্কর । এ খালের দু পাশে কোন বাঁধ 
ছিল ন! । বর্ষার সময়ে খালের জল আমন ধানের 
জমিতে ঢুকে মাঠের ফসল নষ্ট করে দিত। এ 
নিয়ে স্থানীয় কৃষক ও মতস্যজীবিদের মধ্যে বিরোধ 
বাধে। 

বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে ১৯৬৬ সালে। 


সে বছর এই দুই ব্লকের প্রায় পাচ হাজার একর 
আমন ধানের জমির ফসল চড়াগঙ্গার নোনা জল 
ঢুকে নষ্ট হয়ে যায়। এ অবস্থার প্রতিকারের জন্য 
স্থানীয় অধিবাসীরা “চড়াগঙ্গ। খাল কমিটি” গঠন 
করলেন । কমিটির যুগ্মসম্পাদক হলেন স্থানীয় 
বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শরীতুলাল মণ্ডল । 

এ সময় থেকে চড়াগঙ্গা খাল ইতিহাসের পট 
পরিবর্তনের পাল! ৷ স্থানীয় কমিটির প্রচেষ্টায় 
তৎকালীন সংশ্লিষ্ট মন্ত্রী এবং কৃষি বিভাগের দৃষ্টি 
পড়ে এর প্রতি । আনমুপূবিক সমস্ত ঘটনা অনু- 
ধাবন করে কৃষি বিভাগ সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে 
মাছের চাষ বন্ধের সুপারিশ করলেন । জেল! 
শাসকের চেষ্টায় স্থানীয় কৃষক, কৃষি বিভাগ এবং 
সেচ বিভাগের একযুক্ত বৈঠকে স্থির হলে! চড়া- 
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গঙ্গাকে সেচখালে পরিণত করার । সুইস গেটের 
মুখ কখন খোল! হবে এবং বন্ধ কর! হবে, তাও 
এই সভাতেই স্থির হলো । এখন চড়াগঙ্গ। 
জলনিকাশী নয় সেচখাল। 

চড়াগঙ্গা থালের ছু পাশে যে কয়েক হাজার 
একর জমি পড়ে রয়েছে সেখানে যথাযথ জলের 
বাবস্থা করতে পারলে আমন ধানের পরেও প্রচুর 
বোরো ধানের ফলন পাওয়া যায়। চড়াগক্গা 
খালকে সেচখালে পরিণত করার উদ্দেশ্যও তাই । 
প্রথম বছর অর্থাৎ ১৯৬৬-৩৭ সালে ব্যবস্থাদি 
পাকা করতেই সময় চলে গেল অনেক । তাই সে 
বছর খুব অল্প জমিতেই বোরোর চাষ সম্ভব. 
হয়েছিল । 

এ বছরের শীতকালেও মথুরাপুরে কেমন যেন 
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বধার আমেজ । চড়াগঙ্গা খালের ছু পাশের মাঠে 
কোথা জল থৈ থৈ করছে। কোথাও মাঠে 
কাঙা করা । কুষাণ কুষাণী এখন জলে পায়ের 
পাত৷ ডুবিয়ে ধানের চারা রুইছে। আবার 
কোথাও চলছে বীজতলার পরিচধা । প্রাণোচ্ছল 
কৃষক আপনভোলা গানে নিজেই মশগ্ল। 
চোখে ভাদের আগামী দিনের স্বপ্প। যুখাবয়ব 
প্রতিজ্ঞায় কঠোর । 

মথুরাপুর ব্লকের আটটি মৌজার (১। চাপনার 
খোপ, ২ দীঘিরপাড় বকুলতলা, ৩ ঘাট বকুল- 
কৈতল৷. ৫1 আবাদ ভগবানপুর, 


তলা, 


পরিমাণ পাচশ বিঘা এবং 
বিঘা। 

বোরে। ধানের চাষ করবার জন্গে সমস্ত 
বীক্তই সরবরাহ হয়েছে ব্লক অফিস থেকে । ফলে 
এখানে যে ছশ বিঘা জমিতে বোরো ধানের চাষ 
হয়েছে তা সমস্তই অধিক ফলনশীল ৷ তার মধে। 
আই-আর-৮ জাতীয় ধান চাষ করা হয়েছে দুশ 
বিঘায় । তাইচুং নেটিভ-১ হয়েছে তিনশ বিঘায় 
এবং লাঠিশাল হয়েছে একশ বিঘায়। 

সরকারের থেকে স্থানীয় কৃষকদের উৎসাহই 
সবচেয়ে বেশী । তাদের মধ্যে জমিতে জল দছেলা১ 





৬। শরংনগর: ৭1 ইস্তারাণপুর। ৮। বলরাম- 
পুর ) মধ্যে চাপলার খোপ এবং দীঘিরপাড় 
বকুলতলায় সবচেয়ে বেশী বোরে। ধানের চাষ 
হয়েছে । প্রায় চারশ বিঘা জমিতে । মধুরাপুর 
১নং ও ২নং ব্লকের সবচেয়ে বেশী চাষ হয়েছে 
২নং ব্রকে। ২নং ব্লকের বোরো ধানের জমির 


জন্যে কেউ কেউ নিজেদের খরচে পাম্প এবং 
পাইপ কিনে নিয়েছেন। তারা আশ! করেন 
শুধু বোরো! ধানই নয়, এই সঙ্গে গম, বালি 
প্রস্ৃতিরও চাষ তার! করবেন। আগামী কয়েক 
বছরের মধ্যে চড়াগঙ্গার পাড়ের বোরে। ধানের 
চাষ দিগন্ত প্রসারী হবে বলে আশা করা যায়। 


মাত্র তের হাজার টাকা খরচ করে যদি 
3০-৫০ লক্ষ টাকার মত আয় হওয়ায় সম্ভাবন। 
দেখ! দেয়--তবে কথাটাকে নিছক গালগল্প বলে 
উড়িয়ে দেবার ইচ্চ। জাগবে । ব্যাপারটা? 
আপাতদৃষ্টিতে যে অনেকটা অবিশ্বাস্য ত! 
বলাই বাহুল্য । কিন্ত না; সরজ্ঞমিনে চোখে 
দেখার পর গল্প যে সতা তাতে কোন সন্দেহের 
অবকাশ থাকে না! 

তাহলে ব্যাপারট। খুলেই বলা যাক। পর 
পর দু’ বছর প্রাকৃতিক বিপর্দয়ে প্রায় বিধ্বস্ত 


কৃষকের হল সর্বনাশ | এমন অভঙ্তলু। যে. বেত 
জমির মালিক ও বড় বড় কৃষকদেরও কিনে খেতে 
হচ্ছে। মাঠ ফাকা, গোলাশৃষ্য । এমন তি 
লেভির আওতা থেকে€ সমগ্র অঞ্চলকে বাদ 
দিতে হয়েছে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে খানাকুল 
২নং ব্লক এলাকায় ৬০০ একর জমির আউশ, 
২৭৯০ একর জমির পাট, ৯৫০০ একর জিব 
আমন এবং ৩০০ একর ভ্মির অস্থযান্ত ফসল 
বন্যার ফলে নষ্ট হয়েছে। কৃষকরা মাথায় 
হাত দিয়ে বসে পড়লে! ৷ চারদিকে অক্পাভাক, 





হয়ে গেল হুগলী জেলার খানাকুল থানার একট! 
বিরাট অঞ্চল। এবছর বিধ্বংসী বন্কা আর 
আগের বছর দারুণ খর! । বৃষ্টির অভাবে খরায় 
পুকুর-ডোবা) খালবিল; জমিজমা! সব শুকিয়ে 
গেল। রুক্ষ মাটিতে কৃষক এককণা ফসলও 
ফলাতে পারলে না। পরের বছর বন্যা বাধ 
সাধল-_-গোদের ওপর বিষ ফোড়ার মত। ফলে 


অপর জেলা শাসক, হুগলী 


২১ 


মানুষের চরম হর্গতি। সরকার আয়োজিত টেষ্ট 
রিলিফ, খয়রাতি সাহায্য, খাজন! মকুব-_মামুযের 
হর্গতি কিছুট! লাঘব করতে পারে বটে, কিন্ত 
সমৃদ্ধির কথা দূরে থাকুক, সামান্য সচ্ছলতা ও 
দিতে পারে না । 


কিন্তু ভাগ্যবিড়স্বিত ছর্দশাগ্রস্থ মানুষের 
কাছেও অন্ধকায় এবং নৈরাশ্যই শেষ কথা নয 


হি 
PA EE 6 
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নেহাৎ বাঁচার তাগিদেই মানুষ পথের সন্ধান 
করে নেবে-_খানাকুলের কৃষিজীবি মানুবেরাও তা 
প্রমাণ করে দিয়েছে । এটা অবশ্য সম্ভব হয়েছে 
সরকার ও সরকারী কর্মচারীদের সাহায্য ও 
সহযোগিতায় । এই হর্দিনে খানাকুল ২নং ব্লকের 
বি-ডি-গ'র নেতৃত্বে সংশ্লিষ্ট ব্লক কর্মীরা এগিয়ে 
এলেন গুটি কয়েক ছোট প্রকমলিঘে। এগুলো 
কষেকটা বোরে| বাঁধের প্রকত্র । তাও আবার 
কার্ধকরী কর! হবে টেষ্ট রিলিফের মাধামে, যাতে 
কৃষি প্রকল্প রূপায়দের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় হচ্ছ 
লোকদের কিনুট! কাজের সংস্থান হয়। ব্লক 
কর্মীদের এই প্রচেষ্টা সমর্থন ও সাহায্য পেয়েছে 
ছেল। শাসক এবং জেলার প্রধান কৃষি আধি- 
কারিকের কাছ থেকে। সর্ষোপরি রয়েছে 
স্থানীয় জনসাধারণের অকুণ্ঠ সহযোগিতা ৷ 
টেষ্ট রিলিফের মাধামে তৈরি এরকম একটি 
বাধের কথাই বলতে বলেছি । বাধটা তৈরি 
হয়েছে যুণ্ডেশ্বরী নদীর উপর শশাপোতা। নামে 
জায়গা । ব্লক অফিস থেকে ৭-৮ মাইল দূরে। 
এই সুগ্েস্বরী বর্ধায় মাঝে মঝে ভীষণ হলেও 


ফসল জমির পরিমাণ 

যোরোধান ২১৭০ একর ৩৬০০ টন 
গম ৬৩৭৮ ১৪৯০ » 
অন্য ফকসল ৪৭০ - ৫৩৭ 


বছরের অন্ত সময় থাকে অনেকটা শীর্ণকায়া ৷ 
লম্বায় ৬** কুট, চওড়া ২৫ ফুট এবং উঁচুতে 
৫* ভুট এই বাধের সাহায্যে জলকে স্ষীত করে 
পাশের খাল দিয়ে বইয়ে দেওয়া হচ্ছে গ্রাম 
এলাকার দিকে । কৃষকরা এই খালের জল 
পাম্প, ভোঙ্গা বা নিচত্রীর সাহায্যে ছোট ছোট 
নালা দিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন খালের ছুই পাশের 
বিস্তীর্ণ জযিতে । প্রসঙ্গত বল৷ ধায় এই খাল 
আগে জমিদারদের আমলে কাট! হয়েছিল 
প্রধানত জল নিকাশের জন্য । এ পর্যন্ত শীত 
এবং শ্রীম্মে শুকিয়ে অকেজো! হয়ে থাকত, সেচের 
কাজে কোনদিন ব্যবহৃত হুত না। এবার এই 
সেচের জল বিস্তীর্ণ এলাকাতে বোরোধান, গম, 
তিল, মুগ, কলাই প্রভৃতি শন্তের ব্যাপক চাষ 
সম্ভব করে তুলেছে। মারোখানা। জগৎপুর, সবল।- 
সিংপুর ও ধা্টগোরি অঞ্চলের বিরাট এলাকা! এই 
বাধের থেকে উপকার পাচ্ছে। এখানে উল্লেখ্য 
এই বাহ তৈরিতে খরচ হয়েছে মোট তের ছাজ্ার 
টাকা । এই বীধ কি পরিমাণ ফলপ্রস্থ নীচের 
বিবরণ থেকে তা ফতকটা আন্দাজ করা বাবে_ 


আহ্মানিক ফলন আনুমানিক দাম 


২০ লক্ষ টাক! (সরকার নির্ধারিত মূলে) ) 


Dn on ” 


৮ রঙ 


এখানে উল্লেখ করা ঘেতে পারে বে জাতের গমের ফলন একর প্রতি গড়পড়তা ৩* 
আাই-আর-৮ জাতের বোরোধানের ফলন একর মণ ছবে_ এরকম আশা করা অসঙ্গত হবে না। 
প্রতি গড়ে ৪৫ মণ ধর! হয়েছে, আর মেক্সিকান ফসলের দাম সরকারের নির্ধারিত দামেই হিসাব 


২২ 


করা হয়েছে। বলাবাছল্য_ বাজার দাম 
নিঃসন্দেহে অনেক বেশী । 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য জেল! কৃষি দপ্তর ব্লকের 
মাধ্যমে এই ব্লক এলাকার কৃষকদের মধ্যে 
৩১,৩১০ কেজি মেক্সিকান গম, ২২,১৫৯ কেজি 
উন্নতজাতের বোরোধান, ১৮,০০৯ কেজি খেসারি, 
২*০ কেজি মুগ, ২-০ কেজি কলাই এবং ৭৩৪ 
কেজি ছোলার বীজ সরবরাহ করেছে । এসব 
বীজের মোট দাম ৯৪,৪৮৮ টাকা । এর মধ্যে 
৫৪,৮২১ টাক! দামের বীজ্জ বিনামূল্যে বিলি কর! 
হয়েছে, এছাড়া বিভিন্ন প্রকারের রাসায়নিক 
সার ও কীটনাশক ওষুধও কৃষকদের দেওয়। 
হয়েছে। 

শশাপোতার এই বীধটি ছাড়া আরও কুড়িটি 


বহুন্ধর। : বৈশাখ £ 

ছোট বড় বাধ এই অঞ্চলে টেষ্ট রিলিফের মাধ্যমে 
তৈরি হয়েছে । এতে মোট ব্যয় হয়েছে ৬০,০০০ 
টাকা এবং এর কলে ৪৫০০ একর জমিতে বোরো 
ধান এবং ২৪৭০ একর জমিতে গম ও অন্যান্য 
রুবি ফসলের চাষ কর! সম্ভব হয়েছে। 

এই বাধের কাহিনী একট বাস্তব কাছিনী, 
রূপকথা মোটেই নয়। এই সামান্য বাধ এই 
এলাকার আশাহত, দৈম্চপীড়িত মানুষের মধ্যে 
আত্মবিশ্বাস ফিরিয়ে এনেছে । মারোখানার 
বিস্তীর্ণ সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে কৃষকের মনে 
আশা জাগে, মুখে হাসি ফোটে, বুকে আনন্দের 
ঢেউ খেলে যায়। আর এই সাফল্যের অভিজ্ঞত! 
সংশ্লিষ্ট কর্মীদের মধ্যে আনবে নৃতন উদ্ভম, আর 
বেশী উৎসাহে কাজ করার প্রেরণ! । 








সবিওহজন্|কে। " 
লু উঠতে 


ইহ 


বের ANT 








বেকার, 





[ তধাাত সাংবাদিক ও সাভিতিক এদক্ষিণাকজ- 
বসু ভাব বিদেশ =মপ পায়ে, হাচেরী দেশ পবিদশন 
করেছেন । লাল) মনীষী ও সাচিতিকের সঙ্গে লাহিতা- 
পভ আলোচনাও তিনি কবেচেন। কিন্ত তিনি দেশের 
মানবের ক্ষুধ। এবং ভাব দহপ্থার কথাও ডোলেন লি 
কেমন করে ছোট দেশটি তহিতে নির্ভর চোল, হচ্ছে 
ও বেকার দমগ্যার সমাধান করল এবং কেমন কবে 
আমাদের দেশইব। থাক সমতার রাহয়ুকি পেতে প্যারে 
তাও তিনি বিদেশে এসে ডেবেছেন। বন হালের 
ক্ষেতখামার, উৎপাদন ইত্যাদি সাতে 
পরিদর্শন কৃবেছেন এবং ভঙ্গের কষি মন্ত্রীর লগে 
একটি সাক্ষাংক।বেও অনেক অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন) 


কধি-555 


HANA = "বদ্বদ্ধয়া'র জগে লিতঙিত বঠমান বিশেষ প্রহন্ধটিতে 
= 
== সেট অভিগ্ঞতাব কথাই হলে ধরেছেন ভক্ত । ] 


ছোট দেশ হাঙ্গেরী । এক সময ত'রাতের 
মতোই কৃষিপ্রধান দেশ বলেই গছ) 
হতো! এবং এখন এদেশের 
শতকর। তিশজনই কুষি- 
নিভর। আনাদের 
মতোই হাঙ্গেরীকে বার- 
বার পরাধীনতার গ্লানি 
ভোগ করতে হয়েছে এবং 
জনগণকে স্বাধীনতার জন্য 
অক্রাত্তভাবে লড়তে হয়েছে। 
তবে হাঙ্গেরীর মতো যুদ্ধের ভয়ঙ্কর 


ঝড় ভারতের ওপর তেমনভাবে কখনে! আসেনি । - মানুষ কাজ করার স্বযোগ পান। 





বার্তা সম্পাদক. দৃগাস্থর । 





ছিতীয় হহাযুদ্ধ হাঙ্গেরীর কৃষি বাবস্থাকে 
সম্পূর্ণভংবে তছনছ করে দিয়েছিল। 

কুষি কাজের যন্ত্রপাতি এবং 
গব।দি পশুসহ সনত্ত পশুই 
নিঃশেষিত হয়ে গিয়ে- 

ছিল মহাযুদ্ধের অভি- 

শাপে। তবুও হাঙ্গেরীর 
প্রত্যেকেই অর্থাৎ এক 
কোটি এক লক্ষ হাট 
হাজার অধিবাসী আজ পেট পুরে 
খেতে পান এবং প্রতিটি কর্মক্ষম 
ইয়োরোপের 


২% 


৯৩,০৩০ বর্গ কিলোমিটারের এই দেশটিতে খা 
সমক্তা ব! বেকার সমগ্থা। চলে যাওয়ায় সানস্থ 
আত্ত্রিক জমিদার শ্রেণী আরো! প্রায় সত্তর বছর 
ধরে আগের মতোই নিরক্কুশ স্তনিধা ভোগের 
সুযোগ পেয়ে যায়। 

১৯১৮ সাজের অক্টোবর মদে হাঙ্গেরী 
অস্্রিয়ার শাদল-বন্ধল চিল্প করতে সক্ষম হয়। 
রাশিয়ার অক্টোবর বিল্নবের সাফলোর প্রভাব 
তখন ইয়োরোপের দেশে দেশে, স্থাধীনত। লাভের 
পরের মাসেই হাঙ্গেরীতে কম্যুনিষ্ট পার্টি স্থাপিত 
হয় এবং ১৯১৯ খুষ্টাকের ২১শে মার্চ দ্বাধীন 
াঙ্গেরীর প্রথম সরকারের পতন ঘটলে বমুনিষ্ট 
পার্টি হাঙ্গেরিয়ান সোণ্তিয়েট রিপার্লিক ঘোষণ। 
করে। শাসন ক্ষমত। হাতে নিয়েই পার্টি সমস্ত 
জমি রাষ্ট্রীাযকরণের [সচ্ধাপ্ত নেয়, কিন্তু জনি বিলি 
করার নয়। এদিকে জমি র'ট্টীয়করণের সঙ্চান্তকে 
কার্যকর করা৷ নতুন সরকারের পক্ষে সম্ভবপর 
হয়ে ওঠে না। দেশের জমিদারদের চাপে এবং 
পাশ্ববর্তী রাষ্ট্র ফ্রান্স. রুমানিয়া। চেক ও সাবিয়ার 
প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপে সরকারী নীতিই শুধু বার্থ য়ে 
যায় না, কথুনিষ্ট পার্টিকে ও ১৯৩০ খৃষ্টাব্দে ক্ষমত।- 
ছাত হতে হয়। 

সে সময়ে জমি রাষ্্ীয়করণের যে সিদ্ধান্ত 
নেওয়া হয়েছিল, রাজনৈতিক বিচারে পরে সেটাকে 
তখনকার কমুনিষ্ট সরকারের একটা সন্ত বড়ে 
হুল বলে স্বীকার কর! হয়েছে এবং আলোচন। 
প্রলঙ্গে প্রধান কবি সচিব মিঃ হুষ্জতি পলও আমার 
কাছে তেমনি মন্ত্রবা করলেন ॥ 

যাই হোক, ১৯২০ খুষ্টাসে নতুন সরকার 


২৫ 


বন্ধৰ: হেলথ £ ১৩০৫ 
প্রঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই হাঙ্গেরীতে লনানিষ্ট পাঠ 
বে-আইনী বলে ঘোধিত হয় এবং সেই থেকে 
হিটলারের আধিপত্যের শাল অর্থাং ১১৪৪ পহ-স্থ 
নিষিজ্ঞই থাকে ৷ ঝটিকাময় দীর্ঘ সচিশ বছর পার 
হয়ে এসে ১৯৪৫ শ্বষ্টান্দে নাংস্গী করল থেকে মুক্তি 
লাভের পর হাঙ্গেরীতে যে প্রথম সরকরে গঠিত 
হয সেই মন্ত্রিসভ। দেশের অর্থনৈতিক ভিত্তিকে 
সদ করার জন্কে প্রথমেই শি সংস্কারের চিতে 
মন দেন । কিন্তু প্রথম কমানিষ্ট সরকারের ভুলের 
দিকে নজর রেখে ভারা জন রাটটীযকরালেল 
দিকে লা গিয়ে হৃমিছীনদের হধো ভমি হিলি 
করার পথ বেছে নিলেন ॥ শান্তিপূর্ণ পাথে যাতে 
সেই সিদ্ধান্তের কপ দেয়৷ হায় সে উদ্েম্রে 
দেশের বিভিন্ন অংশে জমি সংগ্রহ € ফ্রমি বন্টনের 
জন্যে সরকারী কমিটি স্থাপিত হালো । সেইসব 
কমিটির মাধামেই সরকারী নীতি অনুলারে বাড়ে 
বড়ো ভূমাধিকারীদের কাচ থেকে জনি সাহ 
করে ছয় লক্ষ ভূমিহীন কুষকলের মধো ত! বিলি 
করে দেওয়া হলে।। ₹-এক বছরের মধ্যেই অদ্ভুত 
ফল পাওয়া গেল। ভূমিহীন কষকের হাতে 
জমি আসায় শস্য উৎপাদন ক্রমশই বেডে চললে 
এবং অর সন্টে থেকে হাঙ্গেরীর মুক্তি আনন 
হয়ে উঠলে। । 

আমার বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তরে হাঙ্গেরীর প্রধান 
কৃষি সচিব যখন এ সব কথা বলছিলেন তখন 
স্বভাবতই ভারতের চিত্র. বিশেষভাবে হুনি সহ 
ও সুমি বন্টনে নিনোবাজীর একক প্রয়াসের থা 
মনে পড়ভিল । সঙ্গে সঙ্গে £ প্রশ্নও মন্টে আঙা 
চিল মাত্র একটি মানুঘেক চেষ্টাহ বিরাট ভারতের 


বুষ্করা £ বিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্যা 
এত বড়ো সমস্যার সমাধান কি কখনো সম্ভব হতে 
পারে ? কিন্তু আমরাতে। পথের সন্ধান পেয়েছি । 
অনেক আগেই সার! দেশ থেকে জমিদার উচ্ছেদ 
করা হয়েছে । বিনোবাজী ভূমি বন্টনের কথাও 
বারবার বলছেন কিন্তু যতক্ষন না ভূমিহীন কৃষক- 
দেয় হাতে জমি আসছে ততক্ষন জমিদারী 
উচ্ছেদের বা ভূমি সংগ্রহের সুফল আমরা কি করে 
আশ! করবে! ? কাজেই লক্ষ লক্ষ একর আমি 
পতিত পড়ে থাকবেই এবং অনাারে-__অর্ধাহারেও 
আমাদের দিন কাটাতে হবে। 

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান সরকারের অত্যাচারে 
হাঙ্গেয়ীর প্রায় সকলকেই নিজের নিজের ঘরবাড়ি 
জমিজমা ছেড়ে পালাতে হয়েছিল। অসংখ্য 
বেকার তখন দেশনয়, অসংখা ক্ষুধিত মান্য । 
সেই পরিবেশে নাৎসী কবল থেকে মুকিন্সাভ 
ঘটলে হাঙ্গেরীর মাটিতে আবার কৃসিকাডে র উদ্ঠম 
দেখা। দেয় এবং নতুন সরকার সুঁনিহীনদের ভুমি- 
দানের আছঝন ঘোষনা করলে অকৃতপূর্ধ সাড়া 
পাওয়া যায়। 

এমনিভাবেই কয়েক বছরের মধে! এতিহাসিক 
প্রবাদের ত্রিশ লক্ষ ভূমিহীন মানুষের দেশে 
অন্তত দশ লক্ষ জমিভোন) কৃষকযাহিনী সৃষ্টি ছয়ে 
গেল। প্রত্যেক কুবিভ্রীবিকে গড়ে দশ হেক্টর 
করে জমি দেওয়া হলে! ৷ এরা সকলেই ছিল 
কৃমিহীন ভূমিদাস । নিজের! জমির মালিক হয়ে 
অনন্তসাধারগ উৎসাহে তারা শস্ত উৎপাদনে মেতে 
উঠলো। কিন্তু তাতেই তারা সন্তষ্ট থাকতে 
পারলো! না ॥ কিসে আরে! বেশী শন্ত। উৎপা্গন 
বাড়িয়ে দেশের খাগ্যাভাব সম্পূর্ণভাবে দূর করা 


বায় তারা সেই চিন্তা শুক করে দিলি এবং তারই 
কল কৃষি সমবায় প্রয়াস করার ভক্তে ছাঙ্গেরী 
আজ খান্ভাভাব মুক্ত । 

সেই বে ১৯৪১ ধৃষ্ঠাব্দে শুরু, সেই থেকে 
১৯৬৫ খুষ্টাস্। পর্যন্ত ছাঙ্গেরীতে কৃষি সমবায় 
সংস্থা বেড়েই চলতে থাকে। সৃচনায় কষিৎণ 
ও যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সরকারী সাহায্য পেয়ে এইসব 
সংস্থা! ক্রমশই উদ্যমের পরিচয় দিতে ধাকে। 
লাভের অন্ত বেড়ে চলে বিভিন সমবায়ের । 
তাতে আকুষ্ট হয়ে সনবায়গুলি বৃহৎ থেকে বৃহত্তর 
হতে আরম্ভ করে। আগে গ্রামের তরুণরা 
চাকুরীর আলায় দলে দলে শহরে চলে আসতে: 
তাদের মধো অনেকেই ব্যর্থ মলোরথ হয়ে রাস্তায় 
রাস্তায় ঘুরে বেড়াতো। কিন্তু দেশের বিভিন্ন 
অংশে কৃষি সমবায়গুলি যখন এমনি সজীব হয়ে 
উঠলে। তখন সেইসব ঘূবকই আবার গ্রামে ফিরে 
যেতে শুরু করলো বিভি সমবায়-সংস্থায় কৃষি- 
কর্মী ছিলেবে যুক্ত হুবার জন্যে । এই ভাবেই 
কুধি সমবায়গুলি হাঙ্গেরীর বেঞার সমস্থা 
সমাধানেও সহায়ক হয়েছে। 

এই রকম অবস্থা ১৯৫৬ খুব, পর্যন্ত চলার 
পর হঠাৎ হাঙ্গেরীর এই প্রগতিশীল কৃষি সমবায় 
আন্দোলন এক দারুণ বাধার সম্মুখীন হুয়। তখন 
পর্যন্ত দেশের কৃষিহোগা জমির শতকর! কুড়িভগে 
সমবায়ের অন্তু ক্র হয়ে গিয়েছিল । কিন্তু হঠাৎ 
১৯৫৩ পৃষ্টাব্দের অক্টোবর প্রতি বিশ্নবে অর্ধেক 
সমবায় সংস্থ। নষ্ট হয়ে যায়। যাই হোক শাস্তি 
প্রতিষ্ঠিত হবার পর হাঙ্গেরীয়ান সোহ্যালিষ্ট 
ওয়ার্কার্স পাটি পহ্চিলিত নতুন সরকার ১৯৫৮ 


ইত 


খৃষ্টাব্দে আবার সমবায় সংস্থাগুলিকে উজ্জীবিত 
করে তুলতে তৎপর হয়ে ওঠেন । কারণ দেশের 
নেতার? বুঝতে পেরেছিলেন যে, এই পথেই 
রয়েছে ছাঙ্গেরীর অর্থ নৈতিক মুক্তি । কোনো রকম 
বাব্যবাধকত। ন! থাকলেও বিভিন্ন ইউনিট এক হয়ে 
সমবায়ের ভিত্তিতে কাজ করলে বেশী লাভ কর! 
মায় বলে দেশের সর্বত্রই এখন বৃহৎ সমবায় কুবি 
সংস্থার কাজ চলছে । এক একটি সংস্থায় হাজার 
ছাঙ্গার ছেলেমেয়ে চাকুরী করছে । গড়ে প্রত্যেক 
বমীর মাসিক আয় দেড় হাজার ফরেণ্ট ( ২-৩ 
ফরেন্টে ১ ডলার )। সমবায়ী অংশীদারদের 
প্রতোকের আয় তার ছিপ বা তিনগুণ । 
হাঙ্গেরীর এই কুষি সমবায়গুলির চরিত্র বিভিন্ন 
রকমের । এর অধ কতগুলি ভুমি সমবায়, 
স্মন্যগুলি যন্ত্রপাতি বা পশু সম্পদ সমবায়। 
বর্তমানে সমবায় সংস্থার সংখ্যামুপাতে যন্ত্রপাতি 
এবং পন্ড সম্পদ সমবাযুই শতকরা ৯৫ ভাপ 
অধিকার করে আছে । বাকি ৫ ভাগ ভূমি সম- 
বস! তাহলে আজকের হাঙ্গেরীর কুষিঘোগা 
চগমির শতকর। ৮৩ ভাগ জমি চাষ হচ্ছে সমবায়ের 
ভিত্তিতে, তিন ভাগ মাত্র জমিতে ব্যক্তিগত চাষ 


১৭ 


বহুক্ধর। ; বৈশাখ 2 ১৩৭৫ 
চলেছে। বাকি জমি রয়েছে সরকারের হাতে! 
সেখানে সরকারী ফামিং চলে এবং প্রত্যেক 
বাড়ির সঙ্গে বে জ্রয়ি রয়েছে, তাকে ইংরেজীতে 
বল! হয় 'হাউসহোম্ড প্লট’ তাও কখলে| পড়ে 
থাকে না, সেখানে কিছু না কিছু উৎপাদন হয়েই 
খাকে। 

আগে কৃষি সমবায়কে সরকারের পক্ষ থেকে 
কুবি খপ ও.বস্বাদি দিয়ে সাহাব্য কর! হতো_ 
আসছে বছর থেকে আর সে রকম করা! হবে না। 
সরকার মনে করেন এখন সমস্ত কৃষি সমবায়ই 
স্বচ্ছল ৷ কাজেই নগদ দামেই ভার প্রয়োজনীয় 
জিনিস কিনতে পারেন। একমাত্র নতুন সম্থার 
বেলায়ই এ রকম সাহাযা দেয়ার বিহয্প বিবেচনা 
করা হবে। 

বাই হোক এ পথেই হাঙ্গেরী তার খান 
সঙ্কটের দমাধান করেছে এবং বেকার সমস্যা 
সমাধানেও সহায়ক হয়েছে । আসাদের ছুর্গতি দূর 
করতে ছলে হুনিহীন চাবীদের মধ্যে তূমি বণ্টন 
করতেই হবে এবং বৃহৎ কৃষি সমবায়ের মাধানে 
খানের প্রাচুর্য বাড়াতে হবে| কমি পতিত ফেলে 
রাখলে ভিক্ষায় জীবনধারণ ছাড়! ‘নাঙ্ক পন্থা? । 





কৃষি বাস্তবের প্রদান € প্রাচীনতম উপ- 


ভীবিক। | আদিমক'লে কুষি কাজের জন্যই 
যাযাবর মানুষ জানগায জায়গায় স্থায়ী বসতি 
গড়ে তুলেছিল। তারপর হয়েছিল সাতার 
উন্বেষ ও ক্রমবিকাশ | শ্রধ। দূর করার জনা 
কুধি আজও মানুষের অপরিহাধ কাড। এ. 
মির উৎপাদন ক্ষমত। সীমিত হওয়ায় এবং জনির 
ওপর জনসংখ্যার চাপ ক্রমশঃ বাড়তে থাকায় 
মানুষের কাছে এট চিন্ত, আনতে আস্তে দেখা! দিল, 
যেজ্নি থেকে আরও ফসল কিভাবে পাওয়া 
ঘেতে পারে এবং তা থেকে লাভক্ষাতিই ব। 
কিরকম হতে পারে। এইভাবে কৃষিকাজ 


থেকেই জন্ম হল কুষি অর্থনীতির । এ নিয়ে 
পাশ্চাতাদেশে প্রচুর গবেষণ। হয়েছে এবং 
আনেক গবেষণালক্। জ্রানও পাওল! গেছে। 


পাশ্চাভাদেশ শুলির তুলনায় ভারতবর্ধে কৃষি 


অর্থনীতিক্ষেত্রে খুব বেশী কিছু গবেষণা হয়নি। 

কষি ব্যবস! মানবসসাজের গতি প্ররুতির 
সঙ্গে সঙ্গাঙ্গীজড়িত । তার ফলে নানব সমাজের 
মত কৃষিবৃত্তিও একটি প্রগতিশীল কর্ণধার। 
নিয়তই নতুন নতুন কৃষি পদ্ধতি উদ্ভাবিত হচ্ছে ৫ 
পুরাণে। পদ্ধতি বদলে যাচ্ছে। কাল য৷ ছিল 
লাভজনক ফসল আছ দেখ। গেল সে ফসলের 
চাষে আর আগের মত লাভ হচ্ছে ন1। কৃষককে 
অন্ত কোন লাভজনক ফসল চাষ করবার চেষ্টা. 
করতে হচ্ছে। 

১৯৩০ সালের পর থেকে পাটচাষের ক্রম 
অনুধাবন করলে দেখ। যাবে কখনও ব| কৃষক 
সাগ্রহে পাটচাৰ করে প্রচুর লাভ করেছে। 
কখনও বা ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পাটচাব কমিয়ে দিয়ে 
অস্ত ফসল চাষ করবার চেষ্ট। করেছে । একই 
কৃষক প্রচুর অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ কারে 





__ কৃমি অর্থ লাতিসিদ, পশ্চিমপঙ্গ সুধি ও সমষ্টি উন্নয়ন 


বিভাগ 


২৮ 


পাট, সবজি, আলু প্রভৃতি উৎপাদন করছে, কিন্তু 
ধান চাবে কেন দেখ। যাচ্ছে তার সম্পূর্ণ 
অবহেলা ? 

পাটের জন্ত, আলুর জন্তু উদ্লতধরণের বীজ 
সংগ্রহ করছে সে। অতএব ধরে নেওয়| যেতে 
পারে খে, উল্লতবরণের বীজ বাবছারের উপ- 
কারিতা কি ত| সে আানে। ন্রাসায়নিক সার? 
(খৈল প্রভৃতি জোগাড় করবার জন্ঠ সে প্রচুর 
খরচ ও পরিশ্রম করছে। অতএব সার প্রয়োগের 
উপকারিতা কিতা সে জানে) পাট ও আলুর 
ফসল বীচাবার জন্য নানা রকন ওষুধ প্রয়োগ 
করছে) অতএব এই সব ওধুধের উপকারিতা 
কিতা সেজানে। তবে কেন এতদিন ধানচাষের 
উন্নতির জন্ত তার কোন উদ্ধম দেখা যায়নি ? 
আর গত ছ্ব'তিন বছরের মধ্যেই বা এমনকি 
ঘটলো যে সেই কষফই অসীম আগ্রহে ধানচাব 
করতে লেগে গেল ? ফেন ঘুমিয়ে থাকা মানুষ 
হঠাৎ জেগে উঠল। কেনই ব। কৃষক মালুর 
চাবে ক্রমশঃ বীতস্পৃছ হয়ে পড়ছে? আখের 
চাষই বা কেন অবহেলিত হচ্চে ? বাজারে 
তেলের এত চড়া দাম থাকা সবেও তেলবীজ 
চাষে কৃষকের সেরকম আগ্রহ নেই কেন? 
আগে উত্তরবঙ্গের দু'একটি জেল! ছাড়া পশ্চিম- 
বাঙ্গলায় গমের চাষ হত না বললেই চলে। 
হঠাৎ এবছর থেকে গম চাষের হিড়িক পড়ে গেল 
কেন? এসবই কৃষি অর্থনীতির বিচ! বিষয়। 
এইসব প্রশ্নের যদি সছত্তর দিতে পার। যায় তবে 
সরকারের নতুন পরিকল্র তৈরি করার পক্ষে 
যেমন সাহাবা করবে, তেমনি এই নব জাগ্রত 


বন্ুদ্ধ। ইৈশ্াধ : ১৩৭৭ 
উদ্ভম যাতে ভবিষ্যতে সক্রিয়  প্রাণবন্ধ থলে 
সেই দিকেও নজর রাখ সম্ভব হবে) 

কুষি উন্নতির পরিকল্র তেরি করতে কৃষি 
অর্থনীতির প্রয়োজনীয়ত! খুব বেশী । কুষি 
পরিকল্প তৈরি করতে প্রতি ধাপে ঘাপে কৃষি অর্থ- 
নীতির সবচেয়ে আধুনিক অবস্থ। ও সে বিষয়ে 
সম্যক জঞ্ঞলের প্রয়োজন । এর অভাবে দেখা 
যাবে, যে সব কাজে অর্থ এ শ্রলবিনিয়োগ করে 
বিশেষ কিছু দ্রফল প!9য়ার আশ নেই; সেই সব 
জারগাফ়ও কিছু কিছু অর্থ ও শ্রনের অপপ্রয়োগ 
হচ্ছে । আগেই ধলেছি কৃষিবৃত্তি একটি প্রগতি" 
শীল ব্যবসায় । কৃষি অর্থনীতি তাই প্রগতিীল । 
ধারাবাহিকভাবে এই বিষয়ের বিভিন্ন দিক গবেষণা 
করে সবচেয়ে আধুলিক অবস্থা সম্বন্ধে অবভিত 
হওয়া! দরকার ৷ বিভিশ্ল ফসলের চাষের প্রচ 
বছর বছর পর্যালোচনা করে নেখা দরজার যে- এই 
সব ফসলের চাষে কৃষকদের লাভ লোকসান কি: 
হচ্ছে। কারণ তার ওপরেই নির্ভর করছে এই 
সব ফসল চাহ করতে কুষকেরা উৎসাহ বোধ 
করবে কিনা। লোকসান হলেই 
নিরুৎসাহিত হুবে। 

পশ্চিমবঙ্গে ঠিক এই ধরণের ধারাবাহিক 
সমীক্ষা আগে কর! সম্ভব হয়নি। শুধু পশ্চিমবঙ্গ 
কেন, ভারতবর্ষের অন্যান্য রাজোও যে এ বিষয়ে 
বিশেষ কিছু কাঙ্গ হয়েছিল ত! লয়। সম্প্রতি 
পশ্চিমবঙ্গে এৱকম ধারাবাহিক সমীক্ষার কে 
করা হচ্ছে। কৃষি বিভাগের সমাজ, অর্থনীতি € 
মৃল্যারন শাখা এই ধরণের কাজ করে যাচ্চে গং 
সরেক বছর ধরে । এর আগে ভারত রক 


তারা 


২৯ 


বন্ধন্ধরা £ বিংশ বর্ষ : ১ম সংখ্যা 


১৯৩৪-৩৭ সালে তিলবছর ধরে একটি সমীক্ষা 
করেছিলেন বীরভূমের কয়েকটি গ্রামে এবং পরে 
১৯৫৪-৫৩ সালে তিনবচ্র ধরে আর একটি 
সমীক্ষা করেছিলেন হুগলী ও ২৪ পরগণার 
করেকটি গ্রামে । তা দিয়ে ছোট ও বড় কৃষকের 
কৃষিক্ষেত্রের ব্যবস্থাপনা ও বিভিন্ন ফসলের চাষের 
আরহায়, লাভলোকসান প্রভৃতি কৃষি অর্থনীতির 
বছ বিষয়ে কিছু কিছু জানতে পার হায়। এর- 
পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার সমীক্ষা আরম্ত করেন 
১৯৬২-৬৩ সাল ঘেকে। হুগলী, ২৪ পরগণ। 
(উত্তর) বর্ধমান, বীরভূম ও নদীয়া এই পীচটি 
জেলায় বর্তমানে সমীক্ষার কাজ ধারাবাহিকভাবে 
চলছে। 

মোট ২৪০টি কৃষকের জমি, চাষের পদ্ধতি, 
অর্থ ও শ্রম বিনিয়োগ, আয়বায়। লাভলোকসান 





প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে পুষ্ধানুপুষ্ধরূপে তথা সংগ্রহ 
কর! হচ্ছে। এইসব তথ্য পর্যালোচনা! কর! ৫ 
তা থেকে এইসব জেলায় কৃষির অবস্থা সঠিক 
বিচার কর! কিছুটা! সময় সাপেক্ষ । ১৯৬৩-৬৪ 
সালে বে সব তথা পাওয়া গেছে, তা পর্যালোচন। 
করে বা জান! গেছে। তারই হ'একটি চিত্র আনি 
এখন তুলে ধরব। কয়েক বছরের সম্পূর্ণ তথা 
পর্যালোচনা করলে তখন পূর্ণাঙ্গ চিত্র ও বিবরণ 
দেওয়া সম্ভব হবে। যে দ্র তথ্য আমি এখানে 
দিচ্ছি তাতে এ পাচটি জেলার মোট ২৪০টি 
কৃষিক্ষেত্রের আঘতনের সঙ্গে উৎপাদনের হার ও 
সব রকম বিনিয়োগ বা ফসল উৎপাদন করতে যা 
কিছু প্রয়োগ করা দরকার বেমন জমি, বী্। জল. 
সার, হালবলদ, জনমজুর ইত্যাদির দামের কোন 
সম্বন্ধ আছে কিন। তা দেখাবার চেষ্টা কর! হবে। 











তালিকা ১ 
বিভিন্ন আয়তন স্তরের কৃষিক্ষেত্রের সংখ্যা 
কৃষিক্ষেত্রের বর্ধমান হুগলী - বীরভূম ২৪ পরগপা নদীর| মোট সংখ্যা মোট সংখ্যার 
আয়তন (একর ) ( উত্তর ) শতাংশ 
০"*১-১'২৫ _ ১ - লন Fo ১ ৪২ 
১২৬-২৫০ ৩ > ১ ২ ২ ৯ ৩৭৮ 
২১৩৭৫ ৭ bd © ৭ স্‌ ২৫ ১০৪২ 
৩৭৬৫৩ ৮ ৭ ঙ > ৯০ Be ১৬৩৬১ 
৫০১-৭৫০ ২১ ৯১৮ ১৭ ২ ৮৫ ৩৫৪২ 
৭৫১-১০০০ ১৫ ৬ ১ ১০ * ৪৭ ১৯৬০ 
১০এর ওপরে ১০ ২ ১০ তু ৮ ৩৩ ১৩৭৫ 
মোট সস্তা ৬৪ ৩২ ৪৮ ৪৮ ৪৮ ২৪০ ১০০০৩ 


বহ্মন্ধর। : বৈশাখ ; ১৩৭৫ 

১নং তালিক। থেকে দেখা বাপ যে, এই পাঁচটি জেলায় যে ক'জন কৃষকের কৃষিকাজ বিধয়ে সমীক্ষ! 

কর। হয়েছে তাদের শতকরা ৭০ ভাগের বেশী জনের জমি পৌনে চার থেকে ১* একর আয়তনের 

স্তরের ভেতর রয়েছে । আড়াই থেকে পৌঁনে চার একর আয়তন স্তরের জোত্জমাগুলির শতকরা ৮* 

ভগ রয়েছে বর্ধমান, হুগলী ও ২৪ পরগণা জেলার | সবচেয়ে নীচের স্তরে একজনমাত কৃষকের জমি 
রয়োষ্ঠে হুগলী জেলায় । 

তালিকা ২ 
বিভিন্ন আয়তন স্তরের ক্ষেত্র প্রতি সবরকম বিনিয়োগ মূল্যের পরিমাণ ( টাকায় )। 


বর্ধমান হুগলী বীরভূম ২৪ পরগণা নদীয়া 








( উত্তর ) 
শপ ৯৩১৯৯৯ — el — 
১৫২৫-২২ ১২৫৩৭৮ ৭০'৪৫ ১৩২১৮৭ ৯১৯৪২ 
১৫৬৩৩৮৩৮২২৭ ১৩১৭১ ২১৫১৫৬ ১৪২৮'১৯ 
৯.৭৫১৫৭  ৫*৫৮'৭৬ ২৩৭১৭৮ ২৮৩২৫৪ ১৮২২৮২ 
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১*এর ওপরে ৭৮৯৭১৫ ১*৩২৫৭৩ ৩৬৯৬২৪৭ ৪৮৪৮" ০৭ ৪৯২২২ 








২নং তালিক। থেকে দেখ! যাবে যে, সব জেলাগুলিতেই কষিক্ষেত্রের আয়তন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
সব রকম বিনিয়োগের মূল্যের পরিমাপও বেড়ে গেছে ॥ কিন্ত ৩৭ং তালিকার সঙ্গে তুলনা করলে 
একটি বিপরীতমুখী বার। লক্ষ্য করা বাবে। 
তালিকা ৩ 
বিভিন্ন আয়তন স্তরে একর প্রতি সবরকম বিনিয়োগের মূল্যের পরিমাণ । 





কহিক্ষোত্রের বর্ধমান ছগলী বীরভূম ২৪ পরগণা নদীয়া 





আয়তন (একর) (উত্তর ) 

*"০১-১২'৫ টি ১৯৯৯৯১ — পা - 
১২৬-২৫০ ৭৮৩'৫০ ৭৭৫'৭৯ ৪8১৮৫ ৩৪৪৮২ ৪১৭৯২ 
২৫১-৩৭৫ ৭৮৮৩৯ ১১৩৫২৬ ৪৫২০৮ ৭২৮৯৯ ৪১২৭৭ 
৬৭৬৫০ ৬১৪০২ ১১৩৮২৩ ৫৩৯৩৯ ৬৪৮১৮ ৪৫-৭৯ 
৫১১৭০ ৬৯৯৫৯ ৮৫৬২৪ ৫২৭৬৯ ৬৪৭-৭৬ ৪০৬৫৪ 
৭৫১-১০৬০ ৫৬৮৩৬ ৮১৯৭২ ৫৮৫৪০ ৩২৭৮৭ 
১৩এর ওপরে ৫৯৩৬৪ ৯৩৭৮৩ ৪২৩৭৮ ৩৯৯৩১ 





বহুন্ধরা : বিশে বর্ষ : ১ম সংখ্যা 


কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বাড়ীর সঙ্গে সঙ্গে একর বিনিয়োগ মূলোর পরিমাণ বেড়ে গেছে । ভারত 
প্রতি সব রকম বিনিয়োগ মূল্যের পরিমাণ সব দরকার ১৯৫৫-৫৩৬ সালে হুগলী ও ২৪ পরগপাতে 
জেলাগুলিতেই উল্লেখছনকতাবে কমে গেছে | যে সমীক্ষা করেছিলেন, তা থেকেও দেখা যায় ঘে 
বাতিক্রম শুধু বীরভূম জেলাতে । সেখানে দেখা ক্ষেত্রের আত্মতল বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোটামুটি একর 
যায ১১০০ একর আঘুতন স্তর পর্বপ্ত একর প্রতি প্রতি বিনিয়োগের মূল্যের পরিমাণ কমে গেছে । 





তালিকা ৪ 
একর প্রতি গড় বিনিয়োগ ও উৎপাদনের পরিমাণ ( ১৯৫৫-৫৬ টাকার অস্ধে ) 
কৃষিক্ষেত্রের হুগলী জেলা ২৪ পরগণা জেল! 
আয়তন একর প্রতি একর প্রতি একর প্রতি একর প্রতি 
(একর) উৎপাদনের মূল্য বিনিয়োগের মূল্য উৎপাদনের মূল৷ বিনিয়োগের মূলা 
"০১-১২৫ ২০৭২৯ ২১০৫৪ ১৯৪৮০ ১৫২২২ 
১৬২৪৯ ২১২১৮ ২১৬৮ ১৮৯৩১ ১২৮৬৩ 
২:৫১-০৭৫ ১৪৭০৬ ২১৭৫৪ ১৬৮২৬ ১৫০৭৬ 
৩৭৬-৫-০৯ ১৮৬৬৩ ১৭৫০০ ১৭৫৯৯ ১২১৯৬ 
€"০১-৭৫৩ ১৯২২৪ ১৮৪৬৪ ১৮০৩৫ ১১৩২৩ 
৭৫১১০০১৬১১৫ ১৩৪৮৪ ১৯০৫২ ১৩৮৪৯ 
১০০১-১৭০৭ ১৪২২৩ ১১৪১৮ ১৫১৪০ ৯২৮২ 
৯৫ একরের ওপরে ১৫৮৮৮ ১২৭২৬ ১০৬৪৩ ৯৩১৪ 
সর্ব কৃষিক্ষেতঅ ১৮৩২৫ ১৭৭১৭ ১৭২-৯৯ ১২৫২৯ 





তথোর উৎস :_Studies in Economics of Farm Management in 
West Bengal Report for the year 1955-56. 
Table 4-2.—Government of India. 


১৯৫৫-৫৩ সালের তুলনার ১৯৬৬-৬৪ সালে কৃষিকানধের প্রয়োজনীয় প্রতিটি জিনিসের লাম বেড়ে 
যাওয়ার ভারত সরকারের সমীক্ষায় পাওয়া তথ্যের তুলনাঘ এই সমীক্ষায় পাওয়া! একর প্রতি 
বিনিয়োগের মূল্যের পরিমাণ অনেক বেট । 


তালিকা ৫ 
বিভিন আয়তন স্তরে ক্ষেত্রপ্রতি কৃষি উৎপাদনের মূল! ( টাকায়)? 


কৃৰিক্ষেত্ৰের বৰ্ধমান ছুগলী বীরকূম ২৪ প্রগণ। নলীয়। 








আন্ন (একর) (উত্তর ) 

'১-১'২৫ আস্ত ১৪২০৪০ শত সদ =~ 
১২৬৯০ ১৪২৭'৫১ ১৬৭০২৮ ৫৯৪১৩ ১৫৩৭৩৪ ১৮৫০৬ 
২৫১-৩৭৫ ২৮৬৬-০১ ৫১৬৭০৭ ২২৮৪৪১ ২৪৯৪১৩ ১৬৬৬১৪ 
৩৩৫৬০ ৩৪১৭" *২ ৭৪৮৯৮৪ ২৩৫৩৫৫ ৩১৭৪৫৭ ২১৯৯৮৯১ 
€ ০১-৭৫০ ৫১৭৪৩৪ ৩৯৮০'৯৪ ৪৫১৬৫১ ৩১৪১২১ 
৭৫১-১০০০ ৬৩৭২৬৭৬ ৫১৪২৬৫ ৭৬২৬৮৫ ৩০৯৩৩ 
১*একরের ওপরে ১৬৬৯৯৬৯ ৭১৭১১৮ ৬১৩৯১৮ ৬৫২৫'৫৭ 








এনং ভালিক। থেকে দেখতে পাওয়া! বাবে যে, ভহিক্ষেত্রের আদ্মতন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মোট উং- 
পাদনের দামও বেড়ে গেছে। আয়তন বাড়ার ছারের সঙ্গে উৎপাদনের দাম বাড়ার হারের কিছুট' 
সাদৃশ্য রয়েছে । আড়াই একর স্তর থেকে পাচ একর স্তরের মঘো দেখ। যায় যে উৎপাদনের দাম€ 
প্রায় ছিগুণ ছয়ে গেছে । পাচ একর স্তর থেকে দশ একর ব্তরের মঘোও এই রকমভাবে বেড়ে গেছে । 


তালিকা ৬ 
বিভিন্ন আল্ততনস্তরে একর প্রতি উৎপাদনের মূল) (টাকায় )। 


কৃষিক্ষেত্রের বর্ষমান ছগলী বীরড়ূম ২৪ পরগণা নদীয়া 








আল্লতন (এবার) (উত্তর ) 
"১-১২৫ = ১৭৫৩৫৮ ee — - 
১২৬-২৫০ ৭৩৩৩১ ১০৩১০৪ ৩০১৫৯ ৭৫০০৬ ৪৪৮১২ 
২৫১-৩৭৫ ৮৮১-৪৩ ১৫৩৪"৭৭ ৭৬৪+০২. ৮৪৫০৩ 3৮১৫৪ 
তানি ০০ ৭৬২৫১ ১৬৮৫৭ ৫৩৫৯২ ৭২৬৪৪ ৪৮৯৭৩ 
£০১-৭ব৩ ৮২৮৯৩ ১২৪২-৪৯ ৬২৭৫৮ ৭১৬৭৮ ৫০২৭৫ 
৭৫১-১০০০ ৭৮৯১৫ ১২৪২-৬১ ৫৯৪-৭৪ ৬৪৬৯২ ৩৯৬৮৮ 
১*একরের গুপরে ১১৪৮৫৭ ১৭৫৮৯৭ ৫৬৭১২ ৫৩৬৬৪ ৫৯৮৯৮ 


বস্ুদ্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য। 
৬নং ভালিকা থেকে দেখতে পাওয়া যাবে ফে। 


মোটামুটিভাবে ১* একর আয়তন স্তর পর্যন্ত 
একর প্রতি উৎপাদনের দাম সব জেলাতেই 
ওঠানামা করেছে। একমাত্র ২৪ পরগণ! 
(উত্তর ) জেলায় ৩:৭৫ একর আয়তন স্তর থেকে 
স্ষ্পষ্টভাবে একর প্রতি উৎপাদনের দাম কমে 
গেছে। এর থেকে এই রকম একটি আভাস 
পাওয়া বায় যে, কৃষকের জমির আয়তন বাড়লেই 
কিন্তু একর প্রতি উৎপাদন বাড়েলা । অর্থাৎ 
একর প্রতি উৎপাদনের দামই বদি মাপকাঠি হয় 
তবে এই মাপকাঠি অহ্থযাঘী মাঝারি কৃষক ও 


১০ একর আয্পতন স্তরের ওপরে একমাত্র 
২৪ পরগণা ( উত্তর ) ছাড়া আর সব জেলাতে 
একর প্রতি উৎপাদনের দাম বাড়তে দেখা 
যায়। 

একর প্রতি সব রকম বিনিয়োগের দামের 
পরিমাপ যদি কমতে থাকে ( <নং তালিক! ) এব! 
সেই সঙ্গে যদি একর প্রতি উৎপাদনের লাম না 
কমে; তবে তার ফল হবে এই যে, কৃষকের 
জমির মোট আয়তন বত বাড়বে, একর প্রতি 
নীট লাভের পরিমাণও ততই কিছুটা! কমবেশী 
বাড়তে থাকবে। এইটি হ্বপ্পষ্টভাবে দেখতে 





ছোট ককের মধে খুব একটা কিছু তফাত নেই। পাওয়া বাবে ৭নং তালিকাতে । 
তালিকা ৭ 
বিভিন্ন আয়তন স্তরে একর প্রতি নীট লাভের পরিমাণ ( টাকায় )। 
কৃষিক্ষেত্রের বর্ধমান হুগলী ৰীরক্কূম ২৪ পরগণা নদীয়া 
আয়তন (একর) (উত্তর) 
১:০১-১২৫ - ২৪৬৪১ হু — — 
১২৬২৫০ ৫১১৯ ২৭৫২৫ ১৪৯২৬ ১৯৫২৪ ৩২৯ 
২৫১-৩৭৫ ৯৩০৭ ৩৯৯৫১ ৩১১৯৪ ১১৬*৭ ৬৮৭৭ 
৩৭৬৫০৬ ১৪৮৪৯ ৫৪৭০১ ৩6৭ ৭৮২৬ ৮৩৯৪ 
৫১৭৫০ ২১৯৪০ ৩৮৬২৫ ১০৪৮৯ ৬৯*২ ৯৬২১ 
৭৫১-১০০০ ২২*'৭৯ ৪২২৮৯ ৪৪২০ ৬৬২ ৩৯০৮ 
১*একরের ওপরে ৬৫৪৯৩ ৬২১১৪ ৭১৮৭ ১১২৮৬ ১২৭৩৭ 





৩৪ 


বর্ধমান, হুগলী ও নদীয়াতে কৃষিক্ষেতত্র 
আয়তন বাড়ার সঙ্গে একর প্রতি নীট লাভের 
পরিমাণ স্বল্পষ্টভাবে বাড়তে দেখ! যায়। একমাত্র 
২৪ পরগণা ( উত্তর ) জেলায় ১* একর আয়তন 
স্তর পর্ধন্ত একর প্রতি নীট লান্ভের হার নীচের 
দিকে দেখা যাচ্ছে । বীরডূমে ৩৭৬ থেকে 
৫:০০ একর আন্মতন স্তরে ৩টি কিক্ষেত্রের 
লাতক্ষতির হিসাবে দেখা যায় যে, একর প্রতি 
কিছুট। লোকসান হয়েছে । এই স্তরের জোত- 


বহুদ্ধর! : বৈশাখ 2 ৯৩৭৫ 
জমার গড় উৎপাদন লোকসানে পরিশত হওয়া 
আশাতীত কেন হল লেট! আরও ভালভাবে 
দেখা দরকার । একমাত্র বীরস্থম জেল! বাদে 
জশ্য সব জেলাগুলিতে ১* একরের ওপরে 
কৃহিক্ষেব্রগুলিতে একর প্রতি নীট লাভের পরিমাপ 
প্রায়ই সবচেয়ে বেশী । অর্থাৎ এইসব জেলায় 
বে সমন্ত কৃষকের মোট জোতজম। '১* একরের 
ওপরে তারাই একর প্রতি সবচেয়ে বেশী 
লাত করেছে । 











তালিকা ৮ 

একর প্রতি সবরকম বিনিয়োগের মূল্য ও উৎপাদনের মূল্যের শতকর! অনুপাত [5,100] 
কৃষিক্ষেত্রের বর্ধমান হুগলী বীরভূম ২৪ পরগপ। নদীয়া! 
আয়তন (একর) (উত্তর) 

*:০১-১'২৫ টি ১১৪০৫ - = - 
১৯৬২৫ ১০৬৮৪ ৭৫২৪ ১৪৩৫১ ৮৫৯৭ ৯৩২৬ 
২৫১-৩৭৫ ৮১:৪৪ ৭৩৯৭ ৫৯১৭ ৮৬২৩৬ ৮৫৭২ 
৩৭৬-৫০০ ৮০৫৩ ৬৭:৫৪ ৯৯০৬৫ ৮৯২৩ ৮২৮৬ 
৫-১১-৭৫০ ৭৩৫৩ ৬৮৯১ ৩২৩ ৯০'৩৭ ৮০৮৬ 
৭9-৫১-১০০০ ৭২২ ৬৫৯৭ ৯২৫৬ ৯০৬২ ৮৯৩৫ 

১০একরের ওপরে ৪৭৫৪ ৬০১৬ ৮৭৩৩ ৭৮'৯৭ ৭৫-৪৬ 





৮নং তালিকা] থেকে দেখ। বায় যে বর্ধমান, 
হুগলী, বীরভূম ও নদীয়াতে কৃষিস্ষেত্রের আয়তন 
স্তর যেমন বাড়ছে, একর প্রতি উৎপাদনের 
তুলনায় বিনিয়োগের মূলোর শতকরা অন্পাতও 
তেমনি নুষ্পষ্টভাবে কমছে । অর্থাৎ লাভের অন্ক 


বেড়েছে । একমাত্র ২৪ পরগণা ( উত্তর ) জেলায় 
এই অনুপাত বাড়ছে, অর্থাৎ লাভের সঅস্থ 
কমেছে । অবশ্য ১০ একর আয়তন স্তরের গপতে 
এই জেলাতেও ত| কমেছে। এর থেকে দেখ 
বাচ্ছে যে, যে সমস্ত কৃষকের মোট জোতডম' 


বম্মন্ধরা বিংশ বর্ষ : ১ন সংখা 


১০ একরের পরে, কষ বাবসাযে তারাই সবচেয়ে 
বশী ল'ভ করতে পেরেছে 

যে সামান্য তথা এখানে দেওয়া হল তা থেকে 
বোকা যায় যে. কৃষিক্ষেত্রের আয়তন বাড়লেও একর 
প্রতি বিনিয়োগের হার বাড়ে ন। বরং কমে যাওয়ার 


দিকে ঝোক থাকে । যদিও এই তথা নাও এক 


বছরের সমীক্ষালরূ এবং পর পর কয়েক বছরের 
সমীক্ষার তথা পেলে তখনই একটি নিরযোগা 
সিদ্ধাস্টে পোছানে। যাবে, তবুও এটুকু বলতে পার! 
যায় যে? অন্ত: ১০ একর আয়তন স্তর পধস্ত কুষি- 
ক্ষেত্রের আয়তনের সঙ্গে ক'ধকাজ পরিচালন! করার 
কুশলতার বিশেষ কোন সম্বন্ধ পাওয়া যায় না । 












এই চেক্সঘো ২ x ২৯ 
দেডি. ফিউগ্যাল পাম্প ভিলিদ্বাস’ যার্ক ২৫ 
আইচ, এন পেষ্টল/কেরোলিন ইঞ্জিনে চলে 
এবং ৩০০০ আর,পি,এব এ ৩'৫ অশ্বশক্তি 
উৎপন্থ হয় । ইঞ্জিন বেদ প্লেট অথবা! ট্রলির 
উপর পাশ্পিং নেটের নখে লরাসস্বি ভাবে 
জোড়া এই পাম্পি নেট খশ্টা্ব *৮০* 
গদ পালন জল করে। 


81801801816 








ওবীভ্ডভল্‌ টিন এণ্ড ভেত্রসএ ভিনমিতটিড 


১৬ হেয়ার স্ট্রীট, কলিকাতা-১,পোঃ বন্ = ৭০২ 








৷ হর! আগষ্ট মাসে পাকেজ প্রোগ্রাম চালু কর। হয়। 
1 সত প্যাকেজ প্রোগ্রামের চরম লক্ষ্য ছিল ফলন 
বাড়ানো এবং এ লক্ষো পৌঁছোবার মাধান দিল 
প্রশিক্ষণ । প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কুষকদের নং 
এই প্রকল্প ছড়িয়ে দিলে এবং কৃষকর! 
প্রকল্পের স্থযোগ নিয়ে কলন বাড়াতে পারলে 
নিজের। এবং দেশ উভয়েই লাভবান ন্টপক 
হতে পারবে । 





















বর্ধমান কৃষি-সমদ্ধ জেল! । পশ্চিমবাংল।র 
সন্তান্ত অঞ্চলের চেয়ে বর্ধমানের মাটি অনেক বেশী 
উর্বর ৷ এ জেলার প্রায় অর্ধেক জমিতে সহায়ক 
সেচ বাবস্থা স্বগঠিত। জেলার কুষকরাও 
প্রগতিশীল এবং সমবায়ের প্রতি সভাম্ভৃতি- 
সম্পল্প । 

এ সবের জক্য কৃষি বিশেষজ্ঞগণ মনে করেন 
এ জেলা! কৃষির পক্ষে অনুকূল এবং ফলন আরও 
অনেক বাড়ানো সম্ভব, যদি উপরোক্ত সম্পদগুলি 
_হুষ্ুভাবে ব্যবহার করা বায় এবং উৎপাদন সহায়ক 
জিনিসগুলি একযোগে প্রয়োগ কর! যায়। ঠিক 
এ উদ্দেশ্য নিয়েই বর্ধমান জেলায় ১৯৬২ সালের 


প্রজা নিবাী জাধিকারিক, ব্ধমান 


বসুন্ধরা : বিংশ বধ £ ১আ সংখা! 
রাসায়নিক সার 


আজ বলতে দ্ধ! নেই, কৃবকর। এষ 
প্রোগ্রামে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করে অস্থৃতপৃ সাড়া 
দিয়েছেন এবং ক্রমশ: বেশী পরিমাণ উৎপাদন 
সছায়ক জিনিস ব/বহার করছেল। এ প্রসঙ্গে 
সার বাবহারের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে 
পাকেজ্জ প্রোগ্রামের শুরুতে সার। জেলায় সনে 
যেখানে মাত্র ১০ হাজ্জার টন রাসায়নিক্চ সারের 
ব্যবহার হত; সেখানে এখন কেবলমাত্র নাটট্রো- 
জন-ঘটিত সার ব্যবহারের পরিমাণই দাড়িয়েছে 
প্রায় ২৪ হাজার টন এ রকমভাবে ফসফেট € 
পটাশ সার ব্যবহারের পরিমান ষণাক্রমে ৬৬৬ 
হাজার টন ও ৬৮০ টল থেকে বেড়ে বর্তমানে 
চাড়িয়েছে যথাক্রমে ১৭ হাজার টন ও ১৫৬ 
হাজার টন। অর্থাৎ রাসায়নিক সারের মোট 
বাধহার দাড়িয়েছে ৩৫ হাজার টলে 

যথাসময়ে ও যথেষ্ট পরিমাণে সার স্রবর।হ 
হলে, এই পরিমাপ আরও বাড়বে । কারণ 
আমাদের অভিজ্ঞত। হল এই যে; বর্ধমান জেন্সাগ 
পারের ব্যবসায়ে সমবায়ের একচেটিয়। অধিকার 
খাক। সত্বেও যে সব এলাকায় সারের অভাব 
পাকে, লে সব এলাকায় পার্শ্ববর্তী জেল) থেকে 
কৃষকরা প্রচুর পরিমাণে সার যোগাড় করে 
খাকেন। প্যাকেজ প্রোগ্রাম চালু হওয়ার ফলে 
কৃষকদের মধো সারের যে চাহিদা স্ষ্টি হয়েছে তা 
মেটাতে ছলে নীচের বাবস্থাগুলি নেওয়া দরকার : 

১.) যথাসময়ে পরিমাপমত সার সরবরাহ 

২) জেলার ভেতরে অন্তু: ৬টি জায়গা 
প্রচুর পরিমাণে সার মজুত করা, 


০) সার কেনার জগ যথাসময়ে যথেষ্ট 
পরিমানে ঝ্রণ দেয়ার ব্যবস্থা করা । 


উন্নত বীজ 


বিভিন্ন ফসলের উল্লত বীজের চাছিদাও গেছে 
বেড়ে । যদিও সব জায়গায় কৃষকদের প্রয়োজন 
নত পরিমাণে বীজ সরবরাহ কর! সম্ভব হয়নি 
তবুও বীজ সরবরাহের পরিমাশ প্যাকেজ 
প্রোগ্রামের শুরুতে যেখানে ছিল বছরে মাত্র 
৩১৯ কুইণ্টাল। তা বেড়ে বর্তমানে দাড়িয়েছে প্রায় 
১৫,৯০৯ কুইণ্টালে । 


শঙ্গ রক্ষা 


শস্য রক্ষার দিকেও কৃষকর। আরও বেলী 
মনোযোগ দিখেছেন। ফসলকে বিভিন্ন রোগ ও 
কীটশক্রর হাত থেকে বাচাবার জন্য তাঁরা প্রায় 
২৭ রকম বিভিন্ন রোগ ও কীটনাশক ওষ্ধ ব্যবহার 
করছেন। প্যাকেজ প্রোগ্রাম শুরু ছওয়ার আগে 
নাটিতে কীটনাশক ওবুধের ব্যবহার হতোই না 
বলতে গেলে । এখন বছরে প্রার ৩ টন কীট- 
নাশক ওষুধ ব/বছার কর! হচ্ছে, বার দাম ৬৭ 
লক্ষ টাকা । বান, আলু; আখ ও পাটে কীট- 
নাশক ওধুধের ব্যবহার ক্রমশই জনপ্রিয় হচ্ছে। 


মাটি পরীক্ষা 


প্যাকেজ প্রোগ্রামের অধীনে বর্ধমান বীজ 
উৎপাদন ক্ষেত্রে একটি মাটি পরীক্ষাগার স্থাপিত 
হয়েছে। কলে কুষকরা। ঠাদের জমির মাটি 
পরীক্ষা করিয়ে প্রয়োজন অনুযায়ী বথাহথ সার 


৩৮ 


প্রয়োগের নুবিধ। পাচ্ছেন । বছরে মাটির প্রায় 
১২০০০টি নমুনা বিশ্লেষণ করে এই পরীক্ষাগণর 
কৃষকদের সার প্রয়োগ সম্পর্কে পরামশ দিচ্ছেন । 


খামার উৎপাদন পরিকজ 


খামার উৎপাদন পরিকল প্যাকেজ প্রোগ্রামের 
একটি বৈশিষ্ট্য । এইট পরিকল্প কবকর। গ্রাম- 
সেবকের সাহাযো নিজেরাই তৈরি করেন। 


' * প্রনর্শনী ক্ষেতে স্থানীয় এ উন্ত 
টি bie ০ 





অনেকের এ ধারণা আছে যে, কেবল সমন! 

সমিতি থেকে খণ নিতে হলেই “ই পরিকল্প “রা 
দরকার । কিন্ত তা ঠিক নয়। খামার উৎপাদন 
পরিকল্লের প্রধান উদেশ্যই হলে।. কুষক্রা কোন 
কসলের কোন জ্ঞাত লাগিয়ে বা কোন পদ্ধততে 
চাষ করে সবচেয়ে বেশী লাভ করেছেন, ৩1 তার। 
যথাযথ হিসাবের মাধামে নিজেরাই বুঝতে 


পারবেন। ফলে বিশেষ এলাকার কুষকবা। 


বন্ুদ্ধর। £ বৈশাখ : ১ 


বিশেষ বিশেষ ফসলের জাত বা পদ্ধতির চাষ 
লাভজনক মনে করে সেই অনুযায়ী ফসল ফলাতে 
পারবেন এবং তাতে পারদশিত! লাভ করে এঁ সব 
ফসলের চাষ বাবসাধিক ভিত্তিতে করতে 
পারবেন, 

বর্তমানে জেলার প্রায় শতকর। ৩৮ ভাগ 
কৃষক পরিবার এই পরিকল্প তৈরি করেন এবং 
এইট পরিকল্প অনুসারে জেলার শতকর! ৭৫ ভাগ 


প্রায় জানে শপ এল্ছা 


৯৫ ~ + ক 
১০. ৬, 
~~ - 


গ্রামে প্রায় শতকরা ৬৩'৩ ভাগ জমিতে চাষ হয়। 
প্যাকেজ্জ প্রোগ্রামের ৪র্থ ও ৫ম বছরে যদিও 
যথাক্রমে ৫* ভাগ ও ৬৫ ভাগ কৃষক পরিবারকে এ 
প্রকল্পের আওতায় নিয়ে আসবার কথা ছিল, 
কিন্তু কাবক্ষেত্রে দেখ! গেল এটি খুব উঁচু আশা । 
বাস্তবিকপক্ষে এ সংখাক পরিবারকে তাদের 
প্রয়োজনমত সার, বীজ ও ঝণ সরবরা সঙ্জণ 
হয়নি । কারণ. কেবল শঙকব। ৩৩ জ্ঞন কষণ 


বনুষ্ধর। : বিংশ বর্ষ : ১ম সংহ্থা 


পরিবার সমবায় সমিতির সদস্য এবং সমবায় 
সদস্ক না হলে সমবায় থেকে ঝণ পাওয়ার কোন 
ব্যবস্থাই নেই । এইসব পরিকল্লের প্রণয়ন পদ্ধতিও 
ক্রমশ: উন্নততর হচ্ছে । 


সেচ ব্যবস্থা 


যাতে আরও বেষ্ট এলাকায় সেচ দেওয়া 
যায় সে জন্ত প্যাকেজ প্রোগ্রাম থেকে চেষ্টা করা 
হচ্চে । প্যাকেজ প্রোগ্রাম শুরু হওয়ার বছর 
থেকে আজ পর্নজ প্রায় ১৩৮৮টি ক্ষুদ্র সেচ পরিকজ 
করা জখেছে এবং ত। দিয়ে প্রায় ॥১,৪৪২ একর 
ক্রমিতে জপসেচ কব। চচ্ছে। এচাড়। ১৭০টি 





গভীর নপকৃপ বসানো হয়েছে এবং তরে মধ্য 
৮৭টি গভীর নলফৃপ চালু হয়েছে । নদী থেকে 
জল তোলবার জন্গ 'আরও ৫১টি "পাম্প সেট 
ইউনিট’ বসানো হয়েছে এবং কৃষকদের মধ্যে কম 
দরে ॥২৯টি পাম্প সরবরাহ কর হয়েছে। 
ভি-ভি-সি থেকে প্রায় ৫ লক্ষ ১২ হাজার একরে 
জলসেচ কর! হয়। তবে বিশেষজ্ঞদের ধারণা. 
বর্ধমানে ছলসেচের যে প্লাবন পদ্ধতি প্রচলিত 
আছে, তারচেয়ে কুষকর। নিজেরাই সেচনালার 
মুখ থেকে যদি লালা কেটে নিজেদের জমিতে 
গল নিয়ে আসেন তবে ত! দিয়ে যেমন প্রতোফ 
জমিতে সেচের আল নিয়স্তণ করা ঘাবে তেমনি 
এই ডিভি-সি খালের জলে আরোও ২ লক্ষ 
একর বেশী জমিতে সেচ দেওয়া সম্ভব তবে। 
এতে জলের অপচয়ও কম হবে। 


সমবায় 


জেলার সমবায় প্রতিষ্ঠানগুলি প্যাকেজ 
প্রোগ্রামের সাথে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত কারণ 
বেশীর ভাগ উৎপাদন সহায়ক জিনিস ও ধণ- 
সমবায় প্রতঠ।নগুলির মধামে সরববাহ করা 
হয়। সমবায় সমিতিগুলি জোরদার করার জন 
বর্ধমান জেলায় এ প্রতিষ্ঠানকে সার ব্যবসায়ে 
একচেটিয়া অধিকার দেওয়। হয়েছে । সমবায় 
প্রতিঠানগুলিও ক্রমে ক্রমে সমৃদ্ধ হয়েছে। 
প্যাকেজ প্রোগ্রামের শুরুতে যেখানে সমবায় গুণ 
দান দমিডিগুলির শেয়ার মূলধন ছিল নাত্র ৩৩ 
লক্ষ ৭৫ হাজার টাক. বর্ডমানে তা কেড়ে 
দাড়িয়েছে ৪৭ লক্ষ ৮৬ ত1জ।9 টাকায় । সনবায় 


খণ দান সমিতিগুলির সদস্ত সংখ্যা ৯০ 
থেকে বেড়ে দাড়িয়েছে ১ লক্ষ ১৩ হাজার এনং 
খণ দানের পরিমাণও ১ কোটি ১৫ লক্ষে থেকে 
বেড়ে দাড়িয়েছে ১ কোটি ৫৫ লক্ষ টাকায় । 
তেমনি সমবায় বিপণন সমিতির সংখা 

থেকে বেড়ে ২৩ এবং সদস্য সংখ্যাও ১০ হাজার 


ভাভার 


থেকে বেড়ে দীড়িয়েচে ১৩ হাজাবে । সমিতির 
শেয়ার মূলধনও ৪ লক্ষ ৫৪ হাজার থকে 
দাড়িয়েছে ১৩ লক্ষ ৭২ হাজারে । সমবায় বিপণন 
সমিতিষ্টলি এবং তাদের অধীনস্ত সমবায় সমিতি 
গুলি যাতে মরস্মমের "আগেউ যথেষ্ট পরিমাণে 





সার মজুত করে রাখতে পারে সেজন্য পাকেজ 
প্রোগ্রাম প্রক্জ থেকে প্রায় ১৩৫টি খুলা তেরি 
করা হয়েছে । 


প্রদর্শন ক্ষেত্র 


প্রথমেই বল৷ হয়েছে যে, পাকেজ প্রোগ্রাম 
মৃখযতঃ প্রশিক্ষণমূলক । প্রশিক্ষণের জন্থা 
প্রতি বচর সার! ক্রেলায প্রায় ৩০০০ বিভিন্ন 
পরণের প্রদর্শন ক্ষেত্র কুষতদের ফ্রমিতে করা হয় 
এবং এ প্রদশ্ন ক্ষতরগুলিতে স্থানীয় পদ্ধতি এব" 
পাাকেজ পদ্ধতির পাথক। হ'তে-কলমম জমির 


ন্ুঙ্ধরা 2 বিংশ ব্য উস সংখা 
মালিক এবং এ গ্রানের কৃষক ও পাশের গ্রামের 
কুষকদের দেখিয়ে দেওঘ়। হয় কেবল তাই নয় 
এ প্রদর্শনক্ষেত্রে চাবাবাদের বিভিন্ন পন্ধতিগুলি 
হাতে কলমে বুঝিফে দেওয়া হয়। এ সমন্ত 
প্রদর্শন ক্ষেত্রে দেখ! গেছে যে উন্নত পদ্ধতিতে চাষ 
করে, ১৯৬৬৬৭ সালে পানের চাষের স্থানীয় 
পদ্ধতি থেকে শতকরা ৩৭ ভাগ বেশী ফলন 
পাওয়া গেছে । উদ্নত পন্ধন্তিতে যে বেশী টাকা 
বিনিয়োগ কর। হয়েছে, তার প্রতি টাকা খাটিয়ে 
লড়ে তিন টাকার ফলন প:ওয়া গেছে 


প্রশিক্ষপ 


কৃষকদে? প্রশিক্ষণ প্যাকেজ “প্রাগ্রামের 
একটি অপরিহায প্রকলপ আজ পদস্ত পয 4০ 
হাজার কৃষককে এ প্রকল্প থেকে প্রশিক্ষণ দওয়া 
হয়েছে এবং বেশীর ভাগ জায়গায় দেখা গেছে যে 
প্রশিক্ষণোর পরে কৃষকরা ঠাদের জমিতে উপ্নত 
পদ্ধতি অন্্সরণ করছেন । 


মন্তব্য 

এ জেলার কার সাম্প্রতিক অগ্রগতি, বিশেষ 
করে কুষকদের অধিক হারে উৎপাদন সহায়ক 
জিনিসের ব!বহারের কলে এ সিদ্ধান্তে আসা বায় 
বে, প্যাকেজ প্রোগ্রামের কাজ আনাপ্রদ । 
কুষকঙ্গের মধ্যে উন্মত পদ্ধতি নেয়ার উৎসাহ লক্ষ 
করা গেছে। কষকদের প্রশিক্ষশেও আমর! 
অভূতপুর্য সাড়। পাচ্ছি । সেচ এলাকায়ও জলের 
সরবরাহ সম্পূর্ণ নিশ্চিত ন) হওয়! সন্ত ফলন 
উত্তরোত্তর ঝেড়ে ষাচ্চে। কিন্তু গত ২ বছর 
খরার ফলে অসেচ এলাকার ফলন অত্যন্ত কমে 
বায়। তা সব্বেও জেলার বোট উৎপাদন প্যাকেজ 
প্রোগ্রাম আরম্ভ হওয়ার প্রথম ঘছর খেকে নীচে 
নেমে যায়নি । আমার আশ। ও বিশ্বাস আছে 
যে, আগামী বছরগুলিতে বর্ধমান জেলার কৃষকর। 
ঠাদের সম্পদগুলি আরও সুষ্ঠুভাবে বাবছার করে 
সাফলা লাভ করবেন এবং তার ফলে এ জেলার 
ফলন আয়ে! তাড়াতাড়ি বাড়বে । 
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চোখের জলের মধ্যে আমার নপস। ন।ংল1| বাসদের দেব 


“তোমরা যেখনে সাধ চলে যা _ আনি এই বলার পারে 
রয়ে যাব------" 
ভ্রীবনানন্দ 


হিক্কলগাচের ছাত্র! কলমীর প্রাণ আর সর পুটিদের 
খেল! ফেলে এতদূর ধুলে। পায়ে চলে তে। এলাম 
শ্মশানের কাছাকাছি 

শ্মশানের কাছাকাছি নদী ফের 

আমি ঘাট ফিরে পাই ধুলে। ধুয়ে কপালের থাম 
মুছ্ছে দেখি জামার ক্সপসী বাংলা 

অফুরাণ আচল ছায়ায় যেন ডাকে 


বৃষ্টির ভিতর নদী নৌক। ও মন্দির 
.দূরগামী মেঠো পথ যে রকম অস্পষ্ট রহ্তময় থাকে 
আমার ক্ূপসী বাংলা আমার কৈশোর অক্রু 
পলাশের দাউ দাউ 
মামাকে উজানে ফের ডাকে 
ছাখের সুদীর্ঘ পথ শেষ হলে ভার 
বুকের গভীরে শাস্তি ডাবের জলের মত 
বারে বারে এরই জন্য সাজবে। পথিক 
কিরে এলে গরম ভাতের খাল! 
লান্ানে। পিঁড়িটি থাকে ঠিক 
চোখের জলের মধ আমার রূপসী বাংল! 

মেঠো পথ 

হিজলের ছায়া 

তুলসীতলার 

দীপ 
সব জেগে থাকে 
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ভ্োসস। ভালে | উশ্রনীল সেন 


চতুদিকে জোোংৎস্। ভাসলে ঝ/ংল। নায়ের মুখ 
উদ্ভাসিত ; হাওয়ায় দোলে আমলকিরই ভাল; 
মায়ের মুখ জো৷ংস্ন।, মায়ের শ্বেহতরা বুক 
নসান্তেরট মিটি প্রচুর. বেদলাহর সকাল । 


চতুদিকে জোৎশ্র। ভাসুলে খুশির ম্াবন ঝরে 
ধানের শীষে হাওয়ার নাচন মাতাঘ প্রতি ঘরে 
কাশের বনে ভারিয়ে যে বায় শৈশবেরই দিন 
জ্যোতস্্! ভাসলে উদ্ভাসিত ভালোবাসার ঘণ : 


জ্যোতস্থা ভাসলে উদ্ভাসিত বাংলা মারের বু, 
জ্যোংস্। ভালে উদ্ভাসিত কদমফুলের সুখ : 

জ্যোত্র! ভাসলে গঙ্গা-পচ্চা চতুদিকে চয়ন- 
জ্যোত্রা ভাসলে দোলায় যে বুক, দোলায় দু'টি নয়ন: 
বাংলা মায়ের অঙ্গে জ্যোৎশ্ম৷, অঙ্গনে তার দোলা. 
চিত্রময়ী বাংলা আমার যায় লা তোমাত ভোলা । 
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অমিত এ পথে যেতে শাএছ দাস 


গনিত এ পপে যেতে কোনাদিন পলাশ তলায় 
আসে। বদি অর্ধাচীন সময়ের ক।উ?ট পেয়ে, 
গেরুয়! মাটির পথে শুনে। বসে পদাবলী তার 
বে মেষেটি রোজ ভোরে তুলে আনে স্রবী বকুল: 


কতদিন সকালের আলে। [দে মুখ ধুয়ে আমি 
পায়ে পায়ে হেঁটে গেছি কাকচোখ নদীটার ধারে 
চয়তো অনেক কথ। কুঁড়িতেই করে গেছে রোজ 
বালির এ তটে আর পাইনিকে| জীবনের মানে : 


অমিত নীরবে এসে শালবন পেরিয়ে কখনে। 
দেখো হদি যে মেয়েটি বালির চাদরে অবনত 
বোলে! তার চারাগাছ ফলে ফুলে বেড়েছে উঠোনে 
নরম 'মাখন-রোদে, সকালের সোনালী শিশিরে ॥ 


Rt 


কী আশ্চর্য বাংলাদেশ, মরেছি তোমাকে ভালোবেসে | বেণু দওরায় 


এখনে প্রত্যহ খুব ভোরে জেগে উঠলে 
পাখিদের গান শুনে চম্‌কে বিশ্ময়ে জেগে উঠি ॥ 
এখনো কী বাংলাদেশ জেগে 

ছেয়ে আছে তুচ্ছ কার চতুর্দিকে সকল জ্ঞকুটি ৷ 
এধনো আকাশ ভরে পরিপূর্ণ বধার মেঘের! 
নেমে আগে, নীলজলে নদীগুলি চমকে উঠেই 
নিজেদের মুখ গ্াখে আর যত গ্রামের মেয়ের!- 
এখনো কলসী কাখে মিতালী পাত্‌ভে আসবেই । 


মন্ত অন্থথতরু ওদিকে মাঠের প্রান্তে গিয়ে 

একাকী দাড়িয়ে আছে, হাজার বছর হ'য়ে গেল 
ফিরবার নাম নেই, কার। যেন এক্ষুনি দৌড়িয়ে 

মাঠের ভিতরে যেয়ে হ।ডু-ডু-ডু খেলা দেখতে পেল ! 
পাল্কিতে চলেছে বৌ শিমুলের উচু ডালে লাল 
ময়নার। আছে বৃকি-_গান গেয়ে উঠবে এক্ষুনি । 
ওদিকে উঠোনে জ্োংস্স।-গোয়ালে গরুর এক পাল 
ঘাস খাচ্ছে- উঠোনে পাচালী বসে শুনি ! 


সেই কোন হাজার বছর ধরে আজে 

প্রাণের প্রতান্তে তুমি সপ্ন হ'য়ে দোলা দিচ্ছ এসে 
ঝড়ে-জলে-গঞ্জনেও অন্তহীন গান হ'য়ে বাজো, 

ক্টী আশ্চর্য বাংলাদেশ. মরেছি তোমাকে ভালোবেসে ৷ 
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বাঞ্চে হবর়ন্তরতা লাভ করাই আজকের দিনে 
দেশের সামনে সবচেয়ে বড় কাজ । এই লক্ষো 
পৌছোবার ছুটি পথ আছে । একটি চাষের মোট 
জমির পরিমাণ বাড়ানে! এবং অন্তটি হল একর 
প্রতি ফসলের গড় ফলন বাড়ানো । নতুন করে 
চাষে আনার মত বাড়তি জমি মার আমাদের 
নেই । এখন চাষের মোট জমি বাড়াতে গেলে 
একমাত্র উপায় হল একই জমি থেকে বছরে 
পর্যায়ক্রমে একাধিক ফসল তোল। । একই জমি 
থেকে বছরে একাধিক ফসল তোল। এবং প্রতিটি 
ফসলের বেলায় উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং সেচ 
প্রয়োগ করে গড় ফলন বাড়ানোই এখন আমাদের 
সামনে একমাত্র পথ । 


এই কর্মসূচী অনুযাষী নিবিড় চাষের মাধানে 
বন্ধরে একাধিক ফসল কলানোর উপায়, কৃষকদের 
দেখাবার জশ্য নান! রকম ক্ষেত্র প্রদর্শনী কৃষি 
বিভাগ থেকে চালু কর! হয়েছে । এদের মধো 
আছে এক বা হু একরের সরকারী প্রদর্শন ক্ষেত্র । 
এই প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন প্রগতিশীল কুষক- 
দের জমিতে এক ব! ছ বছরের মেয়াদে সরকারী 
সহযোগিতায় এবং তত্বাবধানে চালু কর! হয়। 
এ ধরণের প্রদর্শন ক্ষেত্র অনেক দিন ধরে চালু 
আছে। এখানে কৃষকের নির্বাচিত জমিতে 
একটি স্পরিকল্পিত শশ্তপর্ধায় অনুযায়ী একাধিক 
ফসল উন্নত পদ্ধতির মাধ্যমে চাষ করে দেখান হয়, 
তাতে কতট। ফলন ও আধিক লাভ বাড়ানে! 





সোস্যাল লাযষেনটিস্ট, পশ্চিমবঙ্গ ফুষি ও সমষ্টি উল্নধন বিভাগ 
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সম্ভব । এ ছাড়! রয়েছে গভীর নলকূপ প্রকণ্ ও 
নদা থেকে পাম্প দিয়ে তোল। জ্বলের সাহায্যে 
চাষ প্রকল্পে বহু ফসলী চাষের প্রদর্শন ক্ষেত্রশুলি। 
এখানেও সরকারী সাহাযে। € তবাবধানে কৃষক 
দের উন্নত চাষ পদ্ধতি থেকে কত বেশী ফলন 
পাওয়। যায় ত! দেখান হয় । এছাড়া নানারকম 
নামে, যেমন National demonstration, 
Composite demonstration, High- 
yielding varieties demonstration, 
ইত্যাদি প্রদর্শনের সাহাযোও কৃষকদের দেখান 
এবং শেখান হয়ে থাকে, কি করে একই আমি 
থেকে বেশ ফলন পাওয়া যায়। 

হদিও এইসব প্রদর্শন দিয়ে এ কথা ভাল- 

ভাবে প্রমাণ করা গেছে বে, বহু ফদলী শস্ত- 
পধায়ে এবং উন্নত কুরি পদ্ধতি অনুসরণ করে 
অধিক ফলন এবং অধিক লাভ করা বায়__তবুও 
অনেক ক্ষেত্রেই দেখা। যায় সাধারণ কবকরা। 
এমনকি যাদের ক্ষেত্রে প্রদর্শন পরিচালনা করা 
হয় তারাও যথাধখভাবে এইসব উন্নভ পন্ধতিুলি 
গ্রহণ ও প্রয়োগ করছেন না। কেন যে এরকম 
হয় সে বিষয়ে ভাল করে সমীক্ষা করে দেখ! খুবই 
প্রয়োজন হরে পড়েছে । তবে আপাতদৃষ্টিতে এই 
সমস্কার কতগুলি দিক অভিল্ঞ কর্মী ও বিশ্যেজ্ঞ- 
দের নজরে পড়ে, তারই কিছু এখানে আলোচনা 
রা হল। 

, একটু খোজ নিলে দেখা যাবে যে, এইসব 
পরশনগুলি সাধারণত এমন সব জমিতে কর! হয়ে 
থাকে, যেখানে কৃষক অতি সহজে ক্ষেত্রি দেখাশুনা 
করতে পারেন ॥ যেখানে সেচ এবং জলনিকাশের 


স্থবিধা আছে এবং যেবানে গুক ছ।গলের উপর 
বা চোরের হাত থেকে তৈরি ফসল রক্ষা কর! 
বেতে পারে ! এইসব জমিগুলি কুষকদের পক্ষে 
নুন পরীক্ষ/র ক্ষেত্র বলে এগুলি সাধারণত ছোট 
আকারের হয়ে থাকে, যাতে তার জন্তে বীজ, সার, 
ওঘুত ইত্যাদি বাবদ খরচও কৃষকের সাধ্যের মাতা 
ছাড়িয়ে ন! হায়। সেজন্ত সরকারের পক্ষ থেকেও 
এসব প্রদর্শনের দরুণ অতিরিক্ত খরচের একটা 
অংশ বহন কর। হবে থাকে । প্রদর্শন সফল 
হওয়ার পির কৃষক যখন উৎসাহিত হয়ে এইসব 
কৃষি পদ্ধতি এবং শস্য পয'য় তার গোট! খামার 
ব! সমন্ত জমিতে চালু করতে হাম) তখন তাকে 
প্রধানতঃ তুরকম সমস্থ।র সন্মুখীন হতে হয়। 
প্রথমতঃ সন্ত জমিতে উন্রত পদ্ধতি অন্থৃযারী 
চাষ করতে গেলে অভিরিক খরচের বোঝা) প্রায় 
ক্ষেত্রেই কৃষকের আিক ক্ষমতার ওপর চাপ দেয়। 
তাছাড়া। সার, খণ ইত্যাদি পাওয়ার ব্যাপায়ে€ 
নানারকম অনিশ্চয়তা এবং ঝামেল! দেখ! দেয়। 
দ্বিতীয়তঃ দেখা যায় যে, কৃষকের জমিগুলি 
সাধারণত ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত এবং বিভিন্ন 
মাঠে ইতন্তত ছড়ানো অবস্থায় থাকে । এই মাঠ 
গুলির অবস্থান সেখানকার কৃষকদের আধিক 
অবস্থা, চাষের অভিজ্ঞতা, প্রয়োজল এবং অভ্যাস 
অনুযায়ী সেখানকার শহ্য/পধায় এবং চাষ আবাদের 
সময়স্থুচী বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে । এখন যে 
প্রগতিশীল কৃষক তার বিভিন্ন মাঠে ছড়ানো। সব 
জমিতে উন্নত পদ্ধতি চালু করতে চাইবেন, ঠাকে 
এ নিয়ে স্বভাবতই বেশ মুস্কিলে পড়তে হুবে। 
কারণ, এফ একটি মাঠে যে বিশেষ চাষের ধার। 
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প্রচলিত আছে তার সঙ্গে উএ পদ্ধতি অনুযায়ী 
চাষের ধারার সঙ্গতি থাকে না। মনে করুন, 
কোন একটি বিশেষ মাঠের অবস্থান অনুযায়ী 
সেখানে কোন মরসুনে (কি কস্লের চাষ হবে ও 
কখন হবে, তার একট! মোটামুটি বোঝাপড়া 
সেখানকার কৃষকদের মধ্যে অনেক কাল থেকে 
চলে আসছে । সেই অনুযায়ী সেখানকার জমি- 
শুলিতে কখল জমি ভাঙ্গ। হবে, কখন আল বাধা 
হবে, রোয়] হবে, জল ঢোকানো হবে বা জল বের 
করে দেওয়। হবে, কখন ফসল কাটা হবে এবং 
কখন লে মাঠে গরুছ।গল ছেড়ে চড়ানো হবে, সে 
সবের একটি অলিখিত চুক্তি বা সহজ বোঝাপড়া 
সাধারণ কৃষকদের মধ্যে রয়ে গেছে। 

কাজেই, যখন প্রগতিশীল কষকরা। এক! এক! 
মাঠের চাষ ধারার বাইরে গিয়ে নতুন কিছু করতে 
চান, তখন তাদের হাজার রকম অস্থুবিধার 
সন্মুধীন হতে হয়। হয়ত দেখা বাবে, তিনি 
যখন আমি চাব করছেন অন্তরা তখনও মাঠে 
নামেনি, পারা মাঠের মধ্যে শুধু তার জমিতেই 
সবুজ ফসল রয়েছে এবং সেটা রোগ, পোকা- 
মাড় এবং গরুদ্ছাগল ইত্যাদি নানারকম শত্রুর 
একমাত্র আক্রমণ লক্ষ্য হয়ে পড়েছে। ভার জমিতে 
যখন জল দরকার তখন তিনি জল আনতে 
পারছেন না, কিংবা যখন জল বের করে দেওয়া 
দরকার তখন বাইরে থেকে আরও ছল চুকে 
পড়ছে । হয়ত দেখা যাবে ভার জমির ফসল কেটে 
ঘরে নিয়ে যাওয়ার রান্তাই তিনি পাচ্ছেল না; 
কারণ অন্যদের জমিতে তখনও ফসল দাড়িয়ে আছে 
এবং তার ভিতর দিয়ে গাড়ি চালিথে নিয়ে 
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যাওয়াও স্ব নয়! এরকন অবস্থায় মজুরের বাধায় 
সমস্ত কসলট! মাড়াইযের জঙ্ক নিয়ে যাওয়াও বেশ 
বায়বছল হয়ে পড়ে । ওদিকে তার যখন মজুর, সার 
ও প্যপের দরকার, তখন ঠার একার প্রয়োজনে 
সেসবের সরবরাহ পাগয়াও মুস্মিল হয়ে পড়ে । 
চাবের ব্যাপারে এসব অস্থবিধা ছাড়াও 
প্রগতিশীল কৃষককে সামাজিক দিক থেকেও 
গুরুতর অন্ুবিঘা। ভোগ করাতে হয়। ব্দামাদের 
দেশে কৃষকের জীবনধারা] চাষের মরস্মের তালে 
বাধা । শুধু কক কেন, গ্রামীণ সমাজের 
সামাজিক ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলিও চাষের মরস্থুমের 
সঙ্গে খাপখাওয়ানো আছে । বিয়ে এবং পুজা 
পার্ধনগুলি বছরের এনন সময় হয়ে থাকে যখন 
সাধারণত চাষের কাছের ফাকে কৃষকের হাতে 
অবসর মেলে অথবা! মাঠের ফসল উঠে নিয়ে 
কৃষকের হাতে কিছু পয়দা আসে। অস্ত সময় 
যখন চাষের কাজে ব্যস্তত! থাকে, তখন মল মাস 
পড়ে যেমন ভাদ্র, পৌ ও চৈত্র মাস। 
আমাদের দেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠানগুলির মথেঃ 
দিয়ে সামজিক মেলামেশ! ও বযবসাদিক লেনদেনও 
ঘটে থাকে । কাজেই কৃষকদের এবং গ্রামের 
লোকদের সামাজিক মেলামেশা, ক্রিয়াকর্ম এবং 
নিয়ম নীতিরক্ষা এগুলিও চাষের মরসুমের ওপর 
কিছুটা নির্ভরশীল । সেৱস্কে যে কৃষক নতুল 
শশ্কপ্ায় নতুন সময়স্থচী অনুযায়ী করতে যাবে, 
তাকে কিছুট। পরিমাণ অসামাজিকও হতে হবে। 
কারণ, তার পক্ষে সামাজিক মেলামেশা! ও নিয়ম 
রক্ষায় সমর ও সুযোগ অনেক কমে যাবে। 
আৰ্মীয়স্বজন এবং বন্ধবান্ধবদের সঙ্গে তায় যোগা- 


পটেক্কর। বিংশ বধ উন সন 
যোগ কমে যাবে, আন্ত দিকে তার নতুন চাষের 
পযোজনে কিছু নতুন লোক এবং সংগঠনের সঙ্গে, 
দমন সম্প্রসারণ কমী, সমবাঘ সমিতি, পঞ্চায়েত, 
সার ও ওষুধের €,বস্যী প্রক্থতিদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ স্থাপন করতে হবে। 

তাছাড়া নতুন চাষ পদ্ধতি এবং যন্ত্রপাতি 
ইত্যাদি নিয়ে তাকে পড়াশুল! বা চর্চা এবং কিছু 
কিছু ব্যক্তিগত পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিন্তাও 
করতে হবে। এসব করতে গিয়ে প্রগতিশীল 
কুধকদের দলছাড়া হয়ে পড়তে হয়। এভাবে 
নিজের গোষ্টাছাড়। ও সমাজন্থাড়া জীবন (শুধু 
চাষের প্রবোজনে ) যাপন করা সকলের পক্ষে 
সম্ভব হয়ে ওঠে না। এসব কারণে ছু" চারজন 
প্রগতিশীল কৃষক উন্নত কৃষি পদ্ধতিতে বিশ্বাসী 
হয়েও সেগুলিকে দামগ্রিকভ|বে নিতে পারে না, 
এবং এরা হা পারে ন। সাধারণ কৃষকর। আরও 
ত। পারে না। 

কিন্তু যখন কৃষকর1 গলগতন্ডাৰে কোন নতুন 
পদ্ধতি ব শহ্যপর্ধায় নেন তখন এসৰ সামাজিক, 
আধিক এবং মাঠের সমস্যা অনেকট| কমে 
যায়। 

দল বলতে এখানে হু রকম দল বোঝায়, 
যেমন একই মাঠের পাশাপাশি ব! প্রতিবেশী 
কৃষকদের নিয়ে দল এবং ঝ!সন্থানের প্রতিবেশী বা 
পাড়াগত দল । এই ছই রকমের দলের ময্যে 
মাঠের প্রাতিবেশ্টদের দলগুলি বিভিন্ন রকমের 
লোকদের নিয়ে তৈরি । এর! তিল্প ভিন্স পাড়ার 


অধিবাসী ততে পারে, ভিল্ল বর্ণ ও জিন হর্মমতের 
হতে পারে ॥ শিক্ষ/ সামাজিক ও আধিক 
অবস্থার দিক থেকেও এদের মে অনেক পার্থক। 
বাকতে পারে ॥ চাবের সময় ছাড়া অন্ত সময় 
একের মধ্যে দেখাশোনাও ছয়ে ওঠে না । কাজেই. 
এদের সরাসরি খুঁজে বার করে এক সাথে 
মিলিয়ে কাজ্জ করানো বেশ শক ব্যাপার । কিন্ত 
এরাই আবার গ্রানের কোন ন! কোন ( যদি 
অস্পন্থিত জোতদার ন। হন ) পাড়াগত বা বর্ণ- 
গত দ্লহুক্ত । লেষোক্ দলগুলির সদল্ভদের 
মধ্যে পারস্পরিক মেলামেশা, ভাবের আল্গান- 
প্রদান এবং সামাজিক লেনদেন অনেক বেশী 
পরিমাণে চলে । এসব দলের মৰে| কৃষির বাপারে. 
বেসব কৃষকের পরামর্শ অন্য কৃষকরা! নিয়ে থাকে. 
তাদের কৃষিনেত। বলে নান। যেতে পারে। 
ক্ষহির ব্যাপারে নতুন কিছু করা হবে কি হবে 
=, সে বিষয়ে এদের মতামত খুবই গুরুবপুর্ণ এবং 
প্রাক চূড়ান্ত ধরণের হয়ে ধাকে । কোনে! মাঠে 
নতুন কোন শক্কপধায় চালু করার প্রস্থ উঠলেও 
এইসব কৃবিনেতার। নেপথো থেকে তানের সঙ্গী ও 
অন্ুগামীদের প্রভাবিত ও পরিচালিত করবেন। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে কি সম্প্রসারণের ক্ষেত্রে এই 
কৃষি নেতাদের ছুমিকা অত্যান্ত স্ুরুত্পূর্ণ । ব্রীদের 
বুকিয়ে যদি ঠিক পথে আন। বায় তবে সম্প্রসারণের 
কাছ অনেক সহজ হবে। আর এঁর| যদি 
"প্রতিকূল ভাবাপন্ন থাকেন, তবে সম্প্রসারণ কাজও 
নানারকম বাধার সন্মুখীন হুবে। 


2 


রার্জোই দে ছেল 5. ২ গু 

বুতের পস্ত করব ছথ >= সর্দি কর ২২ 

শা পা সা দা, বশ ইউ বেত প্রো 
হজে? € স্থাত্)? উর্জত 


হপেন আন্দোলন বা 01০৬ more food 
খা campaign শুরু হয় ১৯৪৩-৪৪ সালে । কয়েক 
চি LES বছর কাজ করার পর দেখা গেলো! যে শুধু কৃষি 
2২২১ চা, উন্নয়ন কার্নচী দিয়ে কৃষি উন্নতি সম্ভব নয়। 
| ৫ ( তার জন্ত গ্রামের সর্বাঙ্গীন সমস্তার যুগপৎ 
bs সমাধানের দরকার । এই থেকেই সমাজ উন্নয়ন 

ই ৫৮91৯ কার্ধসূচীর সুচনা । 
“12 যদিও সরকারী উদ্ভোগে এ কাজ শুরু কর! 
০] 5২২ হয়, কিন্তু উদ্দস্ত ছিল যে এই কাৰ্যসূচী রূপারণের 
দায়িত্ব একা সরকারের ওপর থাকবে না । গ্রাম 
বাসীকেও একাজে এগিয়ে আসতে হবে এবং 
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হবে। সরকার শুধু থাকবেন সাহায্য ও পরামর্শ 
দেওয়ার জন্ত । শ্রামবাসীকে জাগিয়ে তোলা 
এবং গ্রামবাসী যাতে আস্মনির্ভরসীল হয়ে ওঠে 
সেদিকে লক্ষ্য রাখা । কারণ সমন্ড দেশকে 
ভিতর থেকে শক্তি সম্পগ, শিক্ষিত ও জাগ্রত 
করে না তুললে কোন উদ্নতিরই স্থাযিক 
কে না। 

কাধন্ৃচীর উলন্দেশ্ব অপুর বলে অনেকেই মনে 
করালেন এবং ক্রনশ এই কাজের পরিধি বাড়তে 
লাগলে।। ১৯৬৩ লালের মধে শুধ পশ্চিম- 
বাংল! নয় ভারতবধের সমস্ত গ্র'মীণ অঞ্চলকে 
এই কার্বশ্বচীর আওতায় আল হলে।। অর্থাৎ 
সমাজ উন্নয়ন ক'জ দেশের গ্রামীণ অঞ্চলে 
ছড়িয়ে পড়লে) । 

প্রতি ব্লকে বিভিন্ত্র বিষয়ে যেমন কৃষি, শিল্প, 
্ান্থা। শিক্ষা! ইতাদি উন্নয়ন কানন্ৃচী কার্ণকরী 
করার জ্রস্ণ একজন করে এক্সটেনশন 'সফিত স 
রাখা হলো? ৩1 ছাড়। গ্রামস্তরে গ্রানসেনকদের 
নিয়োগ কর। হলো) ঠার! গ্রামবাসীর সঙ্গে 
যোগাযোগ কারে গ্রামের আসল অভাব কি এবং 
কোথায়, ত। ঠিক করে গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
আলোচনা করে সে অভাব এবং সমস্যা সমাধানের 
চেষ্ট। করবেন। গ্রামন্যরে গ্রামবাসীদের সঙ্গে 
যোগাযোগ কর! ও সমস্ত উন্নয়ন কার্দনূচী কার্যকরী 
করার একমাত্র কর্মী এই গ্রামসেবকর। ৷ প্রাম- 
বাসীর সঙ্গে. এই যোগাযোগ গ্রামসেবক ও এক্স- 
টেনশন অফিসারর! ব্যক্তিগতভাবে আলোচনা! 
করে করতে পারেন বা! কয়েকজন একসঙ্গে মিলে 
যেমন কোন ক্লাব, যুব সংস্থা বা কৃষকদল করে 


তার মাধামে করতে পারেন। ব্যক্তিগত যোগ।- 
হোগের চেয়ে দলগত যোগাযোগে এই ধরণের 
কাজে সাফল) বেশী আশ! কর! যায়। কারণ 
গ্রামের কোন সমস্কা নিয়ে অনেকে মিলে 
আলোচনা করলে সেট! নিজেদের কাজ বলে 
মনে হর, আগ্রহও তাতে বাড়ে । কাজটিও ভাল 
ভাবে হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে । 

এইভাবে কাজ করতে গিয়ে দেখা যাবে নতুন 
নতুন আগ্রহনীল গ্রামবাসীদের । এরাই আন্তে 
আস্তে গ্রামের উন্নতির দায়ির নেবেন ও গ্রামকে 
স্রন্দর ও আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলার 
নেতৃত্ব নেবেন । তাই সমাজ উন্নয়ন কার্যন্থচীতে 
নানা যুব সংস্থা, ক্লাব, বয়স্ক শিক্ষাকেশ্স ইত্যাদি 
সংস্থা গড়ায় দিকে বিশেষ জোর দেওয়া হলো। 

কাজ আরম্ভ হওয়ার কিছুদিনের মধো 
কাজের মূলায়নের জন্য কেন্দ্রে একটি সাস্থা তৈরি 
করা হয়। এই সংস্থা কাজটির ক্রুটি বিচ্যুতি 
যেমন দেখলেন, তেমনি নতুন নতুন নির্দেশও 
দিলেন। সেইমত সমাজ উন্নয়ন কার্স্থাচীকে 
ভাঙ্ষাগড়। ও নতুন রূপ দেওয়া হতে লাগলো! । 
শেষ পর্যন্ত কাজের লক্ষ্যসীমাও একটা ঠিক কর! 
হলো। তাতে প্রতিটি উল্লয়ন ব্লকে দশ বছর 
বিশেষ উন্নয়ন কার্যস্থচী অনথযারী কাজ করা হবে। 
তার জন্ত নিদিষ্ট পরিমাণ টাকা বরাদ্দ থাকবে। 
এই সময়ের পরে ব্লকগুলিতে সাধারণভাবে উন্নয়ন 
কাজ হবে । অর্থাৎ এর জন্ত বিশেষ ব্যন্র বরাদ্দ 
সমাজ উদয়ন কা্ধস্বচী থেকে আর হবে না। 
যদিও কাজের সৃখ্য উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীর 
দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তনের মধে দিয়ে গ্রামীণ সমাজের 
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সঙাঙ্গীল উন্নতি করা । কিন্তু আসলে দেশের 
নেতার! সবই মনে করেছিলেন ফে, সমাজ উন্নয়ন 
কার্সুচী কৃষি উন্নতির অস্রতম সহাদ্রক হবে । 

নেতাদের মনের কোণে বে চিন্তা ছিল, 
দেশের খা সমস্থ যখন ক্রমশ খুব সন্ধটজনক 
হয়ে উঠলো তখন সমান্স উল্নঘনের বহুমুখী 
কার্যসূচীতে অন্তান্ত কাজের ওপরে গুরুত্ব কম দিয়ে 
কৃষির ওপর গুরুত্ব বেশী করে দেওয়ার কথা 
হল। এবং ঠিক হল গ্রামসেবকরা বার! 
গ্রাযন্তরে সমস্ত কার্মস্বচীগুলি পরিচালনা 
করছিলেন, তাদের আসল কাজ হবে কৃষি 
উদ্লতিতে কৃষককে সাহায্য কর।। তাদের কাজের 
সময়ের শতকরা ৮* ভাগ কৃষিকান্জেই দেবেন। 
আ্রামসেবকদের প্রশিক্ষণও সেইমত পব্িবর্তন করে 
কৃষির কাজে যাতে তার ভালভাবে কৃষকদের 
সাহা! করতে পারেন সেজগ্ কৃষি বিষয়ে ভাল 
করে এবং বেশী সময় দিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা 
কর] ছলো। 

সমাজ উন্নয়নের বহুমুখী কার্ধসূটীকে একমূষী 
করার চেষ্টা কর! ছলে! । অর্থাৎ আমর! আবার 
ধিক খান্ক ফলাও কার্ধন্চীতেই ফিরে গেলাম । 
সম্প্রতি আমেরিকার মিশৌরী বিশ্ববিস্ালয়ে 
এদেশের সমাজ উন্নয়ন কার্যসূটী নিয়ে যখন 
আলোচন! হচ্ছিল তখল সেখানকার একজন 
অধ্যাপক এ প্রশ্নই করেছিলেন, যে আমর! 
পেছনে ফিরে যাচ্ছি নাতে! ? 

অধিক খান্ড ফলাও আন্দোলন শুরু হয়েছিল 
স্বাধীনতার আগে। তখন পঞ্ষবাধিক পরিকল্পনা 
ছিল ন!। ছিলন/ এত অর্থ ও কর্মীদল। তা 


৫৩ 
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ছাড়া ১৪-১৫ বছর হরে উন্নয়ন ব্রকগুলিতে 
উজ্নঘনমূলক নানা কাজ যেমন শিক্ষার সুহোগ 
বাড়ানে|, রাস্তাঘাট তৈরি করা, স্বাব্থোর জন্য 
হাসপাতাল, খাবার জল ইত্যাদির ব্যবস্থা করে 
আমের অবস্থার উন্নতি আগের চেয়ে অনেক বেশী 
হয়েছে। এলব উন্নয়ন কাজের জন্য সমাজ উন্নয়ন 
খাতে কোন টাকা এখন না থাকলেও সাধারণ 
উন্নয়ন খাত থেকে কিছু কিছু কাজ কর! হচ্ছে। 

দেশের খাগ্চ।ভাব যখন খুবই সক্কটজনক, 
তখন কৃষির ওপরে গুরু্ছ দেওয়া একান্তই যে 
প্রয়োজন তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম ও 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় কৃষি খাতে যে টাক! খরচ কর! 
হয়েছে তৃতীঞচ পরিকল্পনাগ্স তার ছিগুণ টাকা! খরচ 
হয়েছে। এবং চতুর্থ পরিকল্পনা সম্পূর্ণ তৈরি না 
হলেও প্রতি বছর যে পরিকল্পনা করা হচ্ছে তাতে 
কুধির ওপর গুরুর সব চেয়ে বেশী দেওয়া হচ্ছে । 
এই বিয়াট কাধন্চী কার্যকরী করতে গেলে 
লোকের দরকার । কাজেই সমাজ উন্নয়ন কাজের 
গোড়ার গ্রামসেবকর। যে চাবে অগ্যুকান্ধের সঙ্গে 
কৃষি উন্নয়ন কাজ করছিলেন এখন সেভাবে করলে 
আর চলবে না। তাকে অনেক বেলী সময় 
কষির কাজে দিতেই হবে। 

সমাজ উন্নয়ন কাজের মুখ্য উদ্দেশ্যে আবার 
এখন ফিরে আস। যাক । এ কাজের আসল 
উদ্দেশ্য ছিল গ্রামবাসীর দৃষ্টিভগীর পরিবর্তন করে 
প্রামের সধাঙ্গীন উন্নতি করা। গ্রামহাসীর 
দৃষ্টিভঙ্গী পরিবর্তন কর! অর্থাৎ গ্রামের উন্নতির 
কাজে তাদের সক্রিয়ভাবে এগিয়ে আল! । কৃষির 
উচ্থতির জন্যও এর একাম্ভাবেই প্রয়োজন । 


বলন্ধব। £ লি সম ১ম সখা 


কারণ আজ দেখা গেছে যে, ফসলের উৎপাদন 
বাড়াতে গেলে কবককেই একানে সক্রিয় অংশ 
নিতে হবে। অধিক ফলনশীল শঙ্ক চাষের যে কর্ম 
স্বচী নেয়া হয়েছে তা সফল না হওয়া পর্যন্ত দেশের 
খাস্ভাভাব দূর হওয়ার সম্ভাবনা নেই । তা করতে 
গেলে কৃষকদের পুরানো চাষ পদ্ধতির পরিবর্তন 
করে আধুনিক উন্নত প্রথায় চাহ করতে হবে । 

এই উদ্ধত চাষ পন্ধতি সম্বন্ধে কৃষককে 
বোঝানোর ও শেখানোর দায়িত্ব কৃষি কর্মীদের । 
অভিজ্ঞত1 থেকে দেখা গেছে যে কোন কৃষক একা 
কোন নতুন পদ্ধতি ব নতুন শস্য চাষ করতে 
রাজী হতে চান না । তাতে তাদের নান) অস্ববিধা 
আছে। একা নতুন কুঁকিও নিতে চান না। 
তাছাড়া চাষের-চলতি সময়স্থচী নিয়মে বাধা । তার 
রদবদল করতে হলে কৃষকদের দলগতভাবে করতে 
হবে। কাজেই কৃষকদের দলগতভাবে কোকানোর 
ব! শেখানোর ব্যবস্থা করলে ফল অনেক ভাল 
পাওয়া যাবে ৷ 

কৃষকদের সঙ্গে এ বিষয়ে আলোচন! করার 
জক্গ গ্রামে ছোট ছোট সংস্থা বা ক্লাব ব। সমাজ 
শিক্ষাকেল্ ইত্যাদি করা যায়। কৃষকরা সন্ধ্যার 
পর এখানে এসে আলোচনার মাধ্যমে উন্নত 
চাষের খবর, অন্যান্য দেশের খবর ইত্যাদি পেতে 
পায়েন। মুখ্য উদ্দেশ্য হবে কৃষকদের শিক্ষিত ও 
জাগ্রত করা । 


সমাজ উন্নয়ন কাজের উদ্দেশ্য ছিল এস- 
বাসীর দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন করে গ্রামের উন্নতি 
করা, গ্রামের তথা দেশের এন্বর্য বাড়ালো । 
কৃষি উন্নতির ওপর গুরুত্ব দিলেও সমাজ উন্নয়ন 
কাজের যে পদ্ধতি ত! কৃষি উন্নতির কাজে 
প্রয়োগেরও প্রয়োল। এক্সটেনশন বা সম্প্রসারণ 
যা সমাজ উন্নয়ন কাধন্চীর অস্রতম method 
বা পদ্ধতি ছিল তা কৃষি উন্নতির জন্যও অন্ততম 
পদ্ধতি হিসাবে নেওয়া দরকার । গবেষণাগার ও 
কৃষিক্ষেত্রের মধ্যে যোগাযোগ আরও নিবিড় হওয়া! 
দরকার, আধুনিক কৃষি পন্ধতি কার্ধকরী করতে 
গেলে। 

কাজেই এ সিদ্ধান্তে আজ পৌঁছান যায় যে, 
সমাজ উন্নয়ন কাজের বহুমুখী কার্ধনৃচীর ওপর 
গুরুত্বের বদলে আজ একক কার্ধস্চীর ওপর 
গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু সমাজ উদ্ঘনের 
কানের ঘে পদ্ধতি আদর্শ হিসাবে নেওয়া! হয়েছিল 
তার পরিবর্তন হওয়ার কোন কারণ নেই। কৃষি 
উন্নতির জন্ত তা একাত্তভাবেই দরকার । আর 
কৃষকদের জাগিয়ে তাদের দৃ্টিভঙ্গীর পরিবর্তন 
করে ঘদি কৃষি উন্নতির কার্যসূটীকে সফল করা 
যায় তখন গ্রামের অঙ্কান্ক উদ্নযন কাজও 
পিছিয়ে থাকবে ন!। গ্রামবাসীর হাতে অর্থ 
এলে গ্রামের লর্বাঙ্গীন উন্নতি করাও সম্ভব 
হবে। 





টিলার উপরে বাড়ী। বাড়ীর নীচেই মাঠ 
যতদূর চোখ যায়, ধূ ধূ করা মাঠ । লোকে বলে 
মা লক্ষ্মীর মাঠ । 

এই মাঠেরই এক টুকরে। জমি চাষ করে 
মহেন্দ । 


জমি তার নিজের নয়। 
থেকে বন্দোবস্ত নেওয়। 

তা হোক । মালিককে যোলর উপর আঠারো! 
আনা বুঝিয়েও ষে ফসল হাতে আসে মহেজ্দ্রর, তা 
দিয়েই তার গরীবের সংসার চলে যায়। 

ছু'বেলা ছুঃমুঠো ভাতের জন্যে কোথাও হাত 
পাততে হয় না তাকে । 

মহেন্দ্ৰ তাই স্ত্রীর কাছে বড়াই করে বলেঃ 
“আমার মা, আমার এই মা লক্ষ্মীর দয়ায়, আমার 
কোন ছুঃখুট। আচে বল্‌ দিকিনি ? আরে বল না! 


মালিকের কাছ 


উচ্চারণ করে না । শশী বলেই ডাকে । 
মহেন্দ্র কথায় শশী জবাব দেয়, 

‘আহারে, মরদের মুরোদ দেখে মরি ! ছুখু 
নেই, ই কথা তুমায় বল্লে কে ?, 

‘কেনে? কেও বলবে কেনে? আমি বলি। 
আমি-__আমি। আমি এই হাক দিয়ে বলি। 
কোন্‌ ব্যাটা আমার হাঁড়ির খপর জানবেক ? 
আমার কথা আমি বলি ।' 

‘তা বলবেক ন! কেনে। তা বলবেক না 
কেনে। খালি হাড়ির যে বাজনা বেশী গে! । 
তা বলবেক না কেনে ।” 

একটু থেমে, গলাটায় একটা! অভিমানের 
বাব মিশিয়ে শশী আবার বলে, ‘এই যে বিশ 
বিশটা বচ্ছর তুমার ঘর করচি গাঁ, এই বিশ 
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বচ্ছরে তুনি আমার কোন্‌ সাহঢা মিটাতে 
পারলে! তুমি বুকে হতে দিয়ে ক, এই বিশ 
বচ্ছরে আমার কোন্‌ সখটা মিটলো ?' 

"সাথ, মিছে বলবিনি। মিছে বলবিনি। 
মিছে বললি ভগমান সইবিনি । 

শশীর কথায় মহেশ প্রায় খেঁকিয়ে ওঠে ॥ 

কিন্ত পরক্ষণেই তার গলার সুর বল হয়। 
অক্ষমতার বেদনায় তার চোখের পাতা ছুটি ভিজে 
ওঠে। 

জলে ভরা তু'টি বড় বড় চোখ শশীর মুখের 
দিকে তুলে সে বলে, ‘জানি রে, সখ তুর মাল! 
আমারও সখ আচে। বড় মাইলবের মতলই 
সখ আছে। কিন্তুক গরীব চাষ আমি। সখ 
থাকলেই আর সব সস মিটাতে পারি ? পারিনে ) 
বুকটা জলে খাক্‌ হয়ে যায়।' 

মহেম্দ্রর চোখের জলে শশীর চোখেও জল 
আসে। 

আঁচলে সে জল মুছতে মুছতে বলে, ‘তা লা 
হউক, তা ন। হউক । তুমি তে। আমার ভাত 
কাপড়ের অভার রাখোনি ? ই চাষী পাড়ায় কঘ- 
জনার তা পারে ? 

এবার চোখের জল শুকোয় মহেস্্ের। 
চোখের জলের বদলে মুখে হাসি। 

‘তুই -ও_ 

হেসে হেলে মহেশ্র বলে, “ভাকৃলি, তুই-ও, 
তুই-ও মেনে নিলি, অমি তুকে অ-সখে রাখিনি। 
আরে মাটি যাদের সাঃ লক্ষ্মী মা, তাদের ছুখুটা 
কিসের ? ভগ্নট! কিসের ? ক’ না, তুই-ই ক' না। 

মহেম্্র এবার হোঃ হোঃ করে হেসে ওঠে। 


ংস্রে সাচ্চলা ন! থাকলেও, অভাবও 
ছিল না মহেন্দ্ের । 
পাচ জনের সংসার ॥ স্বামী-স্ত্রী জার তিনটি 


সন্তান । তার উপর আছে পুজে। আঠা, আত্মীয় 
কুইমের আদর আপ্যায়ন । 
এঁ চাষ থেকেই চলতে! সব ॥ মাঠের ধানের 
চারাগুলি যখন ফুরফুরে বাতাসে হিল্হিল্‌ করে 
নাচতো, তখন আনলে মন ভরে উঠতো মহেশ্রের ৷ 
সে বলতো, “আমার ম! লক্ষ্মী নাচচে গো, 
আমার মাঠের লক্ষী । আর ছ'টে।, আর ছ'টো 
মাস। তারপরই লক্ষ্মীকে মাঠ থেকে এনে ঘরে 
তুলবে।। ইবার জোর, জোর নবান্ন হবে। 
শীচ জনায় পেসাদ পাবে । আনন্দ হবে, ইবার 
খু-উ-ব আনন্দ হবে? 
মহেন্দ্র চোখে যেন একটা খুশীর বিদ্যুৎ 
খেলে যায্স। হাত ভোর করে কার উদ্দেস্যে বেন 
প্রণাম করে সে। বোধ হয় সোনার ধানের 
প্রত্যাশাপুর্ণ ম। লক্ষ্মীর মাঠকেই । ? 
Ld Ld 
কিন্তু এবার ভয়ে মুখ শুকিয়ে গেছে 
মহেন্দের । বুক কাপছে । 
চোত গেলো, বোশেখ গেলো, আকাশে এক 
ছিটেও মেঘের সন্ধান নেই। আকাশটা যেন এক 
খণ্ড দন্ধ তামার পাত। সেখান থেকে আগুন 
সরে পড়ছে। 
জ্োষ্ঠেও সেই একই অবস্থা । 
মাঠে হাল পড়লো না। গাঁয়ে উঠলে! 
হাহাকার । সে হাহাকার উঠলো! অহোল্দরের 
বুকেও। 
৫৬ 


তার মুখে ভাত রোচে লা) 
ঘুম নামে না) 

সে ছটফট করে। যার সঙ্গে দেখ! হয়। তাকে 
ডেকেই ভয়ের কথা বলে । 

বলে। ‘না, না, গ্ঞাবতা রাগ করছেন গো, 
ইবার মরতি ছবে। পুত্র পরিবার নিতে মরতি 
ছবে। ভিটে বাড়ী উচ্ছলে যাবে ।” 

“কি করবো তবে মছিনদা ?” 

আসসত্ধক ভীত চকিত দৃষ্টিতে মহেস্দ্রের 
মুখের দিকে তাকায় । 

মহেল্র ভাঙ| গলায় উত্তর দেয়, “করার কিচ্ছু 
নেই গো। কিচ্ছু করার নেই। ভাবত! ক্ষ্যাপলি 
মাহুব কি করতি পারে? মানুষ মরতি পারে। 
আমরাও মরবো | না খেয়ে পথে ঘাটে শুকিয়ে 
মরবো। কুক্কুর-বেড়ালের মতো মরবে1।' 
বলতে বলতে মহেত্র্রের লাল লাল ছুটি চোখ দিয়ে 
জল গড়িয়ে পড়ে। 


রাতে চোখে 


মা লক্ষ্মীর মাঠের দিকে মহেন্দ্র যেন আর 
তাকাতে পারে না । পোড়া, তামাটে হয়ে গেছে 
মাঠটা। মাঝে মাঝে মাটি ফুটি ফাটা হয়ে 
আছে। রোদ চড়লে সে ফাটল দিয়ে সাপের 
জিতের মতো শত শত সপিল রেখ! লক্লক্‌ 
করে। 

তৃক!__একটা গভীর তৃষার যেন ম! লক্ষ্মীর 
মাঠ ধূক্ছে। 

মহেশ্রের বুকে কি একটা ব্যাথা যেন মোচড় 
দিয়ে ওঠে। তৃষ্ায় তার নিজের গলাটাও বেন 
গুকিরে যায়। 


বহ্ুক্ধরা : বৈশাখ £ ১৩৭৫ 

শলীকে ডেকে বলে, ‘শশী, অ-শলী 0 
থেকেই শশী উত্তর দেয়, ‘ডাকচে। কেনে ?? 

মহেন্দ্র বলে, 'তেষ্টায় চাতি ফাটছ্েে। একটু 
জল খাওয়াবিনি ?' 

শশী এক ঘটি জল লিয়ে তার কাছে আসে । 

বিস্ময় ভরা! দৃষ্টিতে শশীর মুখের দিকে তাকায় 
মহেজ্্র। 

বলে,'আমার মতন তুরও বৃদ্ধি গাচেরে শশী ! 
এক ক্ষটিতে কি হবে ? ঘড়ার ঘড়া ছল চাই। 
অনেক অনেক জল | মা লক্ষ্মীর মাঠের থে বড় 
তেষ্টা। ভাকচিসলি, তার বুক দিয়ে আগুনের 
ভাপ বেরুচ্ডে। সে 'জা্খন নেবোতে হলে যে 
অনেক জল চাই । 

হাতের ঘটি হাতেই থাকে শশীর। 
দীর্ঘশ্বাস ফেলে । 

বলে, ‘সে জল জ'র কোথায় গো? 

পুকুর লাল! ঠনঠন। শুকনো । সে জল 
আর কোথায় পাবে ?' 

‘জল নেই ? জল নেই ?' 

বলতে বলতে একটা অসহায় দৃষ্টিতে শশীর 
মুখের দিকে তাকায় মহেন্দ্র ৷ 

শশীর মুখ বিবর্ণ । চোখ হাটি জলে ভর! ৷ 
দৃষ্টিতে একটা আতঙ্কের ছায়া । 

শশী বলে;'কি হবে গো ?' 

‘কি হবে আবার ? মরবে । ইবার সবায় 
মিলে মরবো। আমার তুর সাব্বার হাড়ে মা 
লক্ষ্মীর মাঠের পেট তরবে।' 

মহেস্রের কথায় একটা গভীর আপশোষের 
জাল! । 


ঘর 


সে 
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শশী বোকে সব। বুকেই আর কথ! বাড়ায় 
লা। হাতের ঘটিটি হাতে নিয়েই সে ঘরে চলে 

যায়। 
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জোঠে অবস্থা আরও খারাপ হলে! । ছুরত্ত 


খরা । ছাল বন্ধ। যার! জল খেটে খায়, তাদের 
কাজ নেই। তাদের ঘবে অভাব) অনশন। 

তাদের কেউ কেউ এসে মহেশ্রুকে ধরে। 
বলে,“ছেলেপুলে নিয়ে হে মলুম গো মহিনদা। 
লা খেয়ে শুকিয়ে মলুম ।' 

মহেন্দ্র মুখে কথা নেই। 

শুধু বোবার মতে! ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে 
তাকায় সে! লোকগুলিকে দেখে। 

আহা ন! থেয়ে খেয়ে লোকগুলির কি হাল 
হয়েছে গে। | হাড়ের উপর মাস নেই । ছোকড়ার 
গুড়ির মতে! গায়ের শিরাগুলি ফুটে বেরিয়েছে। 
চোখগুলি কোটরে চুকে গেছে। ছূর্বল। কথা 
বলতেও যেন কষ্ট হয়। 

মহেন্দ্র রক্তে যেন আগুন ধরে যায়। 
লোকগুলির কথায় লে একেবারে শ্বেকিয়ে ওঠে, 
“মরবি, মরবি। সব মরবি। তুর! মরবিঃ আমিও 
মরবে! । স্টাবতা যখন ক্ষেপে গেছে, তখন রাজ্যে 
আর বাঁচবে কে? সববাইকে মরতি হুবে। 
সব্বাইকে ফেতি হবে, বলতে বলতে মহেত্ 
উঠে দাড়ায়! ঘরে বায়। ‘তাকে’ হাড়ি ভরা 
তোল! আছে বীজ ধান। তারই একটি হাড়ি 
পেড়ে নিয়ে আসে । 

কিন্তু বাদ সাবে শলী। 

সে এসে সামনে দীভায়। 


মহেন্দ্র চেঁচিয়ে বলে,সরে যা শলী, আমার 
কাজে বাধা দিসলি।' 

“না, এ ধান আমি দেবোনি। কাউকে 
দেবোনি। বছরের বিচন ধান। সে ধান বিলিয়ে 
দিলে ক্ষেত বুনবে কি দিয়ে? 

‘ক্ষেত বুনবো ? 

একটা দীর্ঘশ্বাসের সঙ্গে বিজ্রপের হাসি 
হাসলো! মহেজ্র। 

তারপর শশীর মুখের দিকে তাকিছে বললো, 
মমা লক্ষ্মীর মাঠকে দেখিস্নি শশী? সে তেষ্টায় 
ফুটিকাট। হয়েছে ? সে ধান চায় =, জল চায়। 
ভাবত! ক্ষেপেচে ৷ সে জল দেবে না। সববাইকে 
শুকিয়ে মারবে । জল পাবনি তো ক্ষেত বুনবে! 
কি দিয়ে রে? 


“আজ্র জল পাওনি। কাল পাবে। কাল 
আবার মাঠে হাল পড়বে ৷’ 

না, 

মহেম্দ্রের ‘না' কথাটি যেন একটা ধমকের 
মতো! শোনার । 


গলাটা নামিয়ে সে আবার বলে, ‘চাব আর 
হবেনি রে শঙগী। যারা চাষ কয়ে, তারাই যদি 
কুকুর বেড়ালের মতো ন! খেয়ে মরে, ত! হলে কে 
চাষ করবে গুনি ? তুই সরে যা, তুই সরে য। শশী, 
আমার কাজে বাযা দিসনি ।' 

নি, এ বান আমি দেবোনি। অনেক 
দিয়েচো, অনেক বিলিয়েচো। এ বীজ ধান 
আমি বিলোতে দেবোনি। বলতে বলতে শশী 
জোর করে ধানের হাড়িট! চেপে ধরে । 


মাথায় হেন খুন চেপে গেছে মহেজ্ের । সে 


৫৮ 


চেঁচিয়ে বললে, ‘ধান তুর বাপের হে বান তুই 
ধরে রাখবি ? আমি গায়ের রক্ত জল করে বুনিনি 
ধান ? পাকা ধান তুলিনি মাইয়ে ? তবে সেই 
খানের উপর জোর তুর কিসের ? আমার বান 
আমি ছাগল দিয়ে খাওয়াবো) তাতে তুর বাপের 
কি? 

মহেক্্ের ছ'টি চোখ যেন জ্বলছে ভুলন্ত 
অঙ্গারের মতো । 

কিন্ত তাতেও আজ ভয় পোলোনা৷ শশী । 
মহেশ্রের কড়া কথার উত্তরে সে বললো; ‘তা 


তুমি পারোন।। তুমার ছেলেপুলে আছে। স্ত্রী 
আছে 
“সবাই মরলি, তারাও মরুক। তারাও সাফ 


হয়ে বাক । সবাই মরলি, তার! বাচবে কোন্‌ 
জোরে ? শম্মীর মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে 
জবাব দিল মহেন্দ্র । 

তারপর ধমকের স্বরে বললো) ‘ছাড়, হাড়ি 
ছাড় শশী । 

‘না, আমি ছাড়বোনি ।' 

শশী আরও শক্ত করে ধানের হাড়িটি চেপে 
ধরে। 

“তবে রে__? বলে মহেন্দ্র এক ধাক্কায় শশীকে 
মাটিতে ফেলে দিল। মাটিতে পড়ে শশী তীব্র 
ব্যাথায় চিৎকার করে উঠলে] 

মহেস্রা দূর থেকে চেঁচিয়ে বললো? “হু, তুর 
মর। বাপকে চেঁচিয়ে ডাক । আম্মক সে মহোস্রের 
লামনে। তাকে ঘায়েল করার অস্তরও মছেস্দ্রের 
হাতে আছে। হঁ-.. 
জোর দেখাতে এয়েচে মহেন্দ্র সর্দারকে ৷’ 
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মহেন্দ্র বিড়বিড়, করে খানিকক্ষণ আরও 
যেন ফি বললে । 

তারপর তার আর কোন কথ। শোলা 
গেলোন! । 

দিনে খাওয়। হলো না কারো।। রাতেও ল। 
মহেশ্র এ পাশে বিছানায় পড়ে ছটফট করছে। 
শশী ওপাশে । মাঝখালে ছেলেমেয়েরা জড়াজড়ি 
করে যেন কুণ্ডলী পাকিয়ে রয়েছে। 

মহেশ চালের বাতার দিকে তাকিয়ে বললো, 
“আমি যদি এক্ষুনি মরি তাহলে যেন কোন জদ্দর 
নোকের বেটি আমাঘ বাচাতি না৷ আসে। 


সে 
ছেন আমার কাছে না আসে ৷’ 

শলীর মুখে কথা নেই । সে ঘেমনি পড়ে 
ছিল তেমনি পড়ে রইলো! ৷ 


মহেন্দ্র খানিকক্ষণ এ-পাশ ও-পাশ করলো! 
খানিকক্ষণ খক্খক্‌ কৰ্মে কাস্‌লো। বার কয়েক 
শশ্ঈর দিকে আড় চোখে তাকালও। 

কিন্তু শল্ীর কোন ভাবাস্তর নেই । এক ফালি 
চেল। কাঠের মতে। শক্ত হয়ে সে বিছানায় পড়ে 
আছে। 

মহেশ নিজে নিতেই আধার বললে!» “ছাতে 


বিষ আচে । পোকা মারা বিষ। বি, ডি, ও 
সাহেবের কাছ থেকে আনা । ধানে পোকা 
লেগেচিল। তাই এলেছিলাম। পোকা তাতে 


মরেছে । ইবার আমি মরবে! । এক সুঠো ওষুধ 
মুখে দিয়ে পড়ি থাকবো । ব্যস, ত হ’লেই ঠাণ্ডা। 
আমার লেগে আর কাউকে কষ্ট করতি হবে না ।? 
শশী তবুও কথা বললো না। এবার নিজেই 
উঠলে! মহেন্দ্র । শশীর কাছে গেলো । 
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ডাকলো, ‘শশী, অ শশী । শশী ঘুসিঘেচিস্‌ ?' 
শশী তবুও লীরব । 

মহেন্দ্র শশীর মাথায় হাত বুলোতে বূলতে 
বললো, ‘মাখার কি আমার ঠিক আচেরে ? ঠিক 
লেই। ঠিকলেই। মানুষগুলো সব না খেতি 
পেয়ে ধুকে ধুকে মরচে ৷ ছেলে-মেয়ে ফেলে 
বোঁরা পালাচ্ডে শহরে । এতে।ওকি সহন যায়? 
আমি মানুষ নই ? আমার মানুষের কলজে নয় ?' 

এবার শশী ফুঁপিয়ে ফু'পিয়ে কেঁদে উঠলো! ॥ 
মহেল্রে বললে! 'কাদিদ্নি শশী, তুই কাগলি 
আমার বুঝ যে ভেঙ্গে খান্ধাল হয়ে হায় রে।" 

শশীর চোখের জল মোছাতে মোছাতে মহেঙ্ছ 
আবার বললে, 'কি করবে। রে? ওর যে সব 
আরতি বসেচে ৷ ওদের নিয়ে খাটি, এক সঙ্গে ওঠ- 
বস করি । ওর! ভাত না পেলে সামি কি করে 
মুখে ভাত দিই বল্‌্না ? কি করে আমার মুখে ভাত 
ওঠে ?' বলতে বলতে মহেন্দ্রের দু'চোখ দিয়ে জল 
নেমে আসে । 

শশীর আর রাগ নেই। আক্ষেপ নেই। 
মহেন্দ্র চোখের জলে ভেসে গেছে। দুপুরের 
ঘটনায় ছ'জলের মধ্যে ব্যবধালের ঘে দেয়ালট। 
খাড়া হয়ে উঠেছিল। তা-ও বেন এখন একেবারে 
ভেঙে পড়েছে। 

শশী মহেন্্রেরে আরও খানিকটা কাছে 
এগিয়ে এলো। 

bl 

আছ ক'দিন ধরে মন ভালে! নেই মহোক্রের । 

চারদিক থেকে দুঃসংবাদ আসছে। পাশের 
গাল্লের নিমাই বাগদী গলার দড়ি দিয়েছে। সহ 


কামারের বোঁটা কার সঙ্গে যেন পালিয়েছে। 
জনার্দনের ছটো মেয়ে রাতে শুতে গিয়ে সর 
ওঠেনি ৷ বিদ্ধানায় মরে পড়ে আছে। 

বিছানায় বসে এ সবই ভাবছিল মহেন্দ্র ৷ 
বাতাসে একটা! করুণ আর্তনাদ ভেসে আসছে। 
হয়তে। দু’ ছ'টো মেয়ে ‘খেয়ে’ জনার্দনের বোঁ-ই 
বুক চাপড়ে কাদছে। 

সে কারান মহেচ্ছের ছ'চোখ দিয়েও জল নেমে 
এলো ৷ 

মহেশ্্র নিজের মনেই বললে, “ঈশ্বর তুমার 
লাকি খুব করুণা । খুব মহিমা । তুমার বদি 
এতে! করুণা থাকে, তা হ'লে জনার্দনের ছ' দুটো 
মেয়ে অমন না খেয়ে ধুকে ধুকে মোলে কেনে? 
কি তাদের অপরাধ ছেল ?' বলতে বলতে মহেন্দ্রের 
চোখে জলের বেগ আরও বেড়ে গেলে! । 

পিছনে এসে দীড়িয্লেছে যামিনী মণ্ডল, কমল 
সাপুট, বিভূতি পোড়েল। এক একটি জীবস্ত 
প্রেত । মানুষ বলেই চেনা যার লা। 

তাদের মধো থেকে যামিনী ডাকলে! 
“মহিলদ। ? 

‘কে? কে? 
ছ'হাতে চোখের জল মুছতে মুছতে মুখ ফিরালে! 
মহ্জআ। 

বললো, ‘তুমর| 1 তুমরা কেনে ? 
“এলাম মহিনদা, প্রাণটা যে যায় ন। গো, নইলে 
কি বার বার তুমায় ছালাতে আসি !' বলতে 
বলতে বিস্ৃতির চোখ থেকে দরদর করে জল 
গড়িয়ে পড়লো । 


খিবরদার শালা কাদবিনি । মেয়েদের মতন 


৬০ 


কাগবিনি। দি পুরুষের বাচ্চা ছোস্‌ পুরুষের 
কাজ কর।' 

মহেম্্র আজ যেন ক্ষেপে উঠেছে। 

বান্দার একটি খুঁটি ধরে দাড়িয়ে কমল 
বললোকি করতি হবে, কও? 

“পারবি ? তুদের বুকে মরদের জোর আচে ?' 
বলে লাফ দিয়ে উঠে দীড়ালে। মহেশ্্র । তার 
হাঁটি চোখ দন্ধ আঙ্গারের মতে ধ্বক্‌ ধ্বক্‌ করছে। 

বিস্ময়ে কিছুক্ষণ সে মুখের দিকে তাকিয়েছিল 
যামিনী । 

এবারে চোখ নামিয়ে বললো, ‘পারবো না কি, 
মর্তি যধন বসেচি, তখন সব পারৰো। আমার 
সাহস আগে তুমি স্তাখোনি মহিলদ! ?' 

‘তবে চল গাঁইতি-শীবল নিয়ে মাঠে চল্‌ । 
মাটির তলে জল লুকিয়ে রেখে যে ঈশ্বর জল দেয় 
নাঃ মান্গুষকে শুকিয়ে মারে, সে ঈশ্বর ঈশ্বর নয়। 
শয়তান ॥ তার কাচে আমর! দাথা নামাবোনি। 

একটু থেমে, একবার দম নিয়ে মহেন্দ্র আরও 
জোরে আবার বললো, 'না, না, আমরা তার 
বিধান মানবোনি। কিছুতেই মানবোনি। 


৬১ 
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গীইতি-শাবলের জোরে আমর! পাতাল- লুঠ 
করবে।॥ মাঠি খুঁড়ে জল তুলবো । মা লক্ষ্মীর 
মাঠকে ‘চান’ করাবো। | ভাসিয়ে, দেবে? ॥ 

ৰলতে বলতে মহেন্দের কালে। পোড়া মুখটাও 
দগ্ধ তামার মতো! হলে ওঠে । 

কয়েক দিনের চেষ্টায় ম লক্ষ্মীর মাঠে সত্যি 
একটি কৃ খুঁড়লো। মহেম্র। বাঁশের তাঁড়ায় 
বালতি বেঁবে কুয়োর জল উপরে তুললে।। তাল 
গাছ কেটে 'ডোডা” বানানো হয়েছিল। সে 
জল “ডোতার' ঢেলে ম! লক্ষ্মীর মাঠে ছড়িয়ে 
দিল। 

সে জল হাহাতের অঙ্জল ভরেও তুলে নিল 
মহেহ্্র । তারপর ত| আকাশের দিকে ছিটাতে 
ছিটাতে সে বললো, ‘ঈশ্বর, তুমি খর! দিয়েছিলে, 
আমর! জল এনেচি। তুমি আকাল দিয়েচো, সে 
আকাল আমরা রুখবে! । মা লক্ষ্মীর মাঠে সোনা 
ফলাবো। ইশ্বর, তুমার শাসন শুনবোনি। তুমার 
বিধান মানঝোনি।' 

বলতে বলতে মহেন্দ্র পাগলের মতো অষ্ট 
হাসিতে ফেটে পড়লে! ৷ 


ভারতীয় সংবিধানের রাষ্ট্র বাবস্থার নীতি 
নিরদেশগুলির অন্যতম মূলাবান নীতি হিসেবে বলা! 
হয়েছে যে, রাষ্ট্র জনগণের পুষ্টির ও জীবন 
ধারণের মান উন্নত করা ও জনস্বাস্থ্য উন্নয়ন করা 
একটি প্রধান কর্তবা বলে গণ্য করবে। গত 
কয়েক বছর ধরে পীচসাল! পরিকল্পনাগুলির 
নাধামে খাপ্যোংপাদন বাড়ানোর বিশেষ চেষ্টা 
চলেছে, এবং সে চেষ্টা অনেকটা সফল হলেও, 
খাগ্গঘাটতি আজও রয়েছে। এই ঘাটতি 


পূরণের জন্য খাগ্তের পুষ্টিমান বাড়ানো ও 
খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া 
হচ্ছে । কিন্তু তৃতীয় পরিকল্পনার আগে পুষ্টির 
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মান উন্নয়ন অথবা খাদ্যাভ্যাস পরিবর্তনের কোন 
ব্যাপক চেষ্টা হয়নি । সমান্গ উন্নয়ন ব্রকগুলিতে 
গ্রীমসেবিকাদের করনীয় হিসাবে খাছ ও পুণ্ছি 
সংক্রান্ত কিছু কিছু কাজ নেওয়! হয়েছিলো, কিন্তু 
জনমানসে তার প্রভাব খুব সামান্যই হয়েছে 
বলা যেতে পারে । 
ভারতবর্ষ কৃষি প্রধান দেশ । শতকরা প্রায় 
আশীভাগ লোক কৃষিজীবি ও কৃষির ওপর 
নির্ভরশীল । কৃষির ওপর ভিত্তি করে গ্রামীণ 
অর্থনীতি ও সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে। 
সেখানকার লোকের জীবনধারা; খাদ্যাভ্যাস, 
পুট্টির মান ইত্যাদিও প্রধানতঃ কৃষির দ্বার 
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শ্রভাবিত । আমাদের দেশের লোকের খাগ্া- 
ত্যাস পর্ধালোচন! করলে দেখা! যাবে ছুটি প্রধান 
বৈশিষ্ট (১) তঙল জাতীয় খানের প্রাধাক্ষ, (২) 
রোগ-প্রতিরোব ক্ষমত! বাড়ায় এমন খানের 
অভাব । ভারতীঘ খাণ্ডে যে প্রোটিন তা প্রধানত 
বসে তাল জাতীয় খান্ত, ভাল এবং সবজি 
থেকে । হব পর্যাপ্র পরিমাণে পাওয়া না যাওয়ায় 
অনেকেই ইচ্ছা থাকলেও খেতে পান না । গ্রাম" 
দেশে দারিত্াবশতঃ অনেকেই গরু মোষ পোবার 
কথা ভাবতে পারেন! । অন্য কথায় অর্থসামর্থে 
পোষালে ও চাহিদ। অনুযায়ী পাওয়া! গেলে 
অনেকেই আমিব জাতীয় প্রোটিন খেতে রাজী 
হবেন। প্রোটিন খাগ্চের অভাব সব শ্রেণীর 
লোকের স্বাস্থোর পক্ষে ক্ষতিকর হলেও এর থেকে 
সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হতে দেখা যায় গর্ভবতী নারী ও 
শিশুদের । অপুষ্টিজাত যে বিপদ ত! শুরু হয়ে 
যায় গর্ভধারণের সাথে সাথেই, আর তার জের 
চলে সার! জীবন ধরে । অপুষ্টি থেকে ভুগছেন 
এমন যে মাতাপত। তাদের শতকর! চল্লিশটি 
সন্তান শিশু বয়সেই মারা যায়। যারা বেঁচে 
বায়, তার! অপুদ্টির রোষবক্ছি বহন করে অষ্ট 
মজ্জ| স্নাযুতে চিরকাল, আর প্রারশই হয়ে দাড়ায় 
নানা সক্রোমক রোগের শিকার । বহু পুষ্টি 
বিশারদ মনে করেন জনসমাজের বড় একটি অংশ 
যাদের আলস্য ও নৈরাষ্য প্রায় প্রবাদ বাকা হয়ে 


উঠেছে, তাদের দৃষ্টিভঙ্গি বদলে যাবে যদি আমরা 
এক পুরুষের শিশুদের খান্ডাভ্যাস পরিবর্তন 
করতে পারি । 


ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প যখন চালু হোল তখন 


৬৩ 


বক্ষ 7, 





১৩৭? 


তার সখা উদ্দেশ্য ছিলে!. গ্রানকালীদের পুরি 
সৰ্বন্ধে সচেতন করে. তার! হাতে লিজ্েদে? 
দৈনন্দিন খাছ্ছের পুষ্টির মান বাড়াতে পারেন « 
প্ররোদ্রনীয় পুষ্টিকর খাগ্য উৎপাদনে সক্রিয় হন 
তার জগ্চে সর্বতোভাবে সাহাযা করা ॥ এই প্রকছে 
বিশেষভাবে লক্ষা দেওয়। তোল গর্ভবতী, নং- 
প্রস্থতি ও প্রাকবিগ্ঠালয়গামী শিশুদের পু্টিব 
মান উদ্নয়লের দিকে । 

সংক্ষেপে বলতে গেলে পুঠি সমস্যার তিনদিক 
ছিয়ে সমাধানের চেষ্টা "দাছে এতে, শিক্ষণ, 
উৎপাদন ও ব্যবহার । তিনটিউ পরস্পর নির্ভরশীল 
এই প্রকল্পের রূপাযণে । শিক্ষণের 
উদ্দেশ্য, এই প্রক্েব সঙ্গে মার! নানাভাবে যুক্ত 
খ্যকবেন__ সরকারী অথব। বেসরকারী পায়ে 
সে উর্ধতন সরকারী কর্মচারী থেকে গ্রামবাসী 
পর্যস্ত তাদের মনে সমর প্রকৃতি ও গুরুর সম্বন্ধে 
চেতনা জাগানে ও ৩14 সমাধানের জস্ত যোগ 
শিক্ষা দেওয়া | উংপ'দনের দিকটা গ্রামবালীদের 
সাহায্য করবে রেগ-প্রতিরোধ ক্ষনত। দেয় এমন 
খান্ের উৎপাদন তথা সরবরাহ বাড়াতে, যাতে 
ত! প্রধানত গ্রামের পোকেরই কাজে লাগে । 
তৃতীয়, অর্থাৎ উৎপাদিত খাদের যথাযথ ব্যবহার : 
গর্তবতী। নবপ্রস্থতি ও শিশুদের খান্ঠ বিতরণ 
উপলক্ষ করে তাদের শিক্ষা দেওয়া ব্যবহৃত 
খানের গুণাগুণ ও তার যথাযথ প্রস্তুত প্রণালী 
সম্বন্ধে 

ভারত ও রাজ্য সরকারগুলি ছাড়াও এই 
পারিকল্পের সুষ্ঠু রূপায়ণে সক্রিয়ভাবে সাহায। 
করছে কয়েকটি আন্তর্জাতিক সংস্থা, যেমন 


যৰাব্ধ 


বনুদ্ধর! : বিংশ বর্ঘ £ ১৭ সংখ্যা 


ইউনিসেক, ভব্র-এইচ-ও) এফ-এ-ও প্রভৃতি, যার 
মধ্যে ইউনিসেফের ভূমিকাই প্রধান। মাছের 
চাষ, সুরগি পালন ও শাকসবজি কল উৎপাদনের 
জন্গ প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, ব্লক ও শিক্ষাকেস্্র- 
গুলির অন্ত গাড়ী, শিক্ষাভাত। ও শিক্ষণ সংক্রান্ত 
অস্তাস্ট খরচ আসছে ইউনিসেফের সহারতায়। 

আগেই বল! হয়েছে বাবহারিক পুষ্টি প্রকল্পে 
রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমত। যাতে বাড়ে এমন খাস্ের 
উৎপাদন বাড়ানোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 
উৎপাদন কর্মনৃ্টীর প্রধান অঙ্গ হিসেবে রয়েছে 
নি্লিখিত বিষয়গুলি : 

(ক) মুরগি পালনকেশ্র স্থাপন (খ) স্থানীয় 
জলাশয়ে মাছের চীষ (গ) বিস্যালয়ে ফল ও 
সবজি বাগান কর! (থ) কমিউনিটি বাগান করা 
(ঙ) খাবার সবজি বাগান করা (5) দুধের 


উৎপাদন বাড়ান, গো খান ও শু্টি জাতীয় 
খাভের উৎপাদন বাড়িয়ে এবং উন্নত ধরণের 
গো-প্রনন করে। 

উৎপাদন কর্মসূচীর রূপায়ণে নানাভাবে 
সাহায্য দেওয়ার বাবস্থা রয়েছে এই প্রকল্পে । 
তার বিশদ বিবরণ একটি ছোট প্রবন্ধে দেওয়া 
সম্ভব নয়। তবে সংক্ষেপে একথা বলা যায় যে, 
মুরগি পালনের জশ্য গৃহনির্মাণ খরচ, মুরপির 
বাচ্চা ও খাছ প্রভৃতি, স্কুল ও কমিউনিটি গার্ডেনের 
জন্য যন্ত্রপাতি, বেড়া, জলের পাস্প, খাবার, সবজি 
বাগানের জগ্য বীজ, চারা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি 
যাবভীল্প জিনিসের সরবরাহ এই পুষ্টি প্রকল্পের 
কর্মসূচীর অন্তর্গত এবং বিনামূল্যে উৎসাহী 
উৎ্পাদকরা! এইসব সাহায্য পাচ্ছেন। এই 
সাহাযা দেয়ার একমাত্র সর্ত এই যে উৎপাদনের 





‘অধিক খাদ্ধ ফলা 


অধিক খাণ্চ ফলাতে হলে বেশী জল দরকার । 


'জারিসকোমায়া? ( রেজি; ) 


ডায়াক্রাম হ্যা্ড পাম্প অন্তাঙ্গ হ্যা পাস্প অপেক্ষা বেশী জল তোলার 


উপযোগী করে তৈরী। 
'জারিনকোমার।' ভায়াঙ্কাম 
পাস্প ৩" সাকসন ২৫০০ জি পি এইচ 
৪” সাকসন ৩০০* জি পি এইচ 
আপনার ক্ষেতে বাবার করুন। 


৩৪, স্র্যাও রোড, কলিকাতা-১ : 
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এক-তৃতীয়াংশ দেবেন উৎপাঞ্কর। গর্ভবতী মেয়ে, 
নবপ্রস্থৃতি ও শিশুদের খাবার কর্মসূচীর জস্য । 

পুষ্টি প্রকল্প প্রথম চালু হয় ওড়িশাতে ১৯৫৯ 
সনে। বর্তমানে কুড়িটি রাজ্য ও কেন্্রীয় 
শাসিত এলাকার পুষ্টি প্রকল্প নেওয়া! হয়েছে, তার 
মধ্যে পশ্চিমবাংল! অন্যতম । 

১৯৬৪ সালে পশ্চিমবাংলার দশটি ব্রকে পুছি 
প্রকল্রের কাজ শুরু কর! হয়, যেমন (১) হরিণঘাট। 
(২) বোলপুর গ্রীনিকেতন (৩) ডোমজুড় 
(6) বৰ্ধদান (৫) শাস্তিপুর (৬) ইংলিশবাদ্দার 
(৭) চুঁ চূড়া-দগরা, (৮) কুচবিহার-১ (৯) সিঙ্গুর 
(১১০) বাদবপুর-বেহাল। | ১৯৬৩ সাল পর্যন্ত এই 
প্রকল্পটি পরিচালনার দ।য়ির ছিলো। কৃষি ও সমষ্টি 
উন্নয়ন দপ্তরের অধীন ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প 
বোর্ডের ওপর । ১৯৬৭ সালে বোর্ড .উঠে 
যাওয়ার পর থেকে পরিচালনার দায়িত্ব সরাসরি 
এসেছে কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন দপ্তরের হাতে । 

পশ্চিমবাংলায় এই কাজ্ছের অগ্রগতি সন্বদ্ধে 
একথা বলা যায় যে, মুরগি পালন পরিকল্পনা 
এ পর্যন্ত মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক । প্রতিটি 
পুষ্টি প্রকল্প বকে মোট ৫২টি মুরগি পালনকেন্দ্ 
(১** পাখীর ) স্থাপন করার কথা, তার মধো 
গড়ে ২৫টির মত কেন্দ্র চালু হয়ে গেছে। প্রতি 
ব্লকে মোট ২০টি স্কুল গার্ডেন, ১৫টি কমিউনিটি 
গার্ডেন ও ২০০টি খাবার সবজি বাগান করার 
লক্ষ্যও মোটামুটিভাবে পূরণ করা গেছে, যদিও 
সব বাগানের মান খুব উঁচু তা বলা যায় না। 
বিশেষ করে কমিউনিটি গার্ডেনের অবস্থা পশ্চিম- 


বনুদ্ধরা 2 বৈশাখ 2১৩৭৫ 
বাংলায় বিশেষ ভাল না ওযায ভবিষ্যতে আর 
ত! কর। হবে না। জমির অভাব, বিশেষ করে 
লাধারশের জমির অভাবের জন্যই এটা কর! 
সম্ভব হচ্ছে না । 

প্রতিটি পুরি প্রকত্ডে মোট দশ বিঘার মত 
ওয়াটার এরিয়! নিচ্ছে ৫২টি জায়গায় মানের চাষ 
শুরু করার কথা ছিল, কিন্তু এ বিষয়ে কাধ নান! 
কারণে একেবারেই সম্তোবজনক হয়নি ॥ 

প্রতিটি পুষ্টি প্রকল্প বরকে “ফিডিং প্রোণ্রাম” 
শুরু করা হয়েছে। উদ্দেশ্য ছিলে! গর্ভবতী 
মেয়ে, নবপ্রস্থতি ও প্রাক-বিস্যালল্রগামী শিশুদের 
মধে সপ্তাহে দুদিন করে স্ুবম খান বিলি করা, 
আর সেইজন্তে কাজে লাগান হবে ডিম, সবজি, 
মাছ ইত্যাদি যা গ্রামবাসীদের কাছ থেকে পাওয়া 
যাবে (বারা এই প্রোগ্রামের আওতায় 
এসেছেন )। তঙ্-জাতীয় খাছ, মশলাপাতি, 
জ্বালানি ইত্যাদি দেওয়ার কথা স্থানীয় 
লোকেদের ন্বেচ্ছাদাল হিসাবে । বর্তমানে 
পশ্চিমবাংলার যে তীব্র খাগ্টসম্কট দেখা দিয়েছে 
তাতে অসইল-জাতীয় খান সংগ্রহ করা প্রায় 
অসম্ভব হয়ে পড়েছে, মাছের চাহও আশায়ুরূপ 
হয়নি, সেইজকস্ক ফিডিং প্রোগ্রামে প্রধানত ডিম 
ও সবজি দেওয়ার ব্যবস্থা হয়েছে। ফিডিং 
প্রোগ্রাম প্রধানত মহিল। সমিতি ও স্কুলকে কেন্দ্র 
করে চালান হয়। এই কার্যসুচীর পরিধি ক্রমশঃ 
বাড়ানো ছচ্ছে এবং ঠিক হয়েছে এই বছরে আরও 
আঠারোটি ব্লকে এই পুষ্টি প্রকল্রের কাজ শুরু 
করা হবে। 


উর 


নীতি 
পরত" 





কুষি উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ-_এই সেকেলে ধারণার 


জামূল বদল হয়েছে । আজকাল গ্রামীণ অর্থ- 
নীতি বলতে আমর! শুধু কৃষি-উন্নয়ন ও 
প্রসারক্ই বুকি না, সেই সঙ্গে ক্ষুদ্র শিল্পের 
উনমন = প্রসার, শিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন, উন্নত 
ধরণের যোগাযোগ ব্যবস্থ। ইত্যাদি সমস্তই 
আজকাল পল্লী অর্থনীতির পরিধিতে পড়ে। 
সুতরাং ৰলা যেতে পারে, প্রাচীন ও অপ্রশস্ত 
চিন্তাধারা থেকে সামাগ্রক পল্লী উন্নয়নের বৃহত্তর 
ক্ষেত্রে আজকে পল্লী অর্থনীতির উত্তরণ ঘটেছে। 
বর্তমানকালের রাজনীতিবিদদের গ্রামীণ অর্থ- 
নীতির এই প্রশস্ত পরিধি রচনা করাটাই বোধ 
হয় সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য ও দুঃসাহসিক পদক্ষেপ । 





পাশ্চাত্যের গ্রামীণ 
কাহিনী খুবই উৎসাহব্যঞ্জক ও যথেষ্ট শিক্ষাপ্রদ । 
তবে প্রাচোর দেশগুলিতে গ্রামীণ অর্থনীতি 
উন্নয়নের ক্রমসাফল্য ও ধার! জানতে হলে 
জাপানের কাছ থেকেই জানতে ও শিখতে হবে। 
জাপানই প্রাচ্যের একমাত্র প্রথম দেশ, যেখানে 
পল্লী-অর্থনীতি উন্নয়নকে প্রাচীন ও কুসংস্কারাচ্ছন্ 
নাগপাশ থেকে মুক্ত করে আধুনিক কালের 
অর্থনীতির এক প্রাণবন্ত ও বৃহত্তম অংশে 
রূপান্তরিত কর! হয়েছে। উনবিংশ শতাব্দীর 
শেষার্ধ থেকে জাপানে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের 
কাজ প্রাথমিকভাবে শুরু হয়। ব্যাপক না হলেও 
মোটামুটিভাবে তখন থেকেই গ্রামীণ অর্থনীতি 
উন্নয়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে কৃষি উন্নয়নের 


সচল ছয়। তার আগে জাপানের সমাজ 
ব্যবস্থা ছিল সম্পূর্ণ কৃষিভিত্তিক ও জাতিভেদে 
বিভক্ত এবং কেবলমাত্র খীওয়া-পড়ার জনই 
প্রয়োজনানুলারে কৃষি করা! হোত । গ্রামীণ 
অর্থনীতি উন্নয়নের চিন্তাধারা তখন ঘুমন্ত 
জাপানীদের মতই সুপ ছিল। ১৮১৮ সালে 
মেইজী সাস্রাজোযের পুণঃপ্রতিষ্ঠাঃ পর মেইজী৷ 
সম্াটগণ প্রথম গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের 
বাপকতর কর্মস্থচী নিয়ে আসর হল । পমীর 
অর্থনীতিকে এক স্বসংবন্ধ অবস্থায় নিযে আসার 
উদ্দেশ্যে মেইজী সঙ্জাটগণ প্রথম কৃষি উৎপাদনে 
উন্নত বীজ, রাসায়নিক সার ও যন্ত্রপাতির কাবহার 
প্রচলন করেন। সঙ্গে পল্লীর পথঘাট? কৃষি 
যন্ত্রপাতি নির্মান কেশ্র, শিক্ষা প্রসার, শস্য গুনাম 
স্থাপন ইত্যাদি সর্ধ বিষয়েই উন্নয়ন কর্মসুচী 
অনুযায়ী কাছ শুরু কর! হয় এবং এগুলি জাপানের 
পল্লী-অর্থনীতিকে শক্তিশালী করতে অন্তহীন 
সাহায্য করেছে। 

কিন্তু দেখা গেল এই সব ব্যবস্থা সত্বেও 
জাপানী গ্রামীণ-অর্থনীতি ব্যবস্থায় তখনও তেমন 
কোল বৈঠাবিক পরিবর্তন আসেনি । বল! বাহুলা, 
সেটা এসেছিল দ্বিতীয় বিশ্বদৃদ্ধ শেষ হবার পর। 
১৯৪৬ সালে যুদ্ধের নির্মম ক্ষতচিহ্নে ক্রান্ত 
জেনারেল ম্যাকৃআর্থার সামরিক সরকারের 
অনুজ্ঞার পল্লী-অর্থনীতি উন্নয়নে এক নৈল্লবিক 
পরিবর্তন সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। সরকারী 
উদ্ভোগে আমূল ভূমি সংস্কার করা হল) এর 
আগে পৃথিবীর আর কোনও দেশে ভূমি সংস্কারের 
এ রকম আমূল পরিবর্তন ঘটেনি। এই আইনা- 


৬৭ 
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হ্ুসারে জাপানের কোন লোক সাড়ে সাত একরের 
বেশী জমি রাখতে পারবে না । ভূমি সংক্ষার 
আইনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সরকারী বিজ্ঞপ্তিতে বল! 
হয়েছে “জাপানে যারা জমি চাষ করবে তারা 
যাতে তাদের শ্রমলঙ্ক ফল উপভোগ করবার 
সমান স্বযোগ পায়,” তারই ব্যবস্থা! এই আইনে 
করা হয়েছে। 

নতুন আইনে জাপানী কৃষকদের জমির ওপর 
মালিকান! ম্বস্থ দেওনা হল। ভাতে উৎপাদনের 
নতুন দিগন্ত খুলে গেল। কৃষক নিঞ্জের জমি 
তেবে উৎপাদন চার গুণ বাড়াতে লাগলে! । পালী- 
জাপানের এই বৈল্লবিক ভুমি সংস্কারের কলে 
সমগ্র পল্লীর অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনে 
ক্রততার সঙ্গে পরিবর্তন ঘটতে শুরু ঝরল। 
সরকারী সাহায্যে পল্লী গ্রামে পঞ্চায়েতী সমিতি 
প্রতিষ্ঠিত হল ৷ পল্লীবাসীরা সরকারী সাহাযে। 
একাধিক খ্ষপদান সমিতি স্থাপন করল, যাতে 
অল্প সুদে ও সহজে ট'ক! ধার পেতে পারে। কৃষি 
সম্প্রসারণ সংস্থাশুলিকে প্রসারিত ও উন্নত করা 
হল, যাতে কৃষি প্রণালীর সবচেয়ে নতুন বিষয়- 
গুলি কৃষকর! জানতে ও কাজে লাগাতে পারে। 
কৃষিক্ষেত্রে এই বহুমূখী উন্নয়ন প্রচেষ্টার ফলে 
জাপানের প্রতি একর জমিতে যে ধান ও গম 
হল, ত! পৃথিবীর অনুরূপ জমিতে উৎপঞ্জ শস্যের 
সৰ্বোচ্চ পরিমাণ । প্রাক্‌ যুদ্ধ কালের উৎপাদন 
রেকর্ড থেকে শৃতকর। ৬* ভাগ বেশী উৎপাদন 
বেড়ে গেল। এরপর গ্রামীণ অর্থনীতি উল্ননের 
প্রধান হাতয়ার কৃবি-উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে বহুমুখী 
উন্ময়নক্ষেত্রে অভিযান শুরু হয়। আজকাল 


বহন্ধর। £ বিংশ বধ 
জাপানের পল্লীগুলিতে বহু ছোট ছোট কারখানা 
গড়ে উঠেছে যার সবগুলিতেই বেশ লাভ 
হচ্ছে। এই কারখানাগুলি একদিকে যেমন 
পল্লী জাপানের সমৃদ্ধি প্রমাণ করে, তেমনি 
আবার সমগ্র দেশের অর্থ নৈতিক সমৃদ্ধিকেও 
বাড়িয়ে তোলে। কলকারখানা তৈরি কর! হর 
প্রধানতঃ কৃষি-কর্মীদের আংশিক অবসর সদরে 
কাজের সুযোগ করে দিতে এবং গ্রামবাসীদের 
বাবসা সংক্রান্ত প্রয়োজন মেটাতে এবং বর্তমানে 
প্রতি চারজন কৃষকের মধ্যে তিনজন তাদের 
অবসরকালে আংশিক সময়ের জ্য কাঙ্জ করে। 
জাপানী পল্লী অর্থনীতির লক্ষ্য হল পল্লী অঞ্চলের 
অধিকাংশ নরনারী ধাতে তাদের কর্নশক্তিকে 
তাদের এলাকার উন্নয়নের কান্দে নিয়োজিত করতে 
পারে তার ব্যকস্থ। করা ৷ প্রতিটি পল্লীর যাতে 
প্রয়োজনীয় নিত্যবাবক্ার্ব বোর চাহিদা মেটে 
সেভাবে গ্রামগুলিকে ন্বয়ন্তর করে তোলা? 
পাল্গীতে পল্লীতে চাব-আবাদের যন্ত্রপাতি, কার- 
খানা, টিনে সংরক্ষিত ফলের কারখানা, চালানী 
মাছ প্রস্তুতির কারখান।, কচি শাল এবং বেতের, 
তৈরি খেলনার কারখানা, কাচ শিল্পের কারখানা, 
পোলট্রি, ডেয়ারী ফার্ম প্রভৃতি ননাধরণের আরও 
সব কারখানা ও সংস্থা স্থাপন কর! হয়েছে । 
তাছাড়। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথ| সাইকেল 
জুতা, বাসন-পত্র, সাধারণ গৃহস্থালীর জিনিস, 
টর্চ লাইট, লাইটার, ক্যামেরা প্রভৃতির 
কারখানাও সর্বত্র স্থাপিত হয়েছে। সরকারী- 
বেসরকারী সমবায় সমিতির সাহায্যে ও উদ্ভোগে 
স্থাপিত এইসব কারধালা জাপানের গ্রামীণ 


১ম সংথা। 


অর্থনীতিকে বলিষ্ঠ করেছে এবং এগুলি স্থাপিত 
হওয়ার কৃষিক্ষেত্রের লক্ষ লক্ষ আমিকের কাজের 
জন্ত গ্রাম থেকে শহরে এসে বসবাস করার 
প্রয়োজন হচ্ছে না, ফলে শহরেও অবাচ্ছিত 
ভীড়ভাট্টা আদপেই হচ্ছে না। 

মাঝারি কলকারখানা ও ক্ষুদ্র কুটীর শিল্পের 
সংস্থাগুলি মাকড়শার জালের মত পল্লী গ্রামের 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছে । বর্তমানে আংশিক 
সময়ে কাজের সংখ্যা! ক্রমশ: বেড়ে যেতে থাকায় 
জাপানী কৃবকরা অনেকেই বিহ্যৎ-শক্তি চালিত 
ছোট ছোট কৃষি যন্ত্রপাতির সাহাব্যে চাষ করে 
সময় বাচাচ্ছে। যাতে করে সেই বাঁচানো 
সমবটাতে এই সব কারখান! ও সংস্থায় চুকে পড়ে 
বেশী কাজ ও বেশী উৎপাদন করা যায় এবং 
সঙ্গে সঙ্গে উপার্তনও বাড়ান! যায় সেদিকেও 
ওদের লক্ষ) আছে । এতে পল্লীবামীদের জীবন- 
যাত্রার মান ভীষণভাবে বেড়ে বায়। গ্রামের ঘরে 
ঘরে বিজলী বাতি জ্বলছে, প্রায় শতকরা ৫০টি 
বাড়িতে টেলিভিশন, হাজার হাজার গ্রামবাসী 
হামেশাই মোটর. সাইকেলের পেছনে পরিবারের 
কাউকে বসিয়ে বাজারে সওদ! করতে যাচ্ছে ॥ 

পানের পল্লী শিমগুলি মোটামুটিভাবে 
নিয়লিখিভগুলোকে লক্ষ্য হিসেবে গ্রহণ করে 
যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেছে। ১। বাইরে থেকে 
নতুল দক্ষ কারিগর এনে শিক্ষা লাভ করা ও 
স্থানীয় কর্মীদের কর্সদক্ষতা বাড়ানো, ২। গ্রামের 
লোকদের জন্ত নতুন নতুন কর্মসংস্থান করা এবং 
এভাবে পুর্ণ অর্ধবেকারদের সংখা! কমানো, 
৩। পঙ্গীর তৈরি নিত্য ব্যবহার্য দিয়ে পল্লীর 


ভি 


প্রয়োজন মেটানো, ৪। পঞ্চাস্রেতী এলাকার 
মধ্যে বাবহাত কৃষি যন্ত্রপাতি মেরামত, গুণাগুণ 
অনুসারে কুবি দ্রব্যাদির শ্রেণীবিভাগ করা. 
যাতে ভালো দাম পেতে কোন অস্বব্ধি না 
হয়। ৫। জনসাধারণের ওপর করের বোঝ। ন। 
চাপিয়ে পঞ্চায়েতী সমিতিগুলির আয়ের পথ করে 
দেয়া। ৬। ক্ষু্র সঞ্চয়ে গ্রাদবাসীদের উৎসাহিত 
করে গ্রামের সঞ্চয় বাড়ানে। ইত্যাদি এবং দেখা 
গেছে পল্লী অর্থনীতি উন্নয়নে পাগীবাসীদের কর্ম- 
ক্ষমতাকে কাজে লাগানোর ফলেই জাপানের 
পল্লী অর্থনীতি এত জ্রুত স্বয়ংসম্পূর্ণ ও বলিষ্ঠ 
হয়। পল্নীবাসীরাও দ্বতশ্ষ,র্্ভাবে গ্রামের 
কল্যাপের জস্ক কঠোর পরিশ্রম করে থাকে। 
জাপানী অভিজ্ঞতার আলোকে এখন 
আমাদের দেখতে হবে ভারতের গ্রামীণ অর্থনীতি 
কতদূর সাফলা লাভ করেছে এবং ভবিষ্যতে কত- 
দূর সম্ভব। ১৯৫২ সালে ভারতে প্রথম এ্রামীপ 
অর্থনীতি উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ কর হয়। এই 
পরিকল্পনা জাপানের বৈদ্রবিক পরিবর্তনের মতই 
পল্লীবাসীর! যাতে স্বাবলম্বী হয়ে ওঠে, তাদের 
কর্মোডম বেড়ে যায়, যাতে তার! নিজেদের চেষ্টায় 
নিজেদের অবস্থ! ফেরাতে পারে এ বিষয়ে তাদের 
পথ তৈরি করে দেওয়া । ভারতের গ্রামবাসীদের 
সহযোগিতা! ও বাঁবলহ্বী মনোভাবকে ভিত্তি করে 
প্রামীপ অর্থনীতি উন্নয়ন পরিকল্পনা রচিত হয়। 
এবং ত! ছল গান্ধীন্ীর পঞ্চায়েতী রাজ প্রতিষ্ঠার 
মাধ্যমে । গান্ধীজীর ভাষায় ‘পঞ্চায়েত রাজের 
উদ্দেশ্য হুল আমাদের গ্রামশুলির লক্ষ লক্ষ 
লোককে দায়িত্ব গ্রহণের এবং কল্যাণমূলক কাজ 


৬৯ 


সশ্তক্ধর। £ বৈশাখ ১ ১৩৭৫ 
করবার স্বযোগ্‌ করে দেওঘা--.--- ? এবং দেখা 
গেছে গ্রামীণ অর্থনীতি উল্নয়নের কান্দে এই রাজ 
জাপানের পঞ্চায়েটী সমিতিগুলিরই মত একটি 
উল্লেখযোগ্য ভূমিকা! নিক্পেছে। জাপান ও 
ভারতের তুলনামূলক আলোচন! করে বেট! 
পাওয়। যাবে সেট! হচ্চে জাপানের মত ভায়তেৱ 
শ্রামীশ অর্থনীতি উন্নয়ন এত দ্রুত হচ্ছে না! 
তবে সে এগিয়ে চলেছে, যদিও তার গতি মন্থর ৷ 
গ্রামবাসীর!) এই অগ্রগতির কাললাভ য! করছেন 
ভার পরিমাণ কমছে ন। বরং বাড়ছে। বর্তমানে 
প্রতি চারজন গ্রামবাসীর মধ্যে তিন জনই মলে 
করেন যে পাচ-ছ? হুর আগে ভার! যে অবস্থাই 
ছিলেন, এখন তার চেয়ে ক্ছিটা ভালো। আছেন। 

ভারত সরকার ও দাঙ্গা সরকারগুলি পাল্লী 
অর্থনীতি উন্নয়নের পরিকল্পনা কর্মস্থচীর মধ্যে কৃষি 
উৎপাদন বুদ্ধির উপর বেলা জোর দিয়ে সেই সঙ্গে 
সামগ্রিক পল্লী উল্নয়নের দিকে ঝুকি নিয়েছেন। 
শিক্ষা, স্বাস্থা, পল্রীর পথঘাট ও যোগাযোগ 
ব্যবস্থা, প্রাথমিক বিন্াালয়, সরকারী চিকিৎসা- 
কেন্দ্র ইত্যাদি স্থাপন এই সামগ্রিক পাল্লী-অর্থনীতি 
উন্গ্ুনের কর্মস্বচীতে স্থান লাভ করে। তাছাড়া 
উল্ল়ন পরিকল্পনা রচয়িতারাও দ্বিধাবিভক্ত । 
একদল বলছেন গ্রামোন্নয়ন আগে। পরে কৃষি, 
আরেকদলের কথ। আগে কৃষি, পরে অন্তসব। 
দ্বিতীয় দল জাপানের সেইজী সআটগণ ও 
জেনারেল ম্যাকআর্থারের মত আগে কৃষি উৎপাদন 
বাড়ানোর অভিযান কর| দরকার বলে মত প্রকাশ 
করেন । কিন্তু কার্যত: দেখা গেছে ভারত একটি 
মধ্যবর্তী পথ ধরে গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নয়নের 


বস্গুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ : ১ম সংখা) 


পরিকপ্রনা রচনা করে। কবির সঙ্গে সঙ্গে পল্লী 
অঞ্চলের স্ক্রু উন্নয়ন করার নীতি গ্রহণ করে। 

বলাবাহুলা, জাপানে গ্রামীণ অর্থনীতি 
উন্নন্তনের বৈল্লাবিক পরিবর্তনের পেছনে কৃষকদের 
জমি পাওয়া মন্ত বড় প্রেরণা জুগিয়েছে। 
তাছাড়া কৃষকদের অব্যে দ্রুত শিক্ষা প্রসার, 
আধুনিক কৃষি প্রণালীর প্রয়োগ, রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার, সহজ গণের বাবস্থা এবং 
উৎপাদিত শস্ত ও অন্তাস্থ জিলিস বিক্রির শ্ৃবিধা 
এ সমস্তই জাপানী গ্রামীণ অর্থনীতি উন্নরনের 
স্ছায়তা করেছে, গ্রামবাসীদের কর্মপ্রেরণাকে 
উৎপাহ দিয়েছে ও ফলপ্রস্থ করেছে। 

প্রথম পরিকল্পনার চেয়ে দ্বিতীয় পরিকম্রলার 
শেষে ভারতে রাসায়নিক সার প্রয়োগ, উন্নত 
বীজ উৎপাদন, আধুনিক কষিপ্রণালী_ ইত্যাদির 
উল্লেখযোগ্য কাজ হয়েছে । পল্লী অঞ্চলে কৃষি 
বিস্ঞানকেন্গ খোল! হয়েছে, ব্লক উন্নয়ন সংস্থার 
মাধ্যমে কৃষকদের মধ্যে শিক্ষার প্রসার হয়েছে ॥ 
পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কৃষিদপ্তর গ্রাম সেকক- 
লেবিকাদের মাধ্যমে ছোট ছোট ফিল্ম দেখিয়ে, 
রেডিও ও পত্রপত্রিকার মারফত প্রচার করে 
কৃষকদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চাহ আবাদের 
শিক্ষাপ্রপ্যলী হাতে-কলমে বুকিয়ে দিচ্ছে। 
ব্যাপক না হলেও নিঃসন্দেহে উদ্ভোগপূর্ণ প্রচেষ্টা । 
তবে এরকজস্যে যে টাকা বায় কর] দরকার তার 
অভাবও কাজকে বথেষ্ট মন্থর করতে বাধ্য 
করেছে। পশ্চিমবঙ্গের চাষীর! সমবায় সমিতি 
এবং সরকারের কাছ থেকে খণ পাচ্ছে বটে, 
কিন্ত হত সহজে এবং বে পরিমাণে পাওয়া 


৭০ 


দরকার তা পাচ্ছেন! । অবশ্য ভারতের আল্ঞান্ত 
বাজ্বোর গ্রামাঞ্চলে সিডিউল ব্যাঙ্ক স্থাপিত 
হয়েছে। এই ব্যান্থগুলি সহজ কিস্তিতে 
পরিযোধা-নিয়মে টাকা! হার দিচ্ছে। তাতে 
পুজিগঠনেই যথেষ্ট সহায়ত। লাভ করেছে। 
জাপানের সাফল্য ও অভিজ্ঞত! থেকে ভারত 
বেটা গ্রহণ করতে পারে সেটা হচ্ছে পল্লী অঞ্চলে 
কষত্রশিল্লের প্রসার । জাপানের ক্ষুত্বশিল্পগুলি 
পল্লী অঞ্চলের লোকদের অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ 
করে দিয়েছে এবং কর্মহীন বাড়তি ক্ষেত-মঙ্গুর- 
দেরও কর্মসংস্থানের স্বযোগ করে দিয়েছে। 
ভারতের গ্রামে যে এ ধরণের ক্ষুদ্র শিল্পের 
প্রয়োজন, গান্ধীজী সেট! বৃঝতে পেরেছিলেন । 
তাই গান্ধীজী বলেছিলেন ‘খাদি যদিও শ্বদেশী, 
গ্রামীণ স্বয়ংসম্পূর্নতার প্রতীক, কিন্তু পল্লী 
অঞ্চলের চাহিদা এই একটি মাত্র শিল্পেই মিটবে 
না।” ভারত সরকারও বিষয়টি উপলব্ধি করে 
পল্লী অঞ্চলে ক্ষুত্রশিল্র প্রসারের উদ্ভোগ করেন 
এবং বিভিন্ন রাজোর গ্রাম পঞ্চায়েত পরিচালিত 
কু্শিল্ন দ্বিতীয় পরিকত্রনাকালে ভারতের পল্লীর 
সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে । এ শিল্পগুলিতে আধুনিক 
বক্্রপাতির ব্যবহার করা হয় এবং অন্ান্ত শিল্পের 
মত এখানেও দক্ষ কারিগরগণ কাজ করেন। 
এইসব ক্ষুত্র ও মাঝারি শিল্পের প্রতিষ্ঠা পাঞ্জাব 
শু ওড়িম্যার় বখেষ্ট উৎসাহ সঞ্চার করেছে। 
পাঞ্জাবের পলীগ্রামে সাইকেল, কুবিষস্ত্রপাতি 
নির্াপের ছোট কারান] অসংখ্য গড়ে উঠেছে। 
অপরদিকে ওড়িগ্যায় পরীক্ষামূলকতাবে বে শিল্প- 
গুলি চালু কর! হয়েছে, সেগুলি হচ্ছে টালি তৈরি 


ও কাঠ চেরাই-এর কারখানা 811 গুদামের 
কারখানা এবং আরও কয়েকটি শিল্প হেগুলি 
শড়িস্তার গ্রামাঞ্চলের চাহিদ! মেটাতে পারে। 
ওড়িস্তা ও পাঞ্জাবের গ্রাম পঞ্চায়েতের মাধামে 
এই শিল্প যে উৎসাহের সঞ্চার করেছে ত! থেকে 
এবং সেইসঙ্গে জাপানে অনুরূপ শিল্প বে সাফলা 
দেখিয়েছে সেই অভিজ্ঞত! ঘেকে আশা! কর] যায়, 
সমগ্র ভারতে গ্রামীণ-অর্থনীতি উন্নয়নে এইসব 
শিল্প একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিক! গ্রহণ করতে পারে) 

যতদিন পল্লী অঞ্চলে যথেষ্ট সংখ্যক স্থানীয় 
শি গড়ে না ওঠে, ততদিন গ্রামীণ-অর্থনীতি 
সার্থকতা লাভ করতে পারবে না । গ্রামের কর্মক্ষম 
লোকদের জন্ত কর্মসংস্থান না করতে পারলে 
চাষের কাজে দ্রুত ও ব্যাপক বাস্ত্ের ব্যবহীর__ 
যায় প্রধান লক্ষ্য সময় ও শ্রমিক সাশ্রয় করা তা! 
সম্ভব হবে লী। কারণ শ্রয়িক সাশ্রয় করার পর 
বাড়তি শ্রমিক ও সময় কাজে লাগাতে না পারলে 
শ্রম ও সময় উভয়েরই অপচয় ঘটবে। নিতা 
প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যথা সাইকেল, জুতা, 
পোষাক-পরিচ্ছদ, ঘটি-ব।টি সাধারণ গৃহস্থালীর 
জিনিস। ট্চ লাইট, ছোট ছোট সাবান, কারখানা, 
মেরামতি দোকান__ইতাদি ভারতের গ্রামাফল- 
গুলিতে সন্ধর প্রতিষ্ঠা কর! দরকার । পশ্চিঘ- 
বঙ্গের মেদিনীপুর ও বিহারের গয়! জেলার গ্রাম- 
গুলিতে কীসার বাসন শিল্পের প্রসার লক্ষ্য 
বরেছি। ভবে উৎপাদকদের সঙ্গে আলোচনা 
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করে দেখেছি প্রদ্োোজনীয় বূলবনের অভাবে এই 
শিক্ষণ প্রসারের উদ্যোগে শীঘ্রই সঙ্কট দেখ! দিতে 
পারে। তাভাড়া, পশ্চিমবঙ্গে সমবায় প্রথা ও 
ব্যক্তিগত পরিচালন।--এই ছুই ভাবেই পরিমিত 
দামের নানারকম মনোহারী নিতাবাবহার্ধ জিনিস 
উৎপাদনের ক্ষুদ্র ক্ষত্র কলকারখানা গ্রামাঞ্চলে 
অনায়াসেই স্থাপন করা যেতে পারে। তবে 
এইসব প্রকল্প রূপায়পে যে অন্ুবিধাগুলি রয়েছে 
ত অতি ক্রুত দূর করা দরকার । অন্থবিধাগুলির 
মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল নূলধন সন্ধয়ে অসুবিধা, 
কাজেই বরাদ্দের সীম! সম্বীর্ণতা । তার ওপর 
ভারতের পাচ লক্ষ গ্রামে এই পরিকল্পন| সা ত- 
ভাবে চালু করার বিরাট শাসন সক্রান্ত সস্তা । 
ফলে, কৃষি উন্নয়ন যেমন আশানুরূপ হয়নি তেমনি 
এ্রামীণ-অর্থনীতির বলিন্ঠত! সাধনও সম্ভব হয়নি) 
তবে আশার কথ। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাঙা 
সরকারগুলি চলতি বছরে কুষি উন্নফনে পরিমিত 
অর্থাবনিয়োগ করছেন । কৃষি উন্নয়ন সম্ভব হলে 
গ্রামীণ সঞ্চয় বাড়বে এবং সঞ্চয় বাড়লে গ্রামীণ 
অর্থনীতি উন্নয়নের প্রকমগ্ডুলিতে আরও অথ- 
বিনিয়োগ সম্ভব হবে এবং নতুন নতুন প্রকল্প 
গ্রহণ করা বাবে। সারা ভারতের সাড়ে পাঁচ লক্ষ 
গ্রামের গ্রামবাসী অধীরচিত্তে সেই স্থদিনের 
আশার কর্যোগী হয়ে অপেক্ষ। করছেন। কর্ম- 
বোস্ীর চোখের সামনে নতুন উন্নতির দিগত্তদ্বার 
খুলে যেতে কতক্ষণ । 


ভৌগোলিক দিক পেকে উত্তর চব্বিশ 
পবগণ! জেলার বৈচিত্র। আছে । দক্ষিণে পুত্র 
পূবে পূর্ষ পাকিস্তান, উত্তারে নদীয়া জেলা ও পূর্ব 
পাকিস্তান এবং পশ্চিমে রয়েছে ভাযীরবী নদী । 
হলতঃ রুহি প্রধান হলেও, এ দেলার শিল্লোস্টোগও 
নগণা নয়। নানা কলকারখানা, পাটকল, ইট- 
খোল। ইত্যাদি এ জেলার অনেকটা মংশ 
জুড়ে আছে। 

জেলার আয়তন ১৭৪০ বর্গমাইল। সংরক্ষিত 
বনভূমি রয়েছে ৯৯৭ বর্গমাইল | এ্রকের সংখ্য। 
মোট ২২1 তারই মধ্ ৯9টি পোঁর প্রতিষ্ঠান 


এবং ১৭১১টি গ্রাম আছে। লোকসংখ্যার 


পরিমাণ ২,৩৬,০৭৩ এব: বার।কপুর শি€ অঞ্চলে 
তোল 


৩,০৬,৯৩১ ৷ 


লে/কদংখ্যার পরিমাণ 








মছকুম! কুষি আধিকাৰিক, বাৰাসাত ॥ 


Hi 


Fl 
4“ 


SOT ক hee 


£ 
Ey 





প্রয়োজন হয় "৭,১০,৭৭৫ মেট্রিক টন। এই 
জেলাটি ঘাটতি অঞ্চল বলেই গণ্য । এই 
দ্বাটতির সমস্ক। দূর করার জন্তে কুবি উন্নয়নমূলক 
নানা পরিকল্পও নেয়! হয়েছে। যাই হোক, 
নিবিড় ধানচাষের কার্ষনুচী অনুসারে উত্তর 
চবিবশ পরগণার কৃষি অগ্রগতি নিয়েই এ প্রবন্ধে 
আলোচনা করছি। 


জলবারু্‌ ও মাটি 
এ জেলায় বছরে বৃষ্টিপাত হয় প্রার ৬*” 
ইঞ্চি। একদিকে অনাবৃষ্টি বা অন্রবৃষ্টি এ জেলার 
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কবি উৎপাদনকে ব্যাহত করে এবং অল্তদিকে 
দক্ষিণাঞ্চলে ভেড়ি ভাঙার ফলে বন্য! সমস্ত 
ফসলকে নষ্ট করে থাকে। সমুস্রের নোনা জল 
ভেড়ি তেঙ্গে শুধু জমির কসলই নষ্ট করে না, 
জমির মাটিতেও লবণ ছড়িয়ে দিয়ে বাঘ । এবং 
তারট ফলে পরের বন্ধরেও জমিকে লবপশমুক্ত 
করে চাষের উপযোগী করা অসম্ভব হয়ে পড়ে । 
জেলার মোট জমির প্রাধ উ ভাগই হন্দরবন 
এলাকায় । জুলাই থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যেই 
এ জেলার সারা বছরের মোট বৃষ্টিপাতের প্রায় 
অর্ধেকটা! হয়। বছরে গড়ে প্রাচ ৮২ দিল 
বৃর্রিপাত হয়। জেলার সবচেয়ে বেশী তাপ 
১০৫০ ডিগ্রী ফাঃ এবং সবচেয়ে কম তাপ ৫০০ 
ডিগ্রী কাঃ। মোটামুটি এই জলবায়ুর মধ্যে এই 
জেলার কৃষি উৎপাদন বৃষ্টির ওপরই নির্ভরশীল; 
অবন্ত কিনতু গভীর নলকৃপ বাদ দিলে। 

এ জেলার মাটিতেও একটি বৈচিত্র্য রয়েছে । 
দোয়াশ, বেলে-দোয়াশ, এটেল ব! এটেল' 
দোয্পাশ মাটি যেমন এ জেলায় দেখ যায়, তেমনি 
হবন্দরবনের বিরাট এলাক1 জুড়ে আছে নোনা 
মাটি। এই লোন! মাটি ফসলের প্রতিকূল বলে 
চাব করা! কোনে! কোনো ক্ষেত্রে কঠিন হয়ে 
পড়ে । জমির একটি মোটামুটি বিবরণ দেয়া 
বেতে পারে ঃ 
ভৌগোলিক এলাকা ১৬১৪৯,২০ একর 
সরেক্ষিত বনফূমি_ ৩৩৮,৭০০ % 
কআবাদযোগ) চাষের জমি ২,৩০,০০০ ৮ 
আবাদী জমি : 
সেচতুক্ত এলাকা-_ 


৫৮,৯১০ 


খত 
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একর 
সেচৰিহীন এলাক৷_ ৬৩৮৪১০, 
দো ফসলী চাষ_ ১১০৮৩৮ > 
ধানের আশি 4৯০,৪৮৯ » 
পাটের জমি_ ৮২১,১৯০ » 
শাকসবজির জমি_ ৫১,৬০০» 
কল ইত্যাদির জমি_ ৬৮০০» 
ডাল জাতীয় ফসলের জগি_ ৫৬২৫০ % 
তেল জাতীয় ফসলের জমি. ৮9৪৯ » 

জলসেচ 


মোটামুটিভাবে বৃষ্টির জলের ওপরই এ 
জেলার চাষ হয়ে থাকে। বন্ধর হুই আগেও 
এখানে শতকর। ৫ ভাগ জমিতে সেচের ব্যবস্থা 
ছিল ন! । এধন দে অংশ ১৫ ভাগে দাড়িয়েছে । 
১৯৬৬৬৭ সালে এ জেলায় ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্তের 
মাধামে ২৬২৮ একব, ১৫১টি পাস্পের মাধামে 
৭৬০ একর এবং একটি রিভার লিফট পাস্পের 
সাহাঝো ৩০০ একর _-মোট ৩,৬৮৮ একর জমিতে 
সেচের বাফস্থব। ঠয়েছিল। ১৯৬৭-৩৮ সালে 
আশ করা যাচ্ছে 9১টি ক্ষুদ্র সেচ প্রকল্প, ২০০টি 
পাস্প এবং ৩টি বিভার লিফট পাস্পের সাহাবে। 
মোট ১৪০৮৯ একর ভ্রমিতে সেচ দেয়া যাবে। 
প্ররোজনের তুলনায় এই পরিমাণ যথেষ্ট না 
হলেও সরকারী আন্ুকৃস্যে ছ'এক বন্ধরের মধ্যে 
এ জেলায় প্রায় ৫* হাজার একর জমিতে সেচের 
ব্যবস্থা সম্ভব কলে মনে হুয়। 

চাষের উল্লতির জন্যে সেচ যেমন একান্ত 
প্রয়োজনীয়, তেমনি জলনিকাশের প্রয়োজন 
বথেষ্ট রয়েছে । এবং এ জ্ষেলার জলনিকাশের 


বহ্বন্ধরা £ বিংশ বধ £ ১ম সংখা! 


বিরাট সমন্ত। রয়েছে। জলনিকাশের বাবস্থার 
অভাবে প্রায় ৩* হাজার একর পরিমাণের বিল ব 
ছলাজমি এ জেলায় চাষের অযোগ্য হয়ে রয়েছে। 
বসিরহাট ২নং ব্লকের আরবেলিয়া গ্রামে 
পরীক্ষামূলকভাবে পাস্পের সাহায্যে জলনিকাশ 
করে এবছর প্রচুর ধান উৎপাদন কর! সম্ভব 
হয়েছে। ওই ৬* হাজার একর জমির জল- 
নিকাশের বাবস্থা ছলে আগামী ছ বছরে উত্তর 
চব্বিশ পরগণা আভ্রেলা হয়ত খাছে। হ্বয়ন্তর 
হয়ে উঠবে । 

মোট ১৬৯টি গভীর নলকৃপের মধ্যে 
এ জেলায় ১৪০টি চালু আছে। ছু বছর আগেও 
নলকৃপের সাহায্যে ৩ হাজার একরের বেশী 
জলসেচ দেওয়। সম্ভব হয়নি এবং প্রায় এলাকায় 
এক কসলীর চাষ হতো। বর্তমানে প্রায় 
১৫ হাজার একর জমিতে আলসেচের মাধামে 
দে| ফসলী, তিন ফসলী চাষ শুরু হচ্ছে। 
গভীর নলকূপ এলাকার কৃষকর। নলকৃপ জলের 
ঠিকমত ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে অধিক ফলনশীল 
ধান ও অন্ঠান্ রবি চাবে এক নতুন যুগের স্বচনলা 
করেছে। তাই আজ অনাবৃষ্টি বা খরায় উত্তর 
চব্বিশ পরগপার সেচ এলাকার কৃষক ভয় 
পায় না। সার! বছর ধরেই মাঠে হেন সবুজের 
সমারোহ । 

ছু বছর আগেও এই এলাকার কৃষক গম বা 
“স্টার চাষে আগ্রহী ছিল লা। কিন্তু আজ 
সেখানে অধিক ফলনশীল গমের চাষ হচ্ছে ৬৯০০ 
একর ও ভুট্টার চাব হচ্ছে ৪** একর জমিতে 
এবং তা সম্ভব হয়েছে শুধু সেচের সম্প্রসারণেই ? 


বীজ ও বীজ বিলির ব্যবস্থা 

১৯৬৬-৩৭ সালে ২৮০০ কুইপ্টাল ও 
১৯৬৭-৬৮ সালে ৩১০০ কুইন্টাল উন্মতজ্লাতের 
বীজ বিলি করা হরেছে, অবস্ত অধিক ফলনশীল 
শস্য ছাড়! এই জেলায় অন্তান্চ বীজের চাহিদাও 
যথেষ্ট রন্তেদ্ধে । (বশেবত: পাট ও অধিক ফলনশীল 
শল্তের) ১৯৬৬-৩৬৭ সালে সেখানে ১০৫০ কুইন্টাল 
অধিক ফলনশীল ধান, ১০০* কুইন্টাল গম ও 
৬০ কুইন্টাল ভুট্টার বীজ সরবরাহ করা হয়েছিল । 
৩ বছর সেখানে যথাক্রমে ১৫০০, ২৫০* ও ১০০ 
কুইস্টাল বীজ সরবরাহ করা হরেছে। এই 
ধানের বীজ এ জেলার বিভিল্প সরকারী খামারে 
উৎপন্ন । গত ছ বরে এ জেলার ক্রমবর্ধমান 
চাছিদ। হিটিয়েও জেলার বাইরেও এই বীঅধান 
পাঠালো সম্ভব হযেছে । 


সার ও সারের ব্যবহার 


অধিক ফসলের জন্ত যেমন ভাল জাতের বীজ 
দরকার তেমনি সারের প্রয়োজনও কম নয়। 
বিশেষতঃ অধিক ফলনসীল লন্তের জন্ত জৈব 
সারের একান্ত দরকার । ১৯৩৬-৩৭ সালে বিভিন্ন 
মিউনিসিপ্যাল কম্পোস্ট ৮ হাজার মেঃ টন 
এবং বাগজোলার ল্লাজ ৪৫০০ মেঃ টন আমরা 
পেয়েছিলাম এবং তার সঙ্গে কৃষকদের তৈরি 
কয়েক লক্ষ টন কম্পোস্ট সারও ছিল। এবছর 
সেখানে আমর! সেই সার যথাক্রমে ৯৯৮০৯ ও 
৬৩০০ মেঃ টন কৃষকদের মব্যে সরবরাহ করতে 
পেরেছি। 

অধিক ফসলের জগ্ড রাসায়নিক সার বিশেব 


৭৪ 


প্রয্োজন। ১৯৩৩-৩৭ সালে আসর! প্রা 
৯০০০ মেঃ টন বিভিন্ন বরশের সার সরবরাহ 
করেছিলাম । এবছর প্রচুর চাহিদ। খাক। সবেও 
3 অংশও মেটাতে পেরেছি বলে মনে হয় না৷ 
চাহিদা অদুযায়ী রাসায়নিক সার সময়মতে 
সরবরাহ করতে পারলে উৎপাদন হার যে ঘর্‌ গুণ 
বেড়ে ঘেতো। এতে কোন সন্দেহ নেই । 


কুষি যন্ত্রপাতি ও তার ব্যবহার 


উন্নতধরণের কুবি যন্ত্রপাতির দিকেও জেলার 
কুষকর। ক্রমেই আগ্রহী হয়ে উঠছেন! ১৯৬৬৮ 
৬৭ সালে ১৬৮৮টি মোল্ড বোর্ড লাঙ্গল, ৪৮৮টি 
সীভ, ড্রিল, ২৩৯টি হুইল হো, ১১৬৬টি প্যাডি 
উইডার ও ২৭টি দোন সরকার অনুমোদিত 
অর্ধেক মবলো কৃষকেরা পেয়েছেন | বিভিন্ন 
শিক্ষণণিবির। প্রদর্শনী ইত্যাদির মাধামে কৃষকরা 
যন্ত্রের ব্যবহার বিষয়ে যাতে ভাল জ্ঞানলাভ 
করতে পারেন তার ব্যবস্থাও এই জেলার 
করা হচ্ছে। 

ট্রাক্টর দিয়ে চাষের অসীম আগ্রহ লক্ষ্য করা 
শ্ছে এই জেলায়। ১৯৬৬৬৭ সালে ৬টি 
ইা্টরের সাহাযে প্রায় ৯০০ একর জমিতে চাষ 
করা হয়েছে। এছাড়াও এই ছু বছরে প্রায় ৫* 
খান! ই্রাক্টর কৃষকর! নিজেরাই কিনেছেন আর 
তার সুযোগ সুবিধা নিচ্ছেন এই জেলার অন্ত 
কুষকর।ও। ট্রাক্টর ছাড়াও জমি সমান করার 
জন্ত বুলভোজারেরও চাহিদা আছে। 

তাছাড়া। এই জেলায় বিভিন্ন ফার্ ১৪টি 
কুবোট! পাওয়ার টিলার ছাড়াও প্রগতিষ্টীল 


পশ্ন্ধরা : বৈশাখ £ ১৩৭৫ 


কৃহকর। আরও কয়েকটি পাওয়ায় টিলার 
কিনেন্ছেল। 


শন্তরক্ষা 


এই জেলায় প্রায় ১৪১ মেঃ টন উন্নতবরণের 
বীজ শোধন কর। হয় ট্যাফাসান বা এাগ্রোসেন 
দিয়ে। ৭৫* মেঃ টন বিভিন্ন কীটনাশক ত্রবা 
কৃষকদের মধো বিলি করা হুনু । তাছাড়া এই 
জেলার ব্যক্তিগত মালিকানায় একাধিক ব্যবসারীও 
কীটনাশক ওষুধ বিক্রি করেন। স্স্রে্ার ও 
ডাস্টারের চাহিদাও কম নয়। প্রায় ২১৫*টি 
স্প্রেয়ার কৃষকদের মধো বিক্রি কর! হয়েছে। 
হ্াও স্্রেয়ার চাহিদ। অমুযায়ী আমরা সরবরাহ 
করতে পারছিনা । কীটনাশক ওষুধের ব্যবভার 
আগের তুলনায় অনেক বেড়েছে । 

আশা করা যায় আগামী ছুবছরে এই জেলায় 
শতকরা! ৫* ভাগ জমিতে কীটনাশক ওষুধ 
ঝাবহার কর। যাবে । ১৯৬৬-৬৭ সালে ২১৩৭০ 
আম গাছে কীটন।শক ওষুধ ছিটানো। হয়েছিল, 
এবার সেখানে প্রায় ৪০০০৯ গাছে কর! হয়েছে। 


উন্নত প্রথায় চাষ 


১৯৬৬-৩৭ সালে শতকর। প্রায় ৫ ভাগ 
পাটের জমিতে উন্নত প্রথান্ন চাষ হর; এবার 
সেখানে প্রায় ১ ভাগ । উন্নত প্রথার বাদ চাব 
ব! লাইনে চাষ এই জেলার কৃষকমহলে আর 
নতুন কিছু নয়। ১৯৩৬৬৭ সালে মোট ধানের 
জমির ২ ভাগ জমিতে এবং এবছর প্রা ৭ ভাগ 
জমিতে উন্নত প্রথায় চাষ করা হয়। 


৭৫4 


বস্ুদ্ধর। £ বিংশ বর্ধ 2 ১ম সংখ্যা 
ফল ও সবজি 

১৯৬৬-৬৭ সালের হিসাব অন্ুযারী ৬৮,০০০ 
একর জমিতে ফলের চাষ হয় এবং ভার মোট 
উৎপাদন ৩,৪২,৪০০ মেঃ টল। অর্থাৎ গড়ে 
মাথা পিছু ৪ আউন্স হিসাবে এই জেলার 
প্রয়োজন মিটিয়েও উদবত্ত থাকে ২,৫৬,৩৪০ 
মেঃ টন । 

১৯৬৬৬৭ সালে ৩* একর নতুন বাগান 
পত্তন ও ৫ একর পুরানো বাগান সংস্কার কর 
হয়। এবছর সেখানে বখ।ক্রমে ৫০ একর ৰাগান- 
পত্তন ও ১০৯ একর বাগান সংস্কার করা হয়। 
১৯৬৬-৬৭ সালে বিভিন্ন ধরণের কলের চারা 
বিলি করা হয় ১,১৬,০৮৯ জল কৃষকের মধ্যে ৷ 
এবছর প্রায় ১,৩৬৬,*০০ জলদ কৃষকের মধ্যে বিলি 
করা হয়। ১৯৩৬৩৭ সালে সার! পশ্চিমবাংলার 
উদ্যান পণ্ডিত প্রতিযোগিতায় প্রথম পুরস্কার পাল 
এই জেলার সরীজয়দেব ঘোষ । ১৯৩৬৬৭ সালেও 
এই জেলা উক্ত প্রদর্শনীতে “জেল! চাম্পিয়ান? 
হয়। 

সবজি চাবে এই জেপ্প! খুব দ্রুত উন্নতির 
দিকে এগিয়ে ঝাচ্ছে। ১৯৬৬৩৭ সালে ৫২,৬০০ 
একর জমিতে সবন্ধি চ!য হয় এবং মোট উৎপাদন 
হয় ২৮৩১০০০ মেঃ উদ । নাথ! পিছু ৮ আউব্স 
হিসাবে মোট সবজির প্রয়োজন মিটিয়েও উদ্বৃত্ত 
সবজি থাকে ৯৭৯১৫ মেঃ টন! আপতকালীন 
সবজি চাষ পরিকজে ২৩টি মিউনিসিপালিটির 
মাধ্যমে ১৯৬৮৩৭ সালে ৮৭ কেজি বীজ ও 
১৮৪৫১৩০* সবজির চার! এবং এবছর ৩০৮ 
কেজি বীজ ও ২০,০০,০০০ চারা বিলি করা হয়। 


খামার 

এই জেলায় ১টি জেলা, ৮টি ব্লক ও ১টি 
আদর্শ খামার আছে। জেলা খামান্থটি ১৪9 
একর জমি নিয়ে শ্রন্দরবন এলাকার নোনা 
জমিতে অবস্থিত। ছু বছর আগেও জেল! খামারে 
উল্লেখযোগ্য চাষ ছয়নি। সুন্দরবন এক্সাকায নোনা 
জমির এই খামারে প্রথম করমোজান জাতীয় 
বালের চাষ হয়। বর্তমানে প্রায় ৫* ভাগ জমিতে 
অধিক কলনগীল ধানের চাষ করা৷ হচ্ছে এবং 
প্রায় ৩০** মণের বেশী ধানের বীজ স্বন্দরবন 
এলাকার কৃষকদের দেওয়া ছচ্ছে। গত বছর 
লাভ হয় প্রান ১৮,০** টাকা । এবার আশা 
করা যাচ্ছে ৬০,০০০ টাকার বেশী । 

৮টি ব্লক কৃষি খামারে শুধু উন্নতধরণের বীজই 
উৎপদ্গ হয় ন! নিজ নিজ এলাকার কুষকর! হাতে 
কলমে উদ্নতবরণের চাষাবাদও শিখতে পারে । 

২-১টি খামার ছাড়া সব খামারেই লাত 
হচ্ছে । কোন কোন খামারে ১* হাজার 
টাকারও বেশী । বারাকপুর ব্লক কৃষি খামার 
প্রথম বছরেই ৩২।০০* টাকার বেশী লাভ করে 
সারা পশ্চিমবাংপায় খামারগুলির মধ্যে চতুরথন্থান 
অধিকার করেছে। 

১৯৬৬-৬৭ সালে হাবরা আদর্শ খামারে 
৩৭১০০০ টাকার বেশী লাভ হয় এবং সারা 
পশ্চিমবালোয় এ জাতীয় খামারগুলির মধ্যে 
প্রথমস্থান অধিকার করে। 


অধিক ফলনশীল শঙ্তের চাষ 


১৯৬৫ সালে বোরে! খন্দে মাত্র ৪*০ কেজি 


বীজ নিয়ে এই যজ্ঞের শুরু হয় বার!স।ত ব্লকে 
ছোট জাগুলিয়। খামারে । সেদিন এই জেলায় 
আলোড়ন স্থষ্টি করেছিল এই নতুন প্রম্থাস। 
এ খামারে প্রথম বছরেই একরে ৯৩ মণ ধানের 
ফলন বিশেষ উল্লেখযোগ্য, তারপর খরিফ খন্দে 
গুরু হয় এর ব্যাপক চাষ । অনেক জেলায় এই 
চাষের বিরূপ সমালোচন! হলেও রাজারহাট ও 
অন্যান্য অঞ্চলের চাষ দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন 
একদল সাংবাদিক । ১৯৬৩-৩৭ সালে খরিফ 
খন্দে ১৩,*** এবং রবিখন্দে ২২৭২ একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল ধানচাষ হয় এবং তার 
গড়ফলন হয় একর প্রতি ৬০ মণের কাছাকাছি। 
এবছর সেই হিসাব বথাড্ুমে ১৪,৩৫৮ ও 
৩১২৫০ একর । 

ছু বছর আগেও এই জেলায় ২১*** একরের 
বেশী গম চাষ হত না। এবছর প্রায় ৮,০০০ 


বসুন্ধরা : বৈশাখ : 
একরে গমের চাষ হয়েছে--তার মধো ৬১৯০০ 
একরেরও বেশী মেক্সিকান গম। তাইতে। আজ এই 
জেলার মাঠে মাঠে সবুজের এক বিচিত্র সমাবেশ 
_-এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত ছড়িয়ে পড়েছে 
এর চাষ। অনেক কৃষকই মনে কয়েন তাদের 
গড়ফলন ২৫ মণের কম হৰে না। এবছর প্রায় 
৪০০ একর জমিভে স্বরে চাষ হয়েছে এবং 
তার গড়ফলন ৪০ মণের কম হবে না। 
উপসংহারে বলতে হয় গত হু বছরে এই 
জেলার চাষের অগ্রগতি প্রত বেড়েছে । মাগামী 
হু বছরে লোকসংখ্যা বেড়ে ২৫ লক্ষের মত হবে। 
এবং মাথা পিছু ১৬ আউন্স হিসাবে মোট 
খান্ভশন্কের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হবে বলে 
মনে হয় যদি সেচ ও জলনিকাশের হ্থৃব্যবস্থা 
করে অধিক ফলনশীল ধান) গম ও ভুট্টার চাষ 
বাড়ানো যাষ। 








অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে আয় বাড়ান। 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে একর পিছু গড়ে ৬* থেকে ৭* মণ ফলন পাবেন। 


* তাইচুং নেটিভ-১) তাইচুং-৬৫, ভাইনান-৩, কালিস্পং-১ ও আই-আর-৮ জাতের চাষ করুন। 
* জুল থেকে জুলাই নাসের প্রথন সপ্তাহের মধ্যে বীজ বুনন । 

* নীরোগ ও পুষ্ট বীজ বেছে নিয়ে বোনার আগে পাবাঘটিত ওষুধে লোধন করে নিন। 

* বীজ্গতলায় পরিমাণমত সার দিন ও উপযুক্ত পরিচর্যা করুন । 

* এক একর রোযার জন্য ১* সেন্ট বা ৬ কাঠা পরিমাণ বীজতলায় ১৫-২* কেজি বীজ বুুন। 
* চারা ১-১৫ দিনের হলে একবার নাসরী স্প্রে দিন। 


বীন্ধ সরবরাহ ও অন্তান্ত খবরের জন্তু গ্রামসেবকের সঙ্গে অথব! ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন। 


৭৮ 


বযবন্ধৱ৷ 8 নিয়মাবলী 

লেখকদের প্রতি £_. ্ 

‘বন্ুন্ধরা' মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উদ্নরন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষরক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া 
সমাজ-উত্রয়ন, পঞ্চায়েত, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে৷ 
সরকারী ও বেসরকারী লমন্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে| রচনা 
কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে । 

লেখা পাঠাবার ঠিকান। ১ ডেপুটি ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ), ৪২, ৫্রেকামস্‌ 
রোড, কলিকাত।-৪০। 


পারিশ্রমিকের হার £ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২7 ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা ১৫২; ক্কঘি-বিষয়ক নাটক ২৫২7 সাধারণ কৃষি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২1 


বিজ্রাপনদাতাদের প্রতি £_ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনো বিন্ঞাপন নেওয়া হয় ন!। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মূল্য 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অশ্রিন নি€ত হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিয়রূপ :_ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫* প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের নিক ) ১৫২ প্রতি সংখ্য! । 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-_-১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০ প্রতি সংখ্যা । লাধারণ সিকি-পৃষ্ঠা 
7৪৯ প্রতি সংখ্যা । 

জষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন 
দেয়া হয়। আই, ই, এন, এস, ছার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 
মোট বিজ্াপন-মূল্যের শতকরা ১৫ হারে কমিশন দেয়া হয় । 


গ্রাহকদের প্রতি :_ 
বৎসরের যে কোলো মাস থেকেই বনুদ্ধরার গ্রাহক হুওয়! যায়। টাদার হার £_ প্রাতি 


সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২.তিন টাকা। টাকা পাঠাবার ঠিকান৷ ₹_ ডেপুটি ডিরেক্রার 
অফ এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ). ॥১. গ্রেহামল্‌ রোড. কলিকাতা-৪* 


বহুদ্ধর। বৈশাখ ১ ১৩৭৫ 





পু 


টং 
9 
উট 
ঞ 
গর 
ক) 
PSST 
১৮৫৭ রি 






0810 ta Unlversity, 


0১1,955. 
Librarian, 
Calcutta. 


অধিক কলনস্থল জতের নতুন ধান আই-অ. 
দরিলবক্ষে অধিক কলনগীল তাইওয়ান আতকে, a 
অধিক *লনশীল এন,সি, জাতের ধানের চাষ 

এপিজ দলনশীল সঙ্ধর ভুতীর চাষ বরুন 

ক নলকূপ ব্সিয়ে অধিক সসল হলান 

[নর চাষ 

ভন পাগলের য় নিন 

ঢানের জমি পরীক্ষার ব্যবস্থ। 

কম্পোস্ট ৭ আবঙ্ন। পচ। সার 

সরনটির চাদ 

কলার চাষ 

পেঁপের চাদ 








পেয়ারার চাষ 
হি কি প্ুস্থিকা দনকার জালিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন £_ il 
5 


ডেপুটি ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার ( 
৪২) গ্যাচামদ রোড, ফলিকাতা-৪০ নু 


2:৯১: ২৫০2: 


OFFSET PRESS 
সতত Agricultoral Informruon Urut 
42, Granams 805৩, Caleta 0 


টি ক 
দঃ 


০৮৮০০ 
২৯4 





॥ বন্ধুরা || ভে ১৩% 


বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 





পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-২ 
জাপানের কুবি সনবাঘু সংস্থ। ৩৫ 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 

কৃষি উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে লনাজ্ঞ উন্নয়ন ৬৯ 
সন্তোষ দত 

উত্তরবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজের 

নেতৃত্বের ধারা ১০১৬ 

অমলেন্দু দে 

বন্যা এবং তারপর ১৭-১৯ 
শক্তিপদ সরকার 

ট্যাপিওকার চাষ মোটেই শক্ত লয়... ২০-২২ 
স্বতাতয় ৩৭ 

কেন আই-আর-৮ ধানের চাষ করবেন ২৩-২৪ 

মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাব না ( কবিতা ) ২৫ 


নিখিল বস 





নতুন শপথ ( কহিত। ) 
নিশিকাস্ট মজুমদার 
আজকের দিনে কৃষি সম্প্রসারণ £ 
কুষি নেতাদের হূমিকা (২) 
ডঃ তুললীলাস লেনপ্তপ্ত 
বর্ধমান জেলাঘ অধিক ফলনশীল 
ধানের চাহ 
শস্ত বীজের রোগপোকা € 
বীজ শোধন 
অনুপম দেন 
অগভীর নলকৃপ প্রকলর 
নীলমণি মিত্র 
খবরাখবর 





২৭-৩০ 





ডিজেল উঞ্জিন পাম্প সেট 
এব? ইলেকর্টিক মটর | 
পাল্পসেটের জগতে | 
একটি সের। নাম 


প্রস্তুতকারক £ 
সিগিল (ইণ্ডিয়া) সার্ভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


বরোদা_৩ 


হেড অফিস £ 
৩৮১, ডঃ ডি, এন, রোড ঠ বন্ধে ১, বি, আর 


শাখা £ 

্কুভিলক্ষাভ্ভাশ ব্বাড্ক্রাভ্জ 
ভনতেক্ষসঞ আতেসলোন্বাঙ্- 
| স্বল্্রোদকা। 








গ্ীর্ঘকাল শুরু হওয়ার পর খরা আবহ:ওয়া 
আজ দেশে করুণ অবস্থার স্্টি করেছে। 
কালবোশেখী প্রঃ এবছর হোলইনা। মাঝে 
মাঝে কালো মেঘ মনে আশার আলো নিয়ে 
আসে, কিন্ত এক ঝলক ঝড়ে! হাওয়। ছাড়া সে 
কালে! মেঘ না দিয়ে খায় জল, লা দেয় স্বন্তি। 
দেশের কৃষক চেযে আছে আকাশের দিকে । 
বিধাতার কাছে তার করুণ আবেছল 
“মেঘ দে পানি দে” 

পশ্চিমবাংলাকে খাণ্ডে আগামী দু বছরে 
ব্বযন্তর করার জস্ক জরুরী কর্মসূচী সরকার থেকে 
নেওয়া হয়েছে। আর তারজগ্ ২০ লক্ষ টন 
অতিরিক্ত তঙ্ুল-জাতীয় খাত উৎপাদন কর! 
দরকার । ছু বছবে €তট। অতিরিক্ত খান উৎ- 


॥ বহ্মুন্ধৱো ॥ 


২*শ বর্ষ £ হয সংখ্যা 


হজ, ১৩৭৩ ১৮১০ শকান্দ 


পাদন করতে গেলে একই জমি থেকে একাধিক 
ফসল উৎপন্ন কর। ছাড়। তা সম্ভব নয়। অথচ 
আমাদের দেশে বেশীর ভাগ ঢাবের জমি আজও 
র্টিনির্ভর ও এক ফসলী ৷ শুধু বৃষ্টির জলের 
ওপর নির্ভর করে এই লক্ষে] পৌছানে। স্তব নয় ॥ 
একই জমি থেকে বছরে যাতে অস্ততঃ ছুটি ফসল 
তোল। যায় সেজন্য সরকার থেকে অধিক ফলনশীল 
শস্ক চাষের ব্যাপক পরিকর নেয়া হয়েছে এবং 
সেচের স্থবিধা যাতে কৃষকরা পান তারও ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। এজগ্ঠ অগভীর নলকুপের ওপর 
বিশেষ গুরুত দেয়া হযেছে । কারণ অপেক্ষাকত 
সস্তায় কৃষক তার জমিতে একটি অগভীর নলকৃপ 
বসিয়ে নিতে পারেন৷ 

চার লক্ষ একর জমিতে বছরে সব সময়েই 
যাতে সেচের জল পাওয়| যায় সেজন্য পশ্চিম- 
বঙ্গের বিভিন্ন জেলাতে এ বছর ২০ হাজার ও 
আগামী বছর আরও ২০ হাদ্রার অগভীর নলকূপ 
বাবার সিদ্ধান্ত লেএয়া হয়েছে। নদীয়া, 
২৪ পরগণ। ও মুশিদাবাদে সবচেয়ে বেলী সংখ্যক 
অগভীর সেচ নলকূপ করার পর্িক্স নেয়া 
হয়েছে। কারণ এখানে কোন নদী পরিকল্প 
থেকে জল পাওয়ার সবিধ। লেই । 


বহুদ্ধর। £ বিংশ বর্ষ £ ২ঘ সংখ্যা 

এফ একটি অগভীর নলকূপ রবি খন্দে ৫ 
থেকে ১০ একর জমিতে এবং খরিফ খন্দে এর 
চেয়ে বেশী জমিতে সেচের জল দিতে পারবে । 
কষকরা যাতে নলকূপ বসাতে পারেন সেজন্ত গুণ 
দেরার বাবস্থা! করা হয়েছে। সমবায় সমিতি, জমি 
বন্ধকী ব্যান্ত বা অন্যান্য ব্যাঙ্ক থেকে নলকূপ 
বসালোর জন্তু ঘপ পাবেন । 

এখন আমন বালের জন্য বীজতল! তৈরি 
করার সময়। অধিক ফলন পেতে গেলে উন্নত 
প্রথা চাবের একান্ত প্রয়োজন । অনেক কৃষকই 
এখন উন্নত প্রথার চাষে আগ্রহী হয়েছেন। 
কিন্তু উন্নত প্রধায় চাষ বলতে তারা জমি তৈরি, 
সারের ব্যবহার, ভাল বীজ ও কীটনাশক ওষুধের 
কথাই সাধারশত মনে করেন। কিন্তু বীজতলা 
তৈরি করাও বে উন্নত প্রথায় চাষের অঙ্গ এবং 
ফলনের ভালমন্দ বে বীজতল! তৈরি করার ওপর 
অনেকটা! নির্ভর করে, সে দশ্বন্ধে আজও 
অনেকেই সঙ্গাগ নন। 


কৃষক হদি যেশী ফলন পেতে চান তাহলে 
তাকে বীছ্তলা নির্বাচন ও বীজ্মতল! তৈরি করার 
ওপরও বিশেষ গুরুহ দিতে হবে। বীন্ছতল! 
যেখানেই কর! হোক, মাটি থেকে বেন কিছু উঁচুতে 
করা হয়। যাতে বেশ বৃষ্টিতেও বীজতলা! ডুবে 
চার। নষ্ট না হয়। ভাল ফলনের অস্ত সতেজ ও 
পুষ্ট চার! একান্ত দরকার । 

বীজতলা কিভাবে তৈরি করতে হবে, বতট! 
সার, কখন কিভাবে বাবহার করতে হবে, জল- 
সেচের অন্ত কি করতে হবে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত 
খবর স্থানীয় গ্রামসেবক ও বি-ডি-ও অফিস থেকে 
কৃষকরা! পাবেন। কৃষকদের অস্থরোধ করি 
অগভীর নলকৃপ করার যে সব ্ৃবিধ! সরকার 
দিচ্ছেন তার স্থযোগ নিয়ে ও অন্ত।ন্ত সাহায) ও 
পরামর্শ যা! ডাদের দরকার ত। নিয়ে আগামী 
খরিফ চাষ শুরু করুন। কারণ অধিক উৎপাদনের 
পরিকল্প সফল করে তোল! কৃষকদের ওপরেই 
নির্ভর করছে। 


জাপানে কৃষি সনবায় সং্থা প্রধহ হার 
হয় ১৮৪৩ সালে। টোকিও শহরের কাছে 
বির্কেকিউ পিফেক্চারে । 

এ বন্ুকাল আগের ঘটলা । ১৮৭৭ থেকে 
১৮৮৩ সাল পর্যন্ত এই রকম বহু সংস্থা জাপানে 
গড়ে ওঠে ॥ এদের প্রধান কাঞ্জ ছিল চ! বিক্রির 
বিস্তার করা । পরে রেশম শিশ্রের কাজও এর 
লাধ্যমে শুরু হয়, ১৮৯৩ সাল পর্যন্ত এই সব সংস্থা 
রেশম শিল্পের প্রসারের দিকেই বেশী নর দেয়। 
ক্রমশঃ রেশম শিল্পের গুরুত যখন বেডে গেল 
তখন ১৯** সালের দিকে আগ একটি নতুন সংস্থা! 
প্রতিষ্ঠিত হলে! । তাকে বলা হত শিল্প সংস্থা । 
এই শিল্প সংস্থার কাছ হলে। জাপানে শিল্ড উৎ- 
পানের দ্র প্রসার কর।। এইজন্য তখনকার 
সজাট দ্রাপানকে বাইরের জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন 
করে রেখেছিলেন, এবং কৃষি উৎপাদনের ওপর 
কর ধার্ম করেছিলেন। এই আয়করের শতকরা 
৮৩ ভাগ শিল্পে লগ্লি হতো । ফল হলে! বেশীর- 
ভাগ কৃষক শহরে চাকরীর খোজে চলে যেতে 
লাগল।, এবং কুথি উৎপাদনে এক বিরাট প্রতি- 
ক্রিস দেখা দিল । 

এই অবস্থা থেকে ভ্রাপানকে বাচানোর জন্য 
সেই সময় সরকার কৃষক সমবায় সংস্থ। প্রতিষ্ঠা 
করলেন। বার কাজ হুল কবির সর্ধাঙ্গীন উন্নতির 
দিকে লক্ষা রাখ! । এই সস্থা সমস্ত জাপানে 
গড়ে ওঠে এবং ১৯৪১-৪২ সালে সমস্ত জাপানে 
প্রায় ১৪,৭২৪টি সংস্থা কাজ করছিল। ১৯৩৭ 





বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, বর্ধমান ॥ 





থেকে ১৯৩৩ সালে জাপান ও চীনের মধো যুদ্ধ 
শুরু হয় এবং সেই সময়েই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ও 
জাপান বিশেষভাবে জড়িয়ে পারে 
এই স্স্থাগুলি প্রধানত: যুদ্ধের প্রয়োজনীয় 


এই সময়ে 


জিনিসপত্র নিয়েই ক'জ্জ কবত। ১৯৪৩ সালে 
এক আইন করে বড় বড় শহর ছাড়া সবগুলি 
শিল্প সংস্থাই কৃষি সনবাঘ সংস্থায় রূপান্তরিত করা 
হয় এবং এর স্দক্কর! লরতাবী আইনের বাধা 





নিখিল রুষঃ ঘোষ 


বাধকতায় কাজ করতে থকে । ১৯৫ লালে 
জাপান দ্বিতীয় বিহ্বযুক্ধে পরাজয় স্বীকার করে 
তারপর নানা পরিবর্তনের মধ্যে চলতে চলতে 
১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠিত বিদেশী সরকারের ছাদেল 
বলে সমস্ত রকম সংশ্ছা উঠে হায় । 


বন্ধ] £ বিংশ বধ 2 হয় সংখা) 

যুদ্ধোত্তরকালে জাপান কিন্তু কৃষি উল্তির 
দিকে খুবই গুরুত্ব দিল এবং ক্রমশঃ কতকগুলি 
স্বাধীনচেতা! কৃষকের চেষ্টায় যুক্তরাষ্ট্রের সমবায় 
সংস্থার মত কতকগুলি সংশ্থ। কপালে গড়ে 
উঠলো! ॥ যদিও প্রথম দিকে এর গ্ুদ্রতা ও 
সন্ভারন্দের পারস্পরিক সহযোগিতার অভাব এই 
সব সস্থাগুলির প্রসার লাভের প্রতিবন্ধক ছিল, 
তবে আস্তে আস্তে এই সংস্থাগুলি স্ুপ্রতিতিত 
হয়। ১৯৬১ সালে সার! জাপানে ২৮,৮৯৬টি কৃষি 
সমবায় সংস্থা প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তার সদস্য সংখা! 
ছিল প্রায় ৩১,৫২,৮৫৩ ৷ এই সময় কোন শিল্প 
সাস্থা ছিল না বললেই চলে। এই সংস্তাগুলির 
প্রধান কাজ চিল: 


১। জাপানের কষির একক শ্বয়ংসম্পূর্ণতা 
পাতে সাহায্য করা, 

২) কৃষিক্ষোত্রের সামত্রিক উল্লতি সাধন, 

৩। চাব-মাবাদে কুবি যন্ত্রপাতির ব্যাপক 
প্রয়োগ । 


এই লব সংস্থার নাধামে কৃষকের! খুবই উপ- 
কৃত হতে লাগল ও তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনা 
দেখা দিল। 


১৯৬৩ সালে এক আইন বলে এই সব ছোট 
ছোট সংস্থাগুলি ( সাধারণত হু তিনটি সংস্থা ) 
এক করে এক একটি বড় সংস্থা গড়ে উঠলে! । 
অবস্তা সদন্ত সংখ্যা একই থাকল। এইভাবে 
সমবায় সংস্থা এসে দাড়ালো ১১৩৩টিতে । 


কুষকর! কি কি ভাবে সংশ্থাগুলির কাছ 
থেকে সাহাঘ্য পেতে লাগল 


ক। এই সংস্থাগুলি দাদন দেওঘু! নেওয়ার 
কাজ করে অর্থাৎ কৃষকদের কাছ থেকে অর্থ 
আদায় করে এবং অসময়ে কৃষকদের বার 
দেয়। 

খ। কেনা ও বেচার কাজে সাহায্য করে। 
অর্থাৎ এই সংস্থাগুলি বাজার থেকে রাসায়নিক 
সার ও চাষের প্ররোজনীয় অস্তান্য জিনিস কিনে 
কৃষকদের কাছে সন্তায় বেচে দেয়। আবার 
কৃষকদের কাছ থেকে চাল, গম, সবজি, ডিম, 
মুরগি, দ্ধ প্রভৃতি ন্যায্য দামে কিনে বাজারে বেশী 
দামে বিক্রি করে । 

গ্। চাষের কাজে সাহাব। করে। 
সাহাব্য ই বার করা হয়, যেমন-- 

(১) চাষের হত্ত্রপাতি, বড় বড় যন্ত্রপাতি, 
মাড়াই যন্ত্র, ট্রাকটর প্রভৃতি কৃষকদের মধ্যে কম 
দামে বিক্রি করা হয়। 

(২) নাপিত, নাস? গৃহ ত্দারক-কারি 
বিশেষজ্ঞ ( এদের কাজ হচ্ছে বাড়ীতে সুস্থ পরি- 
বেশ কি ভাবে স্থটি করতে হয়, স্ববম খাবার পরি- 
বেশন প্রভৃতি কাছে সাহাব) কর!) প্রভৃতিদের 
দিয়ে কৃষককে সাহাব্য কর! । 

ঘ। কুষিক্ষেত্রের সেচ ও জল নিকাশের 
ব্যবস্থা, জমির পুনহিস্তাস প্রভৃতি বিষয়ে বিশেষজ্ঞ 
নিয়োগ করে জ্ঞান দান করা । এতে কৃষকেরা 
সোজাসুজি জ্ঞান লাভ করে খুবই উপকৃত হয় 


এবং তাদের আল্লও বাড়ে । 
৪ 


এই 


এ ছাড়াও এখন প্রতিটি সংস্থায় একজন করে 
কবি সম্প্রসারণ আধিকারিক নিদুক্ত আছে যার 
উপদেশ কৃষকর। সর্ধাস্তকরণে মেনে চলে । 

উপরে উল্লেখ্য বিষয়গুলি ছাড়াও কৃষি সনবায় 
সংস্থাগুলি আর ছুটি বিষয়ে কৃষকদের সাহায্য 
করে, যেমন : 

ক। লাইফ ইনসিওরেন্ল সার্ভিস--হাস- 
পাতাল, বিশ্রামাগার প্রভৃতি তৈরি করার জন্য 
কৃষকরা খুবই কম সুদে এর থেকে অর্থ বার পায়। 

খ। বিল্ডিং ইনসিওরেন্স সাভিস__ঘরবাডী 
তৈরি করার জন্য কৃষকর! এর থেকে অর্থ ধার 
পায়। 

আজকাল জাপানের শতকর! প্রায় ৯৯ জন 
কৃষক এইসব সংস্থাগুলির সঙ্গে যুক্ত। তারা 
এই সব সাস্থাগুলিতে যেমন টাক! জমা রাখে 


পসুস্ধৰ। ইজান্ঠ £ ১৩৭৫ 
এবং অসনয়ে টাকা ছার নেয়. তেমনি আবার 
এই সব সংস্থার লাধ্যমে প্রযেজরীয় জিলিসপত 
কেল। বেচা করে। সাধারণত প্রায় প্রতিটি 
গ্রানেই এই কৃষি সমহায় সংস্ত। গড়ে উঠেছে এবং 
বড় বড় গ্রামগুলিতে এ রকম ত তিলটিও সংগ্থী 
আছে। তাতে গ্রামের প্রতিটি কৃষক সহকেই 
এইসব সংস্থাগুলির সঙ্গে যোগাযোগ রাধতে 
পারে। এ ছাড়াও, এমন কতকগুলি সংস্া 
আছে যার! কোলও একটি নিদ্চিষ্ট ঝারধধারার মধে 
সীমাবজ্ঞ যেমন গুটিপেকা শিল, জমি সন্যরণ, 
হাস/মুরগি পালন উত্যাদি । 

যেদিন আমাদের দেশেও এ রকম কৃষি সম- 
বাঝ সংস্থা গ্রামে গ্রানে গড়ে উঠবে সেদিন চাষের 
এবং কৃষকদের অবন্যর গ্ত উন্নতি হবে বলে 
আশ! রাখি । 





অধিক ফলনশীল ধানের চাব করুন । 
উদ্নত পদ্ধতিতে চাব করলে একর পিছু ৬০ থেকে ৭০ মণ ফলন পাবেন। 


৯1 উচু ও মাঝারি জমির উপযোগী তাইওয়ান জাতীয় বীজ ই 
আই-আর-৮, তাইচুং নেটিভ-১। তাইচুং-৬৫, ভাইনান-৩ এবং ক।লিস্পং-১। 
২। মাঝারি ও নিচু জমির উপযোগী বীজ £ 


এন,সি, ৩৭৮ ও এন,সি, ১২৮১ ৷ 


বীজের অন্ত গ্রামসেবকের সঙ্গে ব! ব্রক অফিসে যোগাযোগ করুন 


KEL 


সস্তোব দত 


শ্রোমপ্রধান ভারতের কৃষি প্রধান অর্থনীতি । 
পরিবর্তন ও বিবর্তনের স্রোত বয়ে গেছে তীত্র 
বেগেঁঁ_কিন্তু গ্রামীণ অর্থনীতির কাঠামোটা যেন 
তার শীর্ণকায়। জীর্ণ অক্তিহ নিয়ে £ ধারার সঙ্গে 
কোল হতে ভাল সামলে চলেছে। জনসংখ্যা 
কডছে, প্রয়োজন ব'ড়ছে. কড়ছে আবাদের 
বিস্তৃতি, ভিন্তু গ্রানীণ সনাক্ত যেন তার পুরানো 


পেশ 
৯২৬৭ ৮ পর 






a 
ra 


দেখ! যায্স নানা বিপৰ্যয় । কৃষি অর্থনীতির উন্নতির 
পরিপ্রেক্ষিতে তাই সমাজ উল্নয়নসূচী তৈরীর 
প্রয়োজন দেখা দিয়েছে আজ । এ ক্ষেত্রে 
তাই সমাজ উন্নযনস্থটী শুধুমাত্র মামুলী কল্যাণ 
প্রচেষ্টা বা উন্নয়ন প্রকল্প নয় কৃষি উৎপাদন 
বাড়ানোর দিকে লক্ষ্য রেখে সতর্ক পদক্ষেপ মাত্র! 
সমস্যার গভীরতা বোঝ যাবে নিচের তালিকা 


ডাবধারাকে আকডে ধরে রাখতে চয় । তাই থেকে £_ 

৯৯০৯ ১৯২১ ১৯৫১ ১৯৬১ 
জনসংখ্যা ২৩৮৯ কোটি ২৫১২ কোটি ৩৫৬৮ কোটি ৪৩৮৩ কোটি 
কৃষকের সংখ্যা ৭৬৪ ৬:৪১ 7 ৬৯৭ ৯৯৫ 9 
শতকর। অংশ ২৩৬১ ৮ ২৫৫২ = ১৯৫৬ ৮ ২২৭০ 9) 
কৃষি শ্রমিক ১৮৮ ২০৫ 9 ২৭৫ ১ ৩১৪1 
শতকর। অংশ ৭৮৭ ১১ ye» ৭৭১ » ৭১৮ » 


(উৎস 2 ভারতের সেন্দাস ১নং পেপার ১৯৬২ ) 





অধ্যাপক, প্যাক্মিঘোকল কলেজ, উনন্থশাড়া ॥ 


এর থেকে দেখ! যাচ্ছে জমির ওপর লোক- 
সংখ্যার চাপ কি ভাবে বেড়ে যাচ্ছে এবং এর ফলে 
কৃষি অর্থনীতি কতটা বিপর্যস্ত হচ্চে ত আর 
বুঝতে অন্থুবিধা হুওয়! উচিত নয়। আমাদের দেশে 
মাথা পিছু চাহের জমির পরিমাণ এক একরেরও 
কম। অথচ রাশিয়ায় মাতা পিছু এ জমির 
পরিমাণ ৬৫৮ একর, কানাডায় ৮২০ একর, 
এমন কি জনবহুল চীন দেশেও ১:০৩ একর । 

তবে উল্নত পদ্ধতিতে চাষ করলে এ জমিতে 
ফলন বাড়ানোর যথেষ্ট সুযোগ আছে । আমাদের 
জাতীয় আমনের শতকরা ৪৫ ভাগ ( ১৯৬২ সাল) 
আসে কৃষি থেকে অথচ কানাডার কৃষি থেকে 
আয়ের অংশ শতকরা ৭, যুৱরাষ্ট্র ৪ এবং জাপানে 
১$ ভাগ মাত্র । 

আজও আমর! চাবের কাজে অন্ত দেশের 
তুলনায় অনেক পিছিয়ে আছি। কিন্তু এমন 
হওয়ার কোন কারণ নেই। আমাদের যথেষ্ট 
চাষের জমি রয়েছে । সরকারী পৃষ্ঠপোষকতাও 
কম নেই। আমার মতে সামাজিক বাধাই 
এখন বড় লমস্তা । আমাদের কৃষি সমস্যার 
সঙ্গে সামাজিক সমস্যা জড়িত । অনুষ্থত সমাজ 
বাবস্থাও কৃষিক্ষেত্রে অগ্রগতির একটি বড় বাহা। 
এজন্ডই দরকার নতুন সমাজ উল্লকনম্থুচী, নতুন 
দৃষ্টিভঙ্গী, কারণ এর মাধ্যমেই তৈরী করা যাবে 
যোগ্য কৃষক, স্বাস্থ্যবান কী, সুখী কৃষি পরিবার ও 
উন্নত প্রামাঞ্চল । 

বে সমস্ত সামাজিক সমস্যা কৃষি উৎপাদনে 
বাধ! সৃষ্টি করছে সেগুলি হল £ 

১। বর্ণ বিভাগ, 


বস্ুুন্ধর। £ জ্ৈষ্ত : ১৩৭৫ 
যৌথ পারিবারিকতার প্রভাব, 
উত্তরাধিকার আইন, 

৪1 সামাজিক সংস্কারে ব্যল্র-বাহুল্য, 

৫) উল্নত কৃষি পদ্ধতি বিমুখতা। 

৬। জাতীয়তা বোধের অভাব, 

৭) অশিক্ষা, 

৮। জনসংখ্যাবিকা, 

এ ছাড়া আরও বু সমম্যা রয়েছে, তবে সবই 
পরস্পর সম্পকিত। 

বর্ণ বিভাগের সংস্কারে উচু জাতির যুবকর। 
কৃষি কাজে সরাসরি অংশ গ্রহণ করতে চায় না। 
শিক্ষিতরা তো। নয়ই । এজপ্ঠ আধুনিক কৃষি 
ব্যবস্থার হ্ুবোগ থেকে ঘামগ্ডুলি অনেকটা বঞ্চিত 
হয়ে থাকে । এর প্রতিকার করতে হলে কৃষি 
বিভ্ভায় হাতেনাতে শিক্ষা দেওয়া দরকার এবং 
কৃষি পণ্ডিতদের জ্ঞাতি-ধর্ম-লিবিশেবে রাষ্ট্রীয় সন্মান 
দিতে হবে। জাতি-ধর্-নিধিশেষে প্রতিভার যথাযথ 
বিকাশ না ঘটলে দেশেরই ক্ষতি। 

হোঁখ পারিবারিকতা৷ ও উত্তরাধিকার আইনের 
পরনির্ভরশীলতা ও আধিক দায় গ্রামাঞ্চলে খুব 
বেশী। চাষের কাজে যার! নিযুক্ত থাকেনা 
তাদের মব্যে উদাসীনতা! দেখা যার । জমির 
মালিকানা রাখাই বড় প্রশ্ন হয়ে দাড়ায়। এ 
সমস্ত দূর করতে হলে গ্রামীণ অর্থনীতি ও জমির 
মালিকানার সংস্কার চাই, আর জমির খণ্ডত! রো 
করারও ব্যবস্থা! চাই; জমি ভাগ নয়, ফসল 
ভাগের ওপরেই জোর দিতে হবে সকলের সমান 
উদ্োগ চাই । অসুস্থতা, বীম| ও বাৰ্যক্য ভাতার 
প্রচলন হলে এ বিষয়ে অনেক সুরাহা হতে পারে । 


২। 
৩ 


বুষ্ধল। £ বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্য 


কৃষকেরা অনেক সময়ে চাষের আপ: বিবাহ? 
অন্পপ্রাশন, শ্রান্ধাদিতে খরচ করে ফেলে. নতুবা 
তাদের এক ঘরে হতে হয়। এটি একটি বড় 
সামাজিক ক্রটি । উপযুক্ত শিক্ষ ও প্রচার দিয়ে 
এয় প্রতিকার করতে হবে। পরিবতিত সমাজ 
বাবস্থার সঙ্গে চলতি অস্ুষ্ঠানেরও বিবর্তন হওয়া 
চাই। 

হাল গরু, গোবর সারের ওপরে আমাদের 
কুষকরা উন্নত চাষ ব্যবস্থার কথা ভাবতে পারেনা । 
শুধু আর্ধিক বাধাই নয় এতে মানলিক অন্তরায়ও 
কম নেই। অধিক ফলনের প্রচার, বাড়তি 
ফসলের শ্তাযা দাম ইত্যাদি ছিরে উন্নত চাষ 
পদ্ধতিতে কৃষকদের আকর্ষণ বাড়ান যার । কৃষি 
বিষয়ে বুনিয়াদী শিক্ষা দিখেও এমাঞ্চলে আধুনিক 
পন্ধতি সম্বপ্গে আকর্ষণ বাড়িয়ে তোলা যায়। 
গ্রামাঞ্চলে অশিক্ষা ও নানা। কুসংস্কারের জন্য 
কৃষকের। তাদের জাভীয়ডা। বোধ সম্পর্কে প্রায় 
উদাসীন হয়ে থাকে । দেশের উত্রতিতে তাদের 
উদ্ভোগের যে একটি গুরুতপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে সে 
সম্পর্কে তারা ওয়াকিবহাল নয়। এ সম্পর্কে 
প্রচার কলকারখানার শ্রমিকদের মধে) ব্যাপক 
হলেও কৃষি শ্রমিকর। একেবারেই অন্ধকারে । এ 
ভস্ চাই উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা! ও প্রচার কাজ। 
তাহলে কৃষকদের সমাজবোধ আরও উন্নত হতে 
পারে । 

জলসংখ্যার চাপ আমাদের উৎপাদন বাড়ানোর 
একটা বড় বাধা ছয়ে দাড়িয়েছে। গ্রামাঞ্চলে 
}রিবার পরিকল্পনা কার্ধনূচীর প্রচার আছে, কিন্ত 


প্রসার নেই। গ্রামবাসীরা এ সম্পর্কে উদাসীন 


নয়। কিন্তু সরকার কার্যকরীভাবে তাদের 
সাহাব্য করতে পারছে না। আর একথাও ঠিক 
বে গ্রামাঞ্চলে লোকরঙন কার্মনচীর ব্যাপকতা 
নেই। তাহলে সামাজিক কুসংস্কার অনেকটা 
দূর কর! যেতো লোকরজল শাখার মাঘামে 
আনম্দমূলক প্রচারাহুষ্ঠন দিয়ে। অরনসংখ্যার 
বাড় রোধ কর শুধু দেশের স্বার্থেই নয় পরিবারের 
্বার্থেও যে প্রয়োজন তা কৃষকদের বুঝিয়ে দিতে 
হবে। 

“কৃষি উৎপাদন মূলত: লক্ষ লক্ষ চাষীর 
সমবেত চেষ্টার ফল মাত্র, বলেছেন শ্রীয়ননারারন । 
এ কথা বদি সত্য বলে মেনে নিই তাহলে এই 
কৃষক সমাজের উন্নতি, তাদের সমবেত চেষ্টার পথের 
বাধাগুলি দূর কর! আমাদের সমাজ উন্নয়ন কার্য 
স্বচীর বড় উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ৷ প্রসঙ্গত একটি 
গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সম্পর্কে নতুন করে ভাবতে হবে ॥ 
শ্রমিকদের মধ্যে আজকাল সামাজিক নিরাপত্ত/ 
মূলক বহু কার্যসূচী চালু কর! হয়েছে। কিন্ত 
কৃহিজীবি ও কৃষি শ্রমিকর! এ সব থেকে বহু 
দূরে। তাই তার! নিজেদের খুব অসহায় মলে 
করে, ফলে ভবিন্যতের জস্ত নানাভাবে তার! টাকা 
উপায়ের ও সঞ্চরের চেষ্টা করে। এ কাজ এখন 
সমাজ উল্য়নসুচীর মাধ্যমে রাষ্ট্রেরই কর! উচিত । 
গ্রামাঞ্চলে ক্রেতা সমবায়ের প্রসার করে কৃষকদের 
চাষের সরঙ্গামই শুধু নয় দৈনন্দিন প্রয়োজনের 
পণ্য সরবরাহেরও বাবস্থ। কর! দরকার । তাহলেই 
কৃষি উন্নয়নের পটভূমি দৃঢ় হবে আমাদের দেশের 
সমাক উল্নমন সুচীর মাধ্যমে । 

১৯৫২ সাল থেকেই ভারতের পঞ্চবাধিক 


পরিকল্পনায় সমাজ উন্নয়ন বিশেষতঃ সমষ্টি উন্নয়ন 
কর্মস্থচটী একটি উল্লেখযোগ্য স্থান পেয়েছে । 
পরিকল্পনা কমিশন আশা করেছিলেন এ ধরণের 
কার্যসূচীর রূপায়ণের সঙ্গে সঙ্গে গ্রামবাসীদের 
মধ্যে উৎসাহ উদ্দীপন বাড়বে এবং কৃষি ব্যবস্থার 
সম্প্রসারণ ঘটবে। 

বর্তমানে সারা ভারতে প্রায় সাড়ে পাচ 
হাজার ব্লক রয়েছে । পশ্চিমবঙ্গে গ্রামের সংখ্যা 
প্রায় সাড়ে আটত্রিশ হাজার । এদের সমগি 
উন্নয়ন কা্যসূচীর আওতায় আনার জন্য তিনশ 
পর্নত্রিশটি রক গঠন কর! হয়েছে । অন্যান্য বহু 
বিষয়ের সঙ্গে এ সমস্থ ব্লকে বুনিয়াদী শিক্ষা, ঘর- 
বাড়ী তৈরী, সমাজ সেবামূলক কাজ, অনুন্নত 
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শ্রেণীর উন্নতি; পঞ্চায়েতী রাজ প্রনৃতি বিষয়ের 
দিকেও নজর দেওয়া হয়েছে । প্রথম পরিকল্পনায় 
সমষ্টি উন্নয়ন খাতে ব্যয় কর! হয়েছে ৯০ কোটি 
টাকা, সমাজ সেবা খাতে ৫৩২ কোটি টাকা, 
দ্বিতীয় পরিকল্পনায় ব্যয় হয়েছিল যথাক্রমে ২০০ 
কোটি ও ৯৪৫ কোটি টাকা । পরের পরিকল্পনায় 
এ বরাদ্দ আরও বেড়েছে। কিন্তু অভিজ্ঞতা থেকে 
দেখা গেছে যে এ ধরণের কার্যস্থটীর সম্ভাবন। 
সম্যক ব্যবহৃত হয়নি । তাই কৃষি উন্নয়নের পট- 
ভূমিতে এ সমস্ত কার্ধস্বটীর মূল্যায়ন করে নতুন 
করে কাজ আরম্ভ করতে হবে । আজকের ভারতে 
এটা! একটা বড় সমস্যা । পরিকল্্রন। প্রণেতাদের 


এ কথ। যত শী. সম্ভব উপলদ্ধি করতে হবে। 
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পঞ্চায়েতীরাজের পথে বিকেস্্রীকরণের মূল 
লক্ষ্য হোল সার্থক নেতৃত্ব । আত্মপ্রতিঠি সমাজ 
গঠনের পথে পঞ্চায়েতীরাজ এক নতুন পদক্ষেপ । 
বলিষ্ঠ নেতৃত্বের মাধ্যমে সমাজের মানুষকে 


আত্মবিশ্বাসে প্রগতির পথে নিয়ে যাওয়ার 

৬ প্রতিশ্রুতি দিয়েছে এই পঞ্চায়েতীরাজ । তাই 

€ পঞ্চায়েতীরাজ নেতৃত্বের ধারা সমাজ্রতাত্বিক, 

/ 9 রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে 


বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ । 


পথ]? 01094 শি পচে লে বণ 


বিগত ১৯৫৮ সালের পঞ্চম মূল্যায়ণ কমিটি 
রিপোর্টের বিশদ বিবরণীতে পঞ্চায়েতীরাজ 
৪2৪২4 ধা নেতৃত্বের সর্বভারতীয় বে ভি বলা 
হয়েছে, তা খুব আশাপ্রদ নয়। এই বিবরণী 
থেকে প্রসঙ্গত: অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি দিচ্ছি। 
ই জমেপন দেখ “পঞ্চায়েৎ সভ্য হিসাবে যাহারা নিধাচিত 


উপ অধিকর্তা, পঞ্চায়েৎ অধিকাৰ । 


তাছারা অধিকাংশই জমিম্বস্বভোসী, অথবা কৃষি 
পরিষারকৃক্ত। বয়সে প্রবীণ এবং আংশিকভাবে 
শিক্ষিত। ইছার! অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সাক্ষর, 
কিন্তু সাধারণ শিক্ষার হার অনেকক্ষেত্েই আতা 
নীচু সর্ধজ। প্রাথমিক শিক্ষান্তরের ) অনুক্প- 
তাবে, পঞ্চায়েৎ প্রেসিডেক্টগণ অধিফাংশক্ষেত্রেই 
বন্ধসে ব্ীয়ান। জমি ও গ্রহের মালিক ও বনী- 
জোমীসুক্ত । ইহার! সাধারণতঃ উচ্চ বংশোদ্ভূত 
অথবা স্থানীয় প্রতিপত্িশালী বংশের প্রতিড় 

এই সমীক্ষার ফল সাধরেশভাবে সধভারতীয় 
পক্ষায়ে নেতৃত্বের ক্ষেত্রে সত) হলেও একথা মলে 
রাখতে হবে বে, এই মূল্যায়ণ পঞ্চাবেতীরাজ 
আন্দোলনের ধারার মাত্র আংশিক সতকেই 
প্রকাশ করতে পেরেছে । বন্মত: পঞ্ষাযেতীরাজ 
আন্দোলনের শুরুতে অর্থাৎ মেহেত! কমিটির 
রিপোর্ট যখন সবেমাত্র বেরিয়েছে, তখন্ট এর 
মূল্যায়ণ হয়েছে। পক্চাধেতীরাজ বলতে 
বিকেম্্রীকরণের বে নীতি এবং প্রকৃতি আমর! 
বুঝি, ত এই সময়ে মোটেই স্বীকৃত হয়নি কিংবা! 
বাস্তবে প্রয়োগ ছত্ঘনি। তাই স্বাভাবিক কারশেই 
মূল্যায়ণ কমিটির বক্তব্যকে পক্ষায়েতীরাছ্ছের 
নেড়ৃত্বের সত্যকার ধার! ছিসাবে স্বীকার করে 
নিতে আপত্তিও থেকে বেতে লারে। বস্তুতঃ 
প্ষায়েতীরাজ আন্দোলনের শুরুতে পঞ্চায়েং 
নেতৃত্বের যে জবস্থা। ছিল, এই মূল্যায়শকে তার 
বান্তব চিত্ৰ হিসেবে গ্রহন করাই যুক্তিযুক্ত। 
এখন বিচার! বিষর এই বে, আন্দোলনের বে 
খারাটি রিপোর্টে প্রকাশ পেরেছে তার গতি শু 
প্রকৃতিতে কতখানি পরিবর্তন বর্তমান পরিবেশে 


জৈষ্ঠ £ ১৩৭৭ 


সম্ভব হরেছে _ আর, ছি কোন পরিবর্তন না 
এসেই থাকে, তার বাস্তব কারণগুলিই ৰা কি। 


উত্তরবঙ্গের সমীক্ষা 

পশ্চিমবঙ্গে পঞ্চায়েতীরাজ প্রথম আরম্ভ 
হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েং আইনের ( ১৯৫৭ 
সালের ) প্রয়োগে ৷ সমাজ উন্নয়ন ব্লকগুলির 
সঙ্গে সঙ্গে সমানতালে পা ফেলে গ্রাম ও অঞ্চল 
স্তরে ক্রমে ক্রমে পঞ্চায়েং সস্থাগুলির সংগঠন 
কর] হয়েছে। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চাদেতীরাজ্জ কার্ধ- 
ক্রমে উত্তরবঙ্গের জলপাইগুড়ি, কুচবিহার এবং 
দার্জিলিং জেলার ১৯৫৮-৫৯ সালে মোট আটটি 
স্রকে সাধারণ নিরাচনের মাধামে পঞ্চায়েত 


এক্ুন্ধর। £ 


প্রতিষ্ঠার কাজ শেষ তয়। পশ্চিমবঙ্গের ১৫টি 
জেলার মধে) কুচবিহার, দাজিলিং এবং আলপাই- 
গুড়ি জেলার বিশেষ লক্ষণীত বৈশিষ্ট্য হচ্ছে £ 


১) বাপক অনগ্রসরত|) 
২) সীমাস্তের কাছাকাছি অবস্থান 
৩) উপজাতি অধ্যুষিত জনসংখ্যা 
৪) যোগাযোগ সমস্যা 
৫) স্থানীয় ভাষার বিশেষ পরিবেশ 
এই বৈশিষ্টোর জন্তই এই তিনটি জেলার 
আটটি ব্লকে একটি বিশেষ সমীক্ষার আয়োজন 
গত ১৯৬২-৬৩ সালে করা হয়েছিল। সমীক্ষার 
প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, এখানকার নকুল তৈরি 
পক্ষায়েংুলোর গতি, প্রকৃতি ও তাদের বাস্তব 
সমস্যার সৃল্যায়শ। 
“পঞ্চায়েতীৱাজ” পশ্চিমবঙ্গের জীবনে নতুল 
অভিজ্ঞতা নহ । স্বাধীনতার অনেক আগেই 
১১ 


খন্ুদ্জর! £ বিংশ বর্ধ 2 ২য় সংখ্যা 
১৯০৯ সালের গ্রামীণ স্বায়ন্ধশাসন আইনের 
‘ভক্কিতে বাংলাদেশে ইউনিয়নকোর্ডগুলি পঞ্চা- 
্েতীরাজের এক অবিস্মরণীয় অভিচ্ঞতার ক্ষেত্র 
চিল। তবে একথ। সতা ফে, ১৮৭* সালের 
চৌকিদারী আইল এই আন্দোলনের প্রথম 
পদক্ষেপ । উত্তরবঙ্গের তিনটি জেলার মধে। 
লাঞ্জিলিং জেলায় ১৯৫৭ সালের পশ্চিমবঙ্গ 
পঞ্ষায়েৎ আইন চালু হবার আগে আর কেন 
গ্রামীণ পঞ্চায়েত সংস্থা কোন ন্বায়ন্বশ্াসন 
আইনে চালু ছিল না । এক কথায় বলা বায় 
যে, পঞ্চায়েতীরাজ গ্রামীণ দাঞ্জিলিংএ ১৯৫৭ 
সালের আইনে প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। 

দাঞ্ছিলিং জেলার জেলাবোর্ড। স্কূলবোর্ড ও 
মিউনিসিপ্যালিটি থাকলেও গ্রামে আইনমত 
কোন স্ব ছিল না। কুচবিহারেও স্কুলবোর্ড 
বা জেলাবোর্ড ছিলনা এবং গ্রামে ইউনিয়ন বোর্ডও 
ছিল না। কুচবিহার জেলা। স্বাধীনতার পর 
পশ্চিমবঙ্গে আসায় সেখানে কোন ইউনিয়ন 
বোর্ড করা হয়নি । সনাতনী মনোনয়ন প্রথার 
ধারক চৌকিদারী ইউনিয়নের ভিত্তিতে 
কুচবিহারের গ্রামীণ জীবন তৈরি হরেছিল। 
কিন্তু জলপাইগুড়ি জেলা! উত্তরবঙ্গের অনুরত 
এলাকার অঙ্গীস্ভূত হলেও ইউনিয়ন বোর্ডের 
পুরোপুরি অভিজ্ঞতার সুযোগ পেয়েছে। সমীক্ষার 
অন্তভক্তি আটটি ব্লকের মধ্যে দাঞ্জিলিং 
জেলায় ছুটি, কুচবিহারে তিনটি এবং 
জলপাইগুড়িতে তিনটি ব্লক নেওয়। হয়েছে। 
তবে মৃল্যান্পপের ক্ষেত্রে সমস্ত জেলাই প্রায় 
সমান গুরুত্ব পেয়েছে । 


সমীক্ষার ফল 
নির্বাচনের ধারা 


অবাধ নির্ধাচলের ভিত্তিতে গ্রাম ও অঞ্চলের 
অধ্যক্ষ ও প্রধালদের নিধাচলে এই পঞ্চায়েত 
সংস্থাগুলি কাজ শুরু করে। নিবাচনে বিশেষ 
লক্ষণীয় হোল নারী ও পুরুষ সমানভাবে এখানে 
অংশ নিয়ে থাকে ৷ পুরুষ ও নারীর অংশগ্রহণের 
হার মোটামুটি ৬: 91 এদের অধো দাজিলিং 
জেলায় নারীদের অংশ অনেক বেশী। বেশীর 
ভাগ জায়গায়ই এই অন্তপাত্ড পুরুবের চেয়ে বেশী 
(53৬) বিনা প্রতিছশ্ছিতা একমাতের 
নির্ধাচন সংখা দাজিলিং জেলায় সবচেয়ে বেশী । 
এখানে প্রধানদের মবে। শতকর! ৩০ জন এবং 
অধাক্ষদের শতকরা ৪০ জন বিন! প্রতিদ্ন্বিতায় 
নির্যাচিত। তারপরই কুচবিহারের ম্যান? 
জলপাইগুড়িতে প্রতিদ্বন্বিতাযূলক নির্বাচনের সংখ্যা 
সবচেয়ে বেশী । জলপাইগুড়িতে নির্বাচিত অঞ্চল 
পঞ্চায়েতের সদস্ত ও অধ্যক্ষদের মধ্যে বেশ কিছু 
সংখ্যক পুরোনো ইউনিয়ন বোর্ডের সভ্য নির্বাচিত 
হয়েছিলেন, তবে ইউনিয়নবোর্ডের প্রেসিডেন্টরা 
খুব বেশী সংখ্যায় প্রধান পদে নির্বাচিত 
হতে পারেনি । 

কুচবিহারে চৌকিদারী পঞ্চায়েতের সম্ভার 
শুধুমাত্র গ্রাম পঞ্চায়েতের স্তরে নিবাচিত হয়েছেন; 
কিন্তু অঞ্চল স্তরে ভাদের নির্বাচন খুবই সীমায়িত 
এবং অঞ্চল প্রধান হিসাবে নিৰ্বাচন প্রায় লগণ) ৷ 
এক কথার বলতে গেলে, কুচবিহারে পঞ্চায়েত 
সস্থ/গুলোতে নেতৃত্ব শুকলম্তরে প্রায় 
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বনুহ্ধরা 2 টজান £ ১৩৭৫ 
নবাগতদের হাতে, কিন্তু গ্রামন্তরে এখনও তা তনী শ্রেণীর হাতেই রয়ে গেছে। জলপাইগুড়িতে 
পুরোনো। চৌঁকিদারী পঞ্চায়েতের অভিজ্ঞ ও সনা- কিন্তু মিশ্রিত নেতৃত্বের বে কই বেশী দেখা আয় । 


শিক্ষার মান অনুযায়ী প্রধানদের শ্ৰেণীবিন্যাস 








বক জেলা যেকক্টি () (২) (৩) (৪) (৫) (৬) 
অঞ্চল নিরক্ষর শিক্ষার ম্যাট্রিক আই এ বিএ ন্যানইিকের 
সমীক্ষার মান পাশ পাশ (মান) নীচে 
ছিল প্রাইমারী 
পর্যন্ত 
১) জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩ — ১ ১ - ১ — 
(সদর ) 
২) ধুপগুড়ি ” bs = ২ ১০৭৯ oh. ls 
৩) ময়নাগুড়ি ল i EF 4৮০6 ভিত AE 3 
৪) দিনহাট! ১নং কুচবিহার ৬ — ২ ১ শু ৩ 
৫) দিনহাটা ২লং রঙ ৬ শু এত > ae > a 
৬) মিতাই প ৪ ফি -- ২ 9 
৭) রংলী-রংলিয়ট দাঞ্জিলিং ৩ ১ ২২7 এ ২ 
(তাগঞ্রা ) 
৮) দার্জিলিং. দাজিলিং ৬ > সী tS. লী ৩ 
ফুলবাড়ি 
৩৫ ২ ৭ ৩ — ৩’ ২০ 


অর্থাৎ ৩৫ জনের মধ্যে ২* জনই ম্যাট্রিক পাশ নন। শতকর| হারে ৫৭ জনই ম্যাট্রিক পাশ নন 
বার! শিক্ষাগত মানে প্রাথমিক শিক্ষার স্তরে তাদের সংখ্যাও প্রায় শতকরা ২০ জন। 
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বন্মুন্ধরা ও বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 





জীবিকার ভিত্তিতে প্রধানদের শ্রেণীবিন্যাস 
ব্লক জেল! সমীক্ষাধীন on (e) (8) 
অঞ্চলের চাকুন্ীজীতি কন্ট্রীকৃটরী ব্যবসা 
সন্ধা পরিবারভৃক্ত পেশা ভিত্তি 
(ডাক্তার, উকিল, 
মাষ্টার) 
১) জলপাইগুড়ি জলপাইগুড়ি ৩ > _ 
২) ধূপগুড়ি ” « he a ত 
৩) ময়নাগুড়ি Ll ২ ২ টি ক. 
3) দিনহাট| ১নং  কুচবিহার ৬ ২ ড় ডি 
৫) দিনহ্থাটা ২নং ৬ ডঃ টি নস 
৬) মিতাই bl ৪ 3 i এ 
৭) রংলী-রংলিয়ট দাজিলিং ত ২ ১ সু 
৮) দার্জিলিং, ৬ 8 by ও 
ফুলবাজার 
তৱ ২৪ ied bl 
প্রধানদের মব্যে শতকরা ৬৮ জন কৃষক পর্রিবারতুক্ত। দাজিলিং জেলায় প্রাধ এক তৃতীয়াংশ 
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পসরা জোট £ ১৩৭৫ 





বয়সের শ্রেণীবিন্যাসে প্রধান 
ব্লক জেল।  সমীক্ষাধীন ২৫ বছরের ৩০ বছরের ৭০ এর ৭৯ এর 
নি অঞ্চলের বেশী, ৩০ ওপর কিন্তু €পন ওপর 


সংখ্য বছরের ৭৯ বছরের ৭০ এর 
নীচে নীচে. নীচে 








১) জলপাইগুড়ি জলপাঈগুড়ি ৩ হ্‌ বে 
২) ধৃপগুড়ি প্‌ ৫ i ১ ৪ 
৩) ময়নাগুড়ি ” ২ — > > — 
৪) দিনহাটা ১নং কুচবিহার রশ — oe ৭ হি 
৫) দিলহাট1 ২নং রি ৬ - ৩ ২ > 
৬) + Ll ১ ন লী 
৮ টি দাঞ্জিলিং ৩ ১ = ২ ৩ 
ফুলবাজার 
৮) রংলী-রংলিঘট রঃ ৬ — =~ > ২ 
৩৬ L) Ly ৯৭ ১০ 


প্রধানদের মধ্যে শতকর! ৪৭ জন 9০ থেকে ৫০ বছরের মবে! এবং শতকরা। ১৭'১ আল ৫০ বছরের 
ওপরে । বিশেষ লক্ষণীয় যে শতকর। প্রায় ১১'১২ জন বয়সে তরুণ এবং ১৫-৩০ বরের মধ্যে । 











বয়ল ও শিক্ষাগত যোগ্যতায় অধ্যক্ষদ্বের শ্রেণীবিন্যাস 
ব্লক সমীক্ষাধীন শিক্ষার ফোগাত। বয়স 
অধ্যক্ষদের ক) খ) ১৫-৩৬০ ৩০-৪০ 9৪৯ এর 
__ সংখা৷ সাক্ষর | নিরক্ষর মধ অধে! ওপরে 
১) জলপাইগুড়ি ৬২ ৫৬ ৬ ৮ 5° ১৪ 
২) ধূপগুড়ি ৫১ ৩৩১৮ ৮ ১৬ ২৭ 
৩) দিনহাট। ১নং ৫৪ ৭৩ > ১১ ২৯ ১৪? 
৪) দিনহাটী! ২নং ৫৪ ৩০ ২৪ ৯৯ ১৯ ২ 
৫) মিতাই ২১ ১৯ ১ ১১ ১১ 
৬) রংলী-রংলিছট ১২ ১১ > ~ ৬ ঙ 
৭) দাঞ্জিলিং-ফুলবাজার ২৩ ২৩. ৩ ১০ ১০ 
২৭৭ ২২৫ ৫২ ৪৫ ১৩০ ১০২. 
শতকরা হার ২ ১৮ ১৬৩৩ ৪৬৯ ৩৬৮ 
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বহুন্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ২: সংখ্যা 
অধ্যক্ষদের মধ সাক্ষরদের শতকরা হার ৮২ এবং নিরক্ষরভার হ'র শতকরা ১৮। কিন্তু এই 
নিরক্ষরভার হার যৃপশুড়ি ও দিনহাট। ২নং ব্লকে সবচেয়ে বেশী । শিক্ষন নানে অধাক্ষরা প্রধানদের 


চেয়ে অনেক নীচে । 
বয়সের শ্রেসীবিন্তাসে অবাক্ষদের মধ্যে শতকরা ৪৭ জল ৩০-৪* বছরের মধ্যে এবং ৪* বঙ্ছরের 


ওপরে শতকরা প্রায় ৩৭ জন মোটামুটিভাবে শতকরা ৬৩ জন্‌ অধাক্ষ ২৫-* বছরের মধ্যে ৷ 
অধ্যক্ষরা বয়সে প্রধানদের তুলনায় তরুণ ৷ 


নীচের তুলনামূলক চিত্রটি বিশেষ তাৎপর্ঘপুর্ণ 
নেতৃত্বের বিবরণ ২৫-৩০ মধ্যে ৩০-5* মধে। ৪০-৫* মবেঃ 
১) প্রধান শতকরা ১১ শতকরা ১৪ শতকরা ৭৫ 
২) অধাক্ষ ১৬৩ - ৪৬৯ + ৩৬৮ 
এই সমীক্ষার ফলে পঞ্চায়েং নেতৃত্বের যে বৈশিশ্টা- প্রধানদের শতকরা হার সাধারণতঃ ৭৫। 


পূর্ণ লক্ষযগুলি প্রকঃশ পেয়েছে তা নীচে দেওয়া 
হলঃ 

১) শিক্ষার যোগ্যতা প্রধানর। অধাক্ষদের 
চেয়ে অনেক বেশী যোগাতাসম্পঙ্। শিক্ষার যোগা- 
তার মান অবাক্ষদের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ বাধ! । 

২। বয়সের মানদণ্ডে অধাক্ষর! অনেক বেশী 
নবীন ॥ শতকরা ৩৩ জন অধ্যক্ষ ২৫-৪* বছরের 
মধ্যে । প্রধানদের বসের হার মোটামুটি ৪* 
বছরেয় ওপর । 


অঞ্চল পঞ্চায়েতের বৃহত্তর দায়িত্বের ক্ষেত্রে নেতৃত্ব 
সাধারণভাবে প্রধানদের হাতে, কিন্তু উন্নয়নধর্মী 
আম পঞ্চায়েতের নেতৃত্ব "্বাভাবিকভাবে নবীনদের 
হাতে । প্রবীন ও নবীনদের যৌথ সহযোগিতা 
সার্থক পঞ্চায়েতী রাজের মৃলভিত্তি। কিন্ত 
প্রবীন ও নবীনদের আশা ও আকানক্ষার দ্বন্বের 
-অধো কিভাবে এই সমন্বয় এবং সহযোগকে সার্থক 
করে তোলা যায়, তার ওপরই নির্ভর করছে 
পঞ্চায়েতের সাফল্য ও ভবিদ্যুৎ । 
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এখন একেবারে ভিত্রূপ। সেপ্টেম্বর ১৯৩৭ 
সাথে মার্চ ১৯৬৮র তফাংটা সকলেরই নজরে 
পড়বে। আগস্ট ১৯৬৭ সালেও অন্তান্ত 
স্বাভাবিক বছরের মতো! বর্ধাশেষের সবুজ 
বানক্ষেতগুলি কৃষকের মলে আনন্দের জোয়ার 
ভুলতে! । রাতারাতি এ দৃশ্তপটের বদল 
হলে! । কেলেঘাই-কপালেস্বরী নুবর্ণরেখার হঠাৎ 
জলোচ্ছাসে প্লাবিত হলে। কাথি-সবং-পিংলার 
বিস্তী্ণ অকল। সবুজ ধানভরা  মাঠগুলো 
কোথায় যেন হারিয়ে গেলে। ৷ 

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বরের মেদিনীপুর 
জেলার করাল বপ্যার ছবি মল থেকে সহজে মুছে 


জেল! ৫1৯৭, মেদিনীপুর ৷ 





যাওয়ার নয় । এই বস্তায় ভেসে গিয়েছিল কাখি 
ও মেদিনীপুর সদর দক্ষিণ মহকুমার হাজার হাজার 
শ্রাম। বিধ্বস্ত হয়েছিল অসংখ্য ঘরবাড়ী। 
ধ্বংস হয়েছিল প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমির 
সবুজ ধান। 

মেদিনীপুর সদর দক্ষিণ মহকুমায় সবচেয়ে 
ক্ষতিগ্রন্ত হয়েছিল সবং এবং পিংল। ব্লক এলাকা । 
এছাড়াও অল্পবিস্তর ক্ষতি হয়েছিল নারায়ণগড়, 
কেশিয়ারী। কেশপুর, দীতন ও মোহনপুর ব্লক 
এলাকা! । সেব। ও আর্ভত্রাণের অন্য এগিয়ে 
এসেছিলেন সরকারের সঙ্গে সঙ্গে অনেক 
বেসরকারী প্রতিষ্ঠান এবং স্থুল-কলেছের 


১৭ 


বসুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


ছাত্রছাত্রীরা । মন্ত্রী ও বিভাগীয় সচিব্রাও । 
সকলের সামনে সেদিন ছিল একটাই প্রশ্ন_কি 
করে মাঠে আবার সবুজের বন্যা আলা যায়। 
সরকারের অন্তান্চ বিভাগ যখন বস্যাত্রাণের কাজে 
ব্াপ্ত তখন কৃষিবিভাগের ওপর শ্যস্ত হয়েছিল এক 
বিরাট দায়িত্ব । বন্তাল্লাবিত অঞ্চলে বতোদুর 
সম্ভব বোরে। ধান ও অন্তান্ত রবিশস্তের চাবের 
ব্যবস্থা করে ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের মুখে হাসি ফুটিয়ে 
তুলতে হবে। 

বন্তার জল নেমে গেলেই আবার মাঠ সবুজ 
ফসলে ভরিয়ে তুলতে হবে । যে জল এই ধ্বংস 
ডেকে এনেছে তাকেই বেঁধে সেচের কাজে 
লাগিয়ে বোরো ধান ও অস্তাগ্ত ফসলের চাব 
করতে হবে। এই উদ্দেশ সামনে রেখে সেদিন 
কৃষিবিভাগ কাজে নেমেছিল । অপেক্ষা করার 
মতে! সময়ও ছিলনা । বস্তাদ্রাবিত এলাকায় 
সমীক্ষার পর তৈরি হলো পরিকল্প। প্রয়োজনীয় 
বীজ, সার ও কীটনাশক ওষুধের সরবরাহের 
বাবস্থা কর! হলো। নদী ও থালগুলিতে 
জাযুগাল্স জায়গায় আড়বাধ দেওয়ার পরিকল্প 
পাকা হলো সেচ বিভাগ ও কিবিভাগের যৌথ 
প্রচেষ্টায়। সংরক্ষিত জল নদী থেকে তুলে 
চাষের কাঞ্জে লাগানোর জন্ত প্রয়োজনীয় যথেষ্ট 
সংখ্যক পাম্প মেশিন সহজ কিস্তিতে কৃষকদের 
মধো বিলি করার ব্যবস্থাও হোল । 

মেদিনীপুর পশ্চিম কৃষি জেলার সদর দক্ষিণ 
মহকুমায় এবং অক্তান্ত কয়েকটি জায়গায় প্রায় 
৩৭ হাজার একর জমির ফসল পুরোপুরিই বিধ্বস্ত 
হয়েছিল। এর মধে! প্রায় ২৫ হাজার একর 


জমিই সবং-পিংলা এলাকায় অবস্থিত । কৃষি- 
বিভাগের কর্মীর! যে সমীক্ষা করেছেন তাতে দেখা 
গেছে যে, মেদিনীপুর পশ্চিম কৃষি জেলায় 
নিম্নলিখিত পরিমাণ জমির ফসল সম্পূর্ণরূপে 
বন্তায়ে নষ্ট হয়েছে। 
ব্লকের নাম ফসল নষ্ট হওয়া জমির পরিমাণ 
(একরে ) 
১৮৯৩৫ 
৬,২৫৫ 
১০৮৯০ 
২,০৯০ 
৭১৫ 
৩৮৯৮ 
১০৬০৫ 
১৭৫ 
২১০ 
গোনীবল্পভপুর ১৭২ 


নয়াগ্রাম_ 


ক্ষতিগ্রস্ত এলাকায় রবি মরস্ুমে ব্যাপকভাবে 
চাষ আবাদ করার জন্য প্রথমেই প্রয়োজন হয় 
যথেষ্ট পরিমাপ বীজ সরবরাহের । এ এলাকায় 
মোট ছু লক্ষ আট হাজার কেজি বীজ বিনামূলো 
কৃষকদের বিলি করা হয় । এর মধো ২৬,১৫০ 
কেজি অধিক ফলনশীল ধানের বীজ এবং ৪৩,৪৬৬ 
কেজি অধিক ফলনশীল গমের বীজ ছিল। 
বিনামূলো সরবরাহ কর! বীজ দিয়ে ১৬ হাজার 


১৮ 


একরেরও বেশী জমিতে বিভিন্ন রকমের ফসল 
লাগান সম্ভব হয়েছিল । এছাড়াও নগদ মূল্যে 
৪৯৫৯ কেজি বিভিগ্এ্রকার বীজ কৃষকদের 
সরবরাহ করা হুয়। ১৪,৫০০ কেজি অধিক 
ফলনশীল ধানের বীজ ও ২৯৭৯৪ কেজি 
অধিক ফলনশীল গমের বীজের কথ! এ প্রসঙ্গে 
বল! বেতে পারে। নগদমূলো সরবরাহ করা! 
বন্ধ দিয়ে প্রায় আড়াই হাজার একর জমিতে 
ফসল লাগানো সম্ভব হয়েছিল । 

বীজের পরেই সেচের জন্য জল সংরক্ষণের 
প্রশ্ন ওঠে। নদী ও খালের ওপর সময়মত 
আড়বাধ দিতে পারলে একাজ করু। সম্ভব 1 
এক লক্ষ চবিবশ হাজ্জার টাক! খরচ করে ১৭টি 
জায়গায় নদী ও খালের ওপর বাধ দেওয়া হর । 
কৃষকদের এর অন্ত এক পয়সাও খরচ করতে 
হয়নি ॥ এই টাকার তুই তৃতীয়াংশ কবিবিভাগের 
ক্ষ্্র সেচ পরিকল্প ও এক তৃতীয়াংশ টাকা জেল! 
শাসকের ত্রাণকার্ধের জন্ত বরাদ্দ অর্থ থেকে বায় 
কর। হয়। এই সমস্ত বাধ দেওয়ার ফলে প্রায় 
১৯ হাজার একর জমিতে ফসল ফলালোর 
উপযোগী জল সঞ্চয় কর! তখনকার মতো 
সম্ভব হয়। 

শুধু সেচের জল থাকলেই কাজ হয় ল1। 
ওই জল তুলে সেচের কাজে লাগানোর জন্ত 
প্রয়োজন হথেষ্ট সংখ্যক পাম্প মেসিনের । কৃষি 
বিভাগ এ ব্যাপারেও পিছিয়ে ছিলন/। ডিসেম্বর 
মাসের মধ্যেই ৪ লক্ষ ৫০ হাজার টাকা খরচ করে 


ত/ 


বসুন্ধরা ২ জগ £ ১৩৭৫ 
১০৮টি পাস্প সেশন কধকিদের মধো সহ কিস্তিতে 
বিলি কর! হয়েছিলো । এ চিয়ে প্রায় দেড় 
হাজার একর জমিতে জলসেচ দেওয়া সন্তু ছয়। 

রাসারনিক সার বিক্রেতাদের কাছে যাতে 
বিক্রি করার মত সার বখেষ্ট পরিনাণে মজুত 
থাকে? সেদিকে নজ্জর রাখা। হয়। সার কেনার 
জস্য খ৭ বিলি ব্লকের মাধামে সময়মতই হয়েছে। 
কুবিবিভাগ ব্রকে ব্লকে কীটনাশক ওষুবপাত্রের 
যোগান অব্যাহত রাখে এধন৪ রেখে 
চলেছে। 


এবং 


আশ আর অন্থীকার করার উপার নেট যে, 
আমাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণভাবে না হলেও বেশীর 
ভাগই সফল হয়েছে। এই সফলতার মূলে 
আছে একদিকে কুষিবিভাগ ও সংল্লিষ্ট বিভাগের 
কর্মীদের আন্তরিক প্রচেষ্টা এবং 'অশ্তুদিকে 
ক্ষতিগ্রস্ত কৃষকদের একাস্তিক নিষ্ঠা ও উত্তম। 

এখন বদি একবার সবং-পিংলার ক্ষতিগ্রক 
এলাকায় আছেন, তাহলে এবার দেখতে পাবেন 
নতুন ছবি৷ অনেক কৃষক গস কেটে ঘরে 
তুলেছেন। বন্যার সেই ভয়াবহ, চতুদিকে 
পরিব্যপ্ত জলের বলে বোরো ধানের মাঠগুলি 
আপনার মনকে আনন্দে ভরিয়ে তুলবে । 
কৃষকদের সঙ্গে কথা বলে দেখবেন যে, শেষ 
সময়ে জলের অভাবে ফসল কিছু কিছু জমিতে না 
ফলার আশঙ্কায় যর! বেমন শদ্ধিত ও চিন্তিত, 
সেই সঙ্গে তাদের অ্রলেবল এখনও কতো! দঢ়. 


কতো অটুট । 


য্দি বলি আমাদের দেশে বাছা ঘাটতি বেশ 
কিছুটা ট্যাপিওকার চাব করে ৰা চাষ বাড়িয়ে 
পূরণ করা সম্ভব তাহলে সন্দেহ বা অবিশ্বাস 
করবার কিছু নেই। সত্যি কথা বলতে কি 
পরিপূরক খাস্ হিসাবে ট্যাপিওকার স্থান আগেই 
নিদিষ্ট হরেছে। দক্ষিণ ভারতে, বিশেষ করে 
কেরালায় চালের বদলে অনেক দিন থেকেই 
ব্যবহৃত হয়ে আসছে এই ট্যাপিওকা। খুব 
সহজে এবং ভালো মন্দ সব রকম জমিতে যে- 
ভাবে প্রচুর পরিমাণে ট্যাপিওকা জশ্রায় তাতে 
এই চাষের প্রসার হলে খাছ্াভাবের কিছুটা যে 
উন্নতি হবে তাতে সন্দেহে নেই । বিশেষ করে 





গরীবের ক্ষুধার আল্লের সন্ধান এর ভেতরে পায়৷ 
যাবে। 

খাস্তবিষ্ঞানীদের মতে ট্যালিওকার কম্দসূলের 
খাদ্ধমূল্যও কম হয়। টাটক! ট্যাপিওকার মূল 
বিল্লেধণ করে পাওয়া যায়ঃ 


প্রোটিল_ **৭%, 
শ্বেতসার-__-২৭-১%৯ 


জল-- ৫৯৪%, 
স্সেহপদার্থ__০"২%? 
অন্সান্য-_ ১২৭% 


এই কন্দমূল নানাভাবে গ্রহণ করা যায়। আলু 
বা মিষ্টি আলুর মত সেদ্ধ করে, ঢাক চাক করে 


২০ 


- কেটে ভেজে, গুড়ে। করে ময়দ। হিসাবেও ব্যবহার 
করা চলে । আসল সাঞ্ডর অভাবে ট্যাপিওকা 
সাও ব্যবন্ধায় করেন নি এমন পরিবার পশ্চিমবঙ্গে 
কমই আছেন। 

শোন! বায় টাাপিওফ। দক্ষিণ আমেরিকার 
ব্রেজিল থেকে আমাদের দেশে এসেছে! এর 
অনেকগুলো জাত আছে। ট্যাপিওকা গরম 
দেশের ফসল । বেশী শীত এরা সইতে পারে না। 
সমুত্পৃষ্ঠ থেকে হাজার তিনেক ফুট উচু পর্যন্ত 


ট্যাপিওক। জশ্মায়। বেশী বৃষ্টি এদের বাড়ের 
পক্ষে সহায়ক এবং ১০০-১১০৫ পর্যন্ত বৃষ্টিতে 
এর হ্ছলন সবচেয়ে বেশী হয়। 

মাটি 


ট্যাপিওক৷ দোয়াশ মাটিতে সবচেয়ে ভাল 
জন্মায়। এটেল মাটির চেয়ে হান্কা ধরণের 
বেলে বা বেলে-দোয়াশ মাটিতে এর ফলন মন্দ 
হয় ন|। এটেল বা অল্প অন্ন রসাত্মক মাটিতে 
এর চাষ করতে হলে উপযুক্ত পত্রিমাণে জৈব সার 
দেওয়া উচিত। জমি থেকে জল-নিকাশের 
সুব্যবস্থা খাকা দরকার ৷ ছায়াতে ট্যাপিৎকা 
ভাল হয় ল!। 


জমি তৈরি 


ট্যালিওকা চাষে খুব বেশী সারের দরকার ছয় 
না। কিন্তু জমি ভালতাবে চষতে হবে । ৪-৫ 
বার লাঙ্গল দিয়ে ২-১ বার মই দিয়ে ভাল করে 
আগাছা বেছে, ঢেলা ভেঙ্গে, বিেপি্ু গাড়ী 
ছুই গোবর সার দিয়ে জমি তৈরি করতে হবে। 


পন ; জৈঙ £ ১৩৭৫ 
যেধালে সেচ দিয়ে চাষ করা হবে সেখানে গোবর 
সার জমি তৈরির সময় এবং হেখানে বৃষ্টির ওপর 
নির্ভর করে চাহ হবে সেখানে গোবর সার 
গাছের গোড়ায় দেয়া উচিত । 


চার! লাগানো 


ট্যাপিওকার চাব পদ্ধতি অনেকটা মিটি আলুর 
চাষের মত । তিন ফুট দূরে দূরে গভীর লাইন 
করে বা উঁচু জমিতে যেখানে বৃষ্টির ওপর ভরসা 
করে চাষ কর। হবে সেখানে ৪ ফুট দূতে দূরে 
লাইন করে মাদা থেকে মাদা ৩ ফুট তফাৎ করে 
অন্তত ৯ ইঞ্চি গভীর গর্ভ খুঁড়ে ট্যাপিওকার 
লতা লাগাতে হয়। লতা সাধারণত ৯ ইঞ্চি থেকে 
> ফুট পৰ্যন্ত লঙ্বা রাখা হয়। এতে অন্ততঃ 
৪-৫টি গাঁট ( পা ) থাকবে। ট্যাপিওকার লতা 
আগের বছরের গাছ থেকে পাওয়া বাবে। এটা 
বেন গাছের গোড়ার শক অংশ থেকে বা একেবারে 
ডগার নরম অংশ থেকে নেয়া না হুয়। লতার 
নীচের দিকট। একটু ছুচলো করে মাটির ভেতরে 
এমনভাবে পুঁতে দিতে হবে হাতে অন্তত ৩টি 
গ্গাট ওপরে থাকে । এক সপ্তাহের ভেতরেই গাট 
থেকে নতুন পাত! গজাতে শুরু করে। পাতা 
তালভাবে গজালে প্রথম নিড়ানি দেয়! হয় । মাস 
ছুই পর আবার একবার নিড়ানি দেয়| দরকার 
এবং সেই সমু সামান্ত আযামোনিয়াস সালফেট 
এবং কিছু গোবর গাছের গোড়ায় দিতে ছবে। 

ট্যাপিওকা লাগাবার সময় ছল বর্ধার আগে 
অর্থাৎ জোষ্ঠ-আবাঢচ মাসে। সেচের স্থৃবিধে 
থাকলে আশ্বিন কাতিকেও লাগানো চলে। 


২১ 


ফসল তোল৷ 


টাপিওক! ৮৯ মাসের ফসল । সাত মাসের 
পর থেকেই এর শেকড় মেটা হতে শুরু করে 
এবং মাসখানেক পর থেকে এগুলো ভোলা যেতে 
প'রে। এক একটি শেকড় মোটামুটি ১-১২ ফুট 
পর্যন্ত লম্ব! হয় এবং ৮-৯ ইঞ্চি অবধি মোটা হয়। 
এ রকম একটি শেকডেন ওজন দাড়ায় ছেড় থেকে 
দু কেজি । একটি গাছ থেকে ৪-৫টি পুষ্ট শেকড় 
পাওয়া যায় । এই হিসাব থেকে বোঝা যায 
ট্যাপিওকার ভ'ল ফলন বিঘে প্রতি ৬-৭ টন 
পর্যন্ত হতে পারে । ট্যাপিওকার লতাপাতা সবুজ 
অবস্থায় গোখাগ্য হিস'বেও বাবহার করা চলে। 
শুকনো করলে ওজন শতকরা ৭৫ ভাগ কমে 





ই 
পে্টিফিউপাযাল পাম্প ভিলিয়ার্স মার্ক ২৫ 
এইচ, এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে চলে 
এবং ৩০৯** আর,পি,এম এ ৩৫ 
উৎপন্ন হয়। ইত্রিল বেল প্লেট অথবা ট্রলির 
উপর পাম্পি লেটের লক্ষে সরালরি ভাবে 
জোড়া এই পাম্পিং সেট ঘণ্টায় "৮*৯ 
গঞ্জ পালন জল নিক্ষেপ করে । 


ওশীভ্ডন্ল্‌ শ্রস্টিল এগুও ভত্রসএ 


যায় এবং শুকনো শেকড় থেকে ৫০০5, 
ময়দা পাওয়া যায়। 


রোগ ও পোকা 

টাাপিওকার ক্ষতিকব রোগ ব। কীটশক্র নেই ' 
শুধু নজর রাখতে হবে যে চাষটি যেন পরিষ্কার 
পরিচ্ছন্ন হয় এবং ভ্রমিভে জল যেন না দাড়ায় 


জাত 

ট্যাপিওকার অনেকগুলো জাত আছে। 
কয়েকটি জাতের; বিশেষ করে যাদের শেকড়ের 
ভেতরটা হলদে রঙের, তাদের শেকডে সামান্য 
বিষাক্ত পদার্থ থাকে য। অবশ্য সেদ্ধ বা ভাঙ্গার 
সাথে সাথেই নষ্ট হয়ে যায়। স্বতরাং ট্যাপিওকার 
শেকড় কখন কাঁচা ব্যবহার না করাই উচিত। 


ভিনভিটিতড 


১৬ হেয়ার ফ্রী. কলিফাতা-১ পো; বন্ধু - ৭০২ 


বিভি্জ প্রকার অধিক ফলনশীল জাতের 
ধানের মধো বেশীয় ভাগ ক্ষেত্রেই এ বছরে 
আই-আর-৮ জ্ঞাতের ধানের বীজ সরকার থেকে 
উৎসাহী কৃষকদের মধ্যে বিলি কর! হবে বলে 
স্থির কর! হয়েছে । তার কারণ : 

১। বর্তমানে বাংলাদেশে, বাংলাদেশই বা 
বলি কেন, সার! ভারতবর্ষে যে সমস্ত ধানের চাষ 
কর! হয়েছে তার মধ্যে আই-আর-৮ জাতের 
ফলনই সবচেয়ে বেশী পাওয়। গেছে । গত খরিফ 
অরস্থমে যারা আই-আর-৮ ধান সরকারের 
অনুমোদিত পদ্ধতি অনুযায়ী চাষ করেছিলেন তারা 
একর পিছু গড়পড়ত! ৬০ থেকে ৭০ মণ ফলন 
পেয়েছেল। এবছর বোরে! মরহ্ধমে অনেক 
কৃষক ৯* থেকে ১০০ মণ ফলন পেয়েছেন। 
বর্ধমান জেল! বীজ খামারে একর পিছু সর্বোচ্চ 
১২৫ মণ ফলন পাওয়া গেছে। 






চি 
নং 







২। শুধু ফলন বেশী বলেই নয়, এ জাতের 
ধান থেকে উৎপর্ন চাল অন্যান্য তাইওয়ান জাতের 
চাল থেকে অপেক্ষাকৃত ভাল এবং জনসাধারণ 
পছন্দ করবেন । 

৩। এ জাপ্তের ধান চাষে আরে! সুবিধ। এই 
যে খরিফ মরন্মে এ ধান জমিতে রুইবার পরে তিন 
মাস থেকে সওয়া তিন মাসের মধ্যে পেকে যায়। 
কাজেই এ ধান কেটে নেওয়ার পরে সেই জমিতেই 
রবি মরস্ুমের শুরুতেই যে কোন রবি ফসল 
যেমন গম, আলু, সরষে প্রভৃতির চাষ সময়মত 
করা সম্ভব৷ 

কিন্তু গত বছর খরিফ মরম্থমে অনেকেই 
আই-আর-৮ জাতের ধানের চাষ করে আশানুরূপ 
ফসল পাননি । তার কারণ অনুসন্ধান করে 
প্রধানতঃ ৩টি কারণ জানা গেছে! 


১। ঠিক সময়ে ধান রোয়া হয়নি। 


বসুন্ধরা : বিংশ বর্ষ : ২য় সংখ্যা 
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আই-আর-৮ ধান রোয়ার সময় জানুয়ারী মাস 
থেকে জুলাই মাস । কোন মতেই এই ধান জুলাই 
মাসের পরে রোয়। উচিত নল্ম। কিন্তু গত বছর 
অনেক কৃষক আগস্ট, সেপ্টেম্বর, এমন কি 
অক্টোবরের প্রথম ভাগেও সরকারী নির্দেশ 
উপেক্ষা করে এ ধান রুয়েছিলেন। 

২ এ জাতের ধান অপেক্ষাকৃত নিচু 
জমিতেও রোয়। হরেছিল। আই-আর-৮ ধান 
কখনও ২-৩ ইঞ্চির বেশী দাড়ানে। জল সহ করতে 
পারে না। যে সব অপেক্ষাকৃত উচু জমিতে জল 
দাড়ায় না, অর্থাৎ জল-নিকাশের সুবিধা আছে, 
আবার প্রয়োজন মত সেচেরও সুবিধা আছে সে 
সব জমিই আই-আর-৮ ধান চাষের পক্ষে 
উপযোগী । 

৩। স্ুপারিশমত সার প্রন্নোগ কর! হয়নি । 
আই-আর-৮ ধানের ফলন ক্ষমতা বেশী বলে এ 





ধানের অধিক ফলন পেতে হলে সারও সুপারিশ 
অনুযায়ী দিতে হবে। কেবল তাই নয় কোন 
সময়ে কোন সার কি পরিমাণে দিতে হবে সে 
নির্দেশও মানতে হবে। 

আমরা দেখতে পাচ্ছি, গত খরিফ মরসুম 
অপেক্ষা এ বছরের বোরে। মরস্থুমে এ ধানের চাষ 
পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকরা অনেক বেলী ওয়াকিবহাল 
হয়েছেন এবং অপেক্ষাকৃত বেশী ফলনও 
পেয়েছেন। আমরা আশ! করছি খরিফ মরসুমে 
কৃষকগণ এ ধান চাষে আরে! পারদশিতা লাভ 
করবেন। এ ধানের চাব সম্পর্কে কোন পরামর্শের 
প্রয়োজন হলে স্থানীয় গ্রামসেবক বা কৃষি 
সম্প্রসারণ আধিকারিকের সঙ্গে যোগাযোগ করতে 
পারেন। বিস্তারিত চাষ পদ্ধতি জানবার জন্ 
কৃষি বিভাগ কর্তৃক প্রকাশিত বিচিত্র পুস্তিকা 
অবিলম্বে সংগ্রহ করুন । 


২৪ 


মৃত্যুর ঘণ্টা বাজাব না | নিখিল বস্থ 


কায়ার উপকূলে দাড়িয়ে 
এক পৃথিবীতে হাজার দৃত্যা দেখেছি যদিও 
তবু মৃত্যুর ঘণ্টা আর বাজাব না। 
ছে আকাশ, নোঁন সুনীল আকাশ, 
তোমার হু চোখে ফুটুক বর্ষার কাচ-আভাদ 
তৃকার্ড স্বত্তিকার বুকে প্রশ্থ নির্ধাক, 
তোমার কানায় ভার ক্ষোভ মুছে যাক 
আমি চেয়ে দেখি । 
বূপসী পৃথিবী, 
কবোঞ্। জঠরে তোমার লালিত শ্যামল ভ্রণ-- 
ওদিকে দীবন-সমুদ্রব্াালী বেদন! বুদবুদ 
দেখেছ তয়ও, তাই 
সোনালী অঞ্চলে মুছে নাও 
তোমার বিস্তৃত বৃড়ুক্ষের লোনা আখি জল । 
মৃত্যুর ঘণ্টা আমি বাঁজাব নাঃ 
হৃদয় স্তস্তিত ঘনিও প্রত্যক্ষ 
এ বিংশ শতকের বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা! £ 
হে ভারতের চিরায়ত কিযাণ সন্তান 
ইম্পাত হাতে পাঞ্চজন্ক তুলে দাও 
ভনতার ঠোটে দাও হুধার আন্বাদ । 
কারার উপকূলে দাড়িয়ে 
আমি স্থবির জাগ্রত মহাকাল 
নিরুদ্বেগ আবেগে শুধু পাঞ্চজন্ড বাজাই, 
চোখ মেলে দেখি, 
সরসীর স্বচ্ছ জলে সোনালী ধানের ঢেউ 
অথব! পত্রালীর শিশির কণায় বর্ণালী রামধন্ু । 


২৫ 


নতুন শপথ | নিশিকান্ত মজুমদার 


সামনের ধৃ করা মাঠ কাট-ফাট! রোদ্দ,রে চৌচির 
অশ্বান্ত্র বাতাস ট্রেনে অনেক গরম-প্যাসেজার । 
শহরে বিজ্বুলি পাখা হাস-ফাস ঘুরে দম-কবে 
শ্লীভাতপ-নিঘ্ত্রিত কক্ষে বলো! আছি বা কজন? 
ক'জন পাখার নীচে লোনা ঘাম পারছি শুকোতে ! 


অবিনাশ. তুনি তবে বলতে চাও 

যে বছহগুলো গেল চলে 

তাদের কবর খুঁড়ে দিনগুলো ফিরিঘে আনতে 
অথচ তা হয লা। 

য। গেছে ত! গেছে যাক 

আমর। আবার সমস্ত ক্ষমত। দিয়ে নেব ফের কঠিন শপথ £ 
এমনটি সবুজ হবে_-শাক-শস্ ফলবে অনেক 
ফলাবে। আনরা ঢের সোনালী ফসল 

ঘে ফসলে আমাদের কোটি কোটি প্রাণ 
আবার জীবস্ত হবে। আমর। আবার 
নিজেদের শক্তি শ্রম-সিষ্ঠ। দিয়ে ঢেলে 
বার্থতার ইতিহাস সব মুছে দেবো, 

গড়ে তুলবে! সখী দেশ--যে দেশের লোক 
একমুঠো ভাতের জন্টে মরবে না শুকিরে। 


২৬ 





সম্প্রতি তাইচুং জাতীর অধিক ফলনশীল 
ধানের সম্প্রসারণ সম্বন্ধে এক সমীক্ষায় এইসব 
কুষিনেতাদের ভূমিকার গুরুত্ব খুব পরিষ্কারভাবে 
ফুটে উঠেছে। দেখা গেছে যে, যেসব কৃষক 
ওঁ ধাল সম্বন্ধে সচেতনতার স্তরে পৌছেছিলেন 
তাদের মধ্যে ৪*"১৬ শতাংশ কৃষক কৃবিনেতাদের 
কাছে খবর পেয়েছিলেন, ৫৬৪৩ শতাংশ খবর 
পেয়েছিলেন গ্রামসেবকের কাছ থেকে, আর বাকী 
৩৪১ শতাংশ পেয়েছিলেন রেডিও খবরের 
কাগজ, বুলেটিন ও অন্যান্য প্রচার পত্রের 
মাধ্যমে । যেসব কৃষক এ ধান সম্বন্ধে বিস্তারিত 
খবর সংগ্রহে আগ্রহশীল হয়েছিলেন তাদের মধ্যে 
৬৫১০ শতাংশ খবর যোগাড় করেছিলেন কৃষি- 
নেতাদের কাছে, ২৪-৫৩ শতাংশ খোজ 
নিয়েছিলেন গ্রামসেবকের কাছে এবং বাকী 
১০৩৭ শতাংশ প্রচার পুস্তিকা রেডিও ও 


লোস্কাল সায়েনটিষ্ট, পশ্চিমবঙ্গ কৃষি ও সমষ্ট 
উন্নয়ন বিভাগ ৷ 





জন টিন কুছ মরণ? 
কাধ নগর তিক 


উনি মিন ্তন্ক। 


Ll) 






খবরের কাগজের মাধামে খবর সংগ্রহ করে- 
ছিলেন। যারা মনে মনে এ ধানের উপঘুক্ততা এবং 
উৎকর্ষ সম্বন্ধে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন াদের 
সবো ৫৬:০ শতাংশ গিয়েছিলেন কৃহিনেতাদের 
কাছে, $০"** শতাংশ গ্রামসেবকের সাথে 
পরামর্শ করেছিলেন এবং বাকী ৪'০০ শতাংশ 
প্রচার পুস্তিকা ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেছিলেন । 
এই তথ্য থেকে দেখা যাচ্ছে যে কৃষকরা নতুন 
কৃষি পদ্ধতি নেওয়ার ব্যপারে মলে মনে যতই 
এগিয়ে যান, ততই ভার! বেশী করে কষিনেতাদের 
পরামর্শের ওপর নির্ভর করতে থাকেন ॥ 

এই সমীক্ষায় একটি গ্রামের কৃষিনেতাদের 
চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছিল। কৃষকদের কাছ 
থেকে জেলে নেয়া হয় কাদের বিচারে কৃষক নেতা 
কে বা কারা । তাছাড়া যেসব বাক্তির কাছে 
পাচ বা তার বেশী কৃষক পরামর্শের জস্তে আসে, 


50000281106 LEADERS IN AGRICULTURE 
IN KURMUN VILLAGE. 
INK টিটি 





LEGENDS ১ 


1. LINES চা ARROWS INDICATE DRECTION OF CHOICE . 
2. @-POSITION OF LEADERS WITH SERIAL NUMBERS. 





3. POINTS IN THE SCALE INDICATE NO, OF -FOLLOWERS . 


তাও জেনে নেয়! হয়। এই ছই হিসেব থেকে 
কৃষক নেত! স্থির করা হয়। এদের অবস্থান, 
অন্থগামীর সংখ্যা এবং এদের নিজেদের যবে] 
পারস্পরিক সম্পর্ক চিত্রে দেখানো হুল; 

.আলোচা গ্রামটিতে ১৫ জন কষিনেত! আছেন 
এবং ভাদের অনুগামী সংখ্যা ৫ থেকে ২. পর্ঘন্ত 
পাওয়া! গেছে। চিত্রে কেন্দ্র থেকে বাদিকের 
পরিধি পর্যস্ত আক! স্কেলে অমুগামীদের সংখা। 
দেখানো হয়েছে । যেমন ১২, ১৩, ১৪ এবং 
১৫ নং নেতার প্রতোকের ৫ জন করে অনুগামী 
রয্নেছে। এই চারজন নেতাকে স্কেলের পঞ্চম 
দাগের ওপর দিয়ে আক। বৃত্তের ওপর দেখানে। 
হয়েছে । এইভাবে দেখা বাবে যে, ১নং নেভার 
২৯ জন অনুগামী আছে এবং ২নং ও ৩লং নেতার 
১৭ জন করে অনুগামী রয়েছে। সবচেয়ে বড় 
দলটির নেতাকে মাঝখানে রেখে, ভোট দলের 
নেতাদের তাদের অস্থগামীর সংখ্যা অনুযায়ী 
ক্রমশঃ বাইরের দিকের বৃত্তের ওপর দেখান 
ছয়েছে। 

চিত্রে তীরচিহ্ন লক্ষ্য করলে আরও লেখে 
যাবে বে, নেতাদের মধ্যে আবার কয়েকজন একে 
অস্তের সঙ্গে পরামর্শ করে থাকেন ॥ যেমন, ২নং 
নেতা ১নংকে পরামর্শ করেন, আবার ১নং নেতা 
৪নং এর কাছে যান। কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, 
এই তিন নেতার ভেতরে স্বাভাবিক যোগাযোগ 
এবং ভাবের আদানপ্রদ্রান রয়েছে । এদের মধ্যে 
দিয়ে আবার এদের দলভুক্ত অনুগামীদের 
ভেতরেও খবর এবং ভাবের আদানপ্রদান চলে। 
এই রকম ৫নং, ৬লং এবং ১৫লং নেতাদের মধ, 





১৩৭৫ 
তলংঃ ৯নং এবং এনং 
ও ১৩লং নেতাদের মধ, পাছিস্পবি যোগাযোগ 
রবরেছে। 
এবং ১৪নং নেতাবা সের নল নিয়ে আলাদ। 
আলাদাভাবে রয়েছেন এবং তাদের সঙ্গে অন্ত 
নেতাদের ফোগাযে।গ নেই । 

সমীক্ষার ফলে প্রকাশ পেয়েছে যে, আলোচা 
শ্রামটিতে মাত্র আগের বছর তাইচুং জাতীয় 
ধানের চাষ প্রবর্তন করা হয়েছিল | সে বছর 
মোট ২২ ঢল কৃষ এসব ধানের চাষ 
করেছিলেন । দের মো ১৪ জন কৃষক 
এ ধানের ফলনে সম্থুষ্ট হয়েছিলেন। বাকী 
৮ জন কৃষক কোন না কোন কারণে এ ধান চাষ 
করে খুশী হতে পারেননি । এই শেষের ৮ জলের 
অধো হুজন আবার কৃষিনেত। ছিলেন। ঠ্ারা 
হলেন এবং শনং নেতার 
আবার ১৭ আল অনুগামী, রয়েছেন, তাডাড়! তার 
সাথে ৯নং নেতারও যোগাযোগ 
বয়েছে। শেষে-ক্র জন নেতা নিজেরা এ নতুন 
খানের চাষ না হরে নং এর প্লটে এ ধান 
কিরকম ফলন দেয় তা লক্ষ) করছিলেন। এখন 
শুন এর মনোভাব নতুন ধানের প্রতি অনুকূল ন: 
হওয়াতে, তার এই বিরূপ মনোভাব ঈলং এবং 
১১নং নেতা এবং ঠাদের তিলজ্ঞনেরই অনুগ!মীদের 
মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে | শুধু তাই লয় ওনং এর 
কান্ধ থেকে বহুসংখাক স'ধারণ ক্রুষক নতুন ধাল 
সম্বন্ধে খোজ খবর নিয়েছিলেন । সেজন্তে তাদের 
মনোভাবও নতুন ধানের প্রতি বিরূপ হয়ে 
যাওয়া হ্থাভাবিক । 


১১লং তালের মধো এবং 


বাকী ৪ জল, যথা ৮নং, ১২১ ১ইনং 


তলা ১৫লং নেতা। 


এবং ১১নং 


২৯ 


বক্কর £ বিংশ বব £ হয় সঞ্চা 

১৫নং নেতার সঙ্গে তেমনি ৫নং এবং উনং 
নেতার যোগাযোগ রয়েছে । সেজন্তে ১৫নং 
এর বিরূপ মনোভাব ঠিক একইভাবে এদের 
মধ্যে এবং এঁদের অন্থগামীদের মধ্যে ছড়াবে। 

ওদিকে ১নং, নং এবং ওনং নেতাদের মধো 
শুধু ১নংই নতুন ধানটি নিয়ে পরীক্ষামূলকভাবে 
চাষ করেছিলেন এবং তিনি এর ফলনে সন্তষ্ট হয়ে 
একে নিয়েছেনও। ১নং এর অনুগামী সংখা 
সবচেরে বেশী এবং তিনি নিজেও একজন প্রগতি- 
শীল কৃষক । ২লং এবং লং নেতার মনোভাবও 
১নং এর দ্বারা প্রভাবিত হবে । এদের মোট 
অনুগামী সংখা! হচ্ছে ৫১ জন। এই ৫১ জন 
কৃষক এবং তাদের তিন নেতার ওপরই এখন 
নতুন ধানের সম্প্রসারণ বিশেষভাবে নির্ভর করছে । 

অন্ত নেতাদের মধ্যে শুধু ৬নং এ নতুন ধান 
চাষ করেছিলেন এবং এর ফললে সন্তুষ্ট হয়ে 
এ ধান গ্রহণ করেছেন। কাজেই লেখা যাচ্ছে 
যে। গ্রামের ১৫ জন কধিনেতার নধো মাত্র ৪ জন 
নতুন ধানটির চাষ করেছেন এবং তাদের মধ্যে 
২ জন এই ধানটি নিয়েছেন এবং বাকী ২ জন 
নেননি। সমীক্ষার সময় দেখা গিয়েছিল যে, 
গ্রামের কিছু লোক নতুন ধানের পক্ষে মত প্রকাশ 
করেছিলেন, আবার কিছু লে।ক এর বিরুদ্ধে মত 
পোষণ করেছিলেন । সহজেই অনুমান কর! যায় 
যে, খারা পক্ষে আছেন তার! ১নং এবং ৮নং 
নেতার এবং তাদেত্র অন্থগামীদের দলছুক্ত। 
খারা বিপক্ষে আছেন তার! ৩নং এবং ১৫নং নেত! 
ও তাদের অন্ুগামীদের পক্ষুক্ত। 

যদি কোন উপ'য়ে এই গ্রামের ১৫ জন 


৩ 


কুষিনেতাকে আগেভাগে খুঁজে বার করে বিশেষ 
চেষ্টা করে তাদের মলোভাবকে এই নতুন 
ধানের অগ্থকুলে আন! যেত, তবে খুব তাড়াতাড়ি 
সমস্ত কৃষকদের মধ্যে এই ঘান ছড়িয়ে 
পড়ত। 

তাহলে দেখ! যাচ্চে সম্প্রসারণ কর্মীদের 
এখনকার সবচেয়ে বড় কাজ্জ হল: ১) গ্রামের 
কুধিনেতাদের খুজতে বার করা, ২) তাদের মাধমে 
সমস্ত প্রদর্শনক্ষেত্রগলে চালু করা? ৩) ভাদের 
বিশেষ প্রচেষ্টা উন্নত কৃষি পদ্ধতি সম্বন্ধে শিক্ষা 
দেওয়া এবং ৭) গ্রামের জন্তে কৃষি পরিকললনা 
করে উল্লতপন্ধতি সহযোগে এক।ধিক ফসলের 
ব্যাপক চাষে এদের অংশ গ্রহণ করানো! । 

এই বুকনভাবে গুঙিয়ে কাজ করার কথা 
আগে যে জ্ঞান! ভিলল। ত! নয়। উন্নত দেশ- 
গুলিতে সম্প্রদারণ ক্র! কৃষিনেতাদের মাধ্যমেই 
কাজ করে থাকেন। অবশ্য, সেখানে কুষকর! 
নিজেরাই সংগঠন গড়ে লেত। নির্বাচন করে 
থাকেন। কিন্ত আমাদের দেশে কৃষকরা সম্বন্ধ 
নন এবং তাদের নেতার:ও প্রায় সময় লোক 
চোখের আড়ালেই থেকে গেছেন । তাদের খুঁজে 
বের করে সুষ্ঠুভাবে কাজে লাগান আজ পর্যন্ত 
সম্ভব হয়নি। কারণ আমাদের অবস্থায় এই 
কুষিনেতানের সহজে খুজে বের করবার উপবুক্ত 
কৌশল জান! চিল না। 

সম্প্রতি কষিদেত! খুঁজে বের করবার একটি 
কার্যকর পদ্ধতি সম্বন্ধে পরীক্ষা-নিরীক্ষ। কর! 
হয়েছিল । পরে এই পঙ্চতিটি নিয়ে আলোচন! 
কর! ছবে। 


আগামী হু বছরের মধ্যে পশ্চিমবাংলাকে 
খানে স্বরংভর করার যে পরিকল্প নেওষা হয়েছে 
সে দিকে লক্ষ্য রেখে বর্ধমান জেলায় এ বছর 
আড়াই লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ কর! হবে বলে স্থির হয়েছে । অর্থাৎ 
এ জেলার প্রায় একচতুর্থাংশ ধানের জমিতে 
এরূপ ধানের চাষ করা হবে। 

এই আড়াই লক্ষ একর জমির মধ্যে এক লক্ষ 
একর জমিতে তাইওয়ান ধানের চাষ কর! হবে 
এবং বাকী দেড় লক্ষ একর জমিতে এন, সি, 
ধানের চাষ কর! হবে। এ পরিকল্পনাকে সফল 
করে তুলবার জন্য কবকগণের ও জমির মালিক- 
গণের পূর্ণ সহযোগিতা? সাহস ও আন্তরিক চেষ্টা 


প্রয়োজন । বর্ধমানের প্যাকেজ প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ 
আশা! করেন, বর্ধমান জেলার সঙ্গতিসম্পন্প ও 
প্রগতিশীল কৃষকদের কাছ থেকে উৎসাহের ভাব 
হবে না । তাইচুং নেটিভ-১, আই-আর-৮ প্রভৃতি 
বেঁটে জাতীয় অধিক ফলনশীল ধান যে সৰ জমাতে 
বর্ষাকালে জল দাড়ায় না এবং প্রয়োজনমত জলা 
ছেড়ে দিয়ে জমি শুকিয়ে নিয়ে আবার জল দে ওফ) 


বাষ- এরকম জমিতে ভাল ফলন দেয়। কৃষকর। 


যেন এ প্রকার জমিতে এ সব ধানের চাষ করেন 
তাইচুং নেটিভ-১, আই-আর-৮ প্রভৃতি ধানের 
চাষ করার অতিরিক্ত স্থবিধ। হল এই যে, ৩ 


ধানগুলি অক্টোবর, নতেম্বর মাসের মধ্যেই কেটে 
নেওয়া! যায় এবং এ সব জমি রবি চাষের জন্য 
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সময়মত খালি পাওয়া যায় এবং গম? বোরে। ধান 
প্রভৃতি চাষ করা যায়। ক্যানেল দিয়ে রবি 
মরহ্থমে জল সরবরাহের ক্ষমতা সীমাবন্ধ, তাই 
দেখতে ছবে যাতে কম জল নিয়ে বেশী ফসল 
পাওয়া যায়। যে সব এলাকায় রবি মরস্থুমে 
ডি-তি-সি ক্যানেল থেকে জল পাওয়া যায় 
সেখানে প্যাকেজ প্রোগ্রামের কর্তৃপক্ষগণ সুপারিশ 
করছেন যে, অপেক্ষাকত উঁচু জমিতে বোরো ধানের 
চাষ না করে যেন গমের চাষ করেন। কারণ 
এক একর বোরো! বান চাষ করতে যে পরিমাণ জল 
লাগে, সেই জল দিবে প্রায় তিন চার একর 
জমিতে গম চাষ করা ঘায়। অবশ্য অপেক্ষাকৃত 
নিচু জমিতে যেখানে সেচের জল চাড়িয়ে থাকে 
এবং গম চাষ করার উপযোগী নয়, সেখানে ভা'র। 
বোরো ধানের চাষ করতে পারেন। কিন্তু ডি-ভি-সি 
ক্যানেল থেকে জল ৩১শে মার্চের পরে পাওয়ার 


আনিশ্চয়ত রয়েছে । যেহেতু তাইচুং নেটিভ-১- 
আই-আয়৮ ধানের জাডগুলি শীতের সময় 
বিশেষ বাড়ে না ও ১৬০-১৭* দিন লেগে যায্সু 


পাকতে সেজন্ত সে সব জমিতে তাইওয়ান জাতীয় 
বোরো ধানের চাষ না করে লাঠিশাল ধানের চাষ 
করতে পারেল। এর ফলনও তাইওয়ান জাতের 
সমান পাওয়া যায় অথচ ডিসেম্বরে রোয়া হলে 
এপ্রিল মাসেই এ ধান কাটা যায়। 

অধিক ফলনশীল ধানের বেশী ফলন তখনই 
পাওয়। বায় যধন তার প্ররোজনমত সার প্রয়োগ 
করা ছয়। এ বছর সমবার সমিতি ও ভারত 
সরকারের ফুড করপোরেশনের মাধ্যমে বর্ধমান 


জেলাঘ সার সরবরাহ করবার বাবন্ব। করা 
হয়েছে। ক্রধকগণকে তাদের প্রয়োজনীয় সার 
অবিলম্বে সংগ্রহ করে নেওয়ার অন্তু অনুরোধ 
জানালো হয়েছে ৷ 

গত বন্ধর পর্যন্ত বিভিন্ন চাষের জন্য প্রয়োজনীয় 
রোগ ও কীটনাশক ওষ্ধ প্রভৃতি ব্লকের মাধ্যমে 
কম দামে বিলি কর। হত, কিন্তু এ বছর ঠিক 
হয়েছে যে, এ সব জিনিস প্রস্তুতকারক 
নিজেরাই ভিপে। খুলে বিক্রি করবেন। কাজেই 
শ্থানীয় ব্যবসায়ীদের অন্থরোধ কর! হচ্ছে 
ঘে, ভার! যেন এই স্বযোগ গ্রহণ করেন এবং 
গ্রামে গ্রামে ডিপো খুলে কৃষকগণ যাতে রোগ ও 
কীটনাশক ওষুধ সহজে পেতে পারেন তার ব্যবস্থা 
করেন। 

অধিক ফলনশীল বান চাষ করতে খরচ একটু 
বেশী পড়ে । কাজেই টাকার অভাব যাতে বাধা 
হয়ে না দীড়ায় এ জন্য সমবায় সমিতি থেকে বেশী 
হারে খণ দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এজন্য 
যারা অধিক ফলনশীল ফসলের চাষ করবেন 
তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে তারা যেন অবিলম্বে 
সমবায় সমিতির সদস্য ছয়ে ভাদের প্রয়োজনীয় 
টাকার স্বরাহা করে লেন। 

অধিক ফলনশীল ধানের বীঙ্গ ব্লক অফিস ও 
সরফারী ফুড করপোরেশান অব ইত্ডিয্ার ব! 
অনুমোদিত বীজ ভাণ্ডার থেকে পাওয়া যাবে। 
বারা এখনও বীজ যোগাড় করেন লি তাদের 
অঙ্রোধ কর! হচ্ছে তারা যেন অবিলগ্কে বীজ 
যোগাড় করে কাজে লেগে যান । 


৩২. 





কীটশক্রর আক্রমণে শস্তবীজ যতখানি 
ক্ষতিগ্রস্থ হয় রোগবীজাণুর আক্রমণে হয় ভার 
চেয়ে অনেক কম। বীজের আদ্রতা ১১৫% 
থেকে ১৪৫% এর মধ্যে থাকলে কীটশক্রর 
প্রবলতা বাড়ে, এবং ১৪% এর উপর আর্দ্র ত! 
থাকলে বীজে রোগবীজাণুর প্রকোপ বেশী দেখ! 
ষায়। তাছাড়। তাপমাত্রা বেড়ে গেলেও (২৪৭সে- 
৪৯০সে) কীটশক্রর আক্রমণ দেখা যায়। বীজ 
ভালভাবে ন! শুকিয়ে গোলাজ্জাত বীজের মধ্যে 
হাওয়া চলাচল বন্ধ হয়ে গেলে, অথব। কোনও 
কারণে বীজের মধ্যে জল পড়লে আন্দ্রতা বেড়ে 
যায় । ফলে এ বীজে নানারকম রোগবীজাণু দেখ! 
দেয়। আবার অন্যান অনেক কারণেও কোনও 
কোনও বীজ আগে থেকেই রোগাক্রান্ত অবস্থায় 
থেকে যেতে পারে । একটা বীজ সংখ্যায় ৫৭,০০০ 
পর্যন্ত রোগবীজাণু ধরে রাখবার ক্ষমতা রাখে। 
যথেষ্ট সাবধানতা৷ অবলম্বন করা৷ সত্বেও এঁ সব 
রোগাক্রান্ত বীজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে অনায়াসেই 
ভাল বীজের সঙ্গে মিশে যায়। খালি চোখে 
এ সব রোগবাহী বীজের অস্তিত্ব জানতে পারা 
প্রায় অসম্ভব ৷ সেইজন্য লাগাবার আগে ভালো'- 
ভাবে বীজ শোধন করে নেওয়া খুবই দরকার । 
এ থেকে কয়েকটি ব্যাপারে নিশ্চিন্ত হওয়! যায়। 
যেমন 

১। বীজের গায়ে লেগে থাক! বীজাণুগুলি 
নষ্ট হয়ে যায় ও নীরোগ অঙ্কুর বের হয়। 

২। বীজের গায়ের চার ধারে ওষুধের যে 


শস্তরক্ষ। সহায়ক, চু চুড়া 





বপুক্ষর। [বিংশ কয 2 হয় সখা? 
আবরণ পড়ে তা ঢার পাশের কোগগ্রন্থ মাটি 
থেকে বীজকে রক্ষা করতে পারে ॥ 

৩1 রোগমুক্ত ফসল সন্বন্ধে নিশ্চিন্ত হওয়া 
যায়। 

৪ ॥ রোগ প্রতিরক্ষায় নানতম খরচ । 

রোগ প্রতিরোধের জগ্য ছুইভাবে বীজশোধন 
করতে পারা বায় । যেমন, তরল বীকুশোধন ও 
শুকনো বীজশোধন । 


তরল বীজশোধন 


সচরাচর যে সমস্ত ওঘুল দিয়ে ও নালারকম- 


ভাবে তরল বীজশে।ধন করতে পারা যায়, সেগুলি, 


মোটামুটিভাবে বল! যেতে পারে। 

৬ শতাংশ পারাঘটিত ওষুধ ( এরেটান-২, 
এাগালল, টাফাসন-৬ ইতাদি ) £ এই ওষুধের 
ব্যবহারে চমতকার ফল পাওচ! গেছে। ধান, 
গম, যব ইতাদি তুল জাতীয় বীজ এই €ষুধে 
শোধন করা যায়। ১৮ লিটার জলে ১০ গ্রাম 
ওষুধ ভালোভাবে গুলে নিয়ে তার মধো ১৫ 
কেজি বীজ ছেড়ে দিল। ৮ থেকে ১২ ঘণ্ট। এ 
তাবে বীজগুলি ভিজিয়ে রাখবেন । বীজ বেলার 
আগে ছায়াতে ভালোভাবে শুকিয়ে নেবেন 

আলুবীজ শোধন করতে ছলে ৭০ থেকে ৯০ 
লিটার জলে (৪ থেকে ৪২ টিন) ১০০ গ্রাম 
ওষুধ গুলে তার মধ্যে ১৫০ থেকে ১৬৫ কেজি 
বীজ ডুবিয়ে দিন। আলুবীজ কোনমতেই ২. 
মিনিটের কেনী সময় ওধুধের মধো রাখ! উচিত 
নয়। অন্তথায় বীজের চোখ নষ্ট হযে যাবার 
সম্ভাবনা আছে । শোধন করার আগে আলুবীজ 


কেটে নেওয়। ভাল । 
বীজ শুকিয়ে লেবেন। 

আখের কীচলেক ক্ষেত্রে ৭০ থেকে ৯০ লিটার 
জলে ( ৪ থেকে ৪$ টিন ) ২০০ গ্রাম ওহুব গুলে 
১০০ থেকে ১৫০ কেজি পর্যন্ত শোধন করতে 
পারেন । বীচন ২-৩ মিলিটের বেশী সময় 
ওষুধে রাখবেন না । লক্ষ্য রাখবেন যেন বীচনের 
সব অংশই ওষুধে ডোবে। লাগাবার মাগে 
শুকিয়ে লেবেন। 

আখ ও আলু বীজের বেলায় বীজশেোধনের 
পর বদি কিছু ওহ্ধ-গোল! জল থেকে যায় তবে 
সেটা ফেলে দেবেন। উপরোক্ত মাত্রা অনুযায়ী 
বীজ শোধনের পর অবশিষ্ট ওষুধের আর কোনও 
গুণ থাকে লা। তবে আলাদ্ভাবে ওষুধ গুলে 
এ জলে মিশিয়ে বীজশোধন কর! চলে। 

ক্যাপটান ৮৩০5 : ২০৯ গ্রাম ওষুধ ১০০ 
লিটার জলে গুলে তার মধো ১:০ কেজি 
পর্যন্ত বীজ শোধন করে নিতে পারেন॥ এই 
মিশ্রণে বীনগুলি ১৫ মিনিট ডুবিয়ে রাখবেন। 
বোনার আগে দ্বাভাবিক নিয্পম অনুযায়ী ছায়াতে 
ভালোভাবে বীজ শুকিয়ে নেবেন। তুল জাতীয় 
বীজ এভাবে শোধন করা যায়। 

তুঁতে £ ৪৫ লিটার জলে ১ থেকে ১3 কেজি 
তুঁতে গুড়ো মিশিয়ে জোয়ারের বীজন্মোধন করে 
সুসো। রোগের আক্রমণে ভাল ফল পাওয়া যায়। 
তবে এর কলে অনেক সময় বীজ ফোটার ক্ষমতা 
নষ্ট হতে পারে। 

ফর্সালিন £ ৫৫* থেকে ৬০০ সিঃসি, কর্মালিন 
১৮০ লিটার জলে গুলে বীজশোধন করে জই, 


লাগবার আগে ছাস়াতে 


যব ও জোয়ারের হুসে। রোগে ভাল ফল৷ পা ৎযু। 
গেছে। তবে এর ফলেও জোয়ারের অঙ্কুরোদগম 
ক্ষমত! নষ্ট হতে পারে । 

গরম জল £ যে সব রৌগবীজাণু বীজের 
পায়ে লেগে না থেকে বীজের ভিতরে থাকে সে- 
সব ক্ষেত্রে গরম জল দিয়ে বীজশোধন করতে 
ছবে। গরম জলে বীজশোধন করায় কয়েকটি 
উপায় এখানে বলা হল :-- 

(ক) প্রথমে ৯"সেঃ গরম জলে বীজগুলি 
ফেলে দিন। জলের তাপমাত। বাড়িয়ে ৩০ মিনিটে 
আস্তে আস্তে ২৫৭সে-_এ তুলুন । এ অবস্থায় ঘণ্ট। 
চারেক রাপবেন। তারপর টিনের উপর বা 
সিমেন্টের মেকের উপর সমানভাবে ও পাতলা 
করে বিদ্ধিয়ে দিয়ে রোদে ভালোভাবে শুকিয়ে নিন । 

(খে) বীজগুলি ৪৯সেঃ গরম জলে ১২ 
ঘণ্টা রেখে ‘ক’ দফার উপায়ে শুকিয়ে লিন । 

গে) এক টিন জলে বীজ ফেলে দিয়ে 
সারাদিন রোদে রেখে ভাল কল পাওয়া গেছে। 
যে সব জায়গায় রোদের তাপমাত্ত। বেশী ( যেমন 
বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়। ইত্যাদি ) সেখানে 
এই প্রথায় বীজশোধন খুব কার্যকর হয়। 

প্রসঙ্গত; উল্লেখ কর! যেতে পারে যে ইউ, 
এস, রবার কোম্পানী গমের ভূসো! বাবহারের জন্ট 
এক-৪৬৪ ও বি-৭৩৫ নামে ছুটি ওষুষ বের 
করেছেন। 


বীজশোঘন 


তরল বীজশোৎনের কয়েকটি অন্ুবিধ) আছে। 
যেমন” 


বুদ্ধর। : জোষ্ঠ 2 ১৩৭৫ 
(১) বীজশোধলের পর তাড়াতাড়ি লা শুকিয়ে 
ভিন্কে অবস্থায় বেশীক্ষণ রাখলে বীজ গজানোর 
ক্ষমত) কমে যায়, (২) শোধনের পর গোলাজাত 
করা যায় না, সঙ্গে সঙ্গে ব্যবহার কর উচিত, 
(৩) গুড়ে ওষুধের মত বীজের গায়ে বেশীন্ষণ 
ওষুধ লেগে বাকে লা। পক্ষান্তরে গুঁড়ো ওষুধ 
দিয়ে শুকনেোভাবে বীন্রশোহন করলে করেকমাস 
পর্যন্ত এ বীজ গোলাজাত করে রাখ! যায়। 
তাছাড়া বীজের গায়ে ওষুধের যে আবরণ পড়ে তা 
রোগবীন্জাণুবাহী মাটি থেকে বীজকে রক্ষা করতে 
পারে। শুকনে! বীজশোধনের কয়েকটি সাধারণ 
ব্যবহার নীচে দেওয়া হল । 

১ শতাংশ গুড়ো পারাঘটিত ওষুধ 
(আাখ্সোসান জি, এন, হেক্সাসান, সেরেসান 
ইত্যদি ): এই ওঘুধ দিয়ে ধান) গম) যব ইত্যাদি 
বীজশোধন করতে পারেন । সাধারণত ১: ৩৯ 
অন্ভুপাঁতে অর্থাং ৩ গ্রাম ওষুধে ১ কেজি বীজ, 
ৰীজশোধন যন্ত্রের সাহাবো শোধন করবেন। পাট 
বীজের ক্ষেত্রে ১ £ ২৫ অনুপাত ব্যবহার করবেন ॥ 

ক্যাপটান ৭৫% ঃ ধান, গম, ধৰব ইত্যাদি 
যীজশোহন করতে পারেন। এক্ষেত্রে ২ গ্রাম 
ওষুধ দিয়ে ১ কেজি বীজশোধন করবেন । বীন্ধ- 
শোধন যন্ত্রের সাহাঘা নেবেন। 
বীছশোঘক ঘস্ত্রের ব্যবহার £ বীজশোধন 
করার সময় লক্ষ) রাখতে হবে বেন_ 

(১) বীন্রগুলি ভালোভাবে শুকনো থাকে, 

(২) বীজশোধন বস্ত্ের ড্রাম অর্ধেকের বেশী 
ভি করা না হয়, 

(৩) ছিলাবমত ওষুধ দেওয়া হয়, 


বন্ধ! £ বিংশ বধ £ ২য় সংখা? 
(৪) ডামটি ৫ মিনিট তরে অন্ততঃ ১০০ বার থাকেন । এ ক্ষেত্রে হিসাবমত ওধ্য ও বীজ ভরে 


আস্তে আন্তে ঘোরানো হয়. নিয়ে মুখ বন্ধ করে কিছুক্ষণ ধরে ভালোভাবে 
(৫) ড্রাম থেকে বীজ বের করে নেবার সমল্প নাড়াচাড়া বা ঝাকুনি দিয়ে নিতে হবে) 

ওষুধ উড়ে এসে চালকের গায়ে না লাগে বীজশোধনের পর সতর্কতা ছিদাবে কয়েকটি 
(৬) ব্যবহারের পর ড্রাম ধুয়ে পরিষ্কার করে কথ! মনে রাখ! দরকার । যেমন__ 

শুকিয়ে রাখা হয় । (১) শোধিত বীক্ধ বিশ্েষভ'বে চিহ্নিত করে 
বীজশোধন যগ্ত্রের অভাবে ব| অল্প বীজের রাখবেন, 

বেলায় অনেকে টিন ব! বোতল বাবহার করে (২) গোলাজাত করবার জন্ট শুকনো জায়গা! 





চর 
ধান ও পাট বাঁচাতে হলে “একাটক্স' স্প্রে করুন 


প্রতি বছর বিছা, ভিডিং, ঘোড়া, কেড়ি, কাতরী: আংটি, সাদামাকড়, লালমাকড়। মাজরা, 
শ্যামা, জাব, পানরী, গন্ধ, ভেপু, স্বভলী, চোক্সা, প্রভৃতি বিভ্ভিন্ত প্রকার পোকামাকড় 
ধান ও পাটের সমূহ ক্ষতি করে। এসব পোকার হাত থেকে আপনার মূলাবান ফসল 
বাচাতে হলে একাটক্স ৫* স্তরে করুন। 

ইহা! অত্ন্ত শক্তিশালী কীটনাশক; স্জেন্ত বিশেষ সাবধানতার সঙ্গে স্তরে! কর! কর্তব্য ॥ 
বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন : স্যান্ডোজ ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড ££ বোম্বাই-১৮ 


অথবা! 
পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পরিবেশক: শ'ওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ $ 8, ব্যাঙ্কশাল উট, কলি-১ 











৩৩ 


বেছে নেবেন । হচ্ছ ঘরে রাখবেন =|, যেখানে 
মুক্ত বায়ু চলাচলের স্ুবি। আছে সেরকম 
জায়গাই ভাল৷ গোলাজাত ন! করে তাড়াতাড়ি 
বুনলে আরও ভাল, 

(৩) লক্ষ্য রাখবেন যেন শোধিত বীজ কোন 
ক্রমেই কোনও দীবজস্তু ব! মানুষের খা হিসাবে 
বাবহৃত না হয়। 

গোলাজাত কীটশক্রর আক্রমণে খাদ্যবীন্বের 
ক্ষতির হায় নিয়ে এ পান্ত বন্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষ। 
চালানো হয়েছে । গড়পড়ত। হিসাব করে দেখা 
গেছে যে উৎপন্ন খান্যশস্য ও খাগ্ঠবীজের অন্তত 
১০% অংশ প্রতি বছর নষ্ট হয়ে যায় শুধু এ 
জাতীয় কীটশক্রর আত্রমণে । খাছ ও কুবি 
সহস্থ। (FAO ) ১৯৪৭ সালে ২৭টি বিভিন 
দেশে সমীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছেন যে এসব 
দেশের উৎপয় খাদ্যবীজের মোট ৫৪% এ 
একই কারণের জন্ত নষ্ট হয়ে গেছে। এ থেকে 
বোঝা যায় যে কায়িক পরিশ্রমে উৎপন্ণ খাসহযবীজের 
কত বড় একট! অংশ থেকে আমর! বঞ্চিত হচ্ছি 
বছরের পর বছর । গোল।জাত শব্যবীজকে 
প্রায়ই নানারকম কীটশক্রর লক্ষ্য হতে দেখা 
যায়। বীজের অনেকাংশই এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ও 
অব্যবহা্ধ ছে পড়ে! সেজন্ত শঙ্তবীজ গোলা- 
জাত করার আগেই প্রতিষেধক হিসাবে ভালো- 
ভাবে শোধন করে নেওয়া দরকার। কারণ 
কীটশজ্রর আক্রমণ একবার যদি গুরু হয়, তবে 
বীজ্দের একটি বড় অংশ থেকে বঞ্চিত হতে হবে! 

বীজের আর্ঘতার সঙ্গে কীটের আক্রমণের 
একটা নিগুঢ় সম্বন্ধ লক্ষা করা গেছে । আগেই 


৩৭ 


জ্ষ্ট £ ১৩৭৫ 
বলা হয়েছে যে বীজের আত! হবন ১১৫% 
থেকে ১৪৫% এর মধো থাকে, তখনই এসব 
কীটশক্র আক্রমণের প্রব্পতা বাড়ে। সে 
গোলাজাত করার আগে সমস্ত বীজ শালভীবে 
রোদে শুকিয়ে নেওচা দরকার । এরপর আসে 
বীক্ষশোধন করে নেবার পাল! । প্রতিষেষক ও 
প্রতিকার হিসাবে কয়েকটি সাধারণ উপাল্প নীচে 
দেওয়। হল। 

বি-এইচ-সি ১০% £ ধান, গম, যব ইত্যাদি 
তল জাতীয় বীজ গেল: রাখবার আগে এই 
ওষুধ দিয়ে শোধন করে নেবেন যাতে এ বীজ 
কোনও কীটশত্রর আক্রমণে নষ্ট লা হতে পারে। 
২৫০ কেজি বীজের সঙ্গে বি-এইচ-সি গুঁড়ো 
ওছুধ ১ কেজি হিসাবে ভালোভাবে মাধিয়ে 
গোলাজাত করবেন । 

ইডি / সিটি মিশ্রণ 2 ১০* কেকি শম্বীজের 
জস্ত ১০০ ঘনফুট আয়তন বিশিষ্ট জায়গায় ১ থেকে 
১২ লিটার এই মিশ্রণ লাগবে! এই ওষুধের 
সাহায্যে শশ্বীজের কীটশক্র দমনের কয়েকটি 
উপায় জেনে রাখা ভাল । 

(ক) বড় ড্রাম বা জালার মধ্যে রাখা বীজের 
কীটশক্র মারতে হলে কয়েকটি ঝালসা, কড়াই বা 
এরকম কোনও পাত্রের মধ্যে হিনাবমত ওষুধ ঢেলে 
নিন। প্রতিটি ওষুধের পাত্র বীজের উপর রেখে 
দিয়ে ড্রাম ব! জালার মুখ বন্ধ করে হাওয়া চলা- 
চল করতে দিন। পাত্রের মধ্যে ওযু =| নিয়ে 
কিছু তুলোর সঙ্গে পরিমাণমত ওষুধ ভিজিয়ে নিয়ে 
শস্তের উপর রেখে দিতে পারেন। ওষুধ দেবর 
পর শল্তাধারটি অন্ততঃ ২৪ ঘন্টা এভাবে বায়ুরুক্ধ 


বসুন্ধরা 2 


বহুদ্ধরা $ বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখ্যা 


অবস্থায় রেখে দিতে হবে, যাতে বীজগুলি ওষুধ 
থেকে নির্গত গ্যাসের সংস্পর্শে আসতে পারে) 
খান্ঠ হিসাবে ব্যবহার করতে হলে এ বীজ ২৪ 
প্রন্টা পরে ড্রাম বা জাল! থেকে বের করে খোল! 
বাতাসে অন্ততঃপক্ষে ৭২ ঘণ্টা রেখে দিল । 

বে) চট, ভ্রিপল বা এ জাতীয় কোনও 
কাপড়ের উপর বীজগুলি ঢেলে সমানভাবে 
সিমেন্টের চাতালের উপর বিছিরে দিন! “ক” 
দফা বল! উপায়ে পাত্রের মধ্যে ওষুধ ঢেলে নিয়ে 
পাত্রগুলি বীজের উপর বিভিন্ন জায়গায় বসিয়ে 
দিন। ছিদ্রহীন কোনও ভাল ত্রিপল বা বড় 
গ্যালকাধিন কাপড় দিয়ে বীন্রগুলি ঢেকে দিন। 
ত্রিপলের ওপর বাইরের সীমানার দিকে কয়েক 
হাতের ব্যবধানে ইট বা কোনও ভারী জিনিস 
চাপ! দিয়ে কৃত্রিম শশ্গাধারটি ২৪ ঘণ্টার জন্ত 
বাযুরুদ্ধ করে রাখুন। খাদ্য হিসাবে এ বীজ 
ব্যবহারের জন্ “ক” দফায় বল! নিয়ম দেখুন। 


স্মোক জেনারেটর ( স্মোপেষ্ট ) 


ঘরের ভিতরে রাখ। খাভত্রবা, বাসনপত্র, 
ইত্যাদি অক্তত্র সরিয়ে রাখুন এবং দরজা, জানলা 
ও অন্তান্ত ফাক ফুটোগুলে! বন্ধ করে দিন? 


একটি সাধারণ টিনের কোট।য় ১৪০ গ্রাম 
স্মোপেষ্ট পাউডার ও একটি ফিতে থাকে যা 
১৯১০০* ঘনফুট আতন বিশিষ্ট শন্াগার শোধন 
করতে পারে। টিনের মুখ খুলে ফিতাটি 
পাউডারের মধে৷ বলিয়ে জালিয়ে দিন। সাদা 
যোয়া বেরোতে থাকবে । ধোয়া নাকে মুখে 
ঢৌকবার আগে তাড়াতাড়ি বাইরে এসে ঘরটি 
২ ঘণ্টার জন্ত বায়ুরুদ্ধ করে রাখুন। শঙ্যবীজ 
গোলাজাত করার আগে শ্মোপেষ্ট বাবহীর করে 
শহ্যাগার শোধন করে নিলে ভাল হয 


ক্লোরডেন ও হেপ্টাক্লোর ৫% 


আলুবীজ গোলাছাত করার আগে ২ থেকে ৩ 
কেন্রি বালির সঙ্গে ৫* থেকে ৬০ গ্রাম ক্রোরডেন 
বা হেপ্টাক্রোর ৫% মিশিয়ে ৫০ কেজি বীজের 
সঙ্গে মিলিয়ে দেবেন । 

বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকার আক্রমণে 
ফসলের ওপর - ওধুধ দেবার চেয়ে সময়মত ও 
সঠিক উপায়ে গোড়াতেই বীজ শোধন করে 
লেবেন। এতে ব্যয়বাহুলোর চাপ অনেক কম 
পড়ে এবং পুষ্টি ও নীরোগ ফসল সম্বন্ধে 
নিশ্চিন্ত হওঘা। যায়। 


৩৮ 
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দাঁত ১৩ই মে সকালে গোবরডাঙ্গান্ত অগভীর 
নলকৃপ প্রকল্পের উদ্বোধন করলেন পশ্চিমবঙ্গের 
রাজ্যপাল সীধর্মবীর । ২৪ পরগশা! জেলায় হে 
মোট ১*টি অগভীর নলকূপ আপাতত বসান 
হরেছে তার ভেতরে এখানকার নলকুপটি বসাতে 
খরচ পড়েছে পীচ হাজার টাকারও কম। স্থানীয় 
প্রগতিশীল কৃষক ওআদিত্যপ্রসাদ ঘোষ সিণি- 
কেট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে অগভীর নলকূপ বাবদ 
খণ নিয়ে এই নলকৃপপটি বসিবেছেন। সিক্তিকেট 
ব্যা্থ এ বাবদ আরও চার জারগার এবং 


উপ কুছি অধিকত। ( তথ্য) 


“০৯৮ Whe FF 
lr নলক্পুপক্দ্ব॥ 


৭৬ নীলম়ণি মিশরে 


ইউনাইটেড ব্যাস্ত অব ইঞ্ডিয়। পীচ জাহুগায় খপ 
দিয়েছেন। 

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল উপস্থিত জন- 
মগুলীক্ব উদ্দেশ্যে বলেন যে একমাত্র জন্গন ও 
সরকারের দিক থেকে সহযোগিতার দৃঢ় সন্ধল্প 
এবং কর্ম প্রচেষ্টাই আজকে পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
ইতিহাসের নতুল দিগন্তের উন্মোচন করতে পারে । 
তিনি বলেন, গত কুড়ি বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গের 
কৃষি ব্যবস্থা অবহেলিত, উপেক্ষিত হয়ে এলেছে। 
তার ফলও আমর! পাচ্ছি ছাতে হাতে । আজকে 


বস্ুক্ঞর! £ বিংশ বর্ষ £ ২য় সংখা। 


তীত্র খ%-সন্কট ছুটক্ষতের মত তার বিষক্রিয়া 
আমাদের ভেতরে ছড়িয়ে যাচ্ছে; যথেষ্ট সম্ভাবনা 
থাকা সত্বে৪ আমরা খানের জন্ত সম্পূর্ণভাবে 
অস্তের ওপর নির্ভরসীল। 

সেচ প্রসঙ্গে পশ্চিমবঙ্গ এবং পাঞ্জাবের 
তুলনামূলক বিচারে তিনি বলেন, পাঞ্জাবে জলের 
অপ্রতুলতা সন্বেও চাফযোগা জমির শতকরা প্রান 
৫* ভাগ জমিই আজ সেচের আওতায় এসেছে । 
কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে জলের কোন অভাব ন! থাকা 
সত্বেও মাত্র শতকর! ২৫ ভাগ জমিতে আজ সেচ 
দেওয়া সম্ভব হচ্ছে। 

তিনি বলেন যে এখন যে সব জায়গায় 
অগভীর নলকূপ বসান হচ্ছে সেই সমন্ত এলাকার 
জমি থেকে বছরে তিনটে ফসল তুলতেই ছুবে। 
যে সব ব্যাস্ত এই খপ দান বিষয়ে এগিয়ে 
এসেছেন, তাদের তিনি স্বাগত জানান এবং আশা 
করেন বে অক্যান্য খপদান সমিতিগুলি ওই কৃ 
সেচ প্রকল্পে অর্থনৈতিক সাহাযোর জন্য ক্রমশ 
এগিয়ে আসবে । 

সবশেষে তিনি বলেন যে খাভোৎপাদন 
বাড়াবার জন্যে আমাদের সব রকম ব্যবস্থা! সক্রিয় 
তাৰে প্রহণ করে স্বউজ্ছল৷ ভবিশ্ততের দিকে 
এরিয়ে যেতে হবে। 
॥ এ প্রসঙ্গে অগভীর নলকূপ বিবয়ে কিছু বলে 
রাখা প্রয়োজন । আগামী বছর খানে স্বন্ংভর 
হওয়ার জন্য পশ্চিমবঙ্গে একটি ক্র্যাশ প্রোগ্রাম 
নেওয়া হযেছে । এই প্রকল্প অহুযান্রী আরও কুড়ি 
লক্ষ টন বাড়তি গাস্চশস্ত উৎপাদন করা হবে বলে 
স্থির হয়েছে। এই অতিরিক্ত খাভশস্ত উৎপাদনের 


জন্ত অগভীর নলকৃপসমূহ বসান হচ্ছে । কারণ 
অগভীর নলকৃপের কতকগুলি বিশেষ ৃবিধা 
রয়েছে । এ জাতীয় ললকৃপ বলাতে খরচ পড়ে 
৫১৯০০ টাকার মত এবং এক একটি নলকুপ ৫-১০ 
একর জমির জলের প্রয়োজ্গন মেটাতে পারে । 
স্ৃতরাং প্রকল্প অনুযায়ী চার লক্ষ একর জমিতে 
জলসেচ করতে এ বছর এবং আগামী বন্ধরের 
যবে) ৪০,৯*০ অগভীর নলকৃপ বলাতে ছবে। 
এতে খরচ পড়বে কুড়ি কোটি টাক! । 

গোবরডাঙ্গার এই অগভীর নলকুপের 
উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে কুষি কমিশনার পরীমণি মুখাজা ও 
উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন যে, আজকের 
দিনে ভাল ফলন পাওয়া আর স্বল্প নয্ব। কারণ 
অধিক ফলনশীল জাত, যখাবথ সার ও সেচের 
প্রহোগে উৎপাদনকে অনেক দূর এগিয়ে নেওয়া 
হায়। তিনি উপস্থিত সকলকে এই বলে আস্মাস 
দিলেন যে জলের বঘাবধ ব্যবস্থা এবং এক জমি 
থেকে অন্তত হু'বার ফসল তোলার ব্যাপারে 
সরকার থেকে যথাসাধা সাহায্য করা ছবে। 

অগভীর নলকূপ সম্বন্ধে বিশেষ জ্ঞাতব্য 
বিবয্গুলি নিয়ে আমরা এখানে কিছুটা আলোচনা 
করছি +_ 

এক লপ্ডে ৫ একর অথবা তার বেশী জমির 
মালিক যে কোন, কৃষক এই নলকৃপ পাওয়ার জঞ 
জেলা শাসকের কাছে দরখান্ত করতে পারেন। 
“প্রথমে আসিলে প্রথমে সেব/” রীতি অনুযায়ী 
নলকৃপ বিলি কর হবে। 

একটি অগভীর নলকৃপ রবি খন্দে ৫ থেকে ১* 
একর জমিতে এবং খরিক খন্দে এর চেয়ে বেশী 





জমিতে সেচের বাবস্থ। করতে পারবে। এর ফলে 


জমি থেকে বছরে তিনটি ফসল তোল! সম্ভব । 


এইরূপ একটি নলকৃপ বসাতে সাধারণতঃ 
৩৬১৫০ টাকা থেকে ৭৫** টাকা পর্যন্ত খরচ 
পড়বে। নলকুপের ব্যাস ৩-৪ ইঞ্চি, ১৫* ফুট 
পর্যন্ত গভীর এবং ৩ই-৫ অশ্বশক্তিযুক্ত ইচ্ছিন 
দিয়ে চালান বার। কি সাইজের নল বসানো 
হবে, ছাফুনি কত লম্বা হবে এবং ইল্জিনের কি 
অশ্বশক্তি ছবে তার উপর নির্ভয় করবে মোট 


খরচ । 


৪১ 


সমবাছ সমিতি, জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক বা অক্কান্ত 
ব্যান্ের কাছ থেকে কবকরা। নলকৃপ বসানোর 
জন্য খপ পাবেন । সমবায় ব্যাঙ্ক বা জসি বন্ধকী 
ব্যাস্ত থেকে কণ নিলে কৃষকদের নির্দিষ্ট অঙ্কের 
শেয়ার কিনতে হতে পারে। অস্যান্ত ব্যাঙ্ক থেকে 
খপ নিতে ছলে কোন শেয়ার কিনতে হবে না, 
তবে পাম্পসহ অগভীর নলকৃপ বসানোর য। খরচ 
পড়বে তার শতকরা ১২$ ভাগ টাক! আগে জম! 
দিতে ছবে। ব্ধণের অঙ্কের ওপর নির্দিষ্ট হারে 
হুদ দিতে হবে। সমবায় সমিতি থেকে ৫,*০০ 
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টাকার বেশী ঝণ নেওয়। যায় না এবং এই খপ 
পাঁচ বছরে সমান সংখ্যক কিস্তিতে শোহ করতে 
হবে । জমি বন্ধকী ব্যাঙ্ক বা অন্যন্য ব্যান্ধ থেকে 
৫,*** টাকার বেশী খণ পাওয়া, যেতে পারে । 

কৃষকেরা প্রথমে জেলা শাসকের কাছে 
আবেদন করবেন । জেলা শাসক স্থানীয় কৃষি 
বিভাগের পরামর্শ নিয়ে দেখবেন যে জমি একই 
বছরে ছুই বা ততোধিক ফসল তোলার উপযুক্ত 
কিনা । জেল! শাসক তারপর আবেদন পত্র বান্ধে 
পাঠিয়ে দেবেন। ব্যাঙ্ক আবেদন পত্র পরীক্ষা 
করবেন এবং জমি সর্বপ্রকার দায়মুক্ত কিন। যাচাই 
করে খপ মঙ্গুর করবেন। কণ নেওয়ার আগে 
জমি বন্ধক রাখতে হবে। 

কৃষকরা ইচ্ছা করলে নিজেরাই নলকুপ বসিয়ে 
নিতে পারেল। অথবা এর জগ্ত সরকারের 
সহযোগিতা পেতে জেলা শাসকদের কাছে 
আবেদন করতে পারেন । এই রকম আবেদন 
পেলে খপদানকারী সংস্থা সরকারের চীফ 
ইজিনীয়ারের সহায়তায় সংশ্লিষ্ট কৃষকের জমিতে 
শলকৃপ বসিয়ে দেওয়ার ব্যবন্থ। করবেন। 


বে সব ক্ষেত্রে কৃষকরা নিজেরাই নলকুপ 
বসাতে চান, সেখানে খণগ্লানকারী সংস্থা স্থানীয় 
ব্যবসাদারের মারফৎ প্রয়োজনীয় জিনিস সর- 
বরাছের বাবস্থা করবেন এবং নলকুপ বসানোর খরচ 
সরাসরি ঠিকাদারকে দিয়ে দেবেন। প্রপের 
সম্যবহার ৰাতে হয় তার জনতা খপদানকারী 
সংস্থাকে সাহাবা করার জন্য তাদের লিখিত 
অনুরোধক্রমে জেলাশাসক নলকূপ বসানোর সময় 
একজন অফিসারকে পাঠাবেন । এজস্ট ধণদান- 
কারী সন্থ। বা কৃষককে কোন খরচ বহন করতে 
হবে না। 

বে সব কৃষক এরকম নলকৃপ বসাবেন তাদের 
অধিক ফলনশীল ফসলসমূহ চাহ করতে হবে। 
এজস্ত সরকার থেকে সার, বীন্দ, রোগ ও কীট- 
নাশক ওধুধ সরবরাহ এবং তদারকি ব্যাপারে 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। 

দাঞ্জিলিং, মেদিনীপুর, বাকুড়া, বীরভূম, 
পুরুলিয়া! গ্রৃতি জেলার পাহাড়ী অঞ্চল ছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গের সব এলাকাতেই অগভীর নলকূপ 
বসালে। সম্ভব! 





একর প্রতি ১৫৪ মণ ধান পাওয়াও সম্ভব 


গত বোরে। মরহুমে মালদ। জেলার কালিয়াচক ১নং ব্লকের সিলামপুর 
গ্রামের জীমহিদূর রহমান মিঞা অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে একরে 


১৫৪ মণ ফলন পেয়েছেন। 


৪২. 


খা: 


একর প্রতি ১২৫ মণ ধান 


এ বছরের বোরে। নরস্থমে বর্ধমান জেল। বীজ 
খামারে আই-আর-৮ ধানের চাষ করে একর 
প্রতি ১২৫ মণ ফলন পাওয়! গেছে। এই ফলন 
৬ একর জমির গড় কলন । ঠিকমত সার প্রয়োগ 
এবং পরিচর্যার ফলেই এই আশাতীত ফলন সম্ভব 
হয়েছে। একর প্রতি খরচ পড়েছে ৫৫০ টাক! । 


বীরভুমে অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষ 
কাষুচী 
এ বছরেই ছু লক্ষ একর জমিতে চাষ হবে 


সাবা পশ্চিমবঙ্গে ১৯৬৮০৬৯ সালে খরিক 
খন্দে প্রায় দশ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান চাহ করার একটি কাধস্থচী 
পশ্চিমবঙ্গ সরকার নিয়েছেন । নির্ধারিত মোট 
আমির পাচ ভাগের এক ভাগ জমি শুধু বীরভূম 


ES 


জেলাতেই । বীরভূমে ছু লক্ষ একর জমিতে 
অধিক ফলনশীল জাতের পরীক্ষামূলক ধান চাষের 
ফলে এ বছর অতিরিক্ত দু লক্ষ টন বানের ফলন 
পাওয়া বাবে বলে আশা! কর! যাচ্ছে । 
উল্লিখিত জেলায় উৎপাদনের এই লক্ষো 
ক্রত পৌছোনোর জন্কে পাচ দফ! কর্মসুচী গ্রহথপ 
করা হয়েছে। যেমন, ক) অধিক ফলনশীল 
জাতের ধান বীজ বিতরণ, ব) সার, গ) শস্তরক্ষ। 
বাবস্থা। ঘ) সেচ ব্যবস্থা এবং ৩) যথোপযুক্ত 
প্রশিক্ষণ প্রাঞ্ট কর্মী নিয়োগ এই কর্মন্থীর মহে! 
রয়েছে। 
প্রসঙ্গত: বল। যেতে পারে থে, অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান বীজের ক্ষেত্রে পশ্চিমবঙ্গে 
বীরভূমই একমাত্র ন্বয়ংনির্ভর জেলা । নিজের 
প্রয়োজন ঠিকমতো৷ মিটিয়ে বীরভূম জেল! রাজোর 
অঙ্গাস্ক ক্রেলাতেও বীঞ্জ ধান সরবরাহ করে থাকে । 
বীরভূমে মোট যে ছ'লক্ষ একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল জাতের ধান চায করা হবে, তার 
অনেকটাই ময়ূরাক্ষী সেচ এলাকার মধো রয়েছে 
চাষের জমিতে সেচের জল সরবরাহ সম্পর্কে 
মনুরাক্ষী প্রকল্পের কর্তৃপক্ষ আম্বাসও দিয়েছেন 
জেলার প্রতিটি বরকে এই কার্যস্থচীর জন্যে 
প্রায তিনশো কৃষককে প্রশিক্ষণ দেয়! হয়েছে । 
এ বছরেরই মে মাসের মাঝামাঝি সময় থেকে 


৪৩ 
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জেল! ও ব্লকের ভিত্তিতে এই প্রশিক্ষণ শুরু 
হয়েছে । কৃষকরা ছাড়া এই প্রশিক্ষণে বিডিও, 
কুবি সম্প্রসারণ আধিকারিক এবং গ্রামসেবকরাও 
হুচাগদান করেছেন । তাছাড় কৃহকদের পরিবার 
থেকে প্রায় চারশো অবৈতনিক সাহাবাকারীও 
প্রশিক্ষণে জেলার অস্তহূ ক্ত হয়েছেন । একমাত্র 


নিয়োগের ফলে স্থানীয় কৃষকদের মধো যথেষ্ট 
উৎসাহের সঞ্চার হবে বলে আশা করা বাচ্ছে। 


রাজ্যপালের নাটাগ্রাম চাষ এলাকা পরিদর্শন 


পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় রাজ্াপাল গত ২৪শে 
মে বারাদতের কাছাকাছি লাটাগ্রামের চাষ 
এলাক! পরিদর্শন করেছেন। তিনি বলেছেন, 
সেচের যথাযথ স্ুযোগহ্বিধা পাওয়! গেলে, 
বছরে তিনটি ফসল তুলে একদিকে যেমন দেশের 
খাস্থ সমস্যার সমাধান হবে, তেমনি এর থেকে 
শ্রমিকের শ্রমের যথাযোগ্য পুরস্কারও পাওয়া 
বাবে। নাটাগ্রামে একর প্রতি ৬৫ মণ ধানের 
ফলন করেছেন জনৈক প্রগতিশীল কৃষক । এই 
কলন দেখে বাজাপাল আশ! প্রকাশ করে বলেন 
যে অক্তান্ত কৃষকরাও হয়ত এই অধিক ফলনের 
উদাহরণ অনুসরণ করবেন । 

তিরিশ বিঘা জমিতে যিনি এই ফলন 
পেয়েছেন, সেই বিজয় পাল একক্ন উদ্ধান্ত। 
বাস্তভিট! হারিয়ে নতুন মাটিতে কৃষির নতুন 
শপথ দিয়েছেন তিনি। ১৯৫২ সাল থেকেই 
অগভীর নলকূপ ব্যবহার করছেন পানীয় জল 


এবং সেচের জল- হয়ের প্রয়োজনেই । মূলতঃ 
ধান ও পাটই চাষ করে থাকেন। ১৯৬৭ সালে 
ঞ্রপালের ধানের এক একর জমিতে জাতীয় 
প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করা হৃয়। জমিতে সেচ 
দেয়া, অধিক ফলনশীল দ্রাতের ব্যবদ্ধার এবং স্যর 
প্ররোগ সম্পর্কে শ্রীপালের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী 
ও অভিদ্ঞত| অঙ্গাম্য কৃষকের কাছে অসুপ্রেরপ! 
ও উৎসাহের উৎস । 

কৃষি কমিশনার মহোদয়ও শীপালের উচ্চ 
কলনের প্রশংসা করে বলেছেন বে, কৃষকদের 
মধ্যে এরকম সফল উদাহরণ দেখ! গেলে, 
সরকারের পক্ষে খা সমস্যার সমাধান করা 
সহজতর হয়ে উঠবে। 


পশ্চিম দ্বিনাজপুরে গ্রামীণ প্রদর্শনী 


গত ৫ই এপ্রিল থেকে ৮ই এপ্রিল পর্যন্ত 
পশ্চিম দিনাজপুরে তারাঙ্গাপুর নিম্ন বুনিয়াদী 
প্রশিক্ষণ কলেজে একটি গ্রামীণ প্রদর্শনীর 
আয়োজন করা হয়। পশ্চিম দিনাজপুর জেলা 
তথা কার্যালয়ের সহযোগিতায় রায়গঞ্জ মহকুমা 
তথ্য কা্ধালয়ের উদ্োগে এই প্রদর্শনীটির 
আয়োজন হয়। 

প্রদর্শনীতে অনেকগুলে স্টল ছিল । গ্রাম 
জীবনের সঙ্গে সম্পর্কিত কৃষি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা 
রাস্তাাট ও সেতু, পরিবার পরিকল্পনা, ব্বত সঞ্চয় 
ইত্যাদির সমৃদ্ধিমূলক নান। রকমের দেওয়াল- 
চিত্র আলাকচিত্র এবং চার্ট ইত্যাদি এই প্রদর্শনীতে 
দেখানো হয়েছে। 

পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার অন্তর্গত বিবিধ 


উন্নয়নমূলক কার্যস্থচী সম্পর্কে পুস্তিকা, প্রচার- 
পত্র ইত্যাদিও প্রদর্শনীর দর্শকদের মধ্যে বিলি 
কর। ছয়। প্রদর্শনীতে প্রত্যহ গড়ে প্রায় ভি 
হাজার দর্শকের সমাবেশ হয়েছে। 


বসিরহাট ২নং রকে ক্রুষক দিবস 


গত ২৫শে মার্চ বসিরহাট ব্লক বীজ উৎপাদন 
খামারে এক মনোজ অনুষ্ঠানের মধ্যে এ বছরের 
কৃষকদিবস পালন করা হয় । 

ব্লকের বিভিন্ন অঞ্চলের উপস্থিত কৃষকদের 
কৃষকদিবস উদ্বাপনের উদ্দেশ্য, সুপার কম্পোস্ট 
তৈরি, কম্পোস্ট সারের ব্যবহার প্রভৃতি সম্পর্কে 
বিশেষভাবে বলার পর উল্ত কৃষি যস্ত্রাদি, ফার্মের 
অধিক ফলনসীল বোরো ধানের ও গমের ফসল 
দেখান হয়। 

এ বছর পাটের বদলে আউশ ধানের ও অধিক 
ফলনশীল ধানের চাষ বাড়ানোর আপ্রহ প্রকাশ 
করেন উপস্থিত কৃষকমণ্ডলী । তারা অভিমত 
গ্রকাশ করেন যে সরকারী সাছাহে) সেচের জক্তে 
পাশ্পিং মেসিন সরবরাহের সংখ্য বাড়িয়ে দিলে 
তারাও উৎপাদন বাড়াতে পারবেন । বিস্তাধরী 
সেচ প্রকল্পের কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করার 
জন্তেও এই কৃষক সমাবেশে কৃষকৰ দাবী জানান। 


Be 


বন্ধুন্ধর। 2 হে 
বহুযুধী লাঙ্গল 


একটি ব্রিটিশ কার্ম এমন একটি লাঙ্গল তৈরি 
করেছেন হার সঙ্গে দুর্টি, তিনটি, চারটি বা পীচটি 
ফল! প্রয়োজনমতো লাগিয়ে নেওয়া চলে । 

ছুটি বা তিলটি কলা জোড়া হলে বীম ও 
করলার মধ ৩০ ইঞ্চির বাবধান থাকে ও সার 
দেওয়ার পাত্রটি গুটিয়ে রাখা চলে। 

যাতে খুব তাড়াতাড়ি কাজ্জ করা! যায় এমন- 
ভাবে এই লাঙ্গলের ৭৫ ভাগ ধঘত্ত্রপাতি দচ 
সংসদ্ধ। 

এই লাঙ্গলের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল এতে, ছুটি 
পর্যন্ত কল! যোগ করা চলে এবং প্রয়োজন না, 
হলে এদের যে কোনটিকে গুটিয়ে তুলে রাখা 
বায়। 

প্রধান দণ্ডটি ইস্পাতের তৈরি বলে হালক। 
ও মজবুত । ১২-১৪ ইঞ্চি ফলাদুক্ত অবস্থায় 
এখন এই লাঙ্গল পাওয়। যাচ্ছে। 

প্রত্যেক সংস্করণের সঙ্গেই ফলাগুলির শেষে 
রয়েছে কারো। হুইল । এতে লাঙ্গলটি সম্থণ- 
ভাবে চলাফেরা করতে পারে । এ ছাড়া 
প্রত্যেকটি কলার সঙ্গে মাটি ভাঙ্গার ও আগান্ধ। 
পরি্কারের ব্যবস্থা এতে রয়েছে । 


বলাদটানা গান্ডিতে 


হর রত্র পা এপ 
এ. ভি. ভি. 


সরওটাম লাগান 





সি 
পাল্লা টি 
জজ ০ ০24 
৫ (২১ এব 
2 
10৯০১ 
52 টন ৩) ২ 
CEB tee be ঠা 








হাধ্‌-খুক বিশেষ রোলার থাকার ঘক্টনই গাড়ির দতিহেগ এতটা বারে, অর্থাৎ 
চাক! খুৰ তাড়াতাড়ি পাক খাছ । বিউষ্যাটিক টায়ার রাস্তার বাকা সামলে চলে, 
তাতে বলধ স্'টিকেও কহ ধকল সইতে হৃষ্ট । আয় সব চেছে বড় কথা 

ডাকার লোহার বেড় দেওয়া গাড়ি চেয়ে আপনার এই গাড়ি হাল হইবে ডবল ॥ 
আরও একট! সুবিধে এই যে, গাড়িতে নিউন্যাটিক টাচার লাগানে। 

থাকলে রাস্তাঘাট জথম করে না--তাতে রাস্তাঘাট যের়ামতেজ মোটা খরচও 
বেডে বাছ । এবার খেতে জাপনায গাড়িতে ভানলপ এ.ডি.ভি সরঞ্জাম লাগিছে বিন । এই সরভ্াষ নর! দিল্লীর 
ভারতী কৃতি গবেষণা কাটপিল কর্তৃক পরীক্ষিত ও অনুম্যেহিত । 


(৮ ভামল্রপা 


ADVCA6 BER 


" আটা ৪ 


বন্ন্ধর। $ নিয়মাবলী 
(লেখকদের প্রতি :- 


“্বসুক্ধর' মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গছ, নাটক, কঝবিত। প্রভৃতি । এছাড়া 
সমাজ্র-উল্লন্নন, পঞ্চায়েৎ। সমবায় ও পর র্থক্ীতি প্রভৃতি বিছয়ের ওপর ..রচনাও থাকবে । 
দরকারী ও বেসরকারী সম লেখককে রচনা হোগ্য বিবেচিত হলে লাসরে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচলা ফটো সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার নেয়া হবে৷ রূচল। 
কালি দিয়ে ফুলক্ষেপ ফাগন্দ্রের এক পৃষ্ঠায় স্পস্টাক্ষর্রে লিখতে হবে । 

লেখ পাঠাবার ঠিকান। £_ডেপূটি ডিরেক্টার অঙ্ক এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ), ৪২, ৫গ্রেহামল 
রোড, কলিকাত।-৪*। 


পারিশ্রমিকের ছার £_ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৭২ ; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২: ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিতা ১৫২ কৃনি নাটক ২৫২ স*:৫৭ কুমি-হিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ । 





বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি ২ 

সিকি পুষ্ঠার কন কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় লা। বিদ্রাপনের পুর্ণ বাধিক মূলা 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার লিম্রূপ :-- 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫*২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখা। 
সাধারণ পুর্ণপৃষ্ঠা-_-১০০২ প্রতি নংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা_-৫০২ প্রতি সংখ্যা । লাধারণ সিকি-পৃষ্ঠ 
২৫ প্রতি সংখ্যা ৷ 

জষ্টব্য £_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২*২ হারে কমিশন 
দেয়৷ হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা '্ৰীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 
মোট বিজ্ঞাপল-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


= গ্রাহকদের প্রতি £__ 

i বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই বসনুদ্ধরার গ্রাহক হওয়। যায়। চাদার ছার ৫ প্রি 
সংখ্যা ২৫ পর়সা, বাষিক ৩২ তিন টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা :-_ ডেপুটি ডভিব্রেক্টা? 
অফ এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ). ৪২. গ্রেহামদ্‌ রোড, কলিকাতা-৪ * । 
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ও দযারানের চাষ 

€ ৩ম বাগানের যয নিন 

গু ঢানের জনি পরীক্ষার ব্যবস্থ! 

ও ল্পোস্ট বা আনজনি। পচা সার 
| গু. *4“টির চাষ 

গ কলার চাস 

৪ পেঁপের চাদ 

ও. পেয়ারার চাষ 





কি কি পুস্তিক। ল্পঙ্গার জানিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন -_ 


ডেপুটি ডিরেক্টীর অফ এগ্রিকালচার (ইনফরমেশন) 
৪২ গ্রাহামদ্‌ রোড, ঝলিকাতা-৪* 
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॥ বঙ্ধুন্করে। || খা ১০৫ 


বিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 


নস পৃষ্ঠ 

সম্পাদকীয় ১-২ | মধুর আশার মধুর আবাড় (কবি)... ৩২ 
আশার আলে!-_বিশ্মদ্কর ধান ৩১৯ মলয় কুমার বন্দোপাধ্যায় 
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ডিজেল ইঞ্জিন পজ্পসেট। 
এবঃ ইলেক্টিক মে।টর 
প/ল্পসেটের জগতে 
একটি সের। নাম | 


প্রস্তুতকারক : 


সিগিল (ইণ্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


বরোদা_৩ 


হেড অফিস £ 

৩৮৯, ডঃ ডি, এন, রোড ££ বন্ধে ১, বি, আর 
শাখা : 

হ্কভিলন্ষ্যাভা5 ্বাড্ক্রাভ্5 
লক্ষী আআত্স্মল্কান্বাচ্ত 





দীর্দল ধরে একটান। পরার ফলে পশ্চিম 
বাংলার মাটি যখন শুনিয়ে কাঠফাটা হয়ে 
মাচ্চিপ গষক শুন ঈ্গরের কাছে আকুল 
প্রার্থনা দানিয়েছে ঠষ্টির ছা । সেই প্রাপনার 
সাড়ায় বু আদ এই বৃষ্টি শুরু ।  গ্রামাঞ্চলেৰ 
আকাশে ঘন কালে। মেছের সান্ড। কয়দিন 
সারেই চলেছে প্রচণ্ড পণ । আবাঢ়ের প্রথমেই 
বদিও বার সুচল এবং নববধাব চলেই বাংলার 
মাটি লরস ও স্চীবিত হয়ে ওঠে, কিন্তু এ 
বচরের বধ। বোধহয় ঈশ্থবের অনাবিল আশীবাদ 
নিয়ে আসেনি । প্রচণ্ড বধণের ফলে পশ্চিমবঙ্গের 
বিস্তীণ এলাক। আজ জলময় । গুহহার! হয়েছেন 
অনেকেই । 

এই ছল চাবের ঘেমন কিছুট। ক্ষতি করেছে, 


॥ বহুকর। ॥ 








**শ বধ হ লংশা! 
আস্াড়, ১০৭৫ ১৮১৭ শৰক 
তেমনি উপকারও এতে আশা করা যায়। 





আউস ও পাটের কিছু ক্ষতি হলেও আমল লানের 
পক্ষে এ জল হয়তো ভাল হবে। 

খরিফ চাষই আমাদের প্রধান চাষ । খুরিফেল 
প্রধান ফসল আমল পান । আমন লালের ভাল 
ফলনের গুপর আমাদের খাদ্য সমস্যার সমাধান 
নির্চর করছে। ভাল 
হয় কুষককে এখন তার্জগ্চে বিশেষ চেষ্টা করতে 
হবে| ক্ষত আষাডের বুষির আশায় বাসে 
থাকে । কারণ এই বৃষ্টির ডলে কুধক মাটি 
তরি করে € কোযার জন্কা যে ঢাবার প্রয়োজন 
তৈরির জন্য বডভলার কা আর করে। 

ফলনের ভালনন্দ খুব বেশী নির্চর করে এই 
বীজতলার ওপর ৷ চারা যদি পুষ্ট ও ছুধল 
হয়, তাহলে ফলন যে হ'ল হবে না একখ। 
সহজেই বল! যায়। সুপুষ্ট। সতেন্্ ও সুস্থ চার! 
ভাল ফলনের জন্য একান্ত দরকার । বেশী 
ফলনের জস্ত তাই কৃষককে যেমন উত্লত প্রাথায় 
চাষে সচেষ্ট হতে হবে তেমনি উন্নত প্রথাঘ 
বীজতলা তৈরি করার পরও তাকে সমান গুরুর 
দিডে হবে। 


আমন ধানের ফলন যাতে 





কস্ন্ধর। £ বিংশ বধ : হয় সংখ্যা 

আমাদের দেশের চাষ প্রধানত রুটি নির্ভর ॥ 
কোন বছর হয় অনারৃষ্টি কখনও অতিরতি । তাই 
বীজতল। নির্বাচন করা ও কথন এবং কিভাবে 
বীজতলা তৈরি করতে হবে, কতটা সার কখন 
কিভাবে ব্যবহার করতে হবে, জলসেচের জন্ক 
কি করতে হবে, এ সম্বন্ধে বিস্তারিত খবর 
কৃষকের জানা একান্ত দরকার ৷ যাতে বৃষ্টি বেলী 
ব। অসময়ে বৃষ্টি হলেও, ঠিক বয়সের চার! রোয়ার 
আন্ত পেতে অস্থবিধা। না হয়, সেন্ট একসঙ্গে সমস্ত 
বীজ বীজতলায় না ফেলে দফায় দফায় বীজতলা 
তৈরি কর! উচিত। তাতে খরচ কিছু বেশী 
পড়লেও বিপদের হাত থেকে যে ফসল বাঁচানো 
যাবে, সে তুলনায় এ খরচ বেশী নয়। তাই 
কিভাবে বীক্ততলা করতে হবে সেসব খবরের জন্য 
কুষকরা বেন স্থানীয় গ্রামসেবক ও বি, ভি, ও, 
অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । 


ভাল চাব। তৈরির ভন্া শুধু ভাল করে 
বীজতল! তৈরি করলেই হবে ন!, উন্নত বীজে রও 
একান্ত দরকার । যেসৰ কৃষকের ঘরে ভাল বীজ 
নেই ভারা রক অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করে 
উন্লত ও অধিক ফলনশীল জাতের বীজ সরকারী 
বীজাগার থেকে কিনতে পারেন। বিভিন্ন 
ব্লক্ষে যথেষ্ট পরিমাণ অধিক ফলনশীল বীজ 
রয়েছে। 

পশ্চিমবাংলায় আমন ধান রোয়ার সবচেয়ে 
উপযুক্ত সমর জুলাই মাসের মাঝামাঝি থেকে 
অগাস্টের মাঝামাঝি । এরমধে) যাতে উপযুক্ত 
বয়সের ভাল চারা উৎপন্ন কর| যায় তারজন্ট 
কৃষকদের এখন থেকেই তৎপর হতে হবে। 

আবাঢের এই বর্ষার স্থচনা আশাকরি আমল 
ধানের ভবিষ্যৎ উজ্জল করবে ও আমাদের জীবনে 
সমৃদ্ধি নিয়ে আসবে। 


আশার আলে৷- 
বিক্ময়কর ধন 


* আলোকচিত্র: ব্যারী স্ভ্তেনস্‌ 


৯৯ গ্রেত্নদ৷:£ মানৰ সেন 








* আমেৰিকান শীস্‌ কোর্‌ লা টিয়ার 
** বি. ডি. ও., বামপুতছাট ২লং রক, বীরভূম 






আই-আর-৮ আজ সর | ঠা od 


EEE এ bh 


নিয়ে এসেছে 


একথা এখন 


ঘনেকেউ ক্তানেন। 





আর আপনিই বা কেন এখনও আড়ালে থাকছেন? 





বহুন্ধর। £ বিংশ বর্ষ : ওয় সংখ্যা 








নতুনকে বরণ করে নিতে কত দ্বিধা! । 


আপনিও ভাবছেন, এই জ্ঞাতের ধানে বেশী সার 


ছয়ত জমির কত ক্ষতিই করবে! তাইনা? 


প্রগতিশীল কলূষক বলবেন ঘে, 


[পলারা ডল ভাবছেন। 





নতুনকে বরণ করে 








নিতে 
প্রথম প্রথম তো 
কত দ্বিধা । 


আপনাৰ! সব কিছু 


1, বেশী লাভের জন্ত আপনি 


এই ধানেরই চাষ করুন 


বন্ুদ্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ৩য় সংখ্যা 
আপনার গ্রামসেৰক কিন্ত আপনাকে লিন, হি 
শা ৫) 







পাচটি বিষয়ে লক্ষা রাখতে বলবেন। 


১৫ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে 


বন্দুদ্ধরা : আবাচ £ ১৩৭৫ 







তিন: কীটপোকা ও রোগ ব্যাধি থেকে 


চার! ঘন করে রোয়! । 


জমতে পরিমাণ মড জলরা | 


বন্ুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ওয় সংখ্যা 


এই ধানের চাষ কৰলে আপনি 







আই-আর-৮ আপ্রুনাদের 
সমৃদ্ধি এনে দেবে_ 

আপনাদের খর শান্তিতে 
ভবে দেবে। 


শাঙ্ক এ ধালের আৰেক 


নাম বিশ্বয়কর ধান! 





জেল! কুষিব্দি, বতর্মপুর 





ইতিহাস মুশিদাবাদকে কোনদিনও ভোলেনি । 
নবাবদের রাজত মুশিদাবাদকে সমৃদ্ধ করেছে, 
অমর করেছে । সেই নবাব আমীর ওমরাহরা। 
আর নেই ৷ কিন্ত মুশিদাবাদ আজও ব্যাত এবং 
তার সবটাই কি নবাবী স্মৃতি ? হয়তে! না। ক্ষণ- 
কালের রাজত্বের পর নবাবরা, ইতিকথা থেকে 


বহুন্ধরা £ বিংশ বব 2 হয় সংখ্যা 


সরে গেক্ছেন। কিন্তু বহু বহু যুগ থেকে আও 
মুপিদাবাদে আমের রাজ সুপ্রতিষ্ঠিত । একদিকে 
বিলাসের রেশম, অন্ঠদিকে অমৃত ফল আম, 
অমর করে রেখেছে মুশিদাবাদকে ৷ 

নান! জাতের আমের আমদানির প্রাচুধ 
নবাবী আমল থেকেই চলে আসছে। রূপে, 
রসে, স্বাদে ও গন্ধে এর তুলনা লাই। সারা 
ভারতবর্ষ জুড়ে আজও প্থন্তর মুশিদাবাদ আমের 
কোৌলিন্য বজায় রেখে চলেছে । এ জেলার 
বহরমপুর সদর, লালবাগ ও জঙ্গিপুর মহুকুম্যর 
প্রায় ২৫ থেকে ৩০ হাজার একরে অসংখ্য 
আমের বাগান রয়েছে । বহু দিনের পুরোনো 
বাগান আজও নবাবী অ'মলের সাক্ষা বহন করে 
আছে। তাছ্ছাড| নতুন বাগানও ছড়িয়ে আছে 
চারিদিকে । ঝাগড়ী অঞ্চলের উত্তরে ফরাক! থেকে 
শুরু করে দক্ষিণে পলাশী প্রান্তর পযন্ত আমের 
রাজন্ব বিস্তৃত । গঙ্গা, ভাগীরথী ও জলঙ্গী নদীর 
বেষ্টনীর মধোই এ আঞ্চলে ছোটখাট আরো 
কয়েকটি নদী আছে। এই বিস্তৃত অঞ্চলের 
জমি বেশ নীচু, প্রতি বছরই বন্তাধধ ধুয়ে যাবার 
ফলে গড়ে উঠেছে পলিমাটির এক বিরাট এলাক। । 
প্রাকৃতিক উপায়ে উবরা। জমিতেই রয়েছে অগশিত 
আম গাছ। 

১৭০৩ সালে সুশিদকুলি খা ঢাকা থেকে 
মুকস্বদাবাদে আসেন, পরে এই মুকম্ু্গাবাদের 
নামকরণ করেন সুশিদাবাদ । তার আগে এখান- 
কার বিশেষ কোন গুরু্ধ ছিল না । এই অঞ্চল 
গভীর অরণো আবৃত ছিল। কধিত আছে, এই 
গতীর অরপ্যেই অনেক আম গাছ ছিল। সে 


সময় আমের বিশেষ জাত হিসাবে ফোন নামকরণ 
পাওয়া যাম না। কালাপাহাড় নামটি লে সময় 
থেকেই পাওরা বায় । কালাপাহাড় আমকে 
কেশ করে আরও অনেক নতুন জাতের সৃষ্টি 
হয়েছে । ১৮০, সালে বৃটিশ যুগ থেকেই আমের 
জাতের উৎকর্ষ সাধনের নজির পাওয়া! যায়। 
বিভিন্ন জাতের আমের সংমিশ্রণে নতুন জাতের 
উৎপত্তি হয়; ক্ৰমে গন্ধে, অমৃত মধুর আস্বাদনে 
ও রসনা-তৃপ্তিতে নতুন জাতের বৈশিষ্ট্য দেখা দিতে 
থাকে। 

১৮২৪ থেকে ১৮৩৮ সাল পর্যন্ত মুলিদাবাদে 
নবাব ছিলেন হুমায়ুন জ।। তিনি অত্যন্ত আম- 
অনুর্যযী ডিলেন। হুমায়ুন জার মৃতার পর ১৮৩৮ 
সালে নবাব হন সৈয়দ মনন্থুর আলী খঁ। তিনি 
ফেরাছল জ! নামেও পরিচিত ছিলেন। তার 
আমলেই একটি আমের নাম দেয়া হয়েছিল 
নাজিম পছন্দ’ । “বেগম পছন্দ’ আমের নামকরণ 
হয় ফেরাছুন জর মা রাইহুল্লিসা বেগম সাহেবার 
নাম থেকে। “ফেরদউম পছন্দ" "নামকরণ হয় 
ফেরাছুন জার ফেরদউম মহল সাহেবার নাম 
থেকে । 'সাকদার পছন্দ" আমের নামকরণ হয় 
মিজ্রাফরের পুত্র নবাব মুবারকলদ্দোল্লার পোঁত্র 
নবাব সাফদার জাং বাহারের নাম থেকে । 
'পাজা” আমের নামকরণ করেন নবাব বাঁহাহর 
ওয়াসিক আলী হির্জী। (রানী পছন্দ আমের 
নামকরণ করেন নিজামতের দেওয়ান রাজা প্রসন্ন 
নারায়ণ দেব। এ ছাড়া আরও অসংখ্য জাতের 
আম এখানে আছে। সুণিদাবাদের আমের 
জ্বাতের বিশেষৰ হিসেবে নীচে প্রান্ন ৪০টি বিভিন্ন 


১২ 


মুর্শিদাবাদের আম 
৫ 


মুশিদাব্দ (জেলা; আমের এলাকা 











১৩ 


বহুচ্ধরা £ বিংশ বর্ঘ £ ৩য় সংখ্যা 
রকমের আমের নাম ও তাদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্যের 
একটা বিবরণ দেয়া হল। 

১। কালাপাছাড়_এই শ্বিখ্যাত জাতটি 
আমের মধ্য সেরা । এক কথায় একে আমের 
রাজ! বল! যেতে পারে । পাকা অবস্থা বথা- 
সময়ে একে না খেলে আসল বাদ পাওয়া বায় 
না। সময় হওয়ার আগে স্বাদ আসে, টক 
পেরিয়ে গেলে ঝাল বলে মলে হবে। পাতলা 
জলের মত এর রস। ঠিক তৈরি হওয়ার কিছু 
আগে গাচছ্চ থেকে পেড়ে এনে তুলোর মধ্যে 
রাখতে হয় প্রতি তিন ঘণ্টা অন্তর একটু একটু 
ঘুরিয়ে দিতে হয়) ঠিক সময়ে কোটার মুখ 
থেকে রস বের হতে শুরু করে। বখন শুকিয়ে 
যায় তখনই খাওয়ার উপযুক্ত সময়। আম 
সম্বন্ধে যারা রসজ্ঞ। তারাই এর বেশী কদর জানেন। 
মুশিদাবাদের আমের মধো। এটি প্রথম শ্রেণীহৃক্ত। 
একটি আমের ওজন আধ সের। 

২। কোহিতুর-_এ জাতটির অস্ত মধুর 
স্বাদ রসনাগ্ান্ত। কিন্তু বর্ণনাভীত | এই জলপ্রির 
জাতের আমে কালাপাহাড়ের সাদৃশ্য আছে। 
কালাপাহাড়ে সামন্ত সৃন্্ম রেশমের মত আশ 
আছে কিন্তু কোহিতুর আমে কোন আশ নাই! 
আতটির প্রচলন করেন নবাব ওয়াল! কাদার 
সৈয়দ হোসেন আলী আক্তার তৃতীঞ্ পুত্র নবাব 
আলী মির্গ! সাহেব । হাকিম আগা মহস্মদীর 
বাগানে এর উৎপত্তি । ওজন প্রায় আধ সের। 

৩। পাজা পছন্দ-_ চলতি নাম হীরা । এর 
অভিনব গুণাবলী । মুশিদাবাদের নবাব বাছাছর 
ওয়াসেফ আলী মির্জ। দাছেবের অত্যন্ত প্রিয় ছিল 


এবং তিনিই এই আমির নামকরণ করেন। 
ক্রমে হত্বাপ্য হয়ে আসছে। একটি আমের 
ওজন 9 থেকে ৫ ছটাক। 

৪1। অন্থপাম_চলতি নাম মোলামজাম । 
ষুশিদাবাদের আদি আম । আম সমাজে এদের 
আদিবাসী বল] বার । বহরমপুর থেকে 9 মাইল 
দূরে চুপাখালি গ্রামে এর উৎপত্তি। ব্বাদে ও 
গন্ধে অতুলনীয় । একটি আমের ওজন ৩ ছটাক 
ঘেকে আধ সের পর্যন্ত । 

৫ । চন্প!-_এর উৎপত্তি নবাববাগে । চলতি 
নাম হুজুর পছন্দ । চাপ! ফুলের উগ্র গন্ধ এর 
অব্যে বিস্তমান। পাকা মাম ঘরে থাকলে ঘর- 
ময় চাপা ফুলের গন্ধ পাওয়! যায়। স্বাদ মধুর 
মত মিষ্টি । মুশিদাধাদের নবাধ এর নাম 
রেখেছিলেন ‘হুজুর পছন্দ । এখন প্রায় ছত্্/প্য 
হয়ে আসছে। কলনও খুব বেশী । 

৬। কুমকা--রাইসবাগে এর উৎপত্তি । 
কুমক! আম খুব রসাল ও পাকা অবস্থায় চুবে 
খাওয়ার উপযোগী ৷ এই স্থুবিধাত জাতটি সব 
সময় গুচ্ছ্বন্ধ অবস্থায় অধিক ফল উৎপাদনকারী । 
ফলন্ত অবস্থায় গাছ বিচিত্র শোভা! ধারণ করে। 
একটি আমের ওজন ৪ ছটাক। 

৭1 বিমলি-_এর উৎপত্তি রাজাওয়ালা- 
বাগে। এ জাতটিকে মুশিঘ(বাদের গৌরব বলে 
আখ্যা। দেয়) যেতে পারে । ফলেঘু আকার গোল 
মাঝারি বরণের, সুমিষ্ট ও শুগদ্ধজাত। 

৮। বাণী পছন্দ প্রাক্তন নিজামতের 
দেও্রান রাজ। প্রসল্প নারারণ দেব এর নামকরণ 
করেছিলেন । আকারে বড়, সুমিষ্ট ও উৎকৃষ্ট 


১৪ 


জাতের আম) এর স্বাদ অতুলনীয় । একটি 
আমের ওজন ৪ থেকে ৫ ছটাক। 

৯ ভবানী চৌরস-__এর উৎপত্তি ছমায়ুন 
মলজিলে। গুশাপ্ুশসম্প্হ একটি জনপ্রিয় 
জাতের আম। ধোকা থোকার অসংখ/) ফল 
ধরে এবং আকারেও বড় । এ জাতের আম রানী 
ভবানীর অত্যন্ত প্রিয় ছিল।, 

১০। সাফদার পছন্দ_চলতি নাম বীর! ৷ 
নবাব সাফদার এ নামটি দিয়েছিলেন। মুশিদাবাদ_ 
বাসী এ জাতের আম খুবই ভালবাদেন। ক্রমে 
ছক্প্রাপা হয়ে আলছে। অসাধারণ ম্বাঙ্গ এর 
শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে । 

১১। দিল পছন্দ_এর উৎপত্তি শেখপাড়। 
বাগানে । স্বাদ অতুলনীয় । সুমিষ্ট গন্ধ সকলের 
অস্তঃকরণ জয় করে। ধোসায় কালো ছিট ছিট 
দাগ পড়লেই খাওয়ার উপযুক্ত সময়। ওজন ৪ 
থেকে ৫ ছটাক। 

১২॥ স্বলতান পছন্দ-_এর উৎপত্তি মতিঝিল 
ঝগানে। দেখতে আকর্ষীয়, সুমিষ্ট গন্ধ ও 
আকারে বড়। এক কথায় একে আমের সুলতান 
বলা চলে । এর চাষ খুব বেশী নেই। 

১৩। নাজিম পছন্দ-_এ জাতের আমটি 
শেষ নবাব নাজিম ফেরাদুন জার অতান্ত প্রিয় 
ছিল । অসাধারণ এর স্বাদ । একটি আমের ওজন 
আধ সের । 

১৪। নসরত পছন্দ_ চলতি নাম মিয়াকা 
বাচ্চ!॥। খুবই উৎকৃষ্ট জাতের আম। এর 
নামকরণ হয়েছিল সৈয়দ নাজির আলি মির্জা 
বাহাছবের সময়ে। এ জাতের আম এখন 


১৫ 


বন্ুদ্ধর। : আষাঢ় £ ১৩৭৫ 
সু্বিদাবাদে খুব কম পাওয়। যায়। একটি 
আমের ওজল ৬ ছটাক ৷ 

১৫। মির্জা পদ্ছন্দ--এর উৎপত্তি খনাপুরে 
মির্জা খোকার বাগানে ৷ মির্ভ| সাহেবের অত্যন্ত 
পছন্দের আম ছিল। কথিত আছে যে নবাব 
নাজিমের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি ছেড়ে 
দিয়েছিলেন এই আমের একটি চার! দেয়ার 
বিনিময়ে । এখন ত তুস্রাপা হয়ে আসছে। 

১৬। রাইল পছন্দ__র।ইসবাগের একটি 
সুন্বাহ্‌ জাতের আম 1 স্বাদে ও গন্ধে অতুলনীয় । 
এ জাতের আম খুবই মিটি, আশবিহীন, পাতলা 
খোসা ও ছোট আঠি। আমে যখন ছিট ছিট 
দাগ পড়ে তখনই খাওয়ার উপযুক্ত সময । এর 
নামকরণ হয় সৈয়দ রাইস মির্জার নামানুসারে । 
ওজন ৪ থেকে ৫ ছট।ক। 

১৭। খানম পছন্দ_উৎপত্তি রাইসবাগে ৷ 
এ জাভটিও আশশৃল্ত। অত্যন্ত মিষ্টি বসাল। 
আমটির নামকরণ করেছিলেন বাংলার শেষ নবাব 
লাজিমের তৃতীয় পুত্র আসমান কাদার সৈয়দ 
আসাদ আলী মির্জা বাছাদুর । 
ওজন ৪ ছটাক । 

১৮। বেগম পছন্দ__এর উৎপত্তি মুবারক 
মনজিলে ৷ একটি অসাধারণ প্রকৃতির আম ৷ 
এ জাতের আম বাংলা, বিহার ও ট্ড়িম্যার শেষ 
নবাবের মাতা রাইনু্লিসা বেগম সাহেবা খুবই 
পছন্দ করতেন । একটি আমের ওজন ৪ ছটাক ৷ 

১৯। বড় নবাব পছন্দ_চলতি নাম 
দোৰ্কল| সিন্দুরিয়া । একটি সুবিখ্যাত আম । 


একটি আমের ওজন প্রায় ১ সেৱ । 


একটি আমের 


বহুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ 2 তল সংখ্যা 

২০ । ইনায়েৎ পছস্দ--এর উৎপত্তি মির্জা 
খোকার বাগানে । এ জ্বাতটির যথেষ্ট বনাম 
আছে। ওজন প্রায় ৪ ছটাক। 

২১) সাদেক পদ্ধদ্দ_একটি ভাল জাতের 
আমের প্রায় সমস্ত গুণাবলী এয় মধ্যে আছে। 
ওজন ৬ ছুটাক । 

২২। ফেরদ্টস পছন্দ-_এর উৎপত্তি 
গুলাববাগে । এ আমটির নামকরণ করেন নবাব 
ফেরদউস মহল সাহেব! । এ জাতটিরও যথেষ্ট 
সুনাম রয়েছে ওজনে প্রায় ৬ ছটাক। 

২৩। বড়া ফজরী__এ জাতের আম অনেক- 
দিন রাখা চলে। খেজুরের মত শুকিয়ে রেখে 


২৪ । কাপারু-_-এর 
আনারসের মত । বর্তমানে খুব কম পাওয়। যায়। 
ওজনে প্রায় ৪ ছটাক। 

২৫। লক্কার সেকন-__মুশশিদাবাদের পাটকা- 
বাড়ী পরগণ। থেকে আমদানি! আমের রাজ্যে 
এটি সের! আম । সচরাচর বাজ্জারে পাও! 
যাতনা । আমের খোসায় কাল ছিট ছিট দাগ 
পড়লেই খাওয়ার উপযুক্ত সমর । একটি আমের 
ওজন ৬ ছটাক। 

২৬। মিশরী কন্দ--চুনাখালির বিখ্যাত 
আম। এ জাতটির আম মৃতু মধুর গন্ধে তরপুর ৷ 
হুম্বাহছ ও অসংখ্য কল ধরে। একটি আমের 
ওজন ৪ ছটাক। 

২৭। তালাবী__সুশিদাবাদের রামদাসপূর 
বাগানে এর উৎপত্তি । আসল গাছটি নদীগর্ভে 


নষ্ট হয়ে গিয়েছে। আমের জাতের মধ্যে 
সর্ধোৎকৃষ্ট । একে আমের রাগী বলা যেতে 
পারে। এ জাভটির একটি অস্ভুত চরিত । পাকা 
অবস্থায় আমের টুকরো! একবণ্টার মবে বরফের 
মত গলে যায়। এখন প্রায় হৃশ্রাপ্য। একটি 
আমের ওজন আঘ সের। 

২৮। সরবতট এর উৎপত্তি নবাবী আমলের 
দারোগা অজ্ুমান্দের বাগানে । অতুলনীয় এর 
স্বাদ। সেই আমলের আমের সমজদার দারোগা 
অজু মান্দের খুবই প্রিক্স ছ্বিল। এ জাতের 
আমের গুপাবলীই এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করে। 
ওজনে 9 ছটাক। 

২৯। বড় সিন্দুরিঘা__চলতি নাম দাউগ- 
ভোগ । একটি সুন্দর জাতের আম । আকারে 
একটু বড়। সিছরে বং ও সুমিষ্ট গন্ধ সকলকে 
আকৃষ্ট করে। অক্কান্ক আমের চাইতে কিছু 
দেরীতে পাকে । ওজন ৬ ছটাক। 

৩০। আতাই-_এ জাতটি মুর্শিদাবাদের 
একটি পুরোনে। আঁম। আশবিহীন মিষ্টি ও 
পাকলে আমের খোসার রং হলুদের মত হয়। 

৩১) কফকুল বয়ান__সুশিদাবাদের একটি 
পুরোনো জাতের ভাল আম। এর বিশেষদ্ব 
ক্যাম থেকে কর্পুরের গন্ধ পাওয়! যায়। ওজনে 
৪ ছটাক। 

৩২) সুবা সুবিখ্যাত কালাপাছাড় 
জাতের জন্ম এই আম থেকে । কলনও খুব 
বেশী, ওজনে প্রায় ৪ ছটাক ৷ 

৩৩ হোঁজই কাসব__এর উৎপত্তি হাকিম 
আগ! মহস্মদীর বাগানে । এ জাতটির একটি 


১৬ 


অভিনব নতুনত্ব রয়েছে । কাল! পাহাড় খেকে 


এর জন্ম । ওজনে প্রায় আত সে । 
৩৪ লজ্জত বক্স __লাধানণণ নাম পাহাড়- 
গুড়ের লরঙ্গা। এটি একটি উৎকৃষ্ট সুগন্ধজাত 


আম, অমৃত্চল বললেও অতুক্তি হয়না। 
অসাধারণ গুণাবলী একে আমের রাজ্যের প্রথম 
শ্রেনীতে এনে দিয়েছে। খোসার উপর কালো 
ছিট ছিট দাগ পড়লেই খাওয়ার উপযুক্ত লমর়। 
ছাতটির নাম মুপিদাবাদে প্রথম প্রচলন করেছিলেন 
সুজাউল মুলুক আসফউদ্দোল্লা নবাব সৈয়দ 
মহন্মদ জয়লাল আবেদিন বা বাহাছুর ফিরোজ 
জাং। এটি সচরাচর বাজ্জারে পাওয়া যায় না । 
একটি আমের ওজন ৪ চটাক। 

৩৫। রাগনি_অতান্ত স্ুন্বাই আম । গুণা- 
বলী অবর্ণনীয় । এর সবচাইতে বড় সমজদার 
ভিলেন শেষ নবাব নাজিমের দ্বিতীয় পুত্র নবাব 
বাহাছুর ওয়াল! কাদার সৈয়দ ছোসেন আলী মির্জা 


সাহেব। পাকা অবস্থায় আমের খোলা 
তৈলাক্ত । এ আ।্টি এখন প্রায় হুল্্রাপা। 
এর ওজন ৪ ছটাক) 

৩৬। বরসাহী__এর উৎপত্তি গুলাববাগে। 


হলুদ ও লাল রং মেশানে। পাতল! খোস।। জাঠির 
কাছে সামান্ত আশ আছে । মিষ্টি মধুর স্বাদ ৷ 
এ জাতের আম আকারে হন্দর ও আকর্ষণীয়। 
উপহারের পক্ষে উপযোগী । ওজন প্রায় আয 
পের। 

৩৭ । সের/দার-_ নবাবী আমলে এর খুবই 
কদর ছিল। খুব রসাল ও সুগন্ধ জাত। এটি 
একটি প্রথম শ্রেনীর আমের মধ্যে পড়ে। শেষ 
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নবাব লাজিমের দ্বিতীয় পুত্র ওয়াল! কাদার সৈয়দ 
হোসেন আলী মির্জা সাহেবের খুব প্রিয় ছিল। 
ওজনে প্রায় ৩ ছটাক । 

৩৮। দিলসাদ--এর উৎপত্তি রাইসবাগে । 
বীরা, কোহিতৃর ও কজনীর গুণাবলী এর মধ্যে 
আছে। আকার ফজরীর মত, পাকা অবস্থার 
খোসার রং হলুদ, দ্ৰাদে ও গন্ধে অতুলনীয়) 
খোসা প্রায় কাগজের মত পাতলা, লাস জাশ- 
বিহীন হলুদ জাকরাপের মত! কেটে রাখার পর 
গলে পাভল! রসে পরিপত হয়! অন্যান্য আমের 
চাইতে কিছু দেরীতে পাকে । বর্তমানে সুশি- 
দাবাদেও প্রায় তুপ্রাপ্য। 

৩৯। খরবুঞ্ধ!-- মুর্শিদাবাদের একটি বিখ্যাত 
আম। খোস| খুব পাতলা । আশবিহীল 
আটি খুব ছোট | খরবৃজ্ঞার মত এর রং ও স্বাদ । 
একটি অত্যান্ত ভাল জাতের আম। ফলেও খুব 
বেশী, ওজনে 6 ছটাক। 

৪০ । আনারস-_-এর আদি গাছটি নবাব- 
“বাগে । আনারসের স্থগন্ধে আমটি ভরপুর । 
পোলাওএর সঙ্গে খুবই শ্বস্থাদু । এ জাতটিকে 
আমের রাজোর কথ্িপাথর বল! যেতে পারে। 
মূর্ণিদাবাদের ভিন্প ভিন্ন আমের জাতের স্বাদ, 
গন্ধ ও মিষ্টতার তারতম্য আছে। পর পর এক 
জাত থেকে অন্ত জাত খেতে আরম্ভ করলে আসল 
যাদটি চাপা পড়ে যায় । মাঝে একটি আনারস 
খেয়ে পরে অন্ত জাতের আন্মাদ গ্রহশের প্রকৃত 
গন্ধ ও স্বাদ বরা পড়ে। ওজনে প্রায় ৪ থেকে 
< ছটাক। 

ওপরে উল্লিখিত ৪০টি আমের জাত ছাড়াও 


চিল 
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মুশিদাবাদের আরও ৬৬টি বিভিন্ন জাতের আম কমে গেছে। বিভিন্ন জাতের সংমিশ্রণে এতগুলি 
বরেছে। তাদের মধো আলম পছন্দ, আলী বিশেষত্বপূর্ণ আমের নতুন জাতের স্মি হয়েছিল । 
গছন্ম, আলী বক্স, আমীর পছন্দ, বকৃশ্থ পছন্দ, নবাবী আমেই আমের মধ্যে আনারসের গন্ধ ও 
দাউদিয়া, ইমারত ভোগ, ছাহায়ারা, খানাম কর্পুরের গন্ধযুক্ত আমের জাত তৈরি করার বথেষ্ট 
পছন্দ, খুদ পছন্দ, নাদের পছন্দ, নবাব পছন্দ, কৃতিত্ব রর়েছে। যে মুর্শিদাবাদ জেলায় একদিন 
মোরারয়| পছন্দ ইত্যাদি আযমের জাতগুলিও খুব বিভিন্ন রকমের স্বস্থাছ আম ছিল ও সব জাতের 
জনপ্রিয়। এই আমের জাতগুলি ভালভাবে আমের কদর ছিল, আজ সেই মুশিদাবাদে 
পাকে মে মাসের শেষ দিক থেকে শুরু করে জুন আত্মরুসিকের অভাবে অনেক ভাল জাতের আম 
মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহের মধ্যে। অল্প কয়েকটি লুপ্তপ্রায়। অথচ মুর্শিদাবাদের উর্ধরা 
জাত জুলাই মাসেও পাওয়। যায় । ও আবহাওয়ার বৈশিষ্ট্য এমনি 

মুশিদাবাদের বাগড়ী সঞ্চল জুড়ে বিভিন্ন যে কোন জাতের আম নিজম্ব চরিত্র 
রকমের শ্বাদ ও স্থগন্ধমূক্ত আমের গাছ রয়েছে। রেখে আত্মরসিকদের রসনা! পরিতৃখ্ত 
বর্তমানে নবাবী আনলের তদারকি অনেকটা পারে। 


মুর্শিদাবাদের বিভিন্ন জাতের আমের নাম ও চকিত্রগত বৈশিষ্টাুলি বাইসবাগের সত্বাধিকারী ও 
তত্বাবধান্থক সাহেবজগাদ। সৈয়দ নবাবজানি মির্জার সৌঁঙগস্কে প্রকাশিত । এখানে উল্লেখ করা! বেডে পারে থে 
একদা রাইসবাগ নার্শারী এখনও পর্যন বিখ্যাত ও চলত আম গাছের জোড় কলমণ্ডলি বিক্রত্ব করে আসছেন । 
দুর্শিদ/বাদের আম সন্ধে হার! আশ্রহী, সৈরদ নবাবন্ধানি দির্জা, কেরন! লিজামত, পোঃ ও জেল! মুর্শিদাবাদ, 
এই ঠিকানার যোগাযোগ করতে পারেন। রাইসবাগ মুর্শিদাবাদের বিখ্যাত ও লহ্ধপ্রতি্ আমের বাগান 
পঞ্চাশ বছরের ওপর আম গাছের জোড় কলমের ব্যবসা করে আসছেন। 
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** অমল কুমার মজুমদার * শক্তিপ্ সরকার 


খড়গপুর ১নং ব্লকের অন্তর্গত কংসাবতী 
নদীর উত্তর তীরে বরকোল! একটি বধিষু গ্রাম । 
আয়তন ১৪৭৫ একর । তার মধ্যে ৯৮৫ একর 
জমিতে বিভিন্ন প্রকার ফসলের চাষ আবাদ হয়। 
গ্রামের ৭৩২ ঘর বাসিন্দা এবং সকলেরই জীবিকা 
কৃষি। 

মেক্সিকান গমের চাষে বরকোল। গ্রামের 
কৃষকদের দৃঢ় পদক্ষেপ আজ সকলেরই প্রশংস৷ 
পেয়েছে । মেদিনীপুর ( পশ্চিম) জেলায় 
কয়েক বছর আগেও গম চাষের তেমন একট 
প্রচলন ছিলনা । ১৯৬৬-৬৭ সালে এই জেলায় 
মোট গম চাষ হয়েছিল ১৩৭৮ একর পরিমাণ 
জমিতে । ১৯৬৭-৬৮ সালে এর পরিমাণ বেড়ে 
প্রায় তিনগুণ হয়েছে । এই ফলাফলটা কিন্তু 
খুবই উৎসাহব্যঞ্ক, কেননা গমের চাষ কিছুদিন 
আগে পর্বস্ত এই জেলার কৃষকদের কাছে প্রায় 
অপত্তিচিত ছিল । আশা কর! যাচ্ছে, ১৯৩৮-৩৯ 
সালে গমের চাষ এই জেলাতে আরও ব্যাপক 
হারে বেড়ে ষাবে। 


৬৬ মুখ্য কৃষি আধিকারিক * 
* জেল! কৃষিবিদ, ( মেদিনীপুর, পশ্চিম ) 
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জেলার অকন্য/শ্র জারগার মত বরকোলা গ্রামে 
গত বছর খুব কম পরিমাণ জছিতেই গমের চাষ 
হয়েছিল । ১৯৬৫-৬৬ সালে সরকারী কৃষি 
বিভাগ থেকে মাত ২ কুইস্টাল পরিমাপ এন,পি 
জাতের গমের বীজ নিয়ে এরা ৮ একর পরিমাণ 
জমিতে আবাদ করেন। ১৯৬৩-৬৭ সালে তারা 
কুষি বিভাগ থেকে চাহিদার পরিমাণ সামাস্য 
বাড়িয়ে ৩ কুইপ্টাল পরিমাণ এন,পি। এবং ১ 
কু্টাল পরিমাপ মেক্সিকান জাতের গমের বীজ 
সংগ্রহ করেন। ১৬ একর পরিমাণ জমিতে এই 
পমের চাষ হয়। অবশ্য সেদিনের এই সামান্তই 
ছিল আজকের এঠ সাফলোর স্বচলা । গত 
বছরের সামান্ত পরিমাণ এ মেক্সিকান জাতীয় গম 
চাষে কৃষকরা যথেষ্ট সাফল্য লাভ করেন এবং 
এই সাকলোই তার। মেক্সিকান জাতীয় গমের চাষে 
যথেষ্ট উৎসাহিত হয়ে ওঠেন। এ বছর আউশ 
ধান কাটার সঙ্গে সঙ্গেই কৃষকরা ঠিক করেন, 
ঠার! এবার ব্যাপকভাবে ঠাদের জমিতে মেক্সিকান 
জাতের গন চাব করবেন। অনেক জমিতে সবজি 
চাষ বন্ধ রেখে গমের চাষ করাই ঠিক হয়) 

এই প্রস্তুতি এবং আগ্রহের ফলেই ১৯৬৭-৩৮ 
সালে এই গ্রামে গতবারের ১৬ একরকে ছাড়িয়ে 
এ বন্ধর ২** একর পরিমাণ জমিতে গমের চাষ 
করা ঠিক হয়েছে । একটি গ্রামের মাঠে ২৯০ 
একর জমিতে গমের চাষ সোজা কথ! নয়। এই 
চাষের কাজে এবার কৃষি বিভাগ থেকে গ্রামবাসী- 
দের ৬* কুইন্টালের মত মেক্সিকান জাতের বীজ- 
গম সরবরাহ করা হয়। এর মধ্যে ৩৩ কুইন্টাল 
লারমা রো। এবং ২৭ কুইন্টাল সোনোরা-৩৪ 


জাতের গম । ১৯৬৫-৬৬ সালে যেখানে ২* জন 
এবং ১৯৬৬-৬৭ সালে ২৪ জন কৃষক গম চাষ 
করেছিলেন, সেখানে ১১৬৭-৬৮ সালে ৮৯ জন 
কৃষক এ প্রামে গমের চাষ করেছেন। বছরের 
হিসেবে দেখা যাচ্ছে। অধিক ফলনজীল গমের 
চাষে কৃঘকদের উৎসাহের হার অতি দ্রুত গতিতে 
বেড়ে উঠেছে। 

শুধু তাই নদ, গত তিন বছরে গমের গড় 
ফলনও যথেষ্ট বেড়েছে। ১৯৬৫-৩৬ সালে 
একর প্রতি ফলন হয়েছিল ১০ মপ, ১৯৬৬৬৭ 
সালে ১২ মণ এবং ১৯৬৭-৬৮ সালে হয়েছে ১৮ 
মণ ৷ করেকজ্ন কৃষক একরে ২৫ মপেরও বেশী 
ফলন এ বন্ধুর পেয়েছেন। অবশ্য মেক্সিকান 
জাতীয় গমের অধিক ফলনের কথা৷ বিবেচন! 
করলে এ কলনকে খুবই কম মনে হবে। তবে. 
স্থানীয় সকল কৃ্কই এক বাক্যে স্বীকার করেন 
যে, এর জগ্ত দায়ী হচ্ছে,চাষের শুরুতেই পরিমিত 
পরিমাণ সার প্রয়োগের ব্যাপারে কৃষকদের ছ্বিল।- 
গ্রন্থ মনোভাব । 

আশ! কর। যায়, আগামী বছর তাদের এ 
নোভাব আর থাকবে না । এ বছর ডিসেম্বর 
মাসের প্রথম সপ্তাহের মধোই প্রায় সকলের বীজ 
বোন।র পৰ শেষ হয়ে যায়। বোনার ৪০-৪৫ 
দিনের মধ্যে যখন শিষ বের হতে শুরু করে, 
তখন কৃষকদের ভেতর ভীষণ নৈরাষ্টর দেখা! বায়। 
সকলেই ফলন সঙ্থদ্ধে সন্দিহান হয়ে ওঠেন। 
তথন কৃষকদের মধ্যে মেক্সিকান জাতীয় গমের 
বৈশিষ্টাগুলি বুঝিয়ে বলার প্রয়োজন ছয়। অবন্ধ 
এ জাতীয় গমের যে গাছের বাড় এবং শিবের 


২০ 


বাড় একই সঙ্গে চলতে থাকে এই তথ্য বোঝাতে 
কৃষিকর্মীদের যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল । ফসল 
পাকার ঠিক আগেই কৃষকদের মনে ফলন সম্বন্ধে 
আস্থ। ফিরে আসে এবং ফসল কাট। ও ঝাড়াইয়ের 
পর তাদের সকল সন্দেহ দূর হয়। 

যে সব কৃষক এ জাতের গমের চাষ করেছেন 
তার! জানেন যে, এই জাতীয় গমের চাষে সাফল্য 
লাভ করতে হলে তিনটি জিনিসের ওপর দৃটি 
রাখতে হবে। প্রথমতঃ মাটি খুব ভালভাবে 





জীঁথগেশ্গনাথ ঘোষ ভার লারম] | গমের 
ক্ষেতে দাড়িয়ে । 
তৈরি করতে হবে । দ্বিতীয়তঃ বীজ ঘন করে 


বুনতে হবে ( একরে ৪০ কেজির মত )। তৃতীয়তং 
পর্যাপ্ত পরিমাণে রাসায়নিক সার জমিতে প্রয়োগ 
করতে হবে। 

এই গমের চাষ করে যে সব কৃষক সাফল্য 
লাভ করেছেন তাদের মধ্যে করেকটি নাম এখানে 
উল্লেখ করছি। আীখগেজ্্রনাথ ঘোষ, তুলসী 
চন্দ ঘোষ, বৈদ্ভনাথ ঘোষ ইত্যাদি । 


বহুন্ধর। £ আযাঢ় £ ১৩৭৫ 
এখানে খপেন্দনাথ ঘোষের চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে 
কিছু আলোচনা করছি । শ্রীখগেন্দ্রনাথ ঘোষ 
মহাশয় এ বছর ৪ একর পরিমাণ জমিতে 
মেক্সিকান গমের চাষে করেছিলেন। আউশ ধান 
কাটার পর সাতবার চাব দিয়ে লাঙ্গলের পেছনে 
লাইনে বীজ বুনেছিলেন। জমি তৈরির সময় 
প্রতি একরে যে বিভিন্ন প্রকারের সার দিয়েছিলেন, 
তা হলে: খৈল-৫৬ কেজি, আযামোনিয়াম 
সালফেট-১০০ কেন্জি, স্থপার ফসফেট-৫৩ কেজি, 
এবং মিউরিয়েট অফ পটাশ-১৮ কেজি। পরে 
চাপান সার হিসাবে দুবারে দিয়েছিলেন ২৫ 
কেজি ইউরিয়া সার। ফলন পেয়েছেন একর প্রতি 
২৫ মণ হিসাবে । তার আগামী বারের ফলন 
দেখবার আমন্ত্রণ জানিয়ে রাখলেন তিনি একটু 
গরের সঙ্গেই । 
অন্যান্য কৃষকদের সঙ্গেও গমের চাব সম্বন্ধে 
কথা হলো । সবাই খুব উৎসাহিত। সবারই 
এক কথা-_১৯৬৮-৬৯ সালে তারা গ্রামে আরও 
ব্যাপকভাবে মেক্সিকান জাতীয় গমের চাষ 
করবেন। উপযুক্ত পরিমাণ রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করে ফলনের হার একর প্রতি ৪* মণ 
করার কথা হলে! ভাদের সঙ্গে । সকলেরই দৃঢ় 
ংকল্পু, এ ফলন ওরা পরবর্তী চাষে (১৯৬৮-৬৯) 
দেখাবেনই। 
বরকোল। গ্রামে গমের চাষের এই সাফল্য 
ও বিস্তারের পেছনে যেমন রয়েছে কৃষকদের নতুন 
জাত সম্পর্কে উত্সাহ ও ঝৌক, তেমনি রয়েছে 
খড়গপুর ১নং ব্লকের সরকারী কৃষিকমাঁদের 


নিরলস কর্মপ্রচেষ্টা ও উদ্ভম। 


২১ 





ধানের বীজতলা তৈরি করতে মাটি বা সারের 
দরকার হয় না--এ কথা বললে শুল্কে প্রাসাদ 
তৈরির রূপকথা মনে পড়ে । বস্তুতঃ শুকনে! বা 
ভিজে ব! জাপানী প্রথায় বীজতলা তৈরি করতে 
এবং মাটিকে উর্বর করে বীজতলার উপযোগী করে 
তুলতে মাটি, সার ও শ্রমের প্রয়োজন অনিবার্ধ। 
কিন্ত নতুন এক প্রপালীর বীজতলার কথাই 
এ প্রবন্ধে বলছি, সেখানে সারতে নয়ই, মাটিরও 
দরকার নেই । 

এ ধরণের বীক্তলা ফিলিপাইন দেশের 


ফোভ'কাউণ্ডেশন ধান্ত গবেষণা! পরিকল্পনা 
কৃষিযস্ত্রবিদ্ভা বিভাগ? ভারতীয় কারিগরী মহাবিস্তাশয় 
খড়গপুর । 


কুষকতা করে থাকেল। ফিলিপাইনে অবস্থিত 
আন্তর্জাতিক থা গবেধপা, কেল্দেও একই 
পদ্ধতিতে বীজ্মতল। করে খুবই ভাল ফল পাওয়া 
পেছে। ওখানকার ভাবায় এ ধরণের বীজতলার 
নাম ‘ডাপগ্১ (98698) ৷ অধুনা খড়গপুরের 
কৃষি খামারে এই প্রথায় বীজতলা করে আমরাও 
সুফল পেয়েছি । এই প্রথার তোল! চারাগাছ 
প্রায় ১৫ হেক্টর পরিমিত জায়গায় গত হা'বছর 
রোয়া। হরেছিল । ফলাফল খুবই উৎসাহজনক ৷ 
এই প্রধার স্মুবিধ! লক্ষা করে ক্রমশ: আরও বেশী 
জমি চাব করার পরিকল্প নেয়া হয়েছে। 

নীচে বীজতপ। তৈরির পদ্ধতি ও গুণাগুণ 
বিস্তারিতভাবে আলোচিত হুল । 


বীজতলা তৈরি 


অকধিত ও পতিত কোনে। উচু জমিতে খুব 
ভালভাবে বীজতলা কর! যায় । জমিকে পিটিয়ে 
একটু শক্ত করতে পারলে খুবই ভাল হয়। কেননা 
পেটান জমির জল-শোবপ ক্ষমতা অনেক কম। 
চওড়া ১ মিটার ও দৈর্ঘ্য সুবিধামত নিয়ে জমিকে 
ছোট ছোট খণ্ডে ভাগ কর! যেতে পারে । প্রতিটি 
খণ্ডের চারিদিকে সরু শক্ত বাধ দেওয়। দরকার, 
যাতে করে জল দাড়িয়ে থাকতে পারে । পেটান 
শক্ত জমির ওপর কলাপাত। ব! পলিথিনের চাদর 
বিছিয়ে তার উপর অন্ধুরিত বীজ ফেলতে হয়। 
কারণ চার়াগাছের শেকড় কোন কারণেই যেন 
মাটির সংস্পর্শে এসে মাটিতে শেকড় ছড়াতে 
না পারে। আমাদের কৃষি খামারে পরীক্ষা 
করে দেখা গেছে যে, সামা ঢালু সিমেন্ট কর! 


২৩ 


বনুদ্ধরা : আষাঢ় : ১৩৭৫ 
জায়গায় সাফল্যের সঙ্গে বীজতলা! কর বেতে 
পারে ॥ 

শোধিত বীজধান ৬ থেকে ৮ ঘণ্টা জলে 
ভিজিয়ে রাখার পর জগ থেকে তুলে একটু গরম 
জায়গাতে বিছিয়ে রাখতে ছয়। ভিজে চট দিচ্ছে 
ঢেকে রাখলে ধানের কল খুব তাড়াতাড়ি বের 
হয়। অস্থরিত বীজ বীক্রতলাতে পুরু করে 
সমানভাবে বিছিয়ে দিতে হয়। আমাদের কৃষি 
খামারে পরীক্ষা) করে দেখা! গেছে যে, তাইচুং 
নেটিভ-১ জাতীয় ধানের ৪০ ফেঙ্ি পরিমাণ 
বীজের জন্ত মাত্র ১* বর্গমিটার জায়গা লাগে এবং 
এর থেকে উৎপন্ন চারাগাছ ১ হেক্টর পরিমিত 
মাঠে রোয়া যায়। বিভিন্ন জাতের হান বীজের 
আকারের তারতমা আছে । সেডম্য সাধারণতঃ 
৩-৪ কেজি পরিমাণ বীজের দন্ত প্রায় ১ বর্গ- 
মিটার জায়গার প্রয়োজন । 

১-২ দিন পরে অস্কৃরিত বীজগুলি শেকড়ের 
চাপের জগ্ত এলোমেলো হয়ে ঘা৷৷। নীচের শক্ত 
জমিতে শেকড় চালাতে না পেরে শেকড়গুলি 
উপর দিকে উঠে পড়ে। এইসব উঠে পড়া 
শেকড়গুলি বাইরের আবহাওয়ার সংস্পর্শে এসে 
শুকিয়ে মরে যেতে পারে । তারজস্ত প্রতিদিন 
অন্ততঃ হু ধার সকালে ও বিকালে জল দেওগার 
পর হাত দিয়ে অথবা হাক্ষা কাঠের গাতল! তক্তা 
দিকে খুব আলগাভাবে চেপে চেপে দিতে ছয়। 
ফলে অন্ধুরিত উঠে পড়া বীন্গুলি আঠোসাটে- 
ভাবে চেপে বসে যাবে এবং নীচে জলের সম্পশে 
এসে সতেজে বাড়তে পারবে। এইভাবে ৩-৪ 
দিন পর এক সে,মি, পরিমিত জল বাকী সময়ের 


বহুন্ধর। 2 বিংশ বর্ষ : ৩য় সংখ্যা 
অন্ত বীজতলাতে সব সময় দাড় করিয়ে রাখা 
দরকার । প্রথম থেকেই যীজ্গতলাতে এমনভাবে 
জল দিতে হবে যেন অস্কুরিত বীজগুলি সবসময় 
ভিজে থাকে । অথচ ডুবে থাকা চলবেন ৷ দিনে 
হবার জল দিলেই যথেষ্ট। কোন কারণেই 
গু/কিয়ে যেন ন| হায়। বীল্তলার ওপরে ৩-৪ 
দিনের জরস্ক যদি খড়ের চালা বেঁধে ছায়ার ব্যবস্থা! 
করা যায় তাহলে খুবই ভালো হয়। ত! নইলে 
সারাদিনে ৪-৫ বার জল দিতে হতে পারে। 
চারাগাছগুলির খাগ্ যোগান হয় বীজে আমা 
খান্ত থেকে। ছু সপ্তাহের মধ্যেই চারা গাছগুলি 
রোয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠে । এ সময়ের মধ্যে 
খাটো। জাতীয় ধানের চারাগাছ ৭-১০ সেমি, 
আর লম্বা! জাতীয় ধানের চারাগাছ ১২-১৫ সেঃমি, 
লঙ্বা হয়। এ সময় পুরে! বীজতলাটিকে চাটাই- 
এর মত গোল করে পাকিয়ে ওঠানো যেতে 
পারে। চারাগুলির শেকড় এমন আটোস।টো- 
ভাবে লেগে থাকে ফে। এটা একটা আস্ত চাটায়ের 
মত দেখার । পাকানো অবস্থায় চারাগুলি মাঠে 
রোরার জন্ত নিয়ে যাওয়া যেতে পারে । 


রোযা 


ছোট ছোট টুকরে| করে ভেঙ্গে চারাগুলি 
আলাদ! আলাদ! করে নিয়ে জমির এক কোণ 
থেকে শ্বিধামত রোয়া যেতে পারে । এই প্রথায় 
চারা তৈরি করে রুইলে শেকড়ে কোনো আঘাত 
লাগার সম্ভাবনা! থাকে না । ফলে রোয়ার পরে 
চারাগাছের জমিতে ভালভাবে বসে যেতে বেনী 
সমন্প লাগে ন! । এক হেক্টর পরিমিত জমিতে 


রোয়ার জন্য চারাগাছ একজ্রন লোক অনায়াসেই 
পাকিয়ে কাধে নিয়ে যেতে পারে ! 

এই প্রথায় তৈরি চারাগাছ জমিতে রোয়ার 
জন্চে জমি ভালভাবে সমান করা দরকার । 
হিসাব মত বিভিন্ন রকম সার দিয়ে ভালভাবে 
কাদা করে নিলে চারা রোয়ার খুবই সুযিধা ছয়। 
রোযার সময় জমিতে ২ সেমি, এর বেশী জল 
দাড়িয়ে থাকলে রোযা বেশ অস্থবিধাজনক এবং 
অনেক সময় চারাগছ মরেও যায় । 


এই প্রথার সুবিধা 


প্রচলিত প্রথার তৈরি বীজতলার সঙ্গে তুলনা- 
সূলকভাবে বিচার করলে দেখ! যায়_এই প্রথার 
সুবিধা! অনেক । 

১।  বীজতলার জন্য চাবযোগ্য জমির 
দরকার হয় ন!। অতএব যে কোনো জমিই 
ববীজতল! তৈরির জন্যে সময়মত ভালভাবে তৈরি 
করা যেতে পারে। প্রচলিত প্রথায় বীজতল৷ 
করতে গেলে ভাল জমির দরকার । তাছাড়া 
বীজতলা করার জন্য বেশ কিছুটা জমি আটকে 
থাকে ফলে ধান রুইতে অনেক দেরী হয়। 

২। বীজতলার জন্য জমি তৈরির খরচ 
একবার করতে পারলে প্রতিবারে খরচের আর 
প্রয়োজন হয় না। সিমেন্ট কর! উঠোন থাকলে 
তো কথাই নেই, বিন! খরচে বীজতলা করা বাবে । 

৩) বীজতলাতে সারের প্রয়োজন নেই। 
অতএব খরচ অনেক কম হয়। 

৪1 রোয়ার জন্য চারাগাছ তোলার কোন 
মজুরী লাগে লা। তাতে খরচ কিছু কমে। 


২৪ 


৫। চারাগ।ছ দু সপ্তাহের মধ্যে তৈরি হয়ে 
বাম প্রচলিত প্রথার চেয়ে অন্ততঃ পক্ষে ১ সপ্তাহ 
আগে ॥ 

৩। প্রচলিত প্রথায় মাঠে বীজতল। করলে 
কিছু কিছু বীজ মাটির অনেক নীচে পড়ে হেতে 
পারে। এ সব বীঞ্গগুলি থেকে কল নাও 
বের হতে পারে। এই প্রথায় সে ভয় থাকে না, 
প্রতিটি বীজ থেকে চারাগাছ পাওয়া যাহ । 

৭। পাখির অত্যাচারের ভয় একেবারেই 
নেই । ঘাস জস্মাবারও কোন সম্ভাবনা নেই । 

৮1 সর্বোপরি এই প্রথাতে তৈরি চারাগাছ 
রুইলে ফলন ত কম হয়ই ন! বরং বেশী হয়। 
কারণ, প্রচলিত প্রথাতে চারাগাছ বীজতলা থেকে 
টেনে ওঠাবার সমক্স চার1গ।ছের শেকড় বেশ কিছু 
ছিড়ে বায়। ফলে চারাগাছের ভালভাবে 


বহন্ধহ। আছাড় 2 ১৩৭৫ 


মাটিতে লাগতে অনেক সময লাগে । এই প্রথায় 
চারাগাছের শেকড়ে আঘাত লাগার কোন ভয় 
নেই। 


বিশেষ দ্রৱবয 


নতুন প্রথার বীজতলা তৈরি করলে কতগুলে। 
ব্যাপারে বিশেষ সাবধান হওয়। দরকার । প্রথমত 
১২ থেকে ১৪ দিনের বেনী বীজ্রতলাতে চারাগাছ 
রাখ। চলবে ন!। এই রকমের চারা কুইলে 
তাতে ফলন ভাল হয়। দ্বিতীয়ত: রোবার পর 
গু সপ্তাহ পান্ত জমিতে ২ সেমি, এর বেশী ছল 
যেন লা দীড়ায়। তাছাড়া, যে সমস্ত চাষের জমিতে 
ইচ্ছামত জল নিয়গ্রন কর! যায়, সেইসব জমিতে 
রোয়ার জগ্ত এই প্রথার তৈরি চারাগাছ খুবই 
ভাল। 





সবজি ক্ষেতে লাল মাকড়সার আক্রমণ 


বর্ধমান জেলার কুলি ব্লকের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সবজি ক্ষেতে লাল মাকড়সার ব্যাপক 


আক্রমণ দেখ] গেছে। 


তার কলে ছোট ছোট লাল মাকড়সা! গাছের সমস্ত রস শুষে নিচ্ছে 


এবং গাছের পাত! হলদে হয়ে শুকিয়ে ঘাচ্ছে। ভি-ভি-টি বা! এনডরিন নয়, এই মাকড়সাকে 
দদন করার জন্ত একমাত্র ওষ্ব ‘রোগোর’ বা “ডিজিক্রন' । সবজির ক্ষেতে এই আক্রমণ 
দেখা দেয় মাত্রই কৃষকরা যদি “রোগোরঃ ১ সি-সি অথবা! ডিহিক্রন ই সি-সি প্রতি লিটার 
জলে মিশিয়ে পাছে ছিটিয়ে দেন তাহলেই কসল বাঁচানো যাবে । কিন্ত ওঘুধ দেবার সাত দিন 


পর্যন্ত সবি খাওয়। বা বিক্রী করা চলবে না । 


২৫ 





ফলের রাজা আম। ভারতের জাতীয ফল । 
আমের সঙ্গে আমাদের পরিচল্প ৪০০০ বছরের 
কম নয়। স্বাদে, বর্ণে ও গন্ধে সাই যেন 
‘অমৃত ফল’ । পুরির দিক থেকেও এর স্থান 
যথেষ্ট উচুতে। ব্যবহারের নানা দিক রয়েছে 
আমের । কাঁচা, পাকা) আচার, আমি, জেলি, 
জ্যাম আরো কত কি! 

আম গ্রীন প্রধান দেশের রসাল কল। 
আমাদের এই উপক্রান্তীয় দেশে কাঁচা আমের 
ভেবজ্গুণ সর্জনবিদিত। আর পাকা আমের 
তো কথাই নেই। সমাজ ও ধৰ্মীয় জীবনের সঙ্গে 
এই ফলটি নিবিড়ভাবে জড়িয়ে আছে । ভারতের 


কৃষি বিপশন গবেষণা আধিকারিক, কৃষি বিভাগ, 
বিপপন শাখ!। 


প্রায় সর্বত্রই আম গাছ দেখতে পাওয়া যায় 
এবং কম বেশী ফলনও হয়ে থাকে সব জায়গাতেই । 
অবে এর মধ্যেও কতকগুলি বিশেষ অঞ্চল বিশেষ 
ধরণের আমের জন্য সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ 
করেছে। সাধারণভাবে বলতে গেলে উত্তর ও 
পূর্ব ভারতের আম অপেক্ষাকৃত ভাল এবং এই 
অঞ্চলে ফলনও ভাল। দক্ষিণ ভারতের আম 
গুপবিচারে অপেক্ষাকৃত কম জনপ্রিয় । উত্তর 
ভারতের বিহার ও উত্তরপ্রদেশ এবং পূর্ব ভারতের 
পশ্চিমবাংলা উদ্ভুত ধরপের নানাজাতের আমের 
জন্য বিখ্যাত । দক্ষিণ ভারতের অন্তু, কেরালা, 
মাজ্জাজ, মহীশৃর এবং পশ্চিম ভারতের মহারাষ্ট্র ও 


২৬ 
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গুজরাট আমের বাজারে অপরিচিত নয়। সমস্ত 
এলাক। মিলিয়ে ভারতে বছরে প্রায় ৫০ লক্ষাধিক 
মেট্রিক টন আম ফলে থাকে। ভারত ছাড়া 
পাকিস্তান, দক্ষিণ চীন, মালয়েশিয়া, জাভা, 
ফিলিপিন্স্‌, পশ্চিম অস্ট্রেলিয়া? হাওয়াই, পশ্চিম 
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ, পূর্ব আফ্রিকা, ফ্রোরিভা প্রভৃতি 
অঞ্চলেও আম হয়ে থাকে । তবে এসব দেশের 
চেয়ে ভারতের আম ন্বাদে-গন্ধে যথেষ্ট উন্নত । 
এখানে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য এই যে, পৃথিবীর 
নানা দেশে আম পাওয়া গেলেও এই সুমধুর 
ফলটি প্রধানত ভারত-ত্রহ্ম অঞ্চলেরই আদিবাসী | 

আমের কেনাবেচা দেশ জুড়ে থাকলেও 
আমের বাজার বলতে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলকেই 
নির্দিষ্ট করা যায় । এদের মধ্যে আবার কলকাতার 
আমের বাজার বিশেষ উল্লেখযোগ্য । ভারত- 
বর্ষের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে আম এপ্রিল মাসের 
মাবামাবি থেকে কলকাতার বাজারে আসতে 
আরম্ভ করে। এবং এক এক পর্ৰে এক এক 
অঞ্চলের আম বাজার ছেয়ে ফেলে । কলকাতার 
বাজারে এই আম আগষ্ট মাস পর্যন্ত রীতিমত 
পাওয়া ষায়। এমন কি সেপ্টেম্বর মাসেও কয়েক 
জাতের আম বাজারে দেখতে পাওয়া! যায়। 
মোটামুটিভাবে বলা চলে যে, মোট উৎপাদনের 
৬০-৭০ ভাগ আম বাজারে বিক্রির জন্য আনা 
হয়ে থাকে । অবশ্য বিভিন্ন বছরে উৎপাদনের 
তারতম্য অনুযায়ী এবং বাজারে সম্ভাব্য চাহিদার 
পরিপ্রেক্ষিতে সরবরাহের হেরফের যে হয় না 
তা নয়। 

বড়বাজার অঞ্চলের রামলোচন মল্লিক প্রীট ও 


বল্লভদাস গ্রীটে কলকাতায় বিখ্যাত ফলের 
বাজার ফলপট্টি । আমের মরসুমেই এই ফলপঠ্টিতে 
সবচেয়ে বেশী কর্মব্যস্তত! লক্ষ্য করা যায়। রেল 
ওয়াগন ও ট্রাক দূর দূরাস্ত থেকে বাশি রাশি 
আম কলকাতার ফলের বাজারে বয়ে নিয়ে 
আসে। সময়ের হিসাবে দেখ। যায় যে, 
এপ্রিলের মাঝামাঝি সময় থেকে অস্ধপ্রদেশ 
অঞ্চলের আম, সফেদ। ও গোলাপখাস কলকাতার 
বাজারে আনতে আরম্ভ করে এবং অনেক সময় 
জুলাই মাস পর্যন্ত এ আম বাজারে পাওয়। বায়। 
এঁ অঞ্চল থেকেই এর পর মে ও জুন মাসে আসে 
বেগমফুলি ও তোতাপুলি আম। এই সমস্ত 
আম মিলিয়ে, কলকাতার বাজারে আন্তুমানিক 
প্রায় একলক্ষ কুইন্টাল ফল বন্ছরে সরবরাহ হয়ে 
থাকে । গড়ে এই সমস্ত আমের দাম ১৯৬৭ 
সালের হিসাবমভ শতকরা ২* টাকা থেকে 
২৫ টাক! ছিল। 

এই সময়েই আবার পশ্চিমবাংলার হাওড়া, 
হুগলী, নদীয়া, মুশিদাবাদ ও ২৪-পরগণা থেকে 
হিমসাগর ব! ক্ষীরসাপাতি আম বাজারে আসতে 
আরম্ভ করে। হিমসাগর একটি উৎকৃষ্ট জাতের 
আম। কিন্তু এর ফলন ও স্থায়ীত্ব খুবই কম। 
ফলে বাজারে এ আম আসেও কম । পাশাপাশি 
অনেক আম অপেক্ষাকৃত সস্তায় পাশুয়া গেলেও 
রসিক জনের কাছে হিমসাগরের চাহিদা! অনেক 
বেশী, কাজেই অপেক্ষাকৃত বেশী দাম থাকলেও 
এই আমের বাজার বেশ লাভজনক থাকে । মাত্র 
১৫ থেকে ২* হাজার কুইণ্টাল এই জাতের আম 
বাজারে আসে বলে মনে করা যেতে পারে। 
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তাছাড়া মে মাসের মাকালাঝি সময় থেকে 
জুন মাসের শেষ প্যন্ত ২৪-পরগণা, নদীয়া, 
স্বশিগাবাদ, হুগলী এবং শেষের দিকে বিহার ও 
উত্তরপ্রদেশ খেকে আসে সুপরিচিত বোম্বাই 
আম--য1! আদতে বোস্বাইতে কখনই হয় ল।। 
বাজারে স্বাভাবিক বছরে বোহ্বাই আম প্রার 
৪৫ হাজার কুইস্টালের মত বিক্রি হয়ে খাকে। 
বোস্বাই আম খুবই জনপ্রিয় অথচ এর দামও খুব 
একটা! বেশী নয়। পশ্চিনবাংলায় বোস্বাই আম 
কিছু আগে ফলে বলে এখান থেকে উত্তর 
ভারতের বিভিন্ন জাঘুগায় এই আম প্রচুর 
পরিমাণে চালান বায়। গত বছর এই আম 
কলকাতার বাজারে প্রতি শ’ ১৫-১৮ টাকার 
বিক্রি হয়েছিল । 

বোস্বাই আমের পরই বাজ্জার ছেয়ে ফেলে 
ভারত বিখ্যাত সর্বাধিক জনপ্রিয় ল্যাংড়া আম । 
স্বাদে, গদ্ধে ও বর্ণে এই আম রসিক মহলে বিশেষ 
সমাদৃত । ল্যাংড়া আম পূর্থ ও উত্তর ভারতে 
ঠিক একই সময়ে হয় না। মে মাসের প্রথম 
সপ্তাহে ২৪-পরগণা। হাওড়া, হুগলী ও নদীয়া 
এবং শেষ সম্তাহে মুর্শিদাবাদ ও মালদহ থেকে 
ল্যাড়া! আম বাজারে আসতে আরম্ভ করে। এই 
সময়ে উত্তর ভারতের ল্যাড়। বিপশনযোগ্য 
হয় না বলে পশ্চিমবাংল! থেকে প্রচুর পরিমাণে 
এই আম আলাম, উত্তরপ্রদেশ ও বিহারে চালান 
বাঁ । কল ব্যবসায়ীদের মতে আছুমানিক 
শতকরা! ৫০ ভাগ স্থানীয় ল্যাংড়া আম এইভাবে 
চালান যায় । ল্যাংড়া আম পচ্চিদবাংলায় খুব 
বেশী দিনের বাসিন্দা নয। এর আদি বাস- 


২ 


ভুমি উত্তরপ্রদেশ ও বিহার । কিন্তু এ আম ওসব 
দেশে বে সময়ে হলে তার চেয়েও আগে পশ্চিম 
বাংলায় কলে বলে ল্যাংড়া পশ্চিমবাংলায় বেশ 
জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে । জুন মাসের মাঝামাকি 
সময় থেকেই বিহার ও উত্তরপ্রদেশ থেকে জাত 
ল্যাংড়া আম কলকাতার বাজারে জ 1কিয়ে বসে। 
বছরে এই জাতের আমের সরবরাহ আনুমানিক 
৭* হাজার কুইন্টাল পর্যন্ত হয়ে থাকে! কল- 
কাতার পাইকারী বাজারে ১৯৬৭ সালে এই আম 
প্রথমে শ’ ২২ টাক! থেকে শেষের দিকে 
৪২ টাক পর্যন্ত দামে বিক্রি হয়েছে। 

বাজারে ল্যাংড়া আম শেষ হতে ন! ছতেই 
এসে পড়ে ভারত বিখ্যাত আম ফজলি। ফজলির 
জ্স্মস্থান প্রধানত মালদা! হলেও মুর্শিদাবাদ ও 
বিহ্বা থেকেও কিছু কিছু ফজলি আম কলকাতার 
বাজারে এসে থাকে । ফজলির মরম্ম আরম্ভ 
হয় জুন মাসের শেষ সপ্তাহে। কলকাতার 
বাজারে আগষ্ট মাসের শেবাশেবি পর্যন্ত কলি 
পাওয়া বায়। ফজলিতর আম ‘অশ্বিন!’ সেপ্টে- 
স্বর মাসেও বাজারে পাওয়! যায়। ভাল ফলনের 
বছর দুই থেকে তিন লক্ষ কুইন্টাল কজলি আম 
কলকাতার বাজারে এসে থাকে । অভিফল্পলের 
বছর অবশ্য এই অন্ক বেড়ে তু’ তিল গুপ হয়ে 
যায়। এ বছর মালদহের আমের কলন 
অস্বাভাবিক রকম ভাল হয়েছে এবং আশা কর! 
হচ্ছে প্রায় ১১ লক্ষ কুইন্টাল আম এবার 
ফলবে ॥ তবে সাধারণ বছরে মালদহের ফলনের 
হিসাব ৪-৫ লক্ষ কুইন্টাল বলেই ধরা হয়ে 
থাকে । গত বছর কলকাতার বাঙ্ায়ে কজলি 


আম ২৫ টাক। থেকে ৩৮ টাক! শ’ হিসাব 
বিক্রি হয়েছে। 

আমের বাজারে পশ্চিমবাংলার সুশিদ[ব19ও 
উল্লেখযোগ্য "হান অধিকার করে। বে মালদার 
খ্যাতি শুধু বিস্তীর্ণ এলাকায় ফজলি আম উৎপাদন 
করার জক্যে এবং মুশিদাবাদের খ্যাতি নান। 
জাতের খানদানী আম ফলাবার জন্যে । আমের 
বাজারে মালদা! ব্যাপকভাবে ফজলি আম বিক্রি 
করতে পারে, কারণ ফঞ্জলির বিপণনযোগ্যত। 
অস্কান্ত আমের থেকে অনেক বেশী । ফজলি 
বেশ কিছুদিন রাখা যায় এবং বিপণনের জন প্রায় 
অক্ষত অবস্থায় স্থানাত্তরে নেওয়া যায়। সুর্শিদা- 
বাদের সৌখিন আম এভাবে বিস্তৃত অঞ্চলে 
বিপণন কর! সম্ভব নয়। তাই এখানে আম 
বাজারে ফজলির মত ক্রেতাসাঁধারণের মলে 
প্রতিষ্ঠিত নয়। অবশ্য বেশ কিছু পরিমাণ ফজলি 
ও হিয়সাগর আম মুশিদাবাদ থেকেও কলকাতার 
ঝাজারে এসে থাকে । ক্রেতাসাধারণ অবশ্য 
সেগুলোকে মুশিদাবাদের আম বলে পৃথকভাবে 
চিনতে পারেন না, কারণ বিক্রেতার! ফজলি মাত্রেই 
মালদীর আম বলে বিক্রি কর! বেশী সুবিধাজনক 
বলে মনে করেন। কলকাতার বাজ্জারে বেশ 
কিছু বিহারী ফজলিও যালদার নামে চলে। 

জাত আস ছাড়াও বহু অনামী আম, যাদের 
আমরা দেশী বা গুটির আম বলে থাফি_ 
কলফাতার বাজারে বিক্রি হুয়ে থাকে | বিক্রেতারা 
এদের নান আকর্ষণীয় নামও দিয়ে থাকেন) 
এসব আমের মধ্যে পেঘবাফুলি, সরিখাস, নবাব- 
খাস প্রভৃতি খুব পরিচিত । 
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বাজারের খবর অনুযায়ী, সাধারণ বরে, 
কলকাতার বান্ধারে প্রায় ৫-৬ লক্ষ কুইন্টাল আম 
বিক্রির জন্ত এসে থাকে। জাত আম ছাড়াও 
এই হিসাবের মধ্যে সাধারণ দেশী আমও আজে । 
আমাদের সমীক্ষা! অনুযায়ী মোট আমদানি কর! 
আমের মধ্যে কলকাতার বাজারে ৪-৫ শতাংশ 
আমের অপচয় হয়ে থাকে । এই পরিমাণ আম 
বাদ দিলে বাকী ৯৫-৯৬ ভাগ আম যে ভাল দামে 
বিক্রি হয়ে ধায় সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই ) 

একটি সমীক্ষায় দেখা গেছে যে, কলকাতার 
বাজারে যত আম আসে তার মধ্যে শতকরা! প্রায় 
৩০ ভাগই হলে! ফজলি, ১৩ ভাগ ল্যাংড়া, ৮ তাগ 
বোস্বাই, ২ ভাগ হিমসাগর ব। ক্ষীরঙাপতি। ২৩ 
ভাগ অন্তর অঞ্চলের জান আর ২৪ ভাগ হচ্চে 
দেশী অনানী আম । 

প্রায় ৪৫ হাজার একর জমিতে আম বাগান 
আছে এবং আনুমানিক ৪০ হাজার লোক এই 
বাবসায়ের সঙ্গে নানাভাবে ছড়িত। এখানে 
মার্চ-এশ্রিল থেকে বলতে গেলে আমের ব্যবস। 
শুরু হয়ে যায়। কারণ তখন থেকেই বাগান 
বিক্রি হতে আরম্ত করে এবং ফল পাকা পর্যন্ত 
বহুবার এই আম বাগান হাত বদলায় । জুন 
মাসের শেষ সপ্তাহে আম পাড়া আরম্ভ হয় এবং 
বাইরে পাঠাবার আয়োজন শুরু, হয়ে বার। 
মালদা থেকে আম রেল, ট্রাক ও নৌকাবোগে 
দেশের বিভিন্ন স্থানে বাশের ঝুড়ি ভর্তি করে 
চালান দেওয়া হয়। 

১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের আগে মালদার 
আমের প্রধান বান্ধার ছিল পূর্ববঙ্গ । নৌকা 


২৯ 


বহ্ুুন্ধরা : বিংশ বর্ম: ৩য় সংখ্যা 
বোঝাই ফজলি আম নদী পথে বাংলাদেশের পূর্ব 
প্রান্ত ময়মনসিংহ থেকে আরম্ভ করে দক্ষিণের 
বরিশাল পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চলে বিক্রি হতে৷ ৷ 
নৌকায় আমগুলি জলের ঠাণ্ডায় এবং আভ্যাশ্তরীণ 
গরমে সুন্দরভাবে পেকে উঠে অতি মিষ্টি স্বাদের 
হত। আজকাল রেল পরিবহনের দৌলতে সে 
স্বাদ আর হয় ন| ফজ্জলি আমের । 

বর্তমানে ফজলির প্রধান বাজার কলকাতা 
উত্তরবঙ্গ ও আসাম । কলকাতায় যায় শতকরা 
৫০ ভাগ আম, আসাম ও উত্তরবঙ্গে ৩* ভাগ 
আর বাকী ২* ভাগের মত আম বিহার ও উত্তর- 
প্রদেশে পাঠানো হয়ে থাকে । মোট ফলনের 
প্রায় ৬০-৭০ ভাগ আম মালদা থেকে বাইরে 


এবং ৩*০* আর,পি,এম 
উৎপন্ন হয় । ইঞ্রিন বেস প্লেট অথবা উলির 
উপর পাশ্পিং সেটের লক্ষে সরালরি ভাবে 


পাঠানে। হয়ে থাকে । বিপণন পর্যায়ে এই আম 
প্রায় ৪-৫ শতাংশ নষ্ট হয়ে থাকে। এই 
অপচয়ের আধিক মূল] সাধারণভাবে ৩-৪ লক্ষ 
টাকার মত। প্রাকৃতিক অবস্থা অনুযায়ী এখানে 
আমের উৎপাদন ৫ লক্ষ কুইণ্টালের মত যার 
আধিক মূল্য সাধারণভাবে এক থেকে দেড় কোটি 
টাকার কাছাকাছি হতে পারে। বাজারে মাল- 
দহের আম ৮* থেকে ৯* লক্ষ টাকায় বিক্রি হয়ে 
থাকে বলে অনুমান করা হয়। এসব দর অবশ্য 
আপেক্ষিক তথ্যমান্র। একটি সমীক্ষায় দেখা 
যায় যে, আমের প্রকৃত উৎপাদনকারীরা অর্থাৎ 
বাগানের আসল মালিকর! প্রতি একশ’ টাকার 
আম বিক্রি হলে মাত্র তিরিশ টাকার মত পেয়ে 


ই পাস্পিং সেট ঘণ্টায় ১৪৪০৯ গ্যালন 
জল নিষ্কালনের ক্ষথতা রাখে । 





থাকেন, একত্রিশ টাকার মত দেখে থাকেল খুচর। 


[বিক্রেতার ॥ বাকী টাক! হচ্ছে ফড়িযা, মহাজন 
ও অক্সাম্ত খরচা বাবদ । 
আমের সরহমে বাজারে নালা ধরশের 


লোককে কাজ করতে দেখ। যায়। উৎপাদন 
অঞ্চল থেকে আমের বা।পারীর! কলকাতার 
ক্ৰলপট্টিতে তাদের নির্ধারিত আড়তদারদের কাছে 
আম পাঠিয়ে থাকেন । এই সৰ আড়তে আমের 
সময় দিল রাত আ।মের ঝুড়ি আসতে থাকে এবং 
নিলামে বিক্রি হয়ে বায়। এই নিলামে সাধারণত 
বিক্রয় মূল্য সাধারণে ঘোষণ। করা হয় । এছাড়। 
আড়তে আরও নান! প্রকার গুপ্তভাবে বিক্রির 
ব্যবস্থাও চোখে পড়ে । ফড়িয়া অথব! খুচর। 
বিক্রেতারা সরাসরি এই নিলামে আমের কুড়ি 
কিনে খুচরা! বাজারে বিক্রি করে। পাইকারী 
বাজার পর্যন্ত আমের কোনও শ্রেণীবিস্কাস ঝর! 
হয় না। এই অবস্যকরণীয় বিপণন সহায়ক 
কাজটি কিন্তু খুচরে! বাজারে বেশ সুদৃভাবেই 
করা হয়ে থাকে । বোধহয় এই কারণেই খুচরা 
বিক্রেতারা মোট বিক্রয় মূল্যের বেশ একটা মোট! 
অংশ উপার্জন করতে সমথ হন। কলকাতার 
বাজারে চিরকালই কাচা ফল আমদানি করে 
নানা অস্বাভাবিক উপায়ে পাকানোর ব্যবস্থা 
প্রচলিত আছে এবং আমের বেলাতেও তার 
ব্যতিক্রম হয় লা। কিন্ত ইদানীং এই প্রক্রিয়া- 
গুলি বেন খুব বেশী করে প্রচলিত হয়েছে। 
আন্মকাল বাজারে স্বাভাবিকভাবে পাকা আম 
প্রা নজরেই পরে =1। যৌয়! বা গ্যাস দিয়ে 
পাকানো কাচা ও শুকলো আমে বাজার ছেয়ে 
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গ্লেছে। আমের অন্ুতহ এখন তাই মৃত প্রায়। 

কলকাতার বাজারে এতকাল কয়েকটি ভাল 
ব। বিশেষ কুলীন জাতের মাহ, যেমন 
আলফানসে! ব| দশেরী, ওজন দরে বিশেষ 
পর্ধায়ের বাজারে বিক্রি হতে! । কিন্তু ইদানীং 
বছর ছরেক হলে সমস্ত রকম আমই ওজন দরে 
বিক্রি কর। হচ্ছে । অবস্ক শ্রেণীবিস্তাস করবার 
পয়ই এভাবে বিভির শ্রেণীর আম বিভিন্ন দরে 
ওজলে বিক্রি করা হয়। এতে করে বিক্রেতার! 
শ্রেনীবিষ্ট(সেন স্থযোগ যেমন নিচ্ছেন বেশী করে, 
ক্রেত। সংধারণও বাদ্ধাই কর! এবং ভার জন্য 
বিক্রেতার সঙ্গে বিপদ ও বচসার হাত থেকেও 
রেহাই পাচ্ছেন । হিপণন৪ বোহছঘ খানিকটা! 
সহজতর হুয়েছে। 

আগে বলেছি আমের বাজারে উৎপাদনকারীর 
আম যথেষ্ট নয়_মোট বিক্রম মূলোর মাত্র ৩০ 
শতাংশ সে পেয়ে থাকে । বিপণন বাবদ্থায় 
উৎপাদনকানীর কোনও স্থান না থাকার ফলেই 
এরকম হয়েছে । বিপণন পর্যায়ে বাগানওয়াল/কে 
স্বাভাবিক কারণেই নানাবিধ মধাবর্তী ব্যবসায়ীর 
হাতে পড়তে হয় এবং এই সব ব্যক্তিগণ এ 
সুযোগ নিজের শ্যার্থে ভালভাবেই লাগিয়ে 
থাকেন। উৎপাদনফারীর! যদি নিজেদের স্বাথে 
সমবায় প্রধার মাধামে বাজারে আসতে পারেন, 
তাহলে নিশ্চয়ই তার) তাদের আম বিক্রি করে 
আর আরও বাড়াতে পারেন। আর সেই 
সঙ্গে ক্রেতা সাবারণও হয়ত আরও একটু 
সস্তায় এই অমৃত ফল খেয়ে তৃণ্তিলাভ্ভ করতে 
পারবেন । 


৩১. 


মধুর আশার মধুর আষাঢ় | মলয় কুমার বদ্দাপাধ্যাম 


নতুন শ্যামল স্থনিবিড় মেখে দলদিক আসে ঝেঁপে 
আবাঢ় শোনার আশার কাহিনী পল্লী-আডিনা বোপে। 
দারুণ দাহন তৃষিত আর্ড ফুটিফাটা মাঠগুলি 

ছিল এতদিন জলধরতরে গগনে নয়ন তুলি) 

সে প্রতীক্ষার হল অবসান ; প্রথম বাদলধার। 

গুরু শুরু মেঘ গরজনসাথে ধরা-বুকে দিল সাড়া । 


স্বানহাত্রার পড়ে গেছে ধূয়, উল্লাস আজি কাননে 
নবপরাণের চিহ্ন জেগেছে অরুলতিকার আননে £ 
হাসিমুখে গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে, কানে কানে কানাকানি-_ 
শ্লিঞ্চশীতল পবন ছুটিছে বহিয়া কাহার বাণী । 

খুশি-উজ্জল কুন্ুমের দল তুবন করিল আলা 

দিল লিঃশেধে উজাড় করিয়। ্বরভির যত ভালা । 


কুটিরে কুটিরে নব উদ্ভম জাগে নরনারীমাঝে 

দলে দলে সবে মাঠে বাহিরায় নতুন চাবের কাজে । 
বরষা পরশে সরস হয়েছে বসুন্ধরার বুক 
সোনা-ফদলের ঘুম ভাতাবে থে : চাষীপ্রাণে তাই সুখ ৷ 
মধুর আবাঢ মধুর আশার বিজুলি-চমক আনলে_ 
ছিধেভাতে থাক্‌ সন্তানগণ' : এ-কামন! জাগে প্রাণে ॥ 


আমরা সবাই দেশের খাগ্ঠাভাবের কথা 
আলি । খবরের কাগজে বলুন ব| রেডিওতে বলুন, 
আজকাল বেলী করে এই সমন্তার কথাই 
আলোচিত হচ্ছে । খান সমস্যার সমাধান না হলে 
দেশের অর্থনীতি বা প্রাতিরক্ষা বাবস্থ'_কোনটাই 
জোরালো করা! সম্ভব লয়। খা্ডাতাব দূর করতে 
না পারলে ব্যবস! বাশিজ) বা কলকারখালার উৎ- 
পাদন বাড়িয়ে আমাদের দেশের উন্নতি সাধনের 
পরিকল্পনা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাছাডা বিদেশ 
থেকে খাস আমদানির জন্যেও প্রচুর বৈদেশিক 
মুদ্রা খরচ হওয়ায় আমাদের দেশের অর্থনীতিকে 
ছুর্ধল করে দিচ্ছে । 

বু আলোচিত এই খাদ্য সমস্যার সমাধানের 
আগে আমাদের কতগুলে! দিক ভালো কবে 
বুঝতে হবে, যেমন, 

১) আমাদের সমাজে ফষকই সব থেকে 
গুরুত্বপূর্ণ নাগরিক, 

২) অৱবস্তর উৎপাদনের গোড়াতেই কক, 

৩) কৃষকই কৃষি উৎপাদন বাড়াতে পারেন, 

৪) অধিক কৃষি উৎপাদনই দেশের সমৃদ্ধি 
নিয়ে আসবে । 

অতএব জাতিকে গড়তে হলে গোড়াতে 
কৃষককেই শক্তিশালী করে তুলতে হবে । আমাদের 
দেশের কৃষকরা অন্যান্য দেশের কৃষকদের মতই 
কর্মঠ । আমাদের দেশের মাটি ও ভলহাওয়া 
অধিক ফলনের অনুকূল । আমেরিকার কৃষক 
ব। জাপানের কৃষক, তাদের দেশের খাদের সর্ব- 


৩৩ 





মোট প্রয়ে'জন খুব ভালভাবে মিটিয়েই খান্ত 


রপ্তানি করুছেন। ওসব দেশে এত প্রচুর ফলন 
সম্ভব হচ্ছে কেবলমাত্র বিজ্ঞানভিত্তিতে প্রায় 
সব কষকরা আবাদ করছেন বলে। আমাদের 
দেশের মাটিতে এ রকম বিজ্ঞানভিত্তিক 
চাষাবাদের ফলে সরকারী কৃষিক্ষেত্রে এবং 
প্রগতিঙগীল কৃষকের ক্ষেত্রে এ সব দেশের মতই 
অধিক ফসল ফলান সম্ভব হচ্চে । এই বিজ্ঞান 
তিত্তিক চাষের বাপরে কতগুলে। স্যর উল্লেখ- 
যোগ্য । সেগুলে/ হচ্ছে : 

১) উন্নত অধিক ফলনশীল জাতের বীজের 
ব্যবহার, 


উপ প্রকল্প আধিকারিক, প্যাকেজ প্রোগ্রাঘ, বর্ধমান । 


বসুন্ধরা £ বিংশ বধ £ ওয় সংখা? 
২ সম্ভাব্য ফলন এবং মাটির উর্বরতার 
উপর ভিত্তি করে স্থঘম সার প্রয়োগ, 


« 


৩। সময়মত শস্যারক্ষ!, 
৪1 উন্নত যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে মাটির 
ও শস্কের পরিচর্যা ৷ 


এই বিজ্ঞানভিত্তিক চাষকে সাধারণত: আমরা 
পাকেজ পদ্ধতি বলে ধাকি। অতএব, হারা 
এই বিজ্ঞানভিত্তিক প্যাকেজ পদ্ধতিতে চা করে 
ফলন বাড়াবেন, সেই সব কৃষকদের হাতে-কলমে 
শিক্ষা) দেবার দায়ি্ব নিতে হয়েছে সরকারের 
কৃষি সম্প্রসারণ বিভাগের কর্মীণের । 

পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ৩০ লক্ষের মত কৃষক 
পরিবার আছে। এগুলি পরিবারের কৃষকদের 
হাতে-কলমে শিক্ষা! ছেওয়া কম কথ! নয । কৃষক 
প্রশিক্ষণের কাজটি শুধু শিক্ষাদানেই শেষ হয়ে যায় 
ন! । এই প্রশিক্ষণের মাধামে কৃষকদের মধো উদ্ধত 
পদ্ধতির দক্ষতার বিকাশ করতে হবে, চাব সম্পর্কে 
তাদের ধ্যান ধারণ। বদলাতে হবে এবং আর 
কিছু করার নাই_এই ভুল ধারণ! ভেঙ্গে উল্নত 
পদ্ধতি গ্রহণে উৎসাহী করে তুলতে হবে । 

তাই প্রথমে কতগুলি বাছা বাছা জায়গায় এই 
কৃষক প্রশিক্ষণে বন্দোবস্ত করা হয়েছে। এই 
বান্ধা জায়গাগুলি হচ্ছে, বেখানে অমর সময়ে বেশী 
ফসল ফলান সম্ভব করার মত সম্পদ রয়েছে। 

কৃষক প্রশিক্ষণ বাবস্থা দেশে প্রথম আরম্ভ 
হয বর্ধমান জেলায় পাকেজ প্রোগ্রামের মাধামে। 
প্যাকেজ প্রোগ্রাম হচ্ছে অধিক ফলনের জন্ড যে 
উপকরণগুলি লাগবে, সেগুলি একত্রিত সমন্গয় 
করে বিজ্ঞানভিত্তিক প্রণালীতে প্রয়োগ করা । 


এই প্রকলের সম্প্রসারণের প্রধান হাতিয়ার হচ্ছে 


ছুটি 


১। কৃষক প্রশিক্ষণ, 

২। কুবকের ক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতির প্রদর্শন । 

এই ছটোই একে অপরের সম্পূরক । 
প্যাকেজ প্রোগ্রামে বছরে তিনবার কৃষকদের 
প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত রয়েছে £ 

১ম £ ফাল্তল-চৈত্র মাস £ যখন কৃষকরা 
পরের বছরের খামার পরিকল্রন| তৈরি করেন, 

বয় £ বৈশাথ-জ্যৈষ্ট মাস £ খরিফ খদ্দের 
অধিক ফলনশীল জাতের চাষ পদ্ধতি সন্বন্ধে, 

ভয় £ আশ্বিন-কাতিক মাস: রবি খন্দের 
আাবিক ফলনশীল জাতের চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে । 

এখানে জেলা, ব্রক, অঞ্চল এবং গ্রামভিত্তিক 
প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত আছে। জেল। ও ব্লকভিত্তিক 
প্রশিক্ষণে নেতৃস্থানীয় কুষকর। শিক্ষণ পেয়ে থাকেন 
এবং বিভিন্ন বিষঘ বিশেবদ্ঞর। এই শিক্ষা দিয়ে 
থাকেন, অঞ্চল ও এামভিত্তিক প্রশিক্ষণে নেতার। 
এবং সাধারণ কৃষকরা যোগদান করে থাকেন। 
উন্নয়ন সম্প্রসারণ আবিকারিকরা! এবং গ্রাম 
দেবকরা শিক্ষ! দিয়ে থাকেল। লাধারপতঃ গ্রাম- 
সেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে ও সরকারী কৃষিক্ষেত্রে 
বুনিয়াদী ব! কৃষি বিদ্টালয় এবং কৃষকদের প্রদর্শন 
ক্ষেত্রে এই প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত ঝর! হয়ে থাকে। 
এই প্রশিক্ষণ শিবিরগুলি দরকারমত একবেল। 
করে এক, দুই বা তিন দিন ধরে চলতে থাকে । 
কোন বিশেষ বিষয় থাকলে_ যেমন বীজ সংশোধন 
ও বীজতল। তৈরি, অথবা সুষম সার প্রয়োগ ৰা 
লাইনে চাব অথব] শম্যরক্ষা। সাধারণতঃ এক বেল! 


৩৪ 


থেকে একদিনের প্রোগ্রাম হয়ে থাকে । আরে 
বদি একটি বা কয়েকটি ফললের চাষ পদ্ধতি বা 
খামার উৎপাদন পরিকল্না তৈরি ও পাপন 
ইত্যাদি বিষয্প থাকে, তাহলে ২-৩ দিনের প্রোগ্রাম 
হয়ে থাকে ॥ বর্ধমান ছাড়া অন্যান্য জেলাতেও 
অধিক ফলনসঈীল আ্াতের চাবাবাদের জন্য বছরে 
অন্ততঃ হবার, খরিফ ও রবি খম্দে১ কৃষক 
প্রশিক্ষণের হম্দোবন্ত রয়েছে । 

এছাড়া গত তিন বছর যুব কৃষকদের জন্য 
পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই ৮৮টি সরকারী ূষি- 
ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত করা হয়েছে । এই 
শিবিরগুলি এক নাদ ধরে চলতে থাকে এবং 
প্রতি শিবিরে ২০ জন করে শিক্ষা নিয়ে থাকেন। 
বিশেষজ্ঞ এবং সম্প্রসারণ আধিকারিকরা এই 
শিক্ষা দিয়ে থাকেন। ংলাদেশের বিভিন্ন 
অঞ্চলের ফসলগুলির চাষ. সম্বন্ধে শিক্ষা লেওয়া 
হয়ে থাকে । সব থেকে কোর দেওয়। হয় হাতে" 
কলমে কাজ শেখার ওপর । উন্নত যন্ত্রপাতির 
ব্যবহার, বীজশোধন। বীজতল। তৈরি, স্থষম সার 
প্রয়োগ, মাটির পরিচর্যা, লাইলে চাষ, শশ্যারক্ষ]। 
শ্ত। পরিচর্যা, শস্য সংরক্ষণ ইত্যাদি বিষয়ে 
ব্যবহান্িক কৃবিবিজ্ঞানের শিক্ষ! দেওয়া হয় এই 
প্রশিক্ষণে এবং এভাবে বর্তমান ও ভবিষ্যতের 
কৃষকদের দক্ষতার বিকাশ, গতানুগতিক অভ্যাস 
সংশোধন ও প্রাপবস্ত মনোভাব স্থা্টি করে উন্নত 
কৃষক গড়ে তোলাই এই শিবিরগুলির মুখ) 
উদ্দে্ত। 

যখন ৩০ লক্ষ কৃষক পরিবারের সবাইকে এই- 
ভাবে শিক্ষা দেওয়া সম্ভব নয়,তখন কৃষবশিক্ষার্থী 


বশ্ুদ্ধর। অ'যাঢ় £ ১2৭৫ 
নি্ধাচনের ত্র উঠবেই । সাংারণতঃ এই গু*- 
গুলি দেখে কৃষক নির্বাচন করা হয় :_ 

১1 হিনি নিজের হতে চাবাবাদ করেন বা 
নিজের তবাবধালে চাষ করান, 

২1 হার বিজ্ঞানভিত্তিক চাষে বিশ্বাস আছে, 
যিনি কিছু কিছু উন্নত পদ্ধতি ইতি- 
মশোই গ্রহণ করেছেন, 

৪। যার নিজের হাল) লাঙ্গল এবং চাষের 
অ্কান্ট প্রয়োজনীয় উপকরণ রদ্নেছে বা সংগ্রহ 
করে নেওয়ার ক্ষমতা আছে? 

৫। যাব কথ! অগ্য কৃষকরা শুনে থাকেল বা 
বিশ্বাস করেন, 

৬) যিনি অনেকের কাছেই প্রিয়, 

৭। যিনি শিক্ষা নেওম়র ড2 আগ্রহী, 

৮। বিনি অন্যান্য কৃষকদের সাহায্য করে 
থাকেন ব৷ উৎসাহ দিযে থাকেন, 

৯ যার জমির পরিমাণ খুব বেশী বা! খুব 
কম নয়, 

১০) ঘিনি প্রশিক্ষণের পর তার শিক্ষা 
কাজে লাগাতে পারাবেন। 

গ্রামসেবকরা সাধারণতঃ প্রথমে অঞ্চল প্রধান 
বা গ্রাম অধ্যক্ষের সাহাধো এদের নির্বাচন করে 
থাকেন। পরে ব্লক ও কৃষি সম্প্রসারণ আধি- 
কারিকর! চূড়ান্ত নির্বাচন করেন ! যেসব কৃষক 
সমবায় সমিতি, পঞ্চায়েত এবং গ্রামের শিক্ষা 
প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত তাদের অগ্রাধিকার 
দেওয়া। হয় । প্রতি বছর এইভাবে প্রায় ১৯ 
ছাজ্ার কৃষক প্রশিক্ষণের বন্দোবস্ত পশ্চিমবঙ্গে 
কুবি বিভাগ করে থাতেন। 


ত 


তথ 


সৃস্তবতঃ ভারত এবং মিশরের পথেই লবঙ্গ 


উন্ত* শ। অস্তরীপ আবিষ্কারের আগে খুব সামান্য 
পরিমাণ লবঙ্গই ইংল্যাণ্ডে পৌঁছাতে পারত । 
তার কারণ এর অত্যধিক দাম এবং কম 
সরবরাহ । 

লবঙ্গের আদি উৎপত্তিস্থান মলাক্কা বা মসল। 
দ্বীপপুজে । পর্ত,গীজর! ১৫১২ সালে প্রথম এই 
মলা দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছায়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে 
ওলনদাজদের দিয়ে বিতাড়িত হওয়ার আগে 
পর্যন্ত এক শতাব্দী ধরে পর্ত,গীজরাই লবঙ্গের 





প্রধান ব্যবসায়ী ছিল । তারপর ওলনদাজ্রর। মসলা! 
দ্বীপপুঞ্জের অধিকার পেয়ে লবঙ্গ ব্যবসা এক- 
চেটিয়| করার জন্ত এযামবইনিয়া দ্বীপে নতুন চাষ 
শুরু করে এবং মূল দ্বীপগুলির অধিবাসীদের 
হত্যা করে সেখানকার সমস্ত লবঙ্গ গাছ ধ্বংস 
করতে শুরু করে। আঠারে। শতকের শেষ থেকে 
লবঙ্গের চাষ ভারত (কেরালা) সহ অন্তান্ত গ্রীষ্ম 





এযালিস্টে্ট এডিটার 
ভারতীয় কুষি অনুসন্ধান পরিষদ, নতুন দিল্লী । 








বনুঙ্গরে। £ আষাঢ় 2 ১৩৭৫" 
অণ্ডলীয় অঞ্চলে 9 ছত়িয়ে পড়তে থাকে । ফরাসী- 
দের উদ্ভোগে মরিসাছে লবঙ্গের চার! 
লাগান হয় এবং তদেছু আসান) পর ঢালিবারের 
একজন আরব ব্যবসায়ী নরিসাস থেকে কিছু চার! 
তার দেশে লিয়ে সেখানকার লহ চাষের প্রথম 
পত্তন করেন। বর্তমানে জান্রিবার পৃথিবীর 
সবচেয়ে বড় লবঙ্গ উৎপাদক দেশ । 

লবঙ্গ ব্যবহারের সবচেয়ে পুরানো ইতিহাস 
ৃষ্টপূর্ব ২য় ও ৩য় শতাব্দীর চৈনিক গ্রন্থে পাওয়া 
যায় এবং তাতে জান! যায় যে, সরকাঁরী কর্মচারী- 
দের রাজার সঙ্গে কথ! বলার সময় মুখে লবঙ্গ 
রাখতে হত। সম্ভবত চীন/র! পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ 
থেকে প্রথন লবঙ্গ আবিষ্কার করে। এ ভাবেই 
হয়ত চীন ও সিংহলের তথা ভারতের মাধ্যমে 
লবঙ্গের ব্যবসা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে 
পড়ে। 

লবঙ্গ মারটেসী গোত্রের চিরহরিত বৃক্ষ । 
উচ্চতা ৩-১২ মিটার ৷ বিজ্ঞানসম্মত নাম 
ক্যারিওফিললাস, এযারোমেটিকাস ( Caryoph- 
51105 aromaticus )। লবঙ্গ অপ্রশ্ষুটিত 
পুষ্প মুকুল । ইংরাজীতে লবঙ্গকে বল! হয় 
ক্রেভ। 

সমুদ্রের কাছাকাছি বেলে-দোয়াশ মাটি এবং 
উ্ণ-আর্ স্ববিস্তৃত বৃষ্টিপাতের সুষম আবহাওয়া 
লবঙ্গের উপযোগী । সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সাশান্ঠ 
উঁচুতে এরা ভাল জস্বায়। বাগিচায় বীজ থেকে 
চায়! উঠিয়ে এক বছর বয়সের সুস্থ চারা ছু হাত 
লম্বা, চওড়া এবং গভীর গর্তে, ৬ মিটার দূরে দূরে 
মাঘ-ফান্তনে বসান হয়। লবঙ্গ গাছের ছায়ার 


বিংশ বধ হয সংখ্য 


কুন্ধর। 
দরকার এবং শেকড় অগভীর হওয়ার আন্ত খবর! 
সহ্থা করতে পারে না ৷ প্রথম ফুল ফোটা! শুরু 
হয় ৮ বছর বয়স থেকেই তবে ভাল ফলন পাওয়! 
যায় প্রায় ১৫ বছর বঘসে। শাখার শেষভাগে 
ডগায় গুচ্ষাকারে ফুলের কলি আশ্ষিন-কাতিকে 
দেখা দেয় এবং ফোটার আগেই পৌষ-মাঘে যখল 
বোটার সবুজ রঙ লাল হয়ে যায় তখনই 
ছাত দিয়ে তোলা হয় । বড় গানের জস্ত মই বা 
মাচানের ব্যবস্থা কর! হয় ॥। কাচা লবঙ্গ হাত 
দিয়ে ছাড়িয়ে মাদুর. চাই বা সিমেন্টের নেকেয় 
9-৫ দিন ধরে শুকোনো হয়, যে পযন্ত ভাতের চাপে 
না ভেঙ্গে যায়। এক গ্রান ওজনে ৯-১৫টি পুষ্ট 
শুকনো লবঙ্গ থাকে । বছরে প্রতি গছে ফলন 
প্রায় ৩ কিলোগ্রাম শুকনো লবঙ্গ । তবে ভাল 
গাছে ১৮ কিলো! এবং এমনকি ৯৫ কিলো ফলনের 


কথ। জান! গেছে । 
বেস বাচে) 
লবঙ্গ গাছের সমস্ত অংশই সুগস্তী তেলে 
পূর্ণ । ফুল থেকে ফল হধার পর নতুন চারার 
ছন রাখ! হয় এবং ফলের বোটা বাজারে কিন্লী 
হয়। রেশমের রঙ পাক! করার কাছে এর 
ব্যবহার হয়। লবঙ্গে শতকরা ১৪-২১ ভাগ 
উদ্ধান্সী তেল থাকে এবং তেলের প্রধান উপাদান 
ইউদ্জিনল, এর পরিথাণ শতকরা ৮০-৯৫ ভাগ। 
খাবার হুম্বাছু করার জন), পানের সঙ্গে পাওয়ার 
জন্ত অথব। কেবলমাত্র মুখশুদ্ধি হিসাবে এবং 
ওষুধের কাজে লবঙ্ষের বাবহ।র প্রাচীনকাল 
থেকেই হয়ে আসছে। লবঙ্গ উদ্দীপক, বায়- 
রোগন।শক এবং পাকাশয়ের রোগ এবং সন্তান 
সস্ভাবনাজনিত বমনোদ্রেক রোধ করে। 


লবঙ্গ গাছ একশে। বরের 


আরও জানতে হলে £ 


Ridley. H. N. ; Spiezs Macmillan & Co. Lid. , London, 1912; 01090, ই H. , A pageani of bo 
Spice lalands, John Balesom and Daniciman, Ltd. , London, 1936; Parry, J. W., The Spice 
Handbook, Chemical Publishiog Co., Inc. N.Y. , 1945; Hall, R. Clove, Intensive Agriculture 


1964. 2 (7), 10-11. 


৩৮ 


বোরো খন্দে আই-আর-৮ ধানের চাষ করে 8৫ কুইণ্টাল (১২০ মূ) 
ফলন পেতে হলে কি করবেন? 





গীত ১২ই জুন বর্ধমানের গ্রামসেৰক প্রশিক্ষণ 
কেন্দ্রে আই-আর-৮ ধান সম্পর্কে এক আলো- 
চনাচক্র অনুষ্টিত হয়। অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেন ডঃ আশুতোষ সেন। পশ্চিমবঙ্গের কৃষি 
অধিকর্তা, অপর কৃষি অধিকর্তা, কল্যাণী বিশ্ব- 
বিস্তালয়ের কৃষি বিভাগের ডীন, বর্ধমান 
বিশ্ববিভালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার প্রধান, এবং রাজ্য 
পর্ধায় ও বর্ধমান, হুগলী ও বীরভূম জেল। পর্যায়ের 
কৃষি বিশেষজ্ঞগণ এই আলোচনা সভায় অংশ 
গ্রহণ করেন। 

বর্ধমান, হুগলী ও বীরভূম জেলায় যে সমস্ত 
কৃষকের জমিতে এবং বর্ধমান জেল বীজ খামারে 
গত বোরো! মরস্মে একর প্রতি ৩৭ থেকে.৪৯ 
কুইণ্টাল (১০০ থেকে ১৩২ মণ ) পর্যন্ত ধানের 
ফলন পাওয়া গেছে, সেই সমস্ত জমির চাষ 
পদ্ধতিই ছিল আলোচনার বিষয়বস্তু । এবং এই 


0০4 


কোন জমি থেকে যদি একর প্রতি ৭০-৫০ 
কুইন্টাল ফলন পেতে হয়, তাহলে প্রতি একরে 
অন্ততপক্ষে ২ লক্ষ চারার গুচ্ছ থাকতে হবে 
এবং প্রতিটি গুচ্ছে কমপক্ষে ১০-১২টি ফলনশীল 


বিয়ান থাকবে । আর প্রতিটি শিষে থাকবে 
৮*-১০টি ধানের দানা । একে আমরা 
সোজাসুজি বলতে পারি £ 

Y=C.T.G.W. 

যেখানে 


Y = একর প্রতি ধানের ফলন (৪ *-৫০ কুইণ্টাল) 
C= একর প্রতি গুচ্ছের সংখ্যা (প্রায় ২ লক্ষ) 
T = ফলনশীল বিয়ান সংখ্যা (১০-১২) 

G = প্রতি শিষে দানার সংখ্যা (৮০-১০০) 

W = একটি দানার ওজন (০০২৮ গ্রাম) 


ব্ৰমুন্ধর। £ বিংশ বর্ষ : ৩য় সংখা 
নি্ঙ্গিখিত চাষপন্ধতি মেনে চললে উপরোক্ পরিমাণ উৎপাদন পাওয়া যাবে : 
বীজতলায় বীজ বোনা =  ১৫ই নভেম্বর থেকে ১৫ই ডিসেম্বর ( অস্তাণ নাস ) 
চারা! রোয়ার সময় - ১লা জানুয়ারী থেকে ৩১শে জানুয়ারী 
€পৌঁবের মাঝামাঝি থেকে মাঘের মাকামাফি ) 


চারার বন্স ৪০-৪৫ দিন (৪-৫ পাত৷ ) 

প্রতি গর্তে চারার সংখ্যা = ২-৩ 

চারা রোয়ার গভীরতা = ৩-৪ সেমি, ( ১-১২ ইঞ্চি ) 

চারার দূরত্ব = ১৫০ বৰ্গ সেমি, থেকে ২২৫ বর্গ সেমি, 


(২৪ বর্গ ইঞ্চি থেকে ৩৬ বর্গ ইঞ্চি) 
(৬৮৪৮ ৬৯৮৫০ তা৯৬ি ৫৮৫) 


একর প্রতি সারের পরিমাণ নাইট্রোজেন = ৩ কেজি 
প্রাথমিক পর্যায় £ ফসফেট = ৩* কেজি 
পটাশ = ৩০ কেজি 


গোবর সার = তন 
প্রথম দফা চাপান সার : ঢার! রোধার ২৫ দিন পরে _ ১৫ কেজি নাইট্রোজেন 


দ্বিতীয় দক্ষ চাপান সার : চার! রোয়ার ৫৫ দিন পরে _- ১৫ ৮» 

হাক্ষা। মাটিতে প্রয়োজনীয় সম্পূর্ণ লইট্রোন্েনকে চার দফায় দেয়৷ চলে। এ ক্ষেত্রে ফসফেট 
এবং পটাশের পরিমাণ একই থাকবে । 

প্রাথমিক পর্ধায় : ৩ টন গোবর সার + ১৫ কেজি নাইট্রোক্েল + ৩০ কেঞ্জি ফসফেট + 

৩০ কেজি পটাশ 

প্রথম দফা চাপান সার ; রোয়ার ২৫ দিন পরে-_-১৫ কেঞ্জি নাইট্রোজেন 

দ্বিতীয় দফা চাপান সার £ রোযার ৪০ দিন পরে--১৫ ” ” 

তৃতীয় দফা চাপান সার £ রোয়ার ৫৫ দিল পরে-_১৫ প ” 
জলসেচ ও দল নিকাশ ব্যবস্থা 

চারা রোযা থেকে ফসল কাটার ১০ দিন যেমন, ভালভাবে জমি তৈরি, বীজ শোধন, 
আগে পর্যন্ত জমিতে ২-৫ সে,মি, ( }-২ ইঞ্চি) আগাছা দমন এবং ফসলের অষ্তুবর্তা পরিচর্যা, 
জল রাখবেন। তবে প্রয়োজনমত জল বের শস্তরক্ষা পদ্ধতি এবং কসল কাটা প্রভৃতি 
করে দেবার ব্যবস্থাও যেন থাকে। অহুমোদিত নিবিড় কৃষি পদ্ধতি অনুষায়ী 

এছাড়া উন্নত চাহপদ্ধাতির অন্তাস্ট বিষয়গুলি করতে হবে। 










আপনি নিশ্চয়ই কম সময়ে, কম খরচে? 
কম পরিশ্রমে অথচ ভালভাবে আপনার ক্ষেত- 
খামারের কান্ত সেরে নিতে আগ্রহী ৷ 

চাববাসের কাজ নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যেই করে 
নিতে হয়। তাই, যত কম সময়ের মধ্যে কাজকর্ম 
শেষ করা যায় ততই ভাল, কারণ এতে অল্প 
সময়ের মধ্যে আপনি কাজ করতে পারবেন 


অনেক বেশী। আর খরচ যত কম হবে লাভও 
হবে তত বেশী। লীভ-লোকলানের হিসাবট। 
বাদ দিয়ে চাষবাস নিশ্চয়ই আপনি করতে চান 
না। লাভ-লোকসানের সঙ্গে সঙ্গে পরিশ্রমের 
কথাটাও আসে বৈকি । কম পরিশ্রমে যে কাজ 
ভালভাবে কর! যায় সে কাজের জন্য বেশী পরিশ্রম 
করতে যাবেনই বা কেন? 


হ্যা, ক্ষেত খামারের কাজে আমর! যন্ত্রপাতি 
ব্যবহার করার কথাই বলছি। তবে আপনার 
২-৩ বিঘা মাপের টুকরে। টুকরো! জমি চাষ করার 
জন্য আমরা বড় বড় ট্রাকটর ব্যবহারের কথা 
বলছি না, ব। ৪-৫ বিঘা! জমিতে গম বোনার জন্য 
বিরাট আকারের কোন বীজ যোনার যন্ত্রের 
কথাও বলছি না। আপনাদের জমির উপযোগী যে 
সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করে কম সময়ে ও কম 
খরচে বেশী কাজ ও ভাল কাজ পেতে পারেন, 
এবং যেসব যন্ত্র আপনারা অনায়াসে চালাতে 
পারেন আমর! সে সব যন্ত্রপাতির কথাই বলছি। 


লোহার লাঙ্গল 


যন্ত্রটি আদৌ নতুন নয় । অনেক কৃষকই এ 
লাঙ্গল ব্যবহার করেছেন। চালাতে খুব উন্নত 
জাতের বলদেরও দরকার হয় না। বস্তুত, 
পরীক্ষায় দেখা গেছে, দেশী লাঙ্গলের চাইতে 
লোহার লাঙ্গল টানতে বলদের অনেক কম 
শক্তির প্রয়োজন হয় । এ যস্ত্রটার দামও খুব বেশী 


বনুদ্ধরা বিংশ বষ £ তয় সংখা 
নয়। হার! ব্যবহার করেছেন তারা জানেন, এই 
ধরণের লাঙ্গল দিয়ে চাব করলে জমিটা বেশ 


ভালভাবে চযা বায়! জমির নিচের মাটি উপরে ; 


চলে আসে। ডয়ির কোন অংশই অকর্ষিত 
অবস্থায় থাকে না। তাছাড়া দেশী লাঙ্গল 
চালিয়ে যে জমি চাষ করতে ৪ বার লাঙ্গল 
চালাতে হয় সেক্ষেত্রে লোহার লাঙ্গল দুবার 
চালালেই কাজ হয়। শুধু তাই নয়, এই লাঙ্গল 
দিয়ে দরকার মত গভীর করেও চাব করা যায় 

এই বন্তুটির পুরে! দাম ৩২ টাকা, কিন্তু 
আপনাদের সবাই হাতে এটি কিনতে পারেন 
সেজশ্ক এখন এটি অর্ধেক দামে অর্থাৎ ১৬ টাকায় 
বিক্রি হচ্ছে । 'শেয়ার' ব1 কাল ক্ষয়ে গেলে ধার 
দেওয়া ও পালটানে। চলবে । ব্রক অফিস থেকে 


ব! স্থানীয় লমধায় সমিতি থেকেই এটি কিনতে 
পারেন । 


ধানের নিড়ানি যন্ত্র (প্যাডি উইডার ) 
ধানের জমিতে নিড়েন সবাই দেন। 


কেউ 






নিড়ানি ঘঙ্পে জমির আগাছ! পরিষ্কার করা হচ্ছে 





বীছ বোন। হস্ত দিয়ে জমিতে বীজ বোন) হচ্ছে 


হাত দিয়ে আগাছ। তোলেন ও মাটি ঘেটে দেন, 
কেউ বা কোদলি ব্যবহার করেন। এতে সময়ও 
বেণী লাগে, জমির মাটি খুব ভালভাবে ঘাটা হয় 
না। ধানের জমি নিড়েন দেওয়ার জন্য এই 
বস্তুটি ব্যবহার করলে অন্ততঃ তিন জনের কাজ 
এই একটি হস্ত দিয়েই করা বাবে। ধান গাছের 
সারির মধ্যে যে আগাছা জন্মায় সেগুলি এই যন্ত্রটি 
চালানোর ফলে মাটির সঙ্গে মিশে “যাবে, ফলে 
জমির তেজ বাড়বে। তাছাড়। জমির মাটিও 
সমানভাবে ঘাটা হবে। 

এই বস্ত্রটির পুরো দাম ২৮ টাকা, কিন্ত বলক 
অফিস থেকে বা সমবাণ্জ সমিতি থেকে আপনি 
অর্ধেক দামে অর্থাৎ ১৪ টাকায় এটি কিনতে 
পারেন। 


৪২ 





সি «1 
উড... 





95 যাহ। 


চাক! নিড়ানি দিয়ে আগান্ধ। সাফ করা ইছ্ছে 


এর ব্যবহারের জন্য সারি সারি করে সমান 
দূরত্বে বা ১০ ইঞ্চি তফাতে তফাতে ধানের চার! 
রুইতে হবে। এতে জমিতে বেশী সংখ্যক গাছ 
হবে ও ফলন বাড়বে । 


বীজ বোনার যন্ত্র ( সিড ড্রিল) 


সারিতে ফসল লাগানোর যে কত স্ুব্ধি ও! 
আপনার! সবাই অনুভব করছেন। এতে সব 
চারাই মাটি থেকে সমানভাবে খাবার নিতে পারে। 
মালে| বাতাসও সব চারা সমানভাবে পেতে 
পারে। ফলে চারাগুলি সমানভাবে পুষ্ট হুয়। 
তাছাড়া চারাগুলি সমান দূরবে থাকায় যন্ত্রপাতির 
সাহাযো কম খরচে নিড়েন দেওয়ারও সুবিধা 
হ্য়। 


৪৩ 


লম্পুহ্ধর) আহা ১৩৭৫ 

সারিতে বীজ বোন'র জন্য আপনর অনেকেই 
লাঙ্গল চালিয়ে লালা করে সেই ন'লাতে হাত 
দিয়ে বীজ কেলেন। এভাবে বীজ বোলার ফলে 


নালার সব জায়গায় একই পরিমাণে বীজ ফেল! 


১ সম্ভব হয় নাঃ তাছাড়া লালাটির গভীরতাও সব 
টি জায়গায় সমান ন! হওয়ায় লব বীজ থেকে কল 


গজায় ন! | সারির মো কোথাও ফাকা থেতে 
ফলে ফলন কম হুয়। 

সারিতে বীজ বোলার জন্য সিড ড্রিল ব্যবহার 
করে এসব অন্বিধা দূর করা যা পাট, আউশ 
ধান, গম, সরষে ইত্যাদি সব রকমের বীৱাই এই 
একটি বস্ত্র দিয়ে সারিতে বোন। যায়। এর দ্বারা 
বীজ বুনলে। বীজগুলি সমান দূরছ্ধে ও লমাল 
গভীরতায় পড়বে ও সমানভাবে গছাবে । লীবের 
সংখ্যাও বেশী হবে ) 


যন্ত্রটি অর্ধেক দামে অর্থাৎ ৩৮ টাকায় কিনতে 


পাওয়া বাবে! ব্লক অফিস বা সমবায় সমিতিতে 
এখনই খোজ নিল। 
চাক! নিড়ানি (হইল হো) 


পাটের ক্ষেত, গমের ক্ষেত বা বোনা আউশ 
ধানের ক্ষেতের আগাছা তোলার সময় অনেকেই 
ভাবেন আগামী বছর থেকে এগুলোর চাব তুলে 
দেবেন কি ন! ৷ হাত দিয়ে পাটের জমি নিডেল 
দিতে যদি প্রতিবার বিঘা পিছু ১০-১২ জন মজুর 
লাগে তাহলে পাট চাষ করে কতটুকু লাভ হবে। 
গম ও বোনা আউশের বেলাও প্রায় একই 
অবস্থা । 

লিড়েল খরচ প্রায় সিফিভাগে লামিয়ে আলা 


বসুক্ধর। £ বিশ বর্ষ £ তয় সংখ্যা 
সম্ভব হবে যদি এসব ফসলের বীজ সারিতে বোনা এইসব ছোট ছোট যন্ত্রপাতির সাহায্যে 
হয় এবং আগাছা নারার ন্ট চাক! নিড়ানি চাষ করলে £ 


বাবহার করা হয়। € ফলন বেশী হবে, 
চাকা নিড়ানিও অর্ধেক দামে পাওয়! হায়। প চাষে থরচ কম হবে, 
অর্ধেক দাম হল ১৯ টাক । গু লাভ বেশী হবে। 


[ ব্ধ্মানন্থ পাকেজ প্রোগ্রাম সাস্থা কর্তৃক 
প্রকাশিত কৃষি সমাচারের ২৮নং পত্র সংখ্য 
হইতে পুণসুদ্রিত ] 











চর রণ 


পোকামাকড়ের হাত থেকে আপনার ফসল বাঁচাতে হলে 
‘একাটিন’ স্প্রে করে লাভবান হোন 

ইহা একটি নিরাপদ ‘সিদ্টেমিক’ কীটনাশক । ‘একাটিন' স্থরে করার পর গাছের পাতা ও শেকড় 
ওষুযটি শুষে নেয় এবং ত! গাছের শরীরে রসের সঙ্গে মিশে গিয়ে সার! গাছটিকে রক্ষ। করে। 
‘একাটিন’ গাছের মধ্যে ১০-২০ দিন সক্রিয় থাকে। এই সময়ের মধ্যে কোন পোকামাকড় এ গাছের 
রস গ্রহণ করলে মারা যায়। ইহা! মান্গবের কোন ক্ষতি করে না। শাক, সবজী, ধান ও বিভিন্ন 
ফসল রক্ষা করবার জন্য 'একাটিন' অবস্য প্রয়োজনীয়! 

বিস্তারিত বিবরণের জন্য লিখুন £ স্যাপ্ডোজ্জ ( ইণ্ডিয়া ) লিমিটেড £ঃ বোম্বাই-১৮ 


অথবা 
পশ্চিমবঙ্গের একমাত্র পরিবেশক £ শ'ওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ £ঃ ৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রীট, কলি-১ 








জরুরী ঘোষণা 


যে সব কথক আগামী রবি খন্দে বিভিন্ন ফসল যেমন অধিক ফলনশীল গম. ঘান, ছুট। এবং 
পঙ্কান্ত গম, যব, আলু, ছোলা, মুহ্রি। খেলারি, সরষে ইত্যাদি চ'ষের ভস্থ বীজ চান খারা যেন 
১৫ই আগস্টের মধ্যে সাদা কাগজে নিয়লিখিত বিবরণ সহ দ্রখাক গ্রামসেবকের কাছে বা ব্রক 
অফিসে জম! দেন। ১৫ই আগস্টের পরে দরখাস্ত দিলে বী্ধ নাও পেতে পারেন । 

দরথান্তে যে সব বিবরণ দিতে হবে, তা হলো £ 


১। কৃষকের নাম 

২) পিতার লাম 

৩। ঠিকানা__ গ্রাম, পো? ব্লক, জিলা 
৪। মোট জমির পরিমাপ 


৫। রবি খন্দে সেচপ্রাপ্ত জমির পরিমাণ 
৬ রবি খন্দে কতটা জমিতে কি কি ফসলের চাষ করতে চাল 
৭। বিভিন্ন প্রকার রবি ফসলের বীজের চাহিদ! 


Be 





এটা 


এই রকম বলছেটানা গাৰি 
পোৱ প্রতিষ্ঠানের খরচ বাচাবে 


এক আশ্চর্য জিনিস ডানলপ সরঞ্জান্যযুক্ত এই বলদেটান! গাড়ি । এই 
পাড়ি নিউধ্যাটিক টায়াযে তরভরিয়ে চলবে ; চাকা লোহার বেড় 
দেওয়। গাড়ির সঙ্গে এ গাড়ির তফাত এই যে, এতে রাস্তা খাট একটুও 
জখম হবে না। কলে, রাস্তা সারানোর খরচ চের কষ ছবে ৪ ভানলপ 
সরঞ্জাম পৌর প্রতিষ্ঠানের নিজন্ব সব পাড়িতেই লাগিয়ে নিলে আর 
সেই সঙ্গে অন্টদেরও যার যার গাড়িতে লাগিয়ে নিতে বললে টাকার 
দিক দিযে পৌর প্রতিষ্ঠান প্রচুর লাভবান হবে । 

পাড়িতে ভানলপ সরঞ্জাষ লাগিয়ে নিলে বাড়তি স্ববিধে তিনটি 
= গতিবেগ বাড়ে ২৫% = তৰল জাল বয় ঞ গাড়ি টানার 
কষ্ট কমে। 


৯ ভৱলমাজ্রপ 








বযবন্ধৱা £ নিয়মাবলী 
লেখকদের প্রতি ₹- 


“বস্বন্ধরা' মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সনষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃৰি-বিষয়ক তথ্য, প্ৰবন্ধ, গল্প, কবিতা প্রভৃতি । ফুঁ 
সমাজ-উপ্লয়ন, পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পলী-অর্বনীতি প্রভৃতি ওপর রূচনাও থাকবে । 
সরকারী ও বেসরকারী সমত লেখকদের রচনা যোগ্য বিহে! নালরে এতে প্রকাশ? 
হবে ও পারিগ্রনিক দেয়া হবে। রচনা ফটে। সনেত পাঠালে হগ্ররদিকার দেখা হবে। চল, 
কালি দিয়ে ফুলন্বেপ কাগভ্রের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে শবে । 

লেধ। পাঠাবার ঠিকাল| :_ভেপুটি ডিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার € ইনকরমেশন ), ৪২. গ্রেহামণ 
রোড, কলিকাত।-৪০। 








পারিআষিকের হার :- 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রশ্ন ৭৫১; সাধারণ টেকনিকাল প্র 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২. কবিতা ১৫২; ফৃমি-পিষযকে না 


বদ্ধ ৩৯১ ছোট গজ এর 


ক করেব ২৫৯ । 








বিআপনদাতাদের প্রতি :_ 

সিকি পুষঠার কন কোনো বিজ্ঞাপন নেওয়া হর না। 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অখ্রিন দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার লিহ্ররাপ ৮ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের লিক) ২ প্রশি সখা 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-_১০০- প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা_৫০২ শ্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি পুচ 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা। ৷ 

ভষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম 1 শে শতকরা ২০১ হারে কমিশন 

গুদেরা হয়! আই, ই, এন, এস, দ্বারা স্বীকৃত এজেন্টদের নাধ্য:ন “স্বোপন দিলে সেই এক্রে্টনের 

মোট বিজ্ঞাপন-দূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 








॥ গ্রাহকগের প্রতি ২ 
বৎসরের যে কোনে! মাস থেকেই বনুঙ্ধরার গ্রাহক হওছ। যায়। চাঁদার হার ১ প্রতি 
সংখ্যা ২৭ পয়সা, বামিক ৩২ তিন টাকা। টাকা পাঠা ঠিকালা - ডেপুটি ডিরেক্টর 
অফ এশ্রকালচার ( ইনফরমেশন }, ৭২, শগ্রেহামস্‌ রোড. কলিকাডা-৭* 











১৩৭৫ 





ই আহা হ 


রড পুক্তিকাগুলি কৃষকদের বিনানুল্যে বিতরণ Lt 





আমিন কাল ভাবের নুন বান ই i হু 
পরিছসন্দে অধিক ফলনস্টল তাইওরান ডী ধানের চা ?২ দু 
অধিক ফলনশীল এন,সি, জাতের খানের চাষ id 2 
অধিক বলনশীল লক্ষ ভুট্টার চান করুন fi £ 

জযান্তীর নলকূপ বলিরে অধিক ফসল ফলান Y 
সঞ্চানীনেৰ চাষ 

কাম বাগাদের যরু নিন 

চাৰেক জমি পরীক্ষার বাবশ্থ। 

কম্পোস্ট সা বাৰ্লি পচ। সার 

বরবঞ্টির চাষ 

কলার চাদ 

পেঁপের চাষ 

পেয়াহার চাষ + 


ফি ক পৃক্তিল। দরকার জালিছে নীচের ঠিকানায় লিখুন :_ 


£ 


56517 086 


ভেপুটি ডিরেক্টার অক এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ) 


| 1২, গ্যাহায়স্‌ রোড. সুলিকাত।-৪* 
J নর 


OFFSET PRESS 


সিহত Agricolturs) 'nfermation Unit 
42, Grahams Road. Calicut 0 








স্ুস্প্পস \ 


১. লগ 
at 


- | 
7 পে 
স্পা 





ডা 


॥ বঙ্ধু্ধর || শব ১০% 





বিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 
পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-৯ 
বরো অরপ) চাই ৬৬ 
রাজেন্্র লাল বন্দ্যোপাধ্যায় 
রথের মেলায় কলম চারা ৮ 
অবিনাশ চশ্র মৌলিক 
পঙ্গপালের আক্রমণ প্রতিরোধ ৯ 
চাপান সার কেন এবং কতটুকু দেবেন ১০-১৯ 
পরিমল রঞ্জন দাস 
বহরমপুরে আম ও অন্ান্ত ফলের 
আক্ষলিক প্রদর্শনী ১৫-১৩ 
উৎপল গুপ্ত 
হরেক কুমার সেনগুপ্ত 
অরপা অস্বেবণে ( কবিত। ) ১৭ 
উমাশঙ্কর ঘোষ 
বর্ধ। আলে বর্ষা যায় ( কবিতা ) ১৮ 
গোপাল ভোঁমিক 





সম্পাদিকা : হৃলেখা ঘোষ 
প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 
সহ-সম্পাদক £ চিদানন্দ গোস্বামী 





পৃষ্ঠা 
ভিনদেশী বৃক্ষের পুনধাসল ১৯ 
রাণাঘাট কৃষি প্রদর্শন খামার ২৮৯১ 
হথলেখা ঘোৰ 
ধানের ভেপু পোক! ২২-২৫ 
ডঃ অজিত লাল মুখোপাধ্যায় 
করূপায়ণের পথে__আধিক ফলনশীল ধানের 
জরুরী কা্মস্থচী ২৬২৭ 
কৃষি সম্প্রসারণ : কৃষক নেতা খুঁজে বার 
করার পদ্ধতি ২৮৩১ 
ডঃ তুলসীদাস সেনগুপ্ত 
বনমক্ছোৎসব ( চিত্ৰ বিচিত্রা ) ৩২-৩৪ 
চিদ্দানন্দ গোস্বামী 
নদীর নাম বেল! ৩৫-৩৭ 
প্রভাত মুখোপাধ্যাঘ 
ডাই-আযামোনিয়াম ফসফেট ৩৮ 
কুষি সমীক্ষা ৩৯-৪১ 
খবরাখবর 3২-৪৪ 
কৃষি সংবাদ ৪৫ 











ডিজেল ইঞ্জিন প।ম্পসেট 
এবঃ ইলেকার্টিক মে।টর 
পজ্পসেটের জগতে 
একটি সের। নাম 


শিল হেভি) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


বরোছা_৩ 


হেড অফিস £ 

৩৮৯, ডঃ ডি, এন, রোড ££ বম্বে ১, বি, আর 
শাখা £ 

ম্কভিলম্ম্তাভা15 সাদ্হাজ্ত- 
ভবে আত্ম ক্াম্যাদ5 





বৃল্হুমি প্রকৃতির এক বিরাট দান । বেগ 
আধ খধির! রক্ষের আধো জীবন সঙ্গীত শুনেছেন। 
জীবনের সুন্দরতম বূপদেখেছেন। তার। শান্তি 
পেয়েছেন বৃক্ষতলে ৷ সি করেছেন তপোবনের। 
এই তপোবনের ছায়ায় একদিন বেদগান মুখরিত 
হয়ে উঠেছিল । 

একালের কবি রবীশ্রনাথ বৃক্ষকে পুনঃপ্রতিষ্টিত 
করে বৃক্ষ বন্দনা করেছিলেন, শান্তিনিকেতনে 
আরম্ভ করেছিলেন বনমছোৎসব । বীরভূমের 
রাঙ্গা মাটির বুকে শান্ত শাল বীঘির স্রিদ্ক পরিবেশ 
ও পরিচ্ছন্ন উন্মুক্ত আকাশের নীচে তিনি প্রাচীন 
ভারতের তপোবনের শ্বপ্ দেখেছিলেন । 

মানুষের সঙ্গে বুক্ষের যে €তপ্রোত সম্বন্ধ 
রয়েছে তা আমাদের সরকারও উপলব্ধি করেছেন 


॥ বন্ধুরে! ॥ 


২০শ বৰ্ষ : চর্ণলংখ্যা 


বশত ১৩৭৫ ১৮১০ শকাব্দ 


এবং বুক্ষ রক্ষ। ও নুন রুক্ষ রোপণের জস্ক বন- 
মহোৎসবকে জাতীয় উৎসব হিসাবে গণ) করেছেন। 
বনমহোৎসবের প্রয়োজনীয়তা আমাদের দেশে 
গভীর ও স্বদূরপ্রসারী। এ শুধু পথের পথিককে 
ছায়া পান করার জ্রস্ত নয়। বা পথের ধারে ফুল 
ফুটিয়ে সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য নয় বা ফলের" 
অভাব দূর করার জ্যা নয়, বৃক্ষ আজকের 
আমাদের সবচেয়ে বড় সমস্যা খাগ্যাভাব দূর করার 
সঙ্গে বিশেবভাবে জড়িত । 

বৃক্ষ মেঘ আকর্ধণ করে, তাতে বৃষ্টি হ্য়। 
এই বৃষ্টি মাটিকে সরস ও উর্বর করে শস্যোর ফলন 
বাড়াতে সাহায্য করে। কৃমিক্ষয় দূর করতে 
বৃক্ষের ভূমিকা অপরিসীম । মাগ্ুধ তার বসতের 
জন্ত ও জীবনের নাল। প্রয়োজনে একদিন যথেচ্ছ- 
ভাবে বৃক্ষ কেটে বনভূমিকে রিক্ত থেকে রিক্ততর 
করে ডূমিক্ষয় সমস্যার শি করেছে। আজ 
আবার সেই মাহ্ৃষকেই তার প্রয়োজনে ভূমিক্ষয় 
দূর করার জন্য নতুন করে বনভূমি সাটি করতে 
হচ্ছে। 

প্রতি বছর বনমভোৎলব করে তাই এমনভাবে 
গাছ লাগানে। হচ্ছে যতে ভূমিক্ষয় দূর কর। যাহ. 


v MS 


বহ্ুদ্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ওর্থ সংখা। 


মাটি সরস ও উর্বর হয়। তাছাড়া! নান! রকম 
ফুল ও হলের প্রচুর উৎপাদনে দেশ কুলে ফলে 
সোঁন্দর্যময় হয়ে ওঠে । এ বন্ধুর আমর! অষ্টাদশ 
বনমহোতৎসব পালন করছি । গত সতের বছর 
হরে আমরা বহু জাতের বহু গাছ লাগিয়েছি। 
কিন্তু চারিদিকে একটু লক্ষ্য করলেই বোনা! যায়, 
গাছপালার সংখ্যা সে তুলনায় বাড়েনি। 
শহরাঞ্চলে ডো। বটেই, গ্রামাঞ্চলেও একই অবস্থা । 
তাই বলতে চাই, গাছ শুধু লাগালেই হবে না, 
বন্ধেরও বিশেষ দরকার । 

যখন দেখা যায় উৎসবের ভেতর দিয়ে যে 
শিশু গাছকে আদর করে লাগানো হলো, সে 
শিশু হক্ের অভাবে মরে গেল, হল তখন ব্যাধিত 
হয়। যখন দেখা যায় পথের ধারে অবত্ধে বিশাল 
নহ্বীরুহ একদিন শুকিয়ে গেল তখন মলে লক্কা। 
আগে। 

আনে হয় সর্বস্তরের লোকের ভেতরে এই 
উৎসব রেখাপাত করেনি । হয়তো স্থায়ী রেখা- 


পাতের পক্ষে একদিনের স্থানীয় বুক্ষরোপণ উৎসব 
বা এক মাসের জাতীর উৎসব হখেষ্ট নয়। 
একদিনের উৎসবের স্বর বড় তাড়াতাড়ি মিলিয়ে 
বায়। এই হ্ুরকে দীর্ঘস্থায়ী করতে হলে আমার 
মনে হয়, একদিনের বৃক্ষরোপণ উৎসবের মতই সারা 
বছর হরে দৃক্ষের যত্ের ওপর হদি গুরুত্ব দেওয়া 
ধায় তাহলে উৎসবের রেখ আমাদের মনে গভীর 
হবে, স্থাষ্টী হবে। প্রতিদিন আমর উৎসব করি 
না, কিন্তু প্রতিদিন প্রার্থনা করি। প্রতিদিনের 
বৃক্ষ বরই সেই প্রার্থনা বা বন্দন! ছবে। 

উৎসবের দিন রোপিত শিশু বৃক্ষ বাতে মরে 
না যান, সে. বাবন্থা আমাদের সকলকেই করতে 
হবে। তা সম্ভব হবে, যখন দেশের সর্বস্তরের 
লোক এর প্রয়োজনীরূতা এবং উপকার বুঝতে 
পারবে । বৃক্ষের প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে এই 
সতর্কত! আসতে পারে বদি আমরা প্রতিদিন বৃক্ষ 
যদ্ধকেও বৃক্ষরোপণ উৎসবের মতই গুরুত্ব দিই 
এবং নিজেদের সেই কাজে নিযুক্ত করি। 


এমনি বহু কবিতায় অরণ্য- 
ভূমির হুম্দর বর্ণন| প্রতিধ্বনিত | “দাও ফিরে সে 
অরণা” বলে তিনি আক্ষেপও করেছেন। 
বীরতূমের রাঙ্গামাটির বুকে শান্ত শালবীথির 
্রিগ্ধ পরিবেশ ও পরিচ্ছন্প উন্মুক্ত আকাশের নীচে 
তিনি প্রাচীন ভারতের তপোবনের স্বপ্ন 
দেখেছিলেন । উপনিবদের “জেন ত্যক্কেন তুজ্জীথ।” 
বাণীতে অস্থপ্রাশিত হয়ে তিনি অনুভব করে ছিলেন 
সর্বত্র তার দান ছড়িয়ে রয়েছে, মানুষ তাই ভোগ 
করেই ধন্য হবে। 





বনসূমিও প্রকৃতির এক বিরাট দান। মানুষ 
এই দান যথেচ্ছ উপভোগ করেছে । যথেচ্ছাচারের 
অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে বনভূমি যখন রিক্রতর 
হয়েছে তখন তার সম্বিৎ ফিরেছে । ব্যগ্র বাহু 
বাড়িয়ে সে তাকে ধ্বংসের হাত থেতে রক্ষা! করতে 
চেয়েছে । বিশ্বের অরণা সংরক্ষণ প্রস্থাসের সর্বত্র 
প্রায় একই ইতিহাস । নিবিচারে অর্ণা হননের 
পর দেখ। গেছে পবনদেৰ বধণবিমুখ, মৃত্তিক 
জসহীন, বৃক্ষ ফলহীন । ভখন বনভূমি সংরক্ষণের 
প্রশ্ন বেশী করে দেখ! ছিয়েছে। 

ইংরেজ আমলেই ভারতে অরণ্য রক্ষার দিকে 
নজর পড়ে। নতুন নতুন নগরী পত্তন, রাস্ধ। 
তৈরি ও রেলপথ করার ফলে অনেক বনভূমি নষ্ট 
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হয়ে বায । বিদ্রানের বিচারে বলফুছি রক্ষা ও 
বাড়ানোর এ্রুয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এরই কলে 
ভারত সরকার বলবিভাগ গঠন করেন এবং বিভিন্ন 
বাজ ভার শাখ। প্রশাখ। ছড়িয়ে পড়ে । 

বাংলাদেশে অরণা সংরক্ষণের আয়োজন 
শুরু বয় ১৮৬৫ সালে । কাজটা তখন খুব সহজ 
স্থিল না। বনাঞ্চল তখন বড় বড় জমিদারদের 
দখলে । ভ্রমিদারের। কোন কোন ক্ষেত্রে বনভূমি 
ঠিকার ছেড়ে দিতেন । এই ঠিকাদারের! সেই 
বলের গাছপাল| বিক্রি করে ঘর পদ্পসা রোজগার 
করে নিত । নির্ধিচারে গাছ কাটা হোত, ছোট 
থেকে বড়, রেহাই পেতলা কোনটাই । অরণ্যবাসী 
সাওভাল, কোল, ভীল, ভূখিজ প্রভৃতি আদি- 
বাসীর! অরণাসম্পদ তার রক্ষ-পতা থেকে পণ্তপক্ষী 
হলনের পর্যন্ত অধিকার লাবী করত । এই অবস্থায় 
বনবিভাগের কর্মীদের কাজ প্রায় তঃসাধ্য ছিল। 
এর মধ ঠার। কাজ করেছেন। 

উনবিংশ পভকটা প্রান এইভাবেই কেটেছে) 
ক্রমে অরণ্য যে যাচুষের কলাণকর সেদিকে 
দৃষ্টি পড়ে এবং এই শতকের শেষের দিকে ১৮১৪ 
সালে ভারতের প্রথম অরণ্যনীতি ঘোহণা করা 
হয়। কৃষিকে প্রাধান্ত দিয়েই এই নীতি নেয়া হয়। 

এর কলে একটা মিশ্র প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। 
কির স্বার্থে বছ জাঘ্খগায় গাছ কাটা! শুরু ছয়ে 
বায়। যে সব অঞ্চলের ওপরের মাটি কিছু 
উর্বর! ছিল সেখানে ভাল ফসলও হতে থাকে। 
কিন্তু ওপরের মাটির এই শক্তি বেশিদিন স্থারী 
চপ লা। মাটি আহার অনুর্বর হয়ে পড়ে, কলে 
অরণামুক্ত জনিগুলি পতিত জমিতে পরিণত হয় । 


আবার বিস্তৃত অরণ্যের প্রান্তবর্তা তুমি ও 
লোকালয়ের মধ্য সীমানা ঠিক না থাকায় মধ্যের 
বন্ধ জমি জকেজো পড়ে থাকে। এই সমস্ত 
জমিতে বৃক্ষরোপণ বা অগ্যান্ত পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাজ চালানে! সমস্যার ব্যাপার হয়ে দাড়ান । 
এমনি নানা প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে প্রথম যুগের 
কাজ চলে। 

বর্তমান শতাব্দীর ত্রিশ দলক থেকে মান্থষের 
দৃষ্টিভঙ্গী বদলাতে ধাকে। দেশের কৃষি, ভূমি 
সংরক্ষণ, আবহাওয়া, বৃষ্টিপাত প্রভৃতির ওপর 
অরণান্তুমির বিরাট প্রভাধ সম্পর্কে মানুষ সচেতন 
হতে থাকে । তাই পতিত ব। অনাৰাদী জমিতে 
রক্ষরোপণ। নতুন করে বল তৈরির চেষ্টা চলতে 
থাকে। লীমিড ক্ষেত্রে হলেও বাংলার বনাঞ্চল 
নগণা ছিল না। হুজলা সুফল বাংলার স্যামল 
শোত। দেশী বিদেশী সকলেরই মনোহরণ করেছে। 

উত্তরে ছিমালয়ের পাদদেশে ভাল জাতের 
শালবন, তার প্রান্তে চিরসবুজ অরণাকুমি, দক্ষিণ 
পূর্বে পার্যতা চট্টগ্রামের গুঞ্জন প্রভৃতি বিরাট বিরাট 
গাচ্ছের বন এবং তারও দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের 
কাছে সুন্দরবন এলাকার গরান প্রভৃতি গাছের 
ঘন সন্লিবিষ্ট বনাঞ্চল । এ সমস্ত এলাকাতেই 
বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নতুন কাজ শুরু হয়। নডুন 
নতুল জায়গার দেশী বিদেশী নানা জাতের গাচ্ছ 
লাগিয়ে বনভূমি বাড়ানোর চেষ্টা কর হয় এবং 
তাতে হুক্ষলও পাওয়া যায়। 

বাংলার এই বনস্কুমি উন্নয়নের চেষ্টা প্রচণ্ড 
আঘাত আলে চল্লিশের দশকে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের 
সমন্ন । তখন রণ) সম্পদ বিশেষভাবে ক্ষতি- 


প্রস্থ হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে দেশ স্বাধীন 
চওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ধ পাকিস্তানের সৃষ্টি । এত 
বড় আঘাত অকল্পনীণ । একদিকে বাংলার জন- 
জীবন বিপর্যস্ত, তার অর্থনৈতিক কাঠামো বিধ্বস্ত, 
অঞ্জদিকে কৃষি ও অরণ্য সম্পদে নবস্ষ্ট পশ্চিমবঙ্গ 
রিক্ত হতে রিক্ততর হয় । মোট অরপ্যভূমির তিন 
ভাগের ছা'ভাগই পূর্ব পাকিস্তানের অস্ত ক্র হয়। 

এই আঘাত বুকে নিয়েই স্বাধীন বাংলার 
বাত্রা শুরু । স্বাধীন ভারত দৃঢ় পদক্ষেপে এগিথে 
যেতে থাকে! তার নতুন জ।তীয় অরণানীতি 
ঘোবিত হয় ১৯৫১ সালে । এই নীতিতে বল! 
হয় ভারতের মোট জমির এক-তৃতীয়াংশে অরণা 
সংরক্ষণ করতে হবে । অবশ্য হিমালয় ও অক্াগ্য 
পার্ধতা অঞ্চলের শশকর! ৬০ ভাগ এলাকায় 
অরণ্য রাখতে হবে । এই নীতির পরিপ্রেক্ষিতে 
পশ্চিমবঙ্গের অরণ] অঞ্চল বান্ছিত এলাকার অনেক 
কম।॥ এর মোট অরণা অঞ্চলের পরিমাণ হল 
শতকরা! ১৩৯ ভাগ মাত্র । এই পরিমাপ অতান্ত 
নৈরাষ্ত্র্জনক । বিশেষ করে জাতীয় নীতি 
ঘোষণার বোল বছরেও আমর! খুব বেশী এগিয়ে 
যেতে পারিনি । 

এর অনেক কারণও আছে। পশ্চিমবঙ্গ 
ভারতের মধ্যে সবচেরে খন বসতিপূর্ণ রাজ্য । 
বেকার সমস্ডাও খুব বেশি । কর্মহীন লোকের 
একটা বড় অংশ জোতজমার চেষ্টায় ব্যাপৃত 
থাকে। এর ওপর আছে উদ্বান্ম সমস্ত! । 
অনাবাদী জল) জঙ্গলময় জমিতেও আজ মামুবের 
বসতি গড়ে উঠেছে । নতুন নতুন কলকারখানাও 
বহু বনভুমিকে গ্রাস করেছে । কাজেই অরশোর 


৫ 


বন্ুক্ধর : ১৩৭৫ 
এলাক। বাড়ানো এখন পশ্চিমবঙ্গে এক ছ্সাবা 
কাজ। 

এরই মধো সরফার অরণানীতি প্রয়োগের 
চেষ্টার জটি করেননি । বিভিন্ন জেলার মবে) 
ভাগীরবীর পশ্চিমাঞ্চলে মেদিনীপুর, বীরভূম, 
বাকুড়া, বর্ধমান ও পুরুলিয়া জেলায় বন সংরক্ষণ 
ও নতুন নতুন বনভূমি তৈরির কাজ চলেছে। 
তাছাড়া সাধারণের ননে অরণোর উপযোগিতা 
সম্পর্কে সচেতনত! সষ্টির চেষ্টা কর! হচ্ছে 
বনমচ্ছোতসবের মাধামে । 

পরিকল্পুন। অনুযায়ী বিভিন্ন এলাকায় পরীক্ষা 
সবলকভাবে নাল! জাতের গাছ লাগিয়ে তার ফলা- 
ফল দেখ! হচ্ছে । শাল, সেগুন, অঞ্জু ন, শিরীহ, 
নিম, কাজুবাদাম, গামার। আমন, আকাশমলি 
প্রভৃতি নিয়ে পরীক্ষা কর! হয়েছে ॥। বে মাটিতে 
থে জাতের গাছ তাড়াতাড়ি নাড়ে, সেখানে সেই 
জাতের গাছ লাগানো হয়েছে । ফল মোটামুটি 
ভালও পাওয়া গেছে । ১৯৫৫ সালের মবো প্রায় 
১৪,৫০০ একর জমিতে এইভাবে বনভূমি তৈরি 
করা হয়েছে। 

এ দিকে ১৯৫৭ সালে বর্ধমানের ১০ হাজার 
একর বনভূমি হিন্দুস্থান ষ্টীল প্রোজেক্ট ও হর্গা- 
পুরের শিল্প কারধানাগুলির জন্য ছেড়ে দিতে 
হয়েছে। কংসাবতী বাধের জন্যও পুরুলিয়া, বীকুড়। 
ও মেদিনীপুরের প্রায় দশ থেকে পনের হাজার 
একর অৱশ্য ও জমি দিতে হয়েছে । ১৯৬৫ সাল 
পর্যন্ত হিসাবে দেখ! যায় বর্ধমান জেলায় মোট 
ব্স্কুমির পরিলাণ ১০১-১০ বর্গমাইল । বীনতূম 
জেলায় ৪৮৯৮ বর্গমাইল, বাঁকুড়া জেলায় ৫৪১২৮ 


শ্রাবণ £ 
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বর্গমাইল, মেদিনীপুর পূর্বাঞ্চল ৩০**৭৫ বর্গ- 
মাইল, মেদিনীপুর পশ্চিমাঞ্চল ৩৫৩৬৪ বর্গমাইল 
এবং পুরুলিয়া জেলায় মোট বনভ্ুমির পরিমাণ 
৩৩৮২৮ বর্গমাইল । 

বনভূমির আরও বিস্তৃতির পরিকল্প নতুন 
ভাবে নেয়! হয়েছে এবং ঠিক হয়েছে শতকরা ২৫ 
থেকে ৩০ ভাগ অরণ্য সংরক্ষিত বলে নির্দিষ্ট করা 
হবে। 

আধুনিক যুগের অরণ্যে তপোবন বা বান- 
প্রস্থের আশ্রম তৈরি হয় না। মানুষের নিত্য 


প্রয়োজনে অরণ্য সম্পদ নিয়োগ করা ছচ্ছে। 
প্রতিদিনের কাজে লাগে এমন সব গাছই তাই 
বেশি করে লাগানো হয়। 

গাছের প্রয়োজনীয়তা শুধু কৃষির উন্নতির 
জন্যই নয়, নান! রকম শিল্পের প্রসারও বৃক্ষের 
সঙ্গে জড়িত। তাই মনে হয় কবিগুরুর বৃক্ষ 
বন্দনা-_ 

তুমি তাই নিলে ভরি ভরি 
আপনার পত্র পুষ্পপুটে অনন্ত যোঁবনা করি, 

সাজাইলে বনুদ্ধর]। 





পরী ৪৫ বছর ধরে আমি সহিষাদলের বধের 
মেল! দেখে আসছি। এই মেলায় অসংখ্য 
লোকের সমাগম হয়। এখানে চিত্তাকর্ধদের 
নানা জিনিস থাকে, বেমন যাছকর, ম্যাজিকওয়াল। 
থেকে আরস্ত করে কৃষ্ণনগরের পুতুল, খেলনা, 
'মনোহান্বী বাহারী জিনিস, আসবাবপত্র, পাছি। , 
রঙ্গীন মাছ। তা ছাড়া বু রকম খাবার যেমন 
জিলিপি, গজ।, পাঁপর ভাঙ্গার যেন জম জমাট 
সম্মেলন। 

কিন্ত রথের মেলায সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য 
হচ্ছে চারাগাছের রকমারী দোকান । এর সংখ্যাও 
অস্যাক্ক দোকানের থেকে অনেক বেলী । বেচা- 
বে বাল হুয়। সমস্ত বছর এই রখের 
মলায় চারাগাছ কেনার জন্য অনেকে অপেক্ষা 
করে১খাকেন। 

ক ারপত: এক মাস স্থায়ী হয় এই মেল! । 
প্রতি রেমেলার এই দৌকানগুলি থেকে কম 
করেও প্রায় দশ লক্ষ বিভিল্প গাছের কলম বা চারা 
বিক্রি হয়। বছর বছর যে হারে কলের গাছের 
চারা বিক্রি হয়, তাতে আশেপাশের গ্রামগুলিতে 


৪৫ য়ে 
Bot দারা 


অবিনাশ চনৰ মৌলিক 





পে ররর 
আষসেবক, মহিহাদল ২ নং ব্লক, যেদিনীপূর । 


বন্মুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ : ৪ সংখ্যা 


আরও বেশী গাছ থাকার কথা । তাত হয়ই নি, 
বরং ফলের জাম দিন দিন বেড়েই চলেছে । 

আমার সঙ্গে এক গ্রামবাসীর সেদিন এ বিহয়ে 
আলোচনা হচ্ছিল । তিনি বলছিলেন প্রায় প্রতি 
বছরই তিনি রখের মেলার বেড়াতে বান। 
একবার তার জনৈক বন্ধু ছুটি আমের চার! 
কেনেন । তাই দেখে তিনি এবং আর তিলবন্থ 
পেঘারা। জামরুল, সফেদার চারা কেনেন । রথের 
মেলায় চারার গামও বেশ সম্ভ।। এই চারার 
পাতাগুলি বেশ তাজ। ছিল বলে ঠারা! চারা পছন্দ 
করেছিলেন । চারা কয়টি বাড়িতে নিয়ে গিয়ে 
পুকুরের পাড়ে পুঁতে গেন। কিন্তু এক বছরের 
মধ্যেই চারাগুলি আস্তে আস্তে মরে বায়। কিন্ত 
ব্লক থেকে গত বছরের আগের বছর যে চারাগুলি 
নিয়েছিলেন সেগুলে। বেশ ভাল আছে এবং বেশ 
বড় ও কাঁকড়া হয়ে উঠেছে । কিন্তু রথের মেলা 
থেকে এত উৎসাহ নিয়ে কেনা চারা ফেন 
বাচলনা, তা তিনি মায় জিজ্ঞেস করেন । 

তীর সঙ্গে এ সম্বন্ধে আলোচনা করে বে কথা 
ঠাকে বলেছিলাম, ত। অস্তেরও কাছে লাগতে 
পারে। তাই এ সম্বন্ধে এখানে আলোচনা 
করলাম। তাছাড়া এখন বনমহোৎসবের সময়) 
অনেকেই এ উপলক্ষে চারা! কিনে লাগাবেন। 
তাই চারা কেন! ও লাগান সম্বন্ধে জেনে রাখ! 
ভাল। কেবল উৎসাহতেই সব কাজ হয়না । তার 
সঙ্গে পরিশ্রম চাই । চার! লাগানোর জন্তে মাটি 
তৈরি ও পরিচর্ধা ইত্যাদির বিশেষ প্রয়োজন। 
অনেক সময়েই দেখ| গেছে যে যৌঁকের মাধায় 
চারা কিনে মাটি তৈরি বা পরিচ্ধার অভাবে, চারা 


সতেজ হওয়া লব্বেও বাতালে! বায়নি। তাছাড়া 
চারার পাতা সতেজ হওয়াই ভাল চারার একমাত্র 
লক্ষ্য নয়। চারা কেনার ব্যাপারেও অভিজ্ঞতার 
দরকার । চারার জাতিগত গুপাপুপও ঘিচার 
প্রয়োজ্জন এবং মূল শেকড় ঠিক জাছে কিনা 
কিংবা মাটির তাল জড়িয়ে কলাপাতার মোড়কফের 
মধ্যে শেকড় ছিড়ে গেছে কিনা ইত্যাদিও 
দেখা দরকার । অনেক সময় ব্যবসাম্ীদের 
অসাধৃতার জস্ক ক্রেতাদের ঠকতে হয়। 

তাই চারা কেনার সমঞ্জ হে বে বিষয়ে লক্ষ্য 
রাখা দরকার, তা আলোচন! কর! হচ্ছে £ 

১ বিশ্বস্ত নার্শারীর চারা ফেলাই ভাল। 

২ কলমের অংশ খুব লক্ষ্য করে দেখতে 
হবে যে, ছুটি অংশ সমান মোটা! কিল) জোড়া 
ঠিক লেগেছে কিনা । জোড়ার মধ্যে কোন ফাক 
দেখা ঘায় কিলা। কলমের নীচের অংশ থেকে 
কোন ডাল বার হচ্ছে কিন্য। শেকড়ের বা 
মাথার দিক শুকিয়ে নিরস ছয়ে গেছে ফিল! 1 

৩) চারা কেনার আগেই হাপর্রের জমি 
ঠিক কর দরকার, কারণ যে কোন চারা এক 
বছর ছাপরে রাখা ভাল । 

৪। যে জায়গায় চাষা লাগালো হবে 
সেখানে এক বন্ধর যাবৎ নির্দিষ্ট পরিমাণ সার 
প্রয়োগ করে ঠিক কর! দরকার । 

৭1 চারা বসানোর পর চারাকে বাইরের 
রোগ এবং পোকার আক্রমণ থেকে রক্ষা 
কন্তে হবে। 

৬। নিয়মিত জলসেচ এবং জলনিকাশের 
ভাল ব্যবন্থা রাখা দরকার । 





<M Brio 


পৃদপাল ভারতের অভিমুখে চলেছে। এদের 
আক্রমণ এ মাসেরই কোন সময়ে শুরু হবে বলে 
আশঙ্কা করা যাচ্ছে । গত মে মাসে এদের ২০টি 
ঝাঁক ইবিওপিয়ায় দেখ! গিয়েছিল, এরা। মরু- 


জুন মাসের প্রথম ভাগে সোমালির কর্মচারীরা 
খবর দিয়েছিলেন যে, ভারা এই পঙ্গপালের 
এক ঝাঁক প্রত্যক্ষ করেছেন । 

১১ই জুন পৰ্যন্ত শহ্তডুক এই সকল পতঙ্গের 
ঝাঁককে পশ্চিম ও মধ্য আরবের পর্বতমালা অধ্য 
দিয়ে আসতে দেখা গিকেছে। 

প্রতিবেশী রাষ্ট্র পাকিস্তান থেকে বখন এ 
দেশের সীমান্ত পেরিয়ে তারা ভারতের অভিসুখে 
আসবে ও রাজস্থানের মরুভূমির উপরে থাকবে, 
তখনই তাদের বরে ফেলার ও ধ্বংস করার পরি- 
কল্পনা কর হয়েছে । আর যে সব পতঙ্গ সেই 
অরণ-বদ এড়িয়ে শলশ্যের উপর এসে বসবে, 
তারাও যাতে সেই সকল শস্ত খেতে না পারে, 
তারও ব্যবস্থা হবেছে। 

নয়াদিল্লির তারতীঘ্ব কৃষি গবেষণা! সন্থা বা 


815018 ? 


ইনডিয়ান এশ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউট-এর 
কীটপতঙ্গ বিজ্ঞানীর! খুবই ফলপ্রদ এক প্রকার 
কীটপতঙ্গ প্রতিরোধক উপাদানের সন্ধান পেয়ে 
ছেল। তারা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছে 
বে, জলেয় সঙ্গে নিমফলের শাঁস গুঁড়ো করে 
মিলিয়ে শস্যের উপর ছিটিয়ে দিলে গ্গুধার্ত 
পতঙ্গেরা মরে গেলেও সেই সকল শস্য ও গাছ- 
পালা খাবে না। 

প্রতি একশো। ভাগ জলে শতভাগের এক 
দশমাংশ নিমফলের শালের পড়ো দেশানে। 
আরক ছিটিয়ে দিয়ে দেখ! গেছে, ছ' থেকে 
তিন সপ্তাহ পর্যন্ত পঙ্গপাল সেই সব শস্য 
খায় না। 

পঙ্গপালের হাত থেকে কৃষকদের শস্য রক্ষা 
করার এ এক শক্তিশালী অস্ত্র । পল্লী অঞ্চলে 
এই জিনিসটি প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় এবং 
সন্তাও। তারপর তৈরি কর! এবং শস্তের উপর 
প্রয়োগ করার ব্যাপারটি খুব সহজ । 

এক একর জমিতে ১০০ গ্যালন জলে আধ 
কেছি নিমের শাসের গুড়ো দরবার । আধ 
কেজি নিম শাসের দাম এক টাকারও কম। 


[ ১৯৬৮ সালের ১৯শে জুলাই-এর আমেরি- 
কান রিপোর্টার থেকে পুণমু জিত ] 





0 


সস্তা শব্দটির সঙ্গে আমাদের পরিচয় 
ইদানীং খুব ঘনিষ্ঠ । জীবনের সবদিকেই সমস্যা । 
সবচেয়ে বড় হয়ে দীড়িয়েছে আজ খান সমস্য! । 
বলা বাহুলা, এই সমস্যা সমাধানের সবচেরে বড় 
দায়িত্ব আজ কৃষকদের ৷ শুধু কৃষক নত, কৃষি 
গবেবক এবং কৃষি সম্প্রলারণ কর্ষীদেরও ৷ কৃষি 
অগ্রগতির চাকায় আজ সেকেলে ধ্যান ধারণা 
এবং সংস্কার ভেঙে পুড়িয়ে গেছে । তৈরি হয়েছে 
নতুন বৈজ্ঞানিক পথ। তাই বৈজ্ঞানিক পথেই 
আজকের কৃষির রথকে এগিয়ে নিয়ে বেতে হবে। 


ও 





CLR 





পরিমল রঞ্জন দাস 


এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীর একটি হলে 
চাপান সারের ব্যবহার । চাপান সার এমন 
হওয়া চাই, যা থেকে সহজেই চারাগুলি খাকণ! 
যথোপযুক্ত সময়ে নিতে পারে। সাধারণতঃ 
চাপান সারের জন্মে এযামোনিয়াম সালফেট এবং 
ইউরিয়া ব্যবহার করা হয়। এই সারের 
নাইগ্রোজেন-কপাগুলি চারাকে সহজেই সতেজ ও 
সবুজ করে তোলে। এছাড়া দান! পুষ্ট হতেও 
অনেকটা! সাহা) করে চাপান সার দেওয়ার 


কষার্দ ম্যানেজার, বাষ্ট্ীর রুষি ক্ষেত্র, বর্ষনান 


মূল উদ্দেশ্য হলে দানার পুরোপুরি গঠনে সাহাযা 
কর! যদি একটি চারাতে বেশী গুছি হয় এবং 
প্রতি গুছিতে সর্বাধিক পরিমাণে বড় ও পুষ্ট দানা 
জন্মাতে পার! যায়, তাহলে আমর! স্বাভাবিক- 
ভাবে বেশী ফলনের আশা করতে পারি। 

চাপান সারের ব্যবহার নিয়ে বিভিন্ন পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা! বিভিন্ন গবেষণা কেন্দ্রে চালান হচ্ছে। 
গবেষকরা সবাই একমত যে, অধিক ফলনশীল 
ফসলের জন্ত চাপান সারের ব্াবছার অপরিহার্য । 


১০ 


প্রথমেই আমরা অধিক ফলনশীল ধানের 
কথা আলোচন| করছি ( খরিফ খন্দে আই-জ্াৰ- 
৮ ওঁ তাইচুং লেটিভ-১ বা তাইনান-৩ ধান খা" 
ক্রমে ১২৫-১৩* দিনে ও ১১০-১১৫ দিনে কাটার 
উপযোগী হয়ে যায়। এই সময়ে আই-ছার- 
ধানে বীজ বোল থেকে ৫৫-৩০ দিনের মাথায় 
থোড় আসতে আরম্ভ করে। আর তাইচুং 
নেটিত-১ বা তাইনান-৩ এ ৪৮-৫* দিনে আসে । 
এই ধোড় বেরুনোর ঠিক আগেই চাপান সার 
বাবহার কর! দরকার । 

এখন জান! দরকার কতটুকু সার দিতে হবে। 
বর্ধমান রা কৃষিক্ষেত্রে দেখা! গেছে বে, বতটুকু 
নাইট্রোজেনখটিত সার দেওয়া প্রয়োজন ( একর 
প্রতি ৩৬ কেজি ন।ইট্রোজেল ), তার তিন ভাগের 
হু ভাগ শেষ কাদানোর সময় এবং বাকী ভিন 
ভাগের এক ভাগ (ধানের জাত অনুসারে ) এ 
সময়ের পরে দেওয়া দরকার । 

আমাদের শুধু খরিফ খন্দ নিয়ে আলোচনা 
করলেই চলবে না, কারণ আন্কাল অনেক কৃষক 
রবি খন্দেও ধোরে ধানের চাষ করছেন । বোরো 
যান সাধারণতঃ ভ্বাছুয়ারীর ( পৌঁধ ) ১৫ তারিখের 
মধ্যেই রোযা হয়। দেখা যায়, এই সময়ে শীতের 
জন্ত ধানের টার! খুব আস্তে আস্তে বাড়ে । 
খরিক খন্দে হে ধানের চার ২০ দিনে রোয়! যায়, 
সে ধান রবি খন্দে ৩০ খেকে ৩৫ দিনে রুইতে 
ছয়। প্রথমতঃ দেরীতে রোয়া, দ্বিতীয়ত; থোড় 
আসতেও অনেক দেরী হয়। দেখা যাচ্ছে, 
আই-আর-৮ বালে এই সময়ে ১১০-১১৫ দিনে 
খোড় আসতে শুরু করে। সুতরাং, ১১৫ দিনের 


১১ 


বহুন্ধর৷ ২ শ্রাবণ ১ ১৩৭৫ 
মাথায্প কসলের বে খানের দরকার, সে খান্ত হদি 
খরিক ছন্দের নিয়মানুধায়ী ৫০ থেকে ৫৫ দিনেই 
দেওয়া। হয় তাহলে দাল। পর়িপূর্ণক্ধপে সতেজ, 
সবল ও পুষ্ট হতে পারে না ॥ 

তাই নাইট্রোজেন সার বোংরা! খন্দে অন্ত নম 
করে দেয়া দক্ষকার। এই সময়ে নাইট্রোজেন 
সাধারণতঃ একর প্রতি ৪৫ কেজি দরকার । এর 
১* কেজি শেষ চাষের সময়, ১৫ কেজি ৫০ 
দিনের মাথাঞ%, ১* কেজি ৭০ দিনে এবং অবশিষ্ট 
১* কেজি ১১* থেকে ১১৭ দিনে ব্যবহার 
করলে ফলনের দিক থেকে অনেক লাভবান 
হওয়া যায়। ৫০ দিলে ও ৭০ দিলে যে সার 
দেওয়া! হচ্ছে, সেট! গাছের বিন বাড়ায় এবং 
১১০ দিনে যে লার দেওয়া হয়, তা দানাকে 
উপঘৃক্ত পরিমাণে বাড়িয়ে তুলতে এবং পরিপুষ্ট 
হতে সাহাষা করে। 

গম চাষেও আমাদের কৃষকরা আর পিছিয়ে 
নেই । তাদের মধ্যে যে সাড়া পাওয়া যাচ্ছে তা 
খুবই আশাপ্রদ । আশা করা যাচ্ছে, আগামী 
মরহ্মমে আরও বেশী সাড়া পাওয়া, বাবে গম 
চাষের জন্ত । গম চাবেও ধানের মতন চাপান 
সারের বিশেষ প্রয়োজ্জন। কেনন! অধিক ফলন- 
শীল গমের জাভগুলিও ( যথা, সোনোরা-৬৪, 
লারমা রো, কল্যাদ-২২৭ ) বেশী সার নেয়, ও 
হেলে পড়ে না। বর্ধমান রাষ্ট্রীয় কৃষি খামান্রে 
পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, নাইক্রোজেনঘটিত 
সার যদি হবার দেনা বাছ, তাহলে এই জাতের 
গম বেশী ফলন দিতে পারে। একর প্রতি 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ ২৮ কেজি ব! ৬০ পাউও-- 


বহুন্ধর। £ বিংশ বর্ষ : ৪র্থ সংখ্যা 
এই পরিমাণের অর্ধেক শেষ চাষের সময় দেয়া 
বেতে পারে আর বাকী অংশ বীজ্জ রোয়ার ২১ 
দিন পরে অধবা তিন ভাগের ছু ভাগ শেষ চাষের 
সময় এবং বাকী এক ভাগ বীজ রোয়ার ২১ দিন 
পরে দেওয়া ফেতে পারে । এও দেখা গেছে যে, 
নাইট্রোজেন সার বাড়িয়ে দিলে ফলনও বেড়ে যায়, 
এবং সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া গেছে ৪১ কেজি 
বা ৯* পাউণ্ড নাইট্রোজেন দিয়ে। এইসঙ্গে 
ফসফয়াস ও পটাশও প্রয়োজনমত দিতে হবে। 
আধক ফলনশীল হুট্রাও বেশী সারে ফলন 
ভাল দেয়। মাঝারি ধরণের জমিতে একর 


প্রতি দেত্ত নাইট্্রেজেলের পরিদাণ ০৬ কেজি ব! 
৮০ পাউও। সমস্ত নাইট্রোজেনের এক-তৃতীয়াংশ 
অর্থাৎ ১২ কেজি শেষ চাবের সময় দেওয়া 
প্রয়োজন। অপর চুই-তৃতীয়াংশের এক তাগ 
প্রায় ২১ দিনের মাথাক্জ দিতে হবে। এ সময়ে 
চারাগুলি প্রায় এক থেকে দেড় ফুটের মত লম্বা 
হয়। অবশিষ্ট এক-তৃতীয়াংশ ফুল আসার 
আগেই দিতে হবে অর্থাৎ প্রথম চাপান সার 
দেয়ার আরও তিন চার সপ্তাহ পরে। দেখ! 
গেছে যে এইভাবে নাইট্রোজেন সার বিভিন্ন 
সময়ে দিলে ফলন বেশী পাওয়া! বায়। 


সপ 
ফললকে রোগযুক্ত ও পোকার হাত থেকে রক্ষা করে ফলন বাড়াতে 
স্যাণ্ডোজ কৃষি রসায়ন অপরিহার্য 
স্যা্ডোজ ইণ্ডিয়া লি: বোস্বাই, উহাদের বহুদিনের গবেবপালক অভিজ্ঞত! দ্বার৷ ৰোগ ও কীট- 
পতঙ্গনাশক উৎকৃষ্ট ওষুধগুলি ভারতবর্ষে তৈরি করছেন যা আপনাদের মূল্যবান ফলকে বীজ 
বোনার সময় থেকে ফল ও ফসল কাটার সময পর্বত বিভিন্ন প্রকার রোগ ও পোকার হাত খেকে 


রক্ষা করে। 


স্তাণ্ডোজ কৃষি রসায়নের পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, উড়িন্যা ও আসামের একমাত্র পরিবেশক হিসাবে 
শাওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ, কলিকাতা তাদের পরিবেশক, উপ-পরিবেশক, এজেন্ট ও ষ্টকিষ্ট এর 
মাধ্যমে বিস্তৃত পরিবেশন ব্যবস্থার দ্বার! সার! পূর্বাঞ্চলের চাষী ভাইদের নিকট সমঘ্নমত লঠিক 


শ্যাপ্ডোজ কীট ও ছত্রাক নাশক ওষুধ ৫ 


দেবার ব্যবস্থা করেছেন। বিস্তৃত বিবরণের জন্য লিখুন £ 


শ'ওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ (এক্সিকালচার ডিপার্টমেন্ট ) ৪, ব্যাঙ্কশাল টা, কলি-১ 
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“এই প্রদর্শনী যে এত সুন্দরভাবে সাফল্য 


লাভ করবে তা ভাবা যায়নি । কলফকাত। এবং 
ভারতের অন্যান্ত অঞ্চলে যে প্রদর্শনী হয় বহরম- 
পুরের প্রদর্শনী তার সমানতো বটেই, কোন কোন 
বিষয়ে শ্রেষ্টতরও বলা যায়। শতাধিক রকম 
আমের সংগ্রহ, আমাদেরতো! বটেই, জেলা- 
বাসীরও বিস্ময় জাগিয়েছে” আম ও অক্টান্ত 
ফলের আঞ্চলিক প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরনী 


* পাট উন্নয়ন পরিদর্শক 
** জেলা কৃষিবিদ: বহরমপুর 


সন্ভায় ভাষণ দিতে গিয়ে পশ্চিমবঙ্গের উদ্যানত্ব- 
বিদ্‌ ডঃ কে, সি, ভান উক্ত মন্তব্য করেন। 
মুশিদাবাদের জেলাশাসক ্রীবরদ! চরণ শর্মার 
উদ্ভোগে এবং মুখ্য কৃষি আধিকারিক জীবিধুড্ষপ 
বন্দোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায়, গত ২*শে জুন থেকে 
২২শে জুন পর্যন্ত তিনদিন বহরমপুর কৃষ্ণনাথ 
কলেজ স্কুল হলঘরে আম, অন্যান্য গ্রীশ্মকালীন 
ফল ও কলজাত ত্রবের এক অভূতপূর্ধ প্রদর্শনী 


বহুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 


মহাসমারাহে হয়ে গেল। এটি আঞ্চলিক 
প্রদর্শনী এবং এতে যোগ দিয়েছিলেন পশ্চিমবঙ্গের 
আটটি জেলা, বেমন, পশ্চিম দিনাজপুর, মালদা, 
মুৰ্শিদাবাদ, নদীল্লা, হুগলী, বর্ধমান ও ২৪ পর্গণা 
(উত্তর)। সরকারী উদ্ভোগে ও বে-সরকারী 
সহযোগিতায় সুশিদাবাদ জেলার ইতিহাসে এ 
রকম প্রদর্শনীর দৃষ্টান্ত বিরল । 

সুপিদাবাদ জেলা আমের জন্ত পশ্চিমবঙ্গ 
তথা ভারত বিখ্যাত । নবাবদের আমলে মুশিদাবাদ 
জেলায় ‘আতর কৃষ্টির’ পত্তন ঘটে । ঠিক কোন 
নবাবের আমলে বা কোন সালে থে এর শুরু তা 
অবশ্য সঠিকভাবে বলা শক্ত । ভাগীরথী ও পদ্মার 
পলিমাটির অঞ্চলে মুশিদাবাদ জেলার কিছু 
কিছু এলাকায় প্রকুতির প্রভাবে স্বাভাবিকভাবেই 
আম গাছের প্রাচুর্য দ্বিল। নবাবদের অস্ক্রাগ ও 
প্রকৃতির সেই দানের সঙ্গে যুক্ত হলো! মানুষের 
প্রচেষ্টা এবং জন্মলাভ করলো মুশিদাবাদের আমের 
উৎকর্ষ। 

ৰিভিয জাতে: আমের সঙ্গে কলম বেঁধে, 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছে মুশিদাবা- 
দের বিপুল সংখ্যক জাতের আমের । এত জাতের 
আম পশ্চিমবঙ্গের কোন জেলায় তো নেইই, 
ভারতবর্ষের অন্ত রাজ্যের কোন একটি জেলায় 
আছে কিন! সন্দেহ । মুর্শিদাবাদ জেলার এটা 
বৈশিষ্ঠ । 

আমের ক্ষেত্রে মুর্শিদাবাদের বিশেষ অবদানের 
কথা চিত্ত! করলে মূর্ণিদাবাদের বহরমপুরে এই 
প্রদর্শনী করা যুক্তিযুক্ত হরেছে। তাছাড়া 
বহরমপুরে প্রদর্শনীর আয়োজন হওয়ায় জেলার 


বহু ছোট আম বাগানের মালিকদের যোগদান 
করার পক্ষেও খুব সুবিধা হয়েছে) 

২০শে জুল বিকাল ৫টাঘ মুশিদাবাদের জেল! 
ও সেসন জঙ্গ শীচুনীলাল_ ঘোষ প্রদর্শনীর 
উদ্বোবন করেন। কৃষ্ণনাথ কলেছ সকলের প্রসন্ত 
ছল ঘরটি স্বরুচিপূর্ণ সাজসজ্জা, আলপন। ও 
নয্নাভিরাম আম এবং অস্যান্য ফল সম্ভারে এক 
বিশেষ রূপ ধারণ করেছিল) এই প্রদর্শনীতে 
বযোগদানকারীর সংখা! ছিল ২৪৬ । জেল! ছিসাবে 
স্থশিদাবাদ ২১৮, নদীঘ! ১০, মালদ। '১* ও ছগলী 
৮। এই প্রতিযোগীগণ 'ক' শ্রেগীতে ৩৪৪টি, 
‘খ’ শ্ৰেণীতে ৫৩টি, “ঘ শ্রেণীতে ১২টি ও ত? 
শ্রেণীতে ১৭টি লব মিলিয়ে ৪২৩টি এন্ট্রি প্রদর্শনের 
জন্ত দেন। 

‘ক’ শ্রেনীতে ছিল বিভিন্ন জাতের আম; 
যেমন কালাপাহাড়। কোহিতুর, মোলায়েম জাম, 
বিমলি, বিরে, চম্পা, হিম সাগর, বোম্বাই, ল্যাংড়া, 
ফজলী, রাণী পছন্দ, গোলাপ লাস ইত্যাদি। 
“খ' শ্রেণীতে ছিল চারটি বিভিন্ন জাতের আমের 
সংগ্রহ, আটটি বিভিন্ন জাতের আমের সংগ্রহ 
এবং সবচেয়ে বেশী জাতের আমের সংগ্রহ । “হ' 
শ্রেণীতে ছিল অস্তান্ত ফল__যেমন কাঠাল, কলা, 
পেপে, পেয়ারা, সকেদা, খরবুক্া ও তরমুজ । 
আর ‘ও’ জমতে ছিল জ্যাম, জেলী, ফলের রস 
বা ক্কোয়াশ, আচার, চাটলি, মোরববা। আমসত্ব 
ও অস্যান্ত কলজাত জিনিস । 

এই শ্রেণীতলো ছিল জব্যবসায়ী প্রতিযোগীদের 
জন্য । ব্যবসারী প্রতিযোগীদের জন্যে ছিল একটি 
বিশেষ শ্রেদী। বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নিয়ে তৈরী 


১৪ 


একটি বিচারকমণ্ডলী এই ফল ও ফলজাত 
জিনিসের মান ঠিক করেন। তাদের বিচারে 
একচল্লিশজন প্রতিযোগী পুরস্কার পান। 
প্রতিযোগীদের মধ্যে প্রথম ও দ্বিতীয় পুরস্কার 
হিসেবে যথাক্রমে ৩* টাক! ও ২০ টাকা ও 
তারসঙ্গে মানপত্র ও তৃতীয় পুরস্কার হিসেবে 
শুধুসাত্র মানপত্র দেওয়া হয়। 

কৃষ্ণনগর হর্টিকালচারাল রিসার্চ ষ্টেশন ১৩টি 
পুরস্কার পেয়ে সবচেয়ে বেশী পুরস্কার পাওয়ার 


বনুন্ধরা £ শ্রাবণ £ 
সম্মান লাভ করেন। বেশী পুরস্কার ধার। ধার! 
পেয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন 
মুশিদাবাদের সৈয়দ নবাবজানী মির্জ।, বহরম- 
পুরের মহুল্মদ আসগর খা এবং শ্রসুবোধ 
চ্যাটার্জাঁ ৷ 'গ' শ্রেনীতে সৈয়দ নবাবজানী মিজার 
বিমলি আম প্রদর্শনীর শ্রেষ্ঠ আমের পুরস্কার পান। 
বে-সরকান্ী তরফ থেকে চারটি বিশেষ পুরস্কার 
ঘোষণ। কর! হয়। চন্দরকাস্ত ললিতমোহন রেশম 
খাদি প্রতিষ্ঠান থেকে দেয়! “রানিং শীন্ড' পান 





পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্তা! শ্রীআগুতোষ সান্তালপ শ্রেষ্ট প্রদর্শককে রাণিং শীন্ড দিচ্ছেন। 


১৫ 


বসুস্বরা ১ বিংশ বর্ষ 2 ৪র্থ সংখ্যা 


সৈঘ্ৰদ লবাবজানী মির্জা ৷ বিশ্বাস রেশম খাদি 
গ্রামোভোগ কার্যালয় থেকে ছুটি চ্যালেজ কাপের 
অধে] একটি পাল জিয়্াগঞ্জের প্রীমতি শোতা 
লোঢা ও অন্তটি পান সৈয়৮ নবাবজঞালী মির 
গরীমনিল কুমার সাহা, রাবার ঘাট, বহরমপুরের 
দেয়া কাপটি শ্রেষ্ট প্রদর্শক হিসেবে পান কৃষ্ণনগর 
হর্টিকালচারাল রিসার্চ ষ্রেলন । 

২২শে জুন পুরস্কার বিতরদী লভায় সম্তাপতির 
ভাষণে জেলাশ।সক মহাশয় প্রদর্শনীর সাফলোর 
জন্কে প্রতিযোগীদের ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মীদের 
অভিনদ্দন জানান ৷ প্রধান অতিথির ভাষণে 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষি অধিকর্ত! ্রআশুতোহ সান্যাল 
বলেন যে অত্যন্ত অল্প সময়ে এই প্রদর্শনীর 
আয়োজন নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় । তিনি প্রদর্শিত 
আমের জাত ও প্রতিযোগীর পংখ্যা দেখে সন্তোধ 
প্রকাশ করেল । খাদ্য হিসেবে ফলের কৃমিক। ও 


ফল চাষের উৎকধের ওপর তিলি বিশেষ গুরুত্ব 
দেন এবং প্রতিযোগীদের আরও উৎসাহ নিয়ে 
আম ও অন্যান্য ফল চাহ করতে বলেন। সভ়াশেষে 
ঝসান্চাল পুরস্কাপ্ত বিতরণ করেন। 

আঞ্চলিক ভিত্তিতে মুশিদাধাদ জেলায় প্রথম 
অনুষ্ঠিত ছলেও এই প্রদর্শনী যে 'মস্ভৃতপূর্ধ সাফল্য 
লাভ করেছে ত! বিপুল ছলসমাগমে এবং বিশিষ্ট 
ব্যক্তিদের মন্তব্যে প্রমাণিত ছয়। ন্বাদের কথ! 
ভেড়ে দিয়ে পুষ্টির দিক থেকে চিন্তা করলেও 
আমাদের খান্ত তালিকায় হিতিন্ন লের ভূমিকা 
অনস্বীকার্য । হ:খের বিষয় এই যে পৃথিবীয় অগ্যান্ত 
দেশের তুলনায় তারতবর্ধে বিশেষ করে পশ্চিম- 
বঙ্গে ফলের ব্যবহার অত্যন্ত কম। তাই জমসাধা- 
রণের মধ্যে ফলের সকূমিক! ও উৎপাদন প্রয়োজনীয়- 
তার কথা পৌঁছে দিতে এ রকম প্রদর্শনীর গুরুত্ব 
যে কতখানি ত! সহজতেই অনুমান করা হায়। 





১৬ 


অরণ্য অন্বেষণে | উমাশঙ্কর হোষ 


বন্তুত:ই বন শুন গ্রাম-দেশ আজ । 
সম্ভব! মৌন্ুমী মেখ শৃস্যে পলাতকা, 
হৃদয় অরণ্যে শুক পাতার আওয়াজ 
মৃমূযূ মাটির বুকে বিপীর্ণ প্রশাখা । 


অনুর্ববর বন্ধা! ক্ষেত খুতু পুষ্ট নয়। 
প্রকৃতি প্রোচত্ব পেল_ রুক্ষ ধূ ধু মাঠ, 
লোন্ডের করাত হাতে বণিক সম্রাট £ 
মর! কাঠে_সওদাগৰী সমন্ধ সঞ্চয় ! 


অথচ, অরণ্যেই অযোধা। সখ আছে । 
আকাশ, মাটির ভাষ! কান পেতে শোনে; 
কতবার বনবাসী হোয়েছি সেখানে_ 
মনে মনে, এবং জানি +_ পারবে তোমর। 
ফলে ফুলে৷ ভরে দিতে এই বস্মুদ্ধরা ; 
নিলেব্দে রোপণ করে সুস্থ শাল চার! ॥ 


বর্ষা আসে, বর্ষা ঘায়। গোপাল ভৌমিক 


বৰ্ষা আসে, বর্ষ! বায়, 
ঝিলিক লাগে মেখে ; 
কখনও বা বর বিচে 
বৃষ্টি পড়ে বেগে। 
কখনও বা বন্ধ হানে, 
জলের দেখা নেই, 

ভাল ফসল তোলার আশা 
থাকে শিকাতেই । 


আশার বিজলী ঝলক তবু 
রুক্ষ পোড়া মাটির গভীর বুকে 
সঙ্গীবতার শ্বপ্প জ্রাগায় 
দোলায় গভীর সুখে । 

সে আশা তার না হোক সফল 
শুকায় ফসল, হাক না; 
দূরের দিকে খুলে দিতে 

যায় সে নিজের পাখন। । 


কাটা গেছে পাখনা ছটি, 
উড়বে যে মন তাও 

হাট ৰাজাৱে ঘুরে শুধু 
জানতে চার সে তাও। 
বৃষ্টি পড়ে সৃষ্টি নাশা 

আকাশ মেঘে চাকা, 
শুন্ত দিনের আঙিনাডে 
মনটা বেজায় কাকা । 
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মুল্যবান কোন শস্ত ব) কল একদিন হয়তো 
কোনো দেশে একেবারে অজানা ছিল। বিস্ত 
সেই শম্ত বা ফল আজ সেই দেশেই প্রচুর 
ফলছে, এমন দেখ! যায় । 

এখন এশির। ও মাফ্রিকার দেশগুলিতে ভুট্টা” 
চীনাঝাদাম, কাসাভ।, ভামাক, আনারস, কোকো 
এবং রাবার গাছ দেখ! যায়। আসলে এগুলি আমে- 
রিকার গ1ভ--যাব নাম ছিল একদিন 'নিউ ওয়াল্ড '৷ 
সেই সময় আবার আমেরিকাতে খেজুর, আম) 
আথ, কফি, চা, ধান এসব হত লা ॥ অথচ এগুলি 
ওল্ড ওয়ালর্ডের' পক্ষে চতি সাধারণ শস্ত ও ফল। 

মূলাবান শশ্থা, ফল ও গাছের এক দেশ থেকে 
অঙ্ক দেশে নিয়ে যাবার প্রযেজনীয়ত। মানুষ 
উপলব্ধি করে বহুকাল আগে থেকেই । 

ভিন দেশী গাছের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য 
উপঘুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন হয়। লগুনে এ 
রকম একটি কেন্দ্র রয়েছে যেখানে বিভিন্ন দেশের 
বিচিত্র গাছ তাদের আশ্রয় লাভ করেছে । এই 
কেন্দ্র হল__“রয়াল বোট্টানিক গার্ডেনস; কিউ” 
সংক্ষেপে শুধু ‘কিউ’ । 
বি, ই, এস, এর সৌজন্ে 
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'কিউতে দেয়ালঘের। কাচের চাঙ্গ দেওয়া 
বাড়িতে অষ্য দেশের মাটিতে ভিন্ন তাপমাত্রা ও 
ভিন্ন পরিবেশের কত মূলাব'ন গাছকে বাচিয়ে রাখা 
হয়েছে তা দেখা যাবে । দীর্ঘকাল ধরে 'কিউ' 
উদ্ভিদ জীবন সম্পর্কে পৃথিবীতে কত তথ্যই 
সরবরাহ করে এসেছে। 

বলাবাহুলা, কমন €ফেলথ দেশগুলি এর 
থেকে উপক্ত। "কিউ এর গবেষণার ফলে 
দক্ষিণ আমেরিকার গাছ রাবারকে মালয়ে নিয়ে 
যাওয়। সম্ভব হয়েছে এবং সেখানে রাবার শিল্প 
গড়ে উঠেছে। এখান থেকেই পেরুর চিরসবুজ 
সিনকোন! ভারাতে গেছে এবং মালেরিয়ার ষিরুদ্ধে 
অভিযান চালিয়েছে। দক্ষিণ আমেরিকার 
কোকো গাছ ‘কিউ’ এর মধ! দিয়েই ঘালা, 
নাইজেরিয়া, ক্যামেরুন, সিংহল, ভারত, মালয়, 
ফিঞ্জি এবং সলোমন স্বীপপুজে গিয়েছে। 

“কিউ'তে অসংখ্য উদ্ভিদ জীবনের নমুনা 
সংরক্ষিত আছে। এখানকার বিজ্ঞানীর! তাদের 
গবেষণার সাহাহে। বিদেশী নানা জাতের 
বৃক্ষকে পুণরাসলের উপযোগী করে তুলে বিশ্বের 
উন্নয়নশীল দেশশুলিতে অকপণ সাহাহা করছেন । 
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বাশাাট কৃষি প্রদর্শন খামারটি ৩৪নং জাতীয় 
সড়কের ওপর রাণাঘাট ষ্টেশন থেকে সাড়ে তিন 
কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত । মোট সাড়ে 
পঁচিশ একরের খানারটির ২* একরে সাধারণতঃ 
চাষ হুয়। রবি মরহুমের সময় । খামার জোড়া 
সবুজের অঞ্চল তখন বিছানো ছিল লা। বোরো 
ও গমের চাষ হয়েছে খামারের কিছু অংশে । 

এই খামারটি পশ্চিনবঙ্গের অন্যান্য কৃষি খামার 
থেকে কিছু দ্বতত্ত্র। খানারটি ভারত জাপান 
কারিগরি সাহাব্য কার্ধস্চী অনুসারে ১৯৬২ 
সালের জুনমাসে শুরু হয়। উদেশ্য দেশের 
খান্ত ঘাটতি দূর করার জগ জাপানীদের চাষ 
পন্ধতি ও অভিজ্ঞত। আমাদের দেশে কতটা 
প্রয়োগ কর! যায় তা দেখা ও সেইমত চাষ করে 
আমাদের দেশে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করা। 

এই খামারে তাই বিশেষ ঝেক দেয়! হয়েছে 
জাপানী প্রথায় চাষ ও চাষের কাজে কৃষি হত 
পাতি ব্যবহারের ওপর। জাপানের ক্ষেতশুলি 
আমাদের দেশের মতই ছোট ছোট! সেই 
ক্ষেতে চাষ করার জন্য বিশেষ ধরণের ট্রাকটার ও 


কুবি যন্ত্রপাতি জাপানী কৃষক বাবহার করে থাকে । 
সেগুলি এখানে ব্যবহার করে দেখা হচ্ছে, 
আমাদের দেশে এই হস্ত্র কতটা ব্যবহার করা 
যায়। জমি তৈরি, সারিতে বীজ বোনা, 
পরিচর্ধা। বান কাড়া ইত্যাদি কাজগুলি এখানে 
যন্ত্রের সাহাযে৷ কর! হচ্ছে । দেখে যেমন আনন্দ 
হলো তেমনি মনে প্রগতির আশাও জাগলে। | 
চোখের ওপর ভেসে ওঠলো ছবি, অদূর ভবিষ্যতে 
আমাদের দেশের কষকর€ এই রকম ছোট ছোট 
কৃষি যন্ত্রপাতির সাহাবে) চাষ করছেন। 

জমি ঠিকমত ভাগ করা বা প্লট করার ওপর 
চাষের ভালমন্দ খুব বেশী নির্ভর করে। 
জাপালীর। জমি ঠিকমত তৈরি করার পর তাই 
বিশেষ গুরুব.দেন। কাজের প্রথম বছর তাই 
জমি সমান করা? বিভিন্ন প্লটে ভাগ করা ও 
জলসেচের ব্যবস্থ। করার কাজে চলে যায়। 
প্রথষ বছরে যে কলন হয়, তার ফলন বিশেষ 
ভাল হয়নি। 

প্রথম বছরের চাষের অভিজ্ঞতার পরি- 
প্রেক্ষিতে দ্বিতীয় বছরে চাব পন্ধতির কিছু 
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রদ-বদল কর! ছয় । যেমন সার, শস্কের জাত, 
শস্ষ পর্যায়, জমির পরিচর্যা, এসবই বদলানে| হয়! 
কয়েকটি জাতের ধান যেমন চুর্শকাঠি, বিঙ্গাশাল, 
ইত্যাদির ফলন খুব কম হয়। ফলন দেখে মনে 
হয় এইসহ জাতের ধান রাণাঘাটের জমিতে ভাল 
হবে ন|। এর পরের চাষে ধানের জাত 
নির্ধাটনের ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয়া হয়। 
পরীক্ষার ফলে কয়েফটি জাত এ পর্যন্ত দেখ! গেছে 
এখানকার জমির খুব উপযোগী । আমলের মধ্যে 
পরীক্ষা! করে দেখা গেছে রঘূশাল, লাঠিশাল, 
নিগ লাঠিশাল খুব বেশী ফলন দিয়েছে 

সবি মযন্বমেও এইভাবে কয়েকটি জাত পরীক্ষা 
করে দেখা হয়েছে এবং এ পর্যন্ত লাঠিশাল ও 
কালিম্প-১ এর ফলন এখানে সবচেয়ে ভাল 
পাওয়া গেছে। একর প্রতি এর ফলন হয়েছে 
হথাক্রম ৭০'৫০ মগ ও ৭১'২৫ মণ । এবনর 
হু একরে বোরোর চাষ কর! হয়েছে। এবং 
আই-আর-৮ ও আই-আয়-৫ ও লাঠিশাল রোয়। 
হয়েছে । বোরে। চাষের জমির পরিমাণ এবছর 
বেশী যাড়ানে। ঘায়নি। সেচের জল প্রয়োজনমত 
পাওয়ার সুবিধা না থাকায় 

বিভডিয্ন জাতের গমের চাষ করেও দেখা 
হয়েছে এবং দেখা গেছে যে অন্তান্ত অধিক- 
ফলনশীল জাতগুলিয় মধে) সোনোৱা-৬৪ সবচেয়ে 
বেলী ফলন দিয়েছে। এবছর এখানে চার একরে 
গমের চাষ করা হয়েছে এবং অধিবফলনক্ীল 
সোনোদ| ও লারমারোর চাহ কনা! হয়েছে । 

এখানকার জমির উপযোগী জাতগুলি বাসার 
সময় যেমন ফলনের পরিমাণ দেখা হয়েছ্রে, তেমনি 
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বম্বুন্ধরা : স্র'হণ £ ১৩৭৫ 
দেখা হতেছে কোন জাতের ধানে কতটা! পরিমাণ 
সার দেওয়! হায় ও তাতে ফলনের তারতমা 
কতটা হয । এই পরীক্ষায় দেখ! গেছে বে দেসী 
ধানের জাতগুলিতে বেশী নাইট্রোজেন সার নিতে 
পারে না । জমির ট্টর্বরত! বাড়ানোর জন্য সবুজ্সার 
বা বাম্পোস্ট বাবহারের প্রয়োজন হয়। কিন্তু 
অধিক ফলনশীল ধানের জাতগুলির বেলায় বেদী 
নাইট্রোজেন সারের দরকার হয়৷ 

বিভিন্ন জাতের ধানে সায়ের পরিমাপের 
তকাতের ওপর ফলনের পার্থক) কতট। হতে পারে 
ত এবছরও দেখ! হচ্ছে এবং প্রায় এক একরের 
মত জমিতে ১৫টি বিভিন্ন জাতের ধানের পরীক্ষ। 
করা ছচ্ছে। সার ছাড়াও একটু আগিয়ে যা 
পিছিয়ে রুইলে ফলনের তারতম্য কতটা হয তাও 
দেখা হচ্চে। উস্দেশ্' একই জমি থেকে যাতে একটির 
বেশী ধান তোলা যায় এবং কোন জাতের ধান 
করলে সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া যাবে তা গেখ!। 

আধুনিক উন্নত প্রথা চাষ দেখার জন্ত বছ 
কৃষক এই খামারটি দেখতে আসেন ও চাষ সম্বন্ধে 
এখানকার কর্মীদের কাছ থেকে নানা পরামর্শ 
নিয়ে থাকেন। জাপানী কৃথিযত্ত্রগুলি সম্বন্ধে 
অনেক কৃঘকই খুব আগ্রহী । 

১৯৬৭ মার্চ মাল প্ঘন্ত খামারটির পরিচালনার 
ভার ছিল জাপানী বিশেষজ্ঞের ওপর । এখন 
এর সম্পূর্ণ পরিচালনায় তার স্থানীয় ফৃষিকরদীর্দের 
ওপর । বিদেশী বিশেযজ্ঞর| চলে গেছেন ফলে 
খামারের কাছে কিছু টিলা পড়েলি। পরিকল্প 
অনুঘায়ী এখানে কাজ হচ্ছে এবং নডুন নতুন 
পরীক্ষ। এখানে করা হচ্ছে। 





যে কোন নতুন চাষের উদ্যমে শশ্মারক্ষা 
সম্বন্ধে সচেতন থাকা একান্ত গুয়োজন । চিরা- 
চরিত চাষ প্রথায় ব্যতিক্রম ঘটলে প্রকৃতিতে যে 
ভারসামোর পরিবর্তন ঘটে তার ফলে নতুন নতুন 
পোক। বা রোগের আক্রমণে ফসলের ক্ষতি হয়ে 
থাকে৷ শুধু কোন নতুন ফসলের চাষ শুরু 
করলে বা কোন নতুন শশ্যপবায় চালু করলেই বে 
ভারসামোর পরিবর্তন ঘটে ত1 নয়, একই ফসলের 
কোন নতুন জাতের চাষ শুরু করলেও এই পরি- 
বর্তন ঘটে । ফলে কোন নতুন পোকা বা রোগ 
অথব। এমন সব পোকা বা রোগ যেগুলো! কোন 
সমস্যাই ছিলনা তা মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে। 
১৯৬৭ সালে খরিফখন্দে আই-আর-৮ ধানে 
ব্যাপকভাবে ভেপু পোকার আক্রমণ এরকম 
একটি দৃষ্টান্ত । ধানের মারাঝ্মক কীটশক্রদের ভেতর 
আরও একটি পোকা বেড়ে গেল পশ্চিমবাংলায়। 

ভেপু পোকা কিন্ত নতুন কিছু নয়। এর 
আগেও বাংলাদেশে মেদিনীপুরের ঝাড়গ্রামঃ 
গিদনী, শালবনী এবং জলপাইগুড়ির রাজগ্রামে 
এদের দেখা যেত। এদের ব্যাপক আক্রমণে 
ফসলের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে থাকে । আক্রান্ত 
পাকা কাঠিতে শীষ হতে পারে না। কারণ 
এদের আক্রমণে ডগার দিকটা ফুলে একটি সরু 
ফাঁপা নলের মত হয়ে যায় । চলতি কথায়'একে 
“ভেপুগ বলে। এর থেকেই এই পোকাটির 
নামকরণ করা হয়েছে । কমবেশী প্রায় সব 
আই-আর-৮ ধান জমিতে ১৯৩৭ সালে খরিফ- 


শঙ্রক্ষা আধিকারিক. পাবেজ প্রোগ্রাম: বর্থমান। 


খন্দে এদের আক্রমণ দেখা বায়। উপযুক্ত 
শস্করক্ষার বাবস্থা নিলে এই পোকার আক্রমণ 
থেকে সহজেই ফসল রক্ষা কর! যায়। 

যেহেতু এই পোকার আক্রমণ আগে সীমিত 
ছিল, তাই অনেকেরই এদের সম্বন্ধে তেমন জানা 
লেই। এজগ্ত প্রথমে ভেপু পোকা সন্বদ্ধে 
আলোচনা! করে, পরে শম্যরক্ষ। সম্বন্ধে কি কি 
করা৷ উচিত তা। বল। হলো । 


ব্টন্ধর। 2 শ্রাবণ £ ১৩৭৫ 


ভেপু পোকার জীবনবৃত্তান্ত ( ১নং চিত্র ) 
পুর্ণাঙ্গ পোকার গায়ের রঙ লালচে বাদামী । 
এদের লম্ব! লম্বা পা এবং মশার মত ছুটি ডান। 
ছাকে। এদের ডিম থেকে শুককীট (78890) 
বেড়িয়ে কাণ্ডের ভেতর ঢুকে পড়ে। শুফকীটই 
কাণ্ডের ভেতর বড় হয় এবং পুন্তলী বাধে । এই 
পৃন্তলী থেকেই পূর্ণাঙ্গ পোকা বাইরে বেরিয়ে 
আসে। ডিম থেকে পৃণক্গ পোক। হতে এদের 





২৩ 


বহুদ্ধর। £ বিংশ বর্ষ ১ ৪র্থ সংখ্যা 
২১ থেকে ৩৭ দিন সময় লাগে। 


ডিম্বাবস্থা ৩-৪ দিন 
শুককীট ১৪-২৮ দিন 
পুর্তলী ৪-৫ দিন 


বর্ষার সময় এদের ৫ থেকে ৮ বার বংশ বৃদ্ধি 
ঘটে । এরা! শুঁককীট অবস্থায় গাছের ক্ষতি করে। 


আক্রমণের লক্ষণ ( ২নং চিত্র) 


শুককীট কাণ্ডের ভেতর ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে 
কাণ্ডের ডগা থেকে আর মাজপাতা৷ বেরোয় না । 
গাছের ডগার দিকটা তখন একটি সরু ফাপ! 
নলের মত হয়ে ওঠে । এই সরু নলটি বা ভেপু 
নানারকম রঙের হতে পারে। আক্রান্ত ধান 
গাছে একটু লক্ষ্য করলেই হাক্কা সবুজ, রূপোলী, 
ঈষৎ গোলাপী ব! বাদামী ইত্যাদি রঙের ভেপু 
দেখতে পাওয়া যায়। 


আক্রমণের সময় 
সাধারণতঃ ভাদ্রমাস থেকে কাতিকমাস পর্যন্ত 


এর ধানগাছ আক্রমণ করে । তবে ভাদ্রমাসের 
মাঝামাঝি থেকে আশ্বিনমাসের মাঝামাঝি এই 


সময়টুকুতেই এদের প্রকোপ খুব বেশী থাকে। 
বর্ষার শুরুতেই এর! প্রথমে ঘাসে আক্রমণ করে, 
পরে ধান রোয়ার পর ধানগাছ আক্রমণ করে। 


ধানের ভেঁগু গোক! দমনের উপায় 


ধানগাছে ভেপু পোকার আক্রমণ প্রতিরোধ 
করার জস্ নিয়লিখিত উপায় নেয়া উচিত। 
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আক্রান্ত ধান গাছে ভেপু গুলোকে পিন দিয়ে 
আটকে দেখান ছচ্ছে। 


১। শ্রাবণ নাসের মাঝামাঝি সময়ের মধ্যে 
রোযা শেষ করতে হবে। দেখা গেছে রোয়ার 


২৪ 


সময় পিছিয়ে গেলে ভেপু পোকার আক্রমণ বেশী 
হয়। ভাত্রমাসে রোয়। ভেপু পোকার 
আক্রমণের দিক থেকে বিপঙ্জনক । 

২1 প্রাথমিক আক্রমণ রোধের জন্ত পালের 
জমির 'ক্সাক্রান্ত ঘাসের পোক! দমন করা 
প্ররোজন । বর্ষার শুরুতেই! জমির আলে এবং 
আশেপাশের ঘাসের দিকে লক্ষা রাখতে হবে। 
আক্রমণের লক্ষণ দেখলেই কীটনাশক ওষুধ 
দিয়ে ভেপু পোকা দমন কর! উচিত । এই সময় 
চার! গাছগুলোর ৫পরও নজর রাখতে হবে) 

৩। স্মধয় সার ব্যবহার করলে ভেপু 
পোকার আক্রমণ কম হয়। নাইট্রোজেনঘটিত 
সার বেশী হলে এই পোকার আক্রমণ বেড়ে যায়। 





অই ফলছেট এবং পট।শ ন।ইট্রোজেনের সঙ্গে 
নুষমভাবে জনিতে দিতে হবে। 
81 পরিচ্ছন্ন চাষ এবং আগাছা। দমন 


করলে ভেপু পোকার আক্রমণ কম হবে। 
যেহেতু ভেপু প্রোকা জমির আশেপাশের ঘাসে 
করলে 
স্বভাবতঃই এদের বংশ পাড়ানে। সম্ভব হয় ন। 
তাই শুধু জমির ভেতরের নয়, আলের এবং 
আশেপাশের ঘাস জাতীয় আগাছ। দমন কর! 
বিশেষ প্রয়োজল। 

৫। সময়মত কীটনাশক ওষুধ ব্যবহার 
করলে ভেপু পেক! দননে উপকার পাওয়া যায়৷ 
সিস্টেমিক জাতীয় ওষুধ ( অর্থাৎ যে ওষুয গাছে 
প্রয়োগ করলে বিষ গাছের মধো চুকে ভেতরের 
পোকা মেরে ফেলে) প্রয়োগ করে ভেঁপু পোকা 
দমনে উপকার পাওয়া যেতে পারে ॥ 





২৫ 


প্রতি 


হ্বন্ধর। ; আবরণ £ ১৩৭৫ 
একর জমিতে ৩** লিটার পরিহিত জলে, 
ফসফামিডন ১০০% ই,সি, ( ডিমেক্রল-১** ) ই 
১২০ নিঃলিঃ অথবা! ডায়নেথদেটি ৩০০০ ইসি, 
(রোগর-৩* ) ১৪০৯ মিলি অথবা পারাথায়ন 
৪৭% ই.সি, ( ফলিডল ই-৬৫ ) ; ২৩৬ মিলি 





মিশিয়ে ছিটিয়ে দিতে হয়। ওষুধের পরিমান, 
গাছের অবস্থ। এবং অগয'ন্য দিক বিবেচনা! করে 
কমবেশী কর! যেতে পারে। লালচে বাদালী 


রডের মশা। জাতীয় পেকে। জমিতে বা জনির 
আশেপাশে দেসতে ওষুধ প্রয়োগ করা! 
উচিত । প্রয়োজনবোধে ১০ দিন অস্থর এই 
€ধুধ আরও ভ এপলার ছেটান ফেতে পারে । 


শীটলাশক হব 


পেলে 


ববহাদের আগে সাবধান 


হয়া উচিত । +14৭ কমবেশী সব কীটনাশক 
ওষুধই বিষাক্ত । তপু পেকো দখলে কীটনাশক 
ওষুধ প্রয়োগের বিনেষদ্ধের পরাদশ 
নেওয়া উচিত । 





ভেঁপু পোকা দননে এই পাচটি উপায়ের 
ভেতর রোযার সময়ই লংচেয়ে গুরুতপূর্ণ। 
কাজেই দেখা যাচ্ছে শহ্যরক্ষার দিকে নজর রাখলে 
ভেপু পোক। ৪নন কর! এমন কিছু কঠিন কাজ 
নয। এক কথায় বলা যায়, নিষ্ট সময়ে রোয়া। 
পরিচ্ছন্ন চাব, আগাছা দমন, স্ব সার প্রয়োগ 
এবং সময়মত কীটনাশক ওষুধের ব্যবহার করে 
সহজেই ভেপু পোক! দমন করা যায়। 

আধিকফলন পেতে হলে উপযুক্ত শ্রহ্থ- 
রক্ষার ব্যবস্থা! অপরিহার্য এবং তা সব সময়ই 
লাভজনক । 
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পশ্চিমবাংলার নানা জেলায় অগভীর নল- 
কূপের সাহায্যে অধিক ফলনশীল ধান চাষের 
জরুরী কার্যস্কচী রূপায়িত করার চেষ্ট। হচ্ছে। গত 
বোরো মরহ্থমে এ রাজ্যের প্রায় সর্বত্রই অধিক 
ফলনশীল ধান চাষে ঘে যন পাওয়া গেছে, তা 
খুবই উৎসাহজনক । এর ফলে কষকর! আরে! 
বেশী জমি অধিক ফলনশীল হান চাষের আওতায় 
'সআনছেন। 


বীরভুয় 

বীরভূমের এক খবরে প্রকাশ, খরিফ খন্দে 
২ লক্ষ একর জমিতে অধিক ফলনশীল ধানের 
চাব করা হবে। এবং সেক্ন্তে এক ব্যাপক 
কাধস্থচীও নেয় হয়েছে! 

এই কার্মস্বটী অনুসারে অঞ্চল, ব্লক এবং 
জেলার ভিত্তিতে কৃষি আধিকারিকদের অধিক 


ধা চোটের 


ফলনশীল ধান চাঁযের প্রশিক্ষণ দেয়! হয়েছে 
প্রায় ৪০০ সহকারী কর্মী এই প্রশিক্ষণ নিয়েছেন । 
ভারা কৃষকদের অদ্িক ফলনশীল ধান চাষের 
পদ্ধতি সম্পর্কে নির্চেশ কেনেন ॥ একমাত্র বীরভূম 
জেলাতে সরকারী কমর! স্বেচ্ছায় এই সাহায) 
দেবেন। 

জেলার প্রয়োক্জানের অতিরিক্ত ধান € ভুটার 
বীজের যোগ।নও একঘাত্র বীরভূত জেলাই দিতে 
পেরেছে। বর্ষা আসার অনেক আগেই এই 
জেলার কৃষকর! চাষে জন্যে বীজের ধান হাতে 
পেয়েছিলেন। সুদূর গ্রংঃঘপালে সার যাতে 
দেয়] যায় তারুজগ্ে আরও বেশী দারের ডিপে। 
খোলা হয়েছে । রোগপোক। দমনের ওঘুধ ৫ 
ওষুধ দেয়ার যন্ত্র কষকব। যাতে সময়মত পান 
তারও ব্যবস্থ। কর! হয়েছে । এই জেলায় কুষকর। 
ধার। অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করবেন, তাদের 


খত 


সার কেনার জন্ট একর পিছু ১৪০ টাক। করে খপ 
দেয়া হবে । এই বাবদ বীরভূম জেলায় মোট 
৮* লক্ষ টাকা মঞ্জুর কর! হয়েছে । 
বধগ্নান 

পশ্চিমবাংলায় আগামী ছুই বছরের মধ্যে খাগ্ছে 
শ্বয়ন্তর হওয়ার জন্কে যে কার্যসূচী নেয়া হয়েছে, 
সেই অনুসারে এই জেলায় অধিক ফলনশীল বান 
চাষের আওতায় প্রায় আড়াই লক্ষ একর জমি 
নেয়া হয়েছে । এই মোট জমির মধে) এক লক্ষ 
একরে আই-আর-৮ ও তাইওয়ান জাতীয় ধান 
এবং বাকী দেড় লক্ষ একর ভ্বমিতে এন, সি, ধানের 
চাষ করা হবে। তাইচুং লেটিভ-১ এবং আই- 
আর-৮ ধান এই জেলার যে এলাকায় বর্ষায় জল 
জমে না এবং তাড়াতাড়ি জল নেমে যায় সেখানে 
চাষ কর! হবে। 

যদি উপযুক্ত সার দেয়া যায়, তাহলে উল্লিখিত 
জাতগুলে। থেকে প্রচুর ফলন পাওয়া যাবে বলে 
আশা করা বাচ্ছে। ভারতের ফুড করপোরেশন 
বর্ধমান জেলায় সার বিতরণের ব্যবস্থা করেছেন। 
তা ছাড়া, সার প্রস্ততকারকর! যাতে কৃষকদের 
কাছে সরাসরি সার ও কীটনাশক ওষুধ বিক্রি 
করতে পারেন সেজন্তে ঝাপকভাবে সার বিক্রির 
ভিপে। খোলারও ব্যবস্থা হয়েছে । 


মালদা 
মালদা জেলার কালিয়াচক ১নং ব্লকের 
সিলামপুর গ্রামের শরীমহিছবর রহমান মিঞা তাইচুং 
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নেটিভ-১ ধানের চাষ করে একর পিছু ১৫৪ মণ 
বোরে! ধান পেয়েছেন । 

কালিয়াচক সমষ্টি উন্নয়ন ২নং ব্রকেন্প অধীন 
দেবীপুর দারর! গ্রামের খরীবসিরদ্দীন আহমেদও 
এই বছর প্রথম এই জাতের ধান চাষ করেছেন! 
তিনি একর প্রতি ১*১ মণ ২৯ সের বোরো 
ধানের ফলন পেয়েছেন । এই উদাহরণগুলে! এই 
জেলার কৃষকদের নতুন জাতগুলোকে গ্রহণ করতে 
উৎসাহিত করেছে। 


পুরুলিয়া 

পুরুলিয়। জেলার ঝ/লদ। কুষি খামারে অধিক 
ফলনস্টীল ধান এবং ভুট্টার চাষ পদ্ধতি শেখানোর 
জন্তে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই 
অঞ্চলের অনেক প্রগতিশীল কৃষক এই শিক্ষা 
নিয়েছেন। বর্তমান বছরে জরুরী কার্যস্বটী অনুসারে 
ঝালদ! ১৭ং ত্রকে ১*০* একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল ধান এবং ১০০০ একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল তুটার চাষ করা হবে বলে ঠিক হয়েছে । 


মেদিনীপুর 

জরুরী কারযন্থচীর অ'ওতায় মেদিনীপুর জেলার 
ঈাতন ১নং ব্লকে একটি প্রশিক্ষণ শিবির কর। 
ছয়েছে। প্রো দেড়শে। কৃষক আবক ফলনশীল 
ধান ও তুটা ইত্যাদি চাষের ব্যাপারে প্রশিক্ষণ 
নিরেছেন। খরিফ খন্দে এই ব্লকে প্রান ৩৩০০ 
একর জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের বান ও 
ভূট! চাষের কার্দসৃচী নেয়া হয়েছে। 


২৭ 


কৃষিনেতা' হজে হের থরার “পদ্ধতি 


৯। গ্রামের মধ্যে যে সব পাড়। আছে তাদের 
নামের একটি তালিকা প্রথমে তৈরি করতে 
হবে। বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই দেখা যাবে বে, 
এই পাড়গুলি বৰ্ণ ভিত্তিক । সেই হিসাবে 
পাড়াগুলির নানও বামুন পাড়া, কায়েত পাড়া, 
দুলে পাড়! ইত্যাদি হয়ে থাকে। 

৯। প্রতোক পড়া থেকে জন তিনেক কৃষকের 
নাম যোগাড় করতে হবে। পাড়ার হই প্রান্ত 
থেকে ছুইজন এবং মাঝখান থেকে একজন কৃষক 
নিলেই চলবে । 

৩ তারপর এই কৃষকদের নিয়োক্ত উপায়ে 
জিদ্ধাসাবাদ করতে হবে। 

(ক) মাসুলীভাবে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
সমন্ধে আলোচনার সূত্রপাত করে তারপর ধারা- 
বাহিকভাবে প্রশ্ন করে যেতে হবে । যেমন 
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(১) “আপনি কি তাইচু জাতীয় ধানের কোন 
ক্ষেত দেখেছেন অথবা এই সম্বন্ধে কিছু 
শুনেছেন? 

(২) “আপনি কি জানেন, এই সব ধানের জগ্ত 
কি পরিমাণ সার, কখন [কিতাবে দিতে হয়, 
এদের জস্ট কখন কতট| জল ধরে রাখতে হয়, 
কীট ও রোগ দমনের জু কি ব/বন্থ। করতে হয়, 
এদের হুলন কি পরিমাণ হয়ে থাকে? চাষে 
কত খরচ পড়ে এবং লাভই ব। কত হয় ইত্যাদি?” 
( দেখ! যাবে প্রায় সব কষকই এইসব প্রশ্ত্রের 
সঠিক জবাব দিতে পারছে ল1। ) 

(৩) “এইসব খবর যোগাড় করতে আপনার কি 
কোন অন্ুুবিধ! হয়েছিল?” ( এখানে কৃষকর। 
নানারকম কারণ দেখাবেন। অনেকেই হয়ত 
বলবেন যে, যার ক্ষেতে এ ধান হয়েছিল সে 


সোস্যাল লায়েশ্টিস্ট, পশ্চিমবঙ্গ ক্ুথি ও সমষ্টি 


উদ্নঘন বিভাগ । 


২৮ 


কৃষকের সঙ্গে ঠার যথেষ্ট খবনিষ্ঠত ছিলনা! বা 
সেই খবরগুলি ঠিকভাবে সরবয়াহ করেন নি।) 
(৪) “আপনার আত্মীয় বন্ধু বা প্রতিবেশীদের 
মধ্য এমন কোন কষক আনবেন কি ধার ক্ষেতে 
এই ধান চাষ ছলে তার কাছ থেকে সমস্ত খবর 
আপনি সঠিকভাবে এবং সহজেই পেতে পারেন।” 
(৫) “বদি সেইরকম কেউ থেকে থাকেন, তবে 
ভার! কারা? এইরকম হু একজন কৃষকের নাম 
বলুন’ (কৃষকদের নামের সঙ্গে জেলে নিতে 
হবে। কোন মাঠে তাদের জমি আছে )। 
(৬) এই নামগুলি মনে রাখতে হবে। এই 
জন্তে ওখানেই নোটবুক খুলে নাম টুকে নেবার 
প্রয়োজন নেই। অন্ত কৃষকের বাড়ীতে যাবার 
পথে নামগুলি টুকে নিতে হবে। কৃষকের 
সামনেই নোটবুক খুললে তাদের মলে নানারকম 
সন্দেহ হতে পায়ে। 
খে) এইভাবে প্রত্যেক পাড়া থেকে কতকগুলি 
কৃষকের নাম এবং কোন মাঠে তাদের জমি আছে 
তা জানা যাবে । এই নাম এবং তার পাশাপাশি 
মাঠগুলির তালিকা তৈরি করে দেখতে হবে, 
গ্রামের কোন মাঠ বাদ পড়ে গেল কিনা। যদি 
কোন মাঠ বাদ পড়ে তবে এ মাঠে যেসব কৃষকের 
জমি আছে এমন তিন চার জনকে জিজ্ঞাসাবাদ 
করতে হবে। 

এই পদ্ধতিতে যে সব কৃষকের নাম পাওয়া 
বাবে ভারাই প্রকৃতপক্ষে গ্রামের কৃষিনেতা ৷ 
কৃষি উন্নতির সব রকম প্রকল্প এবং অধিক 
ফলনশীল শস্যের প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যাপারে এদের 
জড়াতে হবে। গ্রামের জন্যে সামগ্রিক কুবি 
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পর্রিকল্ত তৈরির বাপারে এদের সাহাহা নিতে 
হবে। উন্নত কবি পদ্ধতি সম্বন্ধে ঘাবতীয় 
প্রশিক্ষণ এদের দিযে নিতে হবে। 

এইসব কাধস্থচীর ভেতর দিয়ে এঁর। গ্রামের 
সক্রিয় ফৃষিনেতা হিসাবে গড়ে উঠবেন এবং 
এদের পেছন গ্রামের সাধারণ কৃষকদের টেলে 
নিয়ে দেশকে খাতে দ্রহস্তর কারে তোলার প্রচেষ্টা 
সফল করে তুলতে পারবেন । গ্রামের কৃষি" 
নেতাদের খুলে বের জরে ক'জে লাগাতে না 
পারলে আর দ্বিতীয় কোন উপায় নেই, বাদিগে 
দেশের সাধারণ কৃষকদের অধিক কল ফলানোর 
কাছে উদ্ধ,দ্ধ করা যেতে পারে। 

এক একটি গ্রামে এরফমভাবে জত 
সমীক্ষা করে কৃষিনেতাদের খুঁজে বের করতে 
একদিন কি দুদিনের বেশী সময় লাগে না। এই 
হারে একটি অঞ্চলের সব কটি গ্রামের কষিনেত1- 
দের খুঁজে বের করতে দিন পনেরোই যথেষ্ট । 
এই কাজের গুরুত্বের কথ। বিবেস৷। করে এরজস্য 
বছরের প্রথমে একটি বিশেষ পক্ষ যেমন “কষি- 
নেতা পক্ষ” উদ্যাপন করা৷ যেতে পারে। 

এই পক্ষকালের মধে) বাংলাদেশের সব 
কটি ব্লকের সব কয়টি গ্রামসেবক ঙাদের নিজের 
নিজের এলাকার প্রায় সব কয়টি কৃষিনেতাকে 
খুঁজে বের করে ফেলতে পারবেন । এ কাজের 
জন্তে গ্রামসেবক এবং এ-ই-দেয একটি স্ব 
কালীন প্রশিক্ষণ দেওয়া যেতে পারে ॥। জেলা 
স্তরে ও ব্লক স্তরে ছে সব প্রশিক্ষণ হয় তার 
মধ্যেও এই বিষয়টি অন্তর ক্র করে নেয়া হেতে 
পারে। 


২৯ 
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কৃষিনেত| খুঁজে বের করা প্রোগ্রাম প্লানিং 
এর প্রাথমিক ধাপ বিশেষ। এখানে বলা 
ঘেতে পারে যে, আমেরিকার মত উদ্নত দেশে 
মোট সম্প্রসারণ কর্মীদের মধ্যে এক-তৃতীরাংশকে 
প্রতিবছর প্রোগ্রাম প্ল্যানিং এর শিক্ষা দেয়া 
হয় এবং বছরের এক-যষ্ঠমাংশ সময় প্রোগ্রাম 
প্ল্যানিং এর কাজে দেয়! হয়! কাজেই আমাদের 
দেশে কবিনেতাদের খু'জে বের করার কাজে মাত্র 
একপক্ষকাল সময় নিয়োগ করা মোটেই খুব 
বেশী সময় হবে লা। 

কৃষিনেতাদের খুঁজে বের করবার পর, এদের 
উন্নত কৃষি পদ্ধতি এবং একাধিক ফসলের শস্য 
পর্যায় সম্বন্ধে প্রশিক্ষণ দিয়ে নিতে হবে এবং 
দের সাহায্যে গ্রামের প্রতিটি মাঠে এই শস্য 
পর্যায়ের জস্য প্রয়োজনীয় কৃষিকারযক্রম ( মানে, 
কোন সময়ে কোন ফসল লাগান হবে, কোন সময় 
সেচ ব! জল নিকাশ কর। হবে এবং কোন সময় 
ফসল কাটা হবে ইত্যাদি ) ঠিক করে নিতে হবে) 

শুরুতে এইসব কৃষিনেতাদের সঙ্গে পরামর্শ 
করে গ্রামের এক একটি মাঠে একচাপে দশ, 
পনেরো, পঁচিশ ব। ততোধিক একরের এক একটি 
বড় ব্লক ঠিক করে নিতে হবে এবং তার জঙ্গে 
সারা বছরের একটি ছুই বা তিন ফসলী শন্ত 
পরধায়ের কার্যক্রম ঠিক করতে হবে। আস্তে 
আন্তে এই ব্লক বড় হতে হতে সমস্ত মাঠটি 
অধিকার করে নেবে। 

কোন মাঠে কি রকম শস্য পর্যার উপযুক্ত 
হবে, তা নির্ভর করবে সেখানকার মাটির প্রকৃতি, 
জমির অবস্থান, সেচ ও জল নিকাশের বাবস্থা, 


কৃষকদের আধিক সঙ্গাত এবং উন্নত কৃবিপদ্ধতি 
বাবহারে তালের অভিজ্রতার ওপর । এ ব্যাপারে 
ধারা কৃষি বিষয়ে এবং সম্প্রসারণ বিদ্যায় বিশেষজ্ঞ; 
তাদের সাহায্য নিতে হবে। তবে এ কাজের 
জন্তে একটি মোটামুটি ছক বিবেচনা! করে দেখা 
যেতে পারে। 

প্রথমে মাঠের জমিগুলিকে নিয়োক্ত ছুটি 
ভাগে ভাগ করে নেওয়॥ ঘেতে পারে £ 
>» IH -লেচযুক্ত উচুজমি (irrigated 


highland) 
২। বান সেচহীন উচুজ্রমি (non-irrigated 
highland) 

৩। ]M __সেচযুক্ত মাঝারি জমি (irrigated 
medium land) 


৪। NদM-_শেচহীন মাঝা[র জমি 
(non-irrigated medium land) 
৫। IL _সেচযুক্ত নীচুজমি (irrigated low 
land) 
৬। NL -নেচহীন নীচুজ্জমি (non-irrigated 
low land) 
এরপর প্রত্যেক রকম জমির জন্তে একাধিক 
ফসলের কয়েকটি বিকল্প শস্য পর্যায় বেছে নিতে 
হবে। শুরুতে এক একটি এ ধরণের ব্রকে শুধু 
একরকম জমিই নেওয়া ভাল। প্রতিটি গ্রাম- 
সেবকের এলাকায় যে গ্রামে অবস্থা অগ্রকূল 
সেখানে অন্তত কয়েকটি পাশাপাশি ব্লক নিয়ে 
কাজ আরম্ভ কর! যেতে পারে । একথা বলাই 
বাহুলা বে। এঝাজের সাংগঠনিক দিকটাই সবচেয়ে 
শক্ত এবং গুরুত্পূর্ণ। একটি করে ব্লক লিয়ে 


৩. 


কাজ করে অভিদ্ঞতা অর্ভন করে পরে প্রা 
সেবকেরা অনেকগুলি পাশাপাশি বকে কাজ 
পল্সিচালন! করতে পারবে । 

পরিশেবে একথা বল। যেতে পারে বে, 
আমাদের সম্প্রসারণ পদ্ধতিগুলি কোথায় কিরকম 
হবে তা নির্ভয় করবে প্রকৃত অবস্থার ওপর । 
এতদিন ধরে আমর। গ্রামে উল্লত পদ্ধতি প্রবর্তন 
করার জন্চে নান! রকমের প্রদর্শনী করে এসেছি। 
এর ফলে প্রতি গ্রামেই কিছু সংখ্যক প্রগতিশীল 
কৃষক উন্নত পদ্ধতি নিয়েছেন! সেই হিসাবে 
আমাদের এতদিনের প্রচেষ্টা সফল হয়েছে । 


বন্ুন্ধর। £ আবরণ £ ১৩৭৫ 
কিন্তু আজকের দিনের প্রয়োজন বদলে 
গেছে। এখন শুধু প্রবর্তন করলেই চলবে না, 
উন্মত কৃষিপন্ধতির ক্রুত প্রসারও দরকার । তার 
পথে হতরকম বাধা আসতে পারে, সেগুলি 
বুকে নিয়ে তাদের দূর করারও ব্যবস্থা করতে 
হবে। এ জন্যে কৃষকদের সত্যিকারের নেতাদের 
খুঁজে বের করা এবং শাদের দিয়ে সক্রিয় সংগঠন 
তৈরি করতে হবে। আজকের প্রয়োজনে 
আমাদের সম্প্রসারণ প্রচেষ্টা এদিকে নিয়োগ 
করতে হবে। তবেই আমর তাড়াতাড়ি খাছ 
স্বয়স্তরত! লাভের আশা করতে পারব। 





€ € & অধিক ফলনশীল থান চাষ করে 


ট্র'নক্তিস্টার সেট জিতুন 


দ্বি ন্যাশনাল রেডিও এণ্ড সাইকেল কোং, ৫৭/৪।জে, নেতাজী স্থভাষ চত্র বোল 
রোড, কলিকাত1-৪০ এ বছরের শ্রেষ্ঠ অধিক ফলনশীল ধান উৎপাদককে একটি 
“ওয়েভ মাস্টার ট্রানজিস্টার রেডিও” দেবেন বলে স্থির করেছেন। 


নিয়লিখিত সর্ভে আপনিও এ সেটটি পেতে পারেন 


€ আপনার নিজন্ব জমিতে অধিক ফলনশীল ধান ফলাতে হবে। 


€ জমি অবশ্যই পশ্চিমবঙ্গে হওয়া চাই। 
€ উৎপাদন ১৩৭৫ সালের মধ্যে হতে হবে। 
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একদিক থেকে বেছুল। আর অগ্চদিক থেকে 
কুম্তী। অনেক মাঠ অনেক এম পার হায়ে 
বেছুল। আর কুন্তী এসে মিলেছে গোপালপুরে । 
তারপর ছুই বোনের মত গল। জড়াজড়ি করে 
গিয়ে মিশেছে গঙ্গায় । 

বেহুল। আর কুম্তী। এখন শুধু নামটুকুই 
সার। আজ আর জাক? নেই ভনকও নেই। 
প্রাণ-মন-দেহ সব সপেছে গঙ্গার পায়ে। কুন্তী 
বেহুলার হুখহখ হাসি কায় সব গঙ্গার সঙ্গে 
জড়ানো । গঙ্গার জোয়ারে জল বাড়ে, জল এসে 
ঢোকে কুস্তী বেহুলার বুকে । ছুই নদী খলখলিয়ে 
হেসে ওঠে। ভাটার টানে জল যখন ফিরে 
চলে গঙ্গার দিকে তখন তুই বোন গল! জড়িয়ে 
কাদে। 





অফিসার অন স্পেশাল ডিউটি, 
{ওয়াটার ইউটিলংইজেলন), চাচুড়া। 


DE. 


৮১১ 


নচী বলে আর মানতে চায় ন। লোকে। 
তাই বেছুলার ওপর বেহেছে পাশের সাফ । 
একখানা বাশ ধরে দুখান। পাশের ওপর দিযে 


ছলতে তুলতে পার হতে হয় বেতলা । 
শিমুলিয়া আর ওপাশে ন'বিট1। 
মীবখানে নদী । 


এপাশে 
হই গ্রাম, 


কথ! হচ্ছিল নারিচার শঙ্তীবাবুজ সঙ্গে 
বললেন, বোরো1চাষের কথা বলছেন ! 
১৯৬৫ সালের আগে বোরো! ধানের নামগন্ধ ': 
ছিলন।। বায় ভাল বৃষ্টি হলে মাঠে বান হতো, 
না হলে নয়। আর শীতকালে নদীতে ছোট 
ছোট দমকল বসিয়ে কিছু পেয়াজ আর আলু? 
বাকি মাঠ বেবাক ক।কা। 


এ তাতে 


বন্ুন্ধরা £ বিংশ বর্ধ : $র্থ সংখ্যা, 


১৯৬৫ সালে বেছুল! থেকে জল তুলে দেবার 
জন্চ চারটে বড় পাম্প মেশিন বসলে! নারিচান্গ॥ 
তখন গ্রামসেবক ছিলেন সতাগোপাল দাঁশ। 
সতাবাবু একদিন এলে আমাকে বললেন, ‘বোরো 
ধান করবেন ? লাঠিশাল বলে নতুন এক বোরো 
বাল বেরিয়েছে। ফলন বিঘায় ২০ মপ। 

আমাদের পেয়াজেই পয়স! বেশী । তার ওপর 
বোরো! ধানের চাষও কেউ জানেনা । অনেকেই 
রাজী হলো! ন|। সত্যবাবু অনেক বললেন, 
অনেক বোকালেন। শেষে আমি, শ্টামাপদ 
কোলে ও আরো কয়েকজন রাজী হুলাম। 
আমর। প্রায় ৬০ বিঘা জমিতে প্রথম বোরো চাৰ 
করলাম । কিছু লাঠিশাল ও কিছু সি-বি-১। 
অনেকে হাসলে! ; অনেকে ঠাট। করলো ৷ কিন্তু 
ফলন পেলাম কম নয়। যদিও আজ্রকর 
হুললায় অনেক কম। তবে তখন আমন আছর! 
পেতাম বিধায় ৬-৭ মণ আর বোরোয় ফলন 
পেলাম বিথায় ১০-১২ মণ । পরের বছরই কিন্তু 
লাহিশাল ধানের ফলন দাড়াল একরে ৫৯ মণ ৷ 
কি করে ত! সম্ভব হলো, আলোচল। পরে 
ছবে। 

১৯৬৬ সালের আমন ধানের সমঘ্র আবার 
শুনলাম নতুন ধানের লাম। তাইচুং নেটিভ-১ 
আর তাইচুং-৬৫ । লাঠিশালের স্বাদ একবার 
পেয়েছি নতুন ধান তাই ছাড়লাম না । গ্রাম 
সেবক সতাবাবুর পরে নতুন গ্রামসেবক অজিত 
হালদার, রপকুমার দে, এ-ই-ও, এসিস্ট্যাপ্ট 
এ-ই-ও সকলে এদে মিটিং করলেন, নতুন ধানের 
চাহ শেখালেন । এ সব অধিক ফলনের তাইচুং 


ধান লাগান হলো! ২০০ বিঘ! জমিতে । ফলনও 
পেলাম একরে ৫৫ থেকে ৬০ মণ করে । সে 
বছর রবি ফসলের সময় লাঠিশাল ও অন্তান্ত 
অধিক ফলনশীল ধান লাগান হলে! ১০৯ বিথ! 
জমিতে, আর ১৫* বিঘায় পেঁয়াজ ও আলু । 
১৯৬৭ সালে আমন ধানচাবের সময় নতুন 
ধানের নাম শুনলাম “আই-আর-৮”। আমর! 
এ পর্যন্ত সরকার থেকে য। বীজ পেয়েছি সবই 
ভাল। ভাট নতুন ধান নিয়ে ভাবনা [চন্ত। ন। 
করে ১১৫ বিঘায় আই-আর-৮ ধানের চাষ 


করলাম। কলন একর পিছু ৬০ মণ করেও 
পেরেছি । আবার কোন কোন জায়গায় কমও 
পেয়েছি । দেখেছি, শ্র'বণের ১৫ তারিখের পর 


রোয়া যত দেরীতে হবে ফলনও সেইরকম 
কম হবে। 

শ্তামাপদবাবু বললেন, ‘জানেন এবার আমর। 
সরকারকে প্রায় ১০* কুইণ্টাল অধিক ফলনশীল 
ধানের বীজ দিয়েছি ।' 

সবুজ মাঠের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 
“এবার কি কি করছেন? 

শক্তুবাবু বললেন “এবার আমর। প্রাঞখ ১৫০ 
বিঘা! জমিতে লাঠিশাল আই-আর-৮ ও অন্য 
অধিক ফলনশীল বোরে! ধান লাগিয়েছি। তার 
মধ্যে আমার ৬ বিঘা, শ্ামাপদবাবূর ১* বিঘা, 
'গোপালৰাবূর ৯ বিঘ৷, তারাপদবাবুর ৬ বিঘা 


এবং আরো অনেকের জমি আছে। আর ৫০ 
বিঘা জমিতে পেয়াজ । বাকি সব গম, 
আখ ও আলু)” 


এবার কত ফলন আশা করছেন জিজ্ঞাস! 


করান স্তামাপদবাবু বললেন “আপনাদের কাছ 
থেকে অন্যান জায়গার ফলন শুনে আমরাও 
যতলূর সাধা চেষ্টা করচি। আপনাদের কথামত 
সার দিয়েছি, ওযুধপত্র দিচ্ছি । মাঠেই দিনরাত 
পড়ে আছি। আশা করছি এবার ৭*-৭৫ মণ 
ফলবেই 1 

বললাম, ‘আপনাদের তে! রাতেও মাঠে 
নানতে হয়, কারণ জোয়ার আসার তো কোন 
ঠিক নেই 7 

শ্যামাপদবাব্‌ বললেন, “সে তে! জানেনই । 
গঙ্গার জোয়ারে বেরপায জল এলে তবে পাস্পে 
জল তোল! যাবে। তবে আমাদের অপারেটার 
তারাপদ দাশ এবিবয় কোন আপত্তি করেন ন| ৷ 
মাঝরাতে জোযাব এলেও উনি কষ্ট করে রাতে 
মেশিন চালিয়ে আনাদের জমিতে জল তুলে দেন। 
তৰে কি জানেন কুন্তীর মুখে ঘদি একট! লকগেট 
হয় তাহলে জোয়ারের জল ঢুকলে সে জল বেধে 
রাখ। যায় তাছাড়। আমাদের কুন্তী বেহুলার নদী 
সেচ এলাকাতেও জলের ঘথেষ্ট স্থযিধ! হয়।' 

শুনলাম ওঁরা এবার নিজেরাই একটা বড় 
পাম্প কিনবেন। গ্রামের পাশের বিঙ্গ থেকে 


৩৭ 


বম্ক্ষলা 2 শ্রাবণ ১ ১৬৭৫ 


জল তুলে অঙ্য জমিগ্ুলোয় জল দেবার জন্য আর 
সরকারের ওপর নিব করবেন ৭/1 

ফ্ষিরে আসতে জাসতে ভাবছিলাম নারিচার 
কৃষকের কথ! । ওঁদের ন্ুগঠিত স্বাস্থ আর চোখে 
নতুন ফসলের আশার কথ। ৷ ওর! শুধু নিজেদের 
জমি চাব করেই ক্ষান্ত হননি । পাশের গ্রামের 
বাবুদের জমিও ডাগে নিয়েছেন অনেকে । শঙ্ু- 
বাবু দুঃখ করছিলেন যে, পাশের গ্রামের বাবুদের 
অনেক জমি পড়ে আছে. সেঞ্চলে! নিজেরাও চাষ 
করছেন না, ভাগে দিতেও ডার। রাজী নন। 

ভাবছিলাম কুস্টা আর বেছুলার কথা। 
তার! আজও ফুরিয়ে যাযনি। কুস্তী আর 
বেহুলার ধারে ধাবে ১২টি নদসেচ কেন করা 
হয়েছে_ গোপালপুর লং, তলং) গলা 
বারিচা। শিমুলিয়া. চণ্ডীগাছ।, বস!) আটপাড়।, 
ডেমর।, ঠাসগড়: ও ডয়পুরে। গঙ্গার জল 
এখান থেকে পৌঁছে দিচ্ছে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে । 
শান্ত গ্রামের নিস্তকুত। ভেঙ্গে মেশিনের আওমাজ 
ছড়িয়ে পড়ছে আকাশে বাতাসে। জল উঠে 
ছড়িয়ে পড়ছে মাঠে মাঠে। মাঠ আলে! কর! 
সবুজ্ধ ধানের চার। বাতাসে দুলছে । 


উল, 






ফসফেটঘটিত সার হিসাবে বর্তনানে ছুটি 
কাসায়নিক সার বিতরণ কর! হচ্ছে_একটি 
অপেনাদের বহু পরিচিত নুপার ফসফেট আর 
প্গ্তটি ডাই-আ্যানোনিয়ান ফসফেট । 

ডাই-আমোনিয়াম ফসফেটে ফসলের যা 
খাবার, অর্থাৎ ফসফেট, সুপার ফসফেট অপেক্ষা! 
প্রায় তিনগুণ বেশী থাকে । ড।ই-আ্যামোনিঘ়াম 
ফনফেটে ফসফেটের পরিম।ণ হচ্ছে শতকরা ৪৩ 
ভাগ, কিন্তু হুপার ফসফেটে এই ফসফেটের 
পরিমাণ মাত্র শতকরা ১৬ ভাগ । 

ডাই-আমোনিয়াম ফসফেটে যে কেবল 
ফসফেটই বেশী পরিমাণে থাকে তাই নয়, এতে 
নাইট্রোজেনও থাকে শতকরা ১৮ ভাগ। তাই 
স্থপার কসফেটের বদলে ভাই-আযমোনিয়াম 
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ফসফেট বাবার করলে সার প্রয়োগের খরচ 
অনেক কম পড়ে। 

কেননা, ১০৯ টক! ৭৪ পলা দামের ২৮৮ 
কেজি সুপার ফসফেট থেকে আপনারা যে ৪৬ 
কেন্ছি ফসফেট পান, সেই একই পরিমাণ ফসফেট 
ও ১৮ কেজি নাইট্রোজেন ১০* কেজি ভাই- 
আমোনিয়াম ফসফেট থেকে পাচ্ছেন ১০> টাক! 
৫১ পয়সায়, অর্থাৎ ৪৬ কেজি ফসফেট সারের জক্য 
যখন আপনি ১** কেঞ্জি ডাই-আ্যামোনিগ্লাম 
ফসফেট কিনছেন তখন তার সঙ্গে ১৮ কেজি 
নাইট্রোজেন অর্থাৎ ৯০ কেজি ম্যামোনিয়াম 
সালফেট বা ৪১ কেজি ইউরিয়া, প্রায় বিন! 
খরচেই পাচ্ছেন। 


[প্যাকেজ প্রোগ্রামের সৌজন্যে ) 


ত 


গ্রামের বন, জ্বালানি সমস্যার সমাঘান 


বর্তমানে নিবিড় চাষের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে 
ক্ৈব এবং রাসায়নিক সারের বাপক চাহিদ। 
মেটানো বেশ শক্ত হয়ে উঠেছে । জৈব সার, 
বিশেষ করে গোবর সারের চাহিদ। ক্রমশই বোড়ে 
চলেছে, কারণ গ্রামাঞ্চলে ও শহরাঞ্চলে আলানির 
অতাব ঘটে দিয়ে মেট!নে! হচ্ছে । 

গ্রামাঞ্চলে আমরা! বনছুমির আয়তন ন/ 
বাড়িয়ে ক্রমেই তাকে ধ্বংদ করে ছোট করে 
ফেলছি । এ অবস্থায় গ্রামে গ্রামে বর্ষার শুরুতে 
আমরা সকলেই যদি কিছু কিছু জ্বালানির 
উপযোগী গাছ লাগাই তবে শুধু যে হালানির 
অতাবই মিটবে এবং সেই সঙ্গে আরও বেশী 
গোবর সার ব্যবহার করা সম্ভব হবে তাই নয়, 
'অধিকত্ধ আরও কিছু জমি গাছের ছায়। পেয়ে 
ভূমিক্ষয় নিবারণ করতে পারবে । গাছ থাকলে 
মাটি আরও জল হতে রাখতে পারবে । গাছ মেঘ 
আকর্ষণ করে । ফলে বেশী বটি হয়ে মাটি আরও 
সরস ও উর্ধরা। হয়ে উঠবে। উদাহরণ হিসেবে 


৫ 





ধর। যেতে পারে একটি গ্রামের জনসংখ্যা প্রায় 
১০০০ এবং এদের মাথাপিছু বছরে ৩'৫ কুইন্টাল 
শ্বালানি কাঠের দরকার । এ অবদ্পায় ১৫ বছরের 
নধ্যে ২৭৫ হেক্টর জমিতে জ্বালানি কাঠের ভগ 
বন তোর কর! দরকার । এ থেকে হেক্টর প্রতি 
১৫ কুইন্টাল হালানি কাঠ পাওয়া বাবে। কিন্ত 
বাংলার সমতল ভূমির উর্বর! অঞ্চলে বিশেষ করে 
ঘন বসতিপূণ গ্রামাগ্চলে এতটা জমি পাওয়া খুবই 
কঠিন। কাভেই সমস্ত গ্রামের অলাবাদী জমিতে 
বক্ষরোপণের বাবস্থ। করা দরকার । 

বাংলার গ্রামাঞ্চলে বাবলা; শিরিষ, কাসর 
(ক্যালির়া সিয়ামিয়।). কাউ, পানিসাজ 
(টারমিনেলিয়া মিরিওকার্পা। ) এবং পিয়াশাল 
স্থালানি কাঠের জন্য খুবই উপযোগী । নীচে 
এদের সামান্য বিবরণ দেওয। হোল : 


বাবলা 


বাবল! ছোট মাঝারী আকারের গাছ এবং 
এদের গায়ে হাতির দাতের মত সোজ। কাট! 
থাকে । যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত ৫*-১২৫ সে, সি, 
দেসব অঞ্চলেই এগুলি সবচেয়ে ভাল জস্মায়। বীজ 
ফুটন্ত জলে ডুবিযে ডারপব সারারাত ভিজিয়ে 
রাখ। হয় এবং তেড। অবস্থায়ই বোনা হয়। 


৩৯ 
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বাবলা সরাসরি অক্সান্ত চাবের ফসলের সঙ্গে 
অথবা! খণ্ড খণ্ড জমিতে বোনা যেতে পারে, চারা 
তুলে লাগালে ভাল হয় না। যেসব জমি বছরের 
কোন সময়ে ডুবে যায় সেখানে বীঞ্জ ছিটিয়ে বোন) 
হয়। 


বাবহার__কাঠ থেকে চমংকার- জ্বালানি. 


এবং কাঠ কয়লা তৈরি হয়। খান্থা, বাড়ী তৈরি 
এবং চাষের সরঞ্জাম তৈরির জন্য বাবহার হয়। 
গাছের ছাল চামড়া পক! করার জন্যঃ পাতা এবং 
ফল গরুর খাঞ্চ এবং কীট যুক্ত ডালপাল। বেড়ার 
ছস্ বাবহার করা ছয় । 


শিরিষ 


মাঝারি আকারের গাছ শুরু অঞ্চলের নান! 
রকম মাটিতে লাগানে। যায়। রষ্টিপাত যেখানে 
৩৮ সে, মি) সেইসব অপ্যলেও ভাল হয়! এরজস্য 
ভাল জল-নিকাশী দোয়াশ জমি অত্যন্ত উপযোগী 
এবং শুরু ক্ষারবুক্ত মাটিতে বনভূমি করার জন্য এই 
গাছ খুবই ভাল। সরাসরি অথবা বীজতলায় 
চার। তুলে জমিতে নিয়ে লাগানো যায়। চাষের 
জমিতে ফসলের সারি তিন থেকে সাড়ে তিন 
মিটার অন্তর সারিতে বসানো চলে । 

ব্যবহার- চাষের সরছাম, ঘরবাড়ী, চেয়ার, 
টেবিল, দরজা, জানাল! ইত্যাদির কাজে ব্যবহার 
করা হয়। পাতা গরুর খাবারের জন্ত এবং ছাল মাছ 
ধরার জাল পাকা করার জক ব্যবহার কর! হয়। 


বডি 


এ গাছ খুব দীর্ঘ এবং খুব তাড়াতাড়ি ঝাড়ে। 


সরল গাছের মত চিরহুরিত এই গাছ । গ্রীশ্ম- 
মণ্ডলের নদী বা সমুত্র তীরবর্তী আলগা বা মিহি 
বালির জমিতে সবচেয়ে ভাল হয়। বীজতলায় 
বসানো চারা ৬* সে, মি, লম্ব। ছলে ৩* সে, মি, 
ব্যাসের এবং ৩০ সে, মি, গরভীর গর্তের মধ্যে 
মেঘলা দিনে লাগালো। উচিত । লাগানোর পরই 
চারাগুলিতে জলসেচ দিতে হয় এবং তিন চার 
বছর ধরে নিয়মিতভাবে এই গাছে জল দিতে হয়। 
প্রথম বছরে চারা গুলি কাঠি পুঁতে তার সঙ্গে বেঁধে 
দিতে হয়। ঝাউ গাছকে গরু এবং আগুনের 
হাত থেকে বাচাতে হবে। শুধু তাই নয় কাঠ- 
বিড়ালী, ইদুর, কাঁকড়া, ফড়িং অ্তান্ক কীটশক্র ও 
এর ক্ষতি করে থাকে। একটি ৭ থেকে ১* 
বছরের পুরোনো বন (চারাগুলো ২ মিটার 
অন্তর বসাতে হবে ) থেকে হেষ্টর প্রতি অঞ্চল 
অনুযায়ী ৫৭ থেকে ১** টন কাঠ পাওয়া যেতে 
পারে। 

ব্যবহার কাউ থেকে চমতকার জ্বালানি এবং 
কাঠ কয়লা পাওয়া বায় এবং খুঁটি ও বরগার 
কাজেও ব্যবহার কর! যেতে পায়ে । 


পানিসাজ (টারসিলেলিয়া মিরিওকার্পা ) 


আতর অঞ্চলের (বৃষ্টিপাত ২**-৫৭* সেমি) 
বড় চিরহরিত গাচ সরাসরি লাগালো। উচিত নয়। 
১০ সে, মি, লম্বা চারাগাছ বীজতলা থেকে তুলে 
লাগালে সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। 

ব্যবহার_আলানির কাজে এ কাঠ খুব 
ভাল। এ ছাড়া বাড়ী, ডোঙ্গ। এবং আসবাবও 
তৈরি করা যায়। 


পিয়াশাল 

শিল্পাশাল একটি বড় পাত! বার! গাছ । নানা 
রকম মাটিতে জন্মায় কিন্তু এ টেল মাটি এবং আর্ত 
অঞ্চলে বেশী ভলে হয়। অগভীর এবং কাকরে 
মাটিতে ঝাড় ভাল হয় ৭! ৷ সরাসরি লাগানে। 
বায় অথবা। প্রথম বর্ষণে প্রধান মূল খুব বেশী বড় 
লা হওয়ার আগে বীজতলায় তোলা চার! লাগানো 
যায়্। সারিতে ২ মিটার অন্তর বীজ বোন) 
যেতে পারে । হরিণ, গরু এবং শুয়োর ইতা:দির 
হাত থেকে নতুন বন রক্ষার জন্য বেড়া দেওয়া 
উচিত। শুধু তাই নয়, ছোট চারাকে ঠাণ্ডার 
হাত থেকে বাচানোর জন্য মাটির ওপরে একটি 
হান্কা। আবরণের প্রয়োজন । এইজন্ত আগাছা 
এই সময়ে খুব পরিষ্কার না করাই ভাল । 


বন্ুহ্ধরা ১ শ্রাবণ 2 ১৩৭৫ 
ব্যবহার_-কাঠ খুব শক্ত, মক্তবৃত এবং জালা" 
নির কাজ ছাড়াও গাড়ী তৈরি, বাড়ী তৈরি এবং 
আসবার পত্র ইত্যাদি তৈরি করার জন্তু বাবার 
করা হয়। তসরের গুটি পোকার জান্ত এর 
পাত বাবহায় করা হয়। 
বনমহোৎসবের সময় বন বিভাগ এবং কৃষি 
বিভাগ থেকে এইসব চারা! পাওয়া! যেতে পারে । 
খুব বড় করে বনচূমি করতে চাইলে বীজের জশ্য 
স্বানীঞ বন অথব। ফুষি বিভাগের বে কোন কর্মচারীর 
সঙ্গে যোগাযোগ কতা বেতে পাবে। শুধু তাই 
নয় এইসব কর্মচারীর কাছ থেকে আরও বিস্তারিত 
উপদেশও গুয়োজ্লমত নেয়! যেতে পারে। 


( ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্টে ) 


বক্ষ রোপণের নিয়মাবলী 


অনেক লোকের কাছে সব গাছ ও সব কাঠই সমান । 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং তাদের কাঠ নরম ॥ কোন গাছ ধীরে বাড়ে । 
বিশেষ বিশেষ কাজের জণ্ বিশেষ বিশেষ কাঠের দরকার। প্রয়োজন মত গাছ লাগাতে 


ছবে। 


কিন্ত তা তো নয়। কোন গাছ 
তাদের কাঠ শক্ত। 


আধুনিক দৃষ্টিতে কাঠও একটি শস্ত ; প্রথমে বৃক্ষ রোপণ কর! হয়, তারপর তাকে 


লালন পালন কর! হয়। 


সবশেষে তাকে সংগ্রহ করা হয়। 


গাছ কাটা সম্পর্কে যেমন 


সতর্ক হতে হবে? তেমনি গাছ লাগানো ও পরিচর্যার বিষয়েও বিশেষ যত্ত নিতে হবে। 
পরিচর্যার প্রথম কথা হলো প্রয্োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় গাছগুলি বেছে অপ্রয়োজনীয় 
গাছগুলি সরিয়ে ফেলা ও রোগপোকার আক্রমণ থেকে গাছগুলি বঁঠ্ুনে। ৷ 


৪১ 


শী 


বিষ্ণুপুর ১নং ব্লকে (২৪ পরগণা ) 
নিরক্ষরতা। দূরীকরণ 


বাপকভাবে নিহক্ষরহ! দূর করার জন্য বেঙ্গল 
সন্যাল সাতিস লীগের সহযোগিতায় বিষ্ণুপুর 
১লং ব্লকের অন্তর্গত হাধারমাণিক অঞ্চলের 
প্রদান শ্রীকষঃপন দোষের নেতাকে গত ৬ই জুলাই, 
২৮ গাংরাই গ্রানে এক প্রশিক্ষণ শিবিরের উদ্ধোধন 
করা হয়। শিবিরে ৫ জল নহিল! সমেত ৪০ জন 
লমাজকর্মী শিক্ষা গ্রহণ করেন। ভাবা সমাজ 
শিক্ষ। কেন্্র। বয়স্ক শিক্ষা কেন্দ্র পাঠাগার ও 
অন্তাস্ট যুব প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত আছেন। উক্ত 
শিক্ষার্থীর দেশ থেকে নিরক্ষরত| দূর করার সন্কল্প 
গ্রহণ করেন। কিভাবে নিরক্ষর বয়স্ক বাক্তিরা 
কার্করী শিক্ষা লাভ করতে পারেন এবং চোখে 
দেখে ও'ফানে শুনে কিভাবে কম সময়ে লেখা- 
পড়। শিখতে পারেন তা বিশেষভাবে শেখানো 
হয়। 


এই খরিফ খন্দে মালদ। জেলার প্রায় আড়াই 
হাজার একর জমি অধিক ফলনশীল ধান চাবের 
আওতাঘ জন৷ হবে বলে রাজ্য সরকার স্থির 
করেছেন প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, গড বছর এ 
জেলায় মাত্র চশো! একর জমিতে এ জাতীয় ধানের 
চাষ হয়েছিল । 

পুরানো মালদা সমষ্টি উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত 
চরলক্্রীপুর গ্রানের শ্রীজালকীনাথ হালদার এ 
বছর অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে একর 
পিছু একশে। পনেরো! মণ বোরো) ধানের ফসল 
পেয়েছেল। মালদা জেলায় এই ফলনকে 
রেকর্ড ফলন বলা হয়েছে । 


তুলোবীজ থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ ময়দা 


তুলে! বীজ থেকে প্রোটিন সমৃদ্ধ এক জাতীয় 
ময়দা! তৈরির পদ্ধতি বের করেছেন সাকিন 
বিজ্ঞবীরা। পাউরুটি, বিস্কুট ইত্যাদি খাডবস্তুকে 
প্রোটিনে সমৃদ্ধতর করে তুলতে ইতিমধ্যেই 
যুক্তরাষ্ট্রে তুলোবীজের ব্াবছার শুরু হয়ে গেছে। 

যেসব দেশ যথেষ্ট উন্নত নয়, অথচ তুলো যথেষ্ট 
পরিমাণেই উৎপল হয়' সেসব দেশে প্রোটিনের 


৪২. 


ঘাটতি সহজেই তুলোবীঙ্ের ময়দ! দিয়ে পূর্ণ কর! 
ঘেতে পারে। আর তার ফলে সেসব দেশের 
অপুষ্টির সমন্তাও এর দ্বারা দূর করা চলতে পারে। 

গবেষণায় ফল থেকে জানা গেছে যে, ১০০ 
টন তুলোবীজ থেকে প্রায় ৩৬,৯০০ পাউণ্ড পর্যন্ত 
প্রোটিন সমৃদ্ধ ময়দা) পাওয়া যেতে পারে। 
প্রোটিনের, পরিমাণও এ ময়দার শতকরা! প্রায় ৬৫ 
ভাগ থাকে.। একটি হিসাবে দেখা! বাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র 
বছরে প্রায় ২০ লক্ষ টন ময়দ! তৈরি করতে পারে 
এবং বিশ্বের অন্যান্য দেশ পারে ৬০ লক্ষ টন তৈরি 
করতে । তেল বের করে নেবার পর তুলোবীজকে 
যন্ত্রের সাহায্যে ছুতভাগে ভাগ করে ময়দার জন্যে 
পেষ! হয়। ঘিয়ে রঙের এই ময়দার গন্ধও মলৌরম। 


পশ্চিমবাহলায় অধিক ফলনশীল ধানের 

নতুল জাত 

ধানের জাত নির্ধাচনের কেহ্বীধ্ কমিটি 
পচ্চিমবাংলার জন্যে কালিম্পং-১) এন, সি, ৬৭৮ 
এবং এন, সি, ১২৮১ জাতগুলিকে মনোনীত 
করেছেন। 

এ বছরে পশ্চিমবাংল।র কৃষকদের মধ্যে এই 
জাতের বীজধান সরকার থেকে বিলি কর হচ্ছে। 
তাছাড়া তাইচুং নেটিভ-১, তাইলান-৩, তাইচুং-৬৫ 
এবং আই-আর-৮ জাতগুলোও দেয়া হচ্ছে। 
উপরোক্ত কমিটি শেষের এই জাতগুলিকে আগেই 
মনোনীত করেছিলেন। 

পশ্চিমবাংলায় ১৯৬৮ সালে খরিফ মরস্ুমে 
অধিক ফললশীল ধানের জগ্তে মোট জমির 
পরিমাণ ঘর! হয়েছে ১* লক্ষ একর । 


"কাজ শেষ করা যায়। 


বসুন্ধরা £ শ্রাবণ £ ১৩৭৫ 


একরে ৯৩ মণ ধান 

দক্ষিণ ২৪ পরগণ! জেলার মখুরাপুর ১নং 
ব্লকের মথুরাপুর গ্রামের এ্সৌমেশ্রনাথ সিংহ 
তার ১০ বিঘা জমিতে অধিক ফলনশীল তাইচুং 
নেটিভ-১ এবং আই-আর-৮ ধান বোরে| হিসাবে 
চাষ করে আশাতিরিক্ত ফলন পেয়েছেন। 

গত ওরা মে স্থানীয় ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক এবং গ্রামসেবকের 
উপস্থিতিতে তাইচুং নেটিভ-১ ধান কেটে একরে 
৯৩ মণ ধান পাওয়! গেছে। প্রীসিংহ মনে 
করেন তার আই-আর-৮ ধান একরে ১০* মণের 
ওপরে হবে । তিনি প্রথমবার এই হালের চাষ 
করে ভাল ফল পেয়ে বিশেষ উৎসাহিত হুয়েছেন। 
আগামী খরিফ এবং রবি খন্দে একর প্রতি ১০০ 
আপের ওপর ফলন যাতে পান তারজন্য তিনি এখন 
বিশেষ চেষ্টা করছেন। 

বীজআলু ৰোনার উন্নত যন্ত্র 

ব্রিটেনে আলুর নীক্ত বোনার একটি নতুন 
শ্বয়ংক্রিয় যন্ত্র বিশেষ কতিহ দেখিয়েছে । প্রচলিত 
যন্ত্রের চেয়ে প্রায় অর্ধেক লময়ে এই যন্ত্রটি দিয়ে 
যঞ্ছটির নাম “দিস্পল 
ফোর্ড” । জাতীয় গবেষণা উদ্নয়ন করপোরেশনের 
সাহায্যে লগ্ুনের একটি প্রতিষ্ঠান যন্ত্রটি আবিষ্কার 
করেছেন। সাধারণতঃ যে প্রথা অস্কুরিত আলু 
বোনা হয় তাতে বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই আলুর 
অঙ্কুরের ক্ষতি হতে দেখা গেছে। 

যন্ত্রটি ঘণ্টায় হু'একর জমিতে বোনার কাজ শেষ 
করতে পারে এবং এটি চালাব।র জন্য একজন 
অপ্যরেটুর ও দু'জন লব[বীর দরকার হয়। 


3৩ 


বসুহ্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ৪র্থ সংখ্যা 
রেডারের সাহায্যে পঙ্গপালের গতি নির্ণয় 


পঙ্গপালের গতিপথ ঠিক করার জন্য রেডার 
ব্যবহার কর! হবে। লগুনের এ্যার্ট-লোকাস্ট 
রিসার্চ সেন্টার এই গবেহণা করবেন নাইজিরিয়াতে 
আগামী সেপ্টেম্বরে । 

দক্ষিণ সাহারার বিচ্ছিন্ন ও নিঃসঙ্গ পঙ্গ পালের 
আচরণ পর্যবেক্ষণের জন্য রেডার ব্যবহার করা 
হবে। আশা করা যায় এই পর্যবেক্ষণের ফলে 


পঙ্গপালের দেশান্তর যাত্রা সম্পর্কে আরও সঠিক- 
ভাবে বলা যাবে । 

প্রকল্পের স্থান হিসাবে সাহার! মরুভূমিকে 
বেছে নেওয়ার কারণ সেখানে বহু লক্ষ পঙ্গ- 
















মার্ক ২৫ (5৫ অশ্বশক্তি ) এবং 
ভিলিয়ার্স মার্ক ১২/২ (২ অশ্বশক্তি ) 
এইচ-এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে 
চালত ৬য়। ইঞ্জিন, বেসপ্রেট অথবা উপর 





এই ৩*% ২২" সেন্টি,ফিউগ্যাল পাম্প ৫৫. আর,পি, 


চন্বয় পশ্চিমবঙ্গ সব্কাৰ ব 


পালের বাস। এমনিতে এর! বিচ্ছিন্নভাবে 
থাকে; কিন্ত অনুকূল পরিবেশ পেলে দলবদ্ধ হয়, 
বংশবৃদ্ধি করে এবং নতুন বিপদের সৃষ্টি করে। 

রেডার পরীক্ষায় পঙ্গপালের আচরণ, গতি, 
যাত্রার দিক ইত্যাদি সম্পর্কে তথ্য পাওয়া যাবে। 
এই তথ্যের সঙ্গে তাদের জীবতত্গত আচরণ 
যোগ করলে তাদের দলবদ্ধ আচরণ জানা যাবে। 
বিচ্ছিন্ন পঙ্গপালকে পর্যবেক্ষণ করার পক্ষে একটি 
বাধা ছিল এই যে তারা নিশাচর? কিন্তু রেডারের 
পক্ষে এট! কোন বাধ! নয়। 

রেডারটির পর্যবেক্ষণ শক্তির পরিধি হবে দেড় 
মাইল এবং এটি একটি ল্যণ্তরোভার গাড়ির ওপর 
রাখা হবে। 


এম্‌ এ € অশ্বশক্তি বাটন মার্ক 1-॥৪ 
»রাইজপ্টাশ ইঞ্জিন দ্বারা চালিত। ইত 

লোঙার ইউপির/কফ্রেম এর উপর বসান । 
এই পাম্পিং সেট ঘণ্টায় ১৪৪** গ্যালন 
জল নিক্কাশনের ক্ষমত। রাখে। 


কু অনুমোদিত 
আবাস ৬০৩৪ ভেলা ভিলচিট্টিড 
রর ১৬ বেশি কলিকাভা-১,০াঃ বৰ্ম - ৭০২ 








অধিক ফলনশীল আই-আর-৮ ও তাইওয়ান জাতীর ধানের চাষ 


= রোগপোক্া থেকে ফসল বাচাতে 
কখন, কোন ওষুধ কতটা দেবেন ? 


* চার! রোয়ার ১৫ দিন পরে £ একর পিছু ১ কেঞ্জি বি-এইচ-সি ৫০৭০ ১** লিটার জলে গুলে 
স্ম্ে করুন । 
* চার। রোয়ার ৩* দিন পরে £ এনড্রিন ব! লিনডেল ২০% ই-সি ৫*০ সি.সি, এবং ১ কেন্জি 
ক্যাপটান ব। জিনেব ২৫০ লিটার জলে গুলে প্রতি একরে স্প্রে করুন । 
* চারা লাগাবার ৪৫ দিন পরে £ লিনডেন বা এলড্রিল ২০% ই-সি ব। বি-এইচ-সি ৫০% ২ কেজি 
এবং ১ কেজি ক্যাপটান বা জিনেব ৩** [লিটার জলে গুলে প্রতি একরে ন্ষে্র করুন 
* ধানের শ্বীযে দুধ এলে : এই সমরে বিকাল ৩টার পর একর পিছু ১২ কেন্তি বি-এইচ-সি 
১০% গুড়ে ছড়ানো উচিত । 
আই-আর-৮ ও তাইচুং লেটিভ-১ ধানের বেলায় শীষকাট! শু য়ো পোকার হাত থেকে কসলকে 
রক্ষ! করার জশ্য প্রতি একরে ১৫ কেজি বি-এইচ-সি ১০% শুঁড়ে! দান! ধরার সময় ছড়াতে হবে। 
প্রয়োজনীয় পরামর্শের জ্ত গ্রামলেবক অথবা ব্লক অফিসে কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিকের 
(এ/ই,ও,) সঙ্গে যোগাযোগ করুন ॥ 





ডানলপের সরঞ্জাম লাগিয়ে নিন__ 
আৱও বেশি মাল বহন করতে পারবেন 


খুৰ তাড়াতাডি আবও বেশি পণ্রিষাশ মাল বহন করতে হলে আপনার ঠেল।- 
গাড়িতে ভানলপের সবজ্জাষ লাগিছে নিন। ভানললেজ সন্গঞ্জাম লাগানো 
ঠেলাগাভি সহজ মনায়াসপতিতে চলে । নিউআা1টিক টাকার থাকার চলা 
সব্ঘ ঝাকুনি লাগেনা, ফলে খুব ভকত জিনিসও নিক্াপদে নিছে যাওয়া 
থায়। হাওয়া-ভর। টায়ার বব12 কগলে শান্তার কোনে! ক্ষয়ক্ষতি হয় ন1। 


> ভরক্তকপ্মগপা 


বঙুন্্রা £ নিয়মাবলী 
লেখকদের প্রতি :- 


'বস্তুন্ধর' মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষরক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া 
সমান উন্নয়ন, পঞ্চায়ে, সমবায় ও পলী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রূচলাও থাকবে। 
লরকারী ও বেসরকারী সমস্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হবে। রচনা ফটো সনেত পাঠালে অগ্রাধিকার লেওয়া। হুবে। রচনা! 
কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 

লেখা পাঠাবার ঠিকান। 2 ডেগুটি ভিরেক্টার অফ এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ), ৪২, গ্রেহামস্‌ 
রোগ, কলিকাত)-৪০। 


পান্ধিআনিকের ছার £-- 
উচ্চদানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২7 সাধারণ টেকনিক্যাল প্রধ্ধ ৩০; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা ১৫২ কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃদি-বিষয়ক প্রবন্ধ ২৫২ । 


বিআ্(পপদাতাদের প্রতি ১_ 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে। বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিভ্রাপনের পূর্ণ বাখিক মূলা 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার নিম্ররূপ £-_ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫*২ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫* প্রতি সংখ্যা । 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা__১০*২ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা_৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি-পৃডা 
-_ ২৫৯ প্রতি সংখ্যা ॥ 

জষ্টব্য £_এক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২*২ হারে কমিশন 
গেলা ছয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা শ্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের 
মোট বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয় । 


গ্রাহকদের প্রতি £_ 
বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই বশ্বদ্ধরার গ্রাহক হওয়া যায়। টাদার হার :_ প্রতি 


লংখ্যা ২৫ পয়সা, বাঘিক ৩২ তিন টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকাল। :__ ডেপুটি ডিরেক্টার 
অফ এগ্রিকালচার € ইনফরমেশন ), ৪২, গ্রেহামগ্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 


করেজ্তি নং 2 [স 5০৬ 
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বনুন্ধর। £ শ্রাবণ 


2 ১৩৭৫ 





॥ একটি বিজ্ঞপ্তি ॥ 
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পেয়ারার চাষ 
কি কি পুস্তিকা দরফার জানিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন :-- 


OFFSET PRESS 
Sue Agriculvoral Informauon Unit 
42 Grahams ই, Calcutta 40 


নিয়োক্ত পুর্তিকাগুলি কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণ করা হচ্ছে: 


2৯511) 


Univ, 


অধিক কলনশীল জাতের নডুন থান আই-আর+ 
খরিফথন্দে অধিক ফলনশীল তাইওয়ান জাতীয় ঘানের 


Calcutta 
Calcutta, 


Lil 


ডেপুটি ডিরেক্টার অফ এপ্রিকালচার (ইস 
৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাড!-৪* 


) 
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বুল 
কক? 





॥ বন্ধু্ধর। || ==. ১% 


বিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্য 





সম্পাদকীয় 

জলদি জাতের চীনাপাদালের চাষ 
হরিতারণ বন্দ্যোপাধ্যাদ 
তুষার কণি চট্টাচাধ 


bd 


মৃশ্বয় দ!স 
একজন নতুন দীক্ষিত কুঘ্ক 
চিন্তরচন দেল সিংত 
ধান কখন কাটবেন ৫ কিভাবে 
রক্ষণ করবেন 
বীরেঙ্ছলাল তৌনিক 
অগ্গভীর নলকৃপ ছোট সেচের কাজে 
উপেক্ষণীয় নয় 
বনবিহারী চক্রধতী 
বিল! সেচে আখের চাষ 
সোল রুল 





১৭০১৯ 





প্রকাশক £ নীলমণি মিত্র 


সহ-সম্পাদক : চিদানন্দ গোন্াারী 


জা 


ধিক ফপনসীল লানে সার প্রয়োগ 
একটি পপীক্ষা! 
অশোক কমান পালে 
মেরুন এএভাপ 
গোবিন্দ প্রসাদ নিয় 
< 
ভাস বট বায় চৌধুরী 
গ্রাম বাংলার ছড়া (কবিতা ) 
শির পাল 
পদ্য ভবের দিন ৫ কিবিত। ) 
ইয়ার বল্পে পাধ্যাম 
উদ্দ্রপ পাট মানেঠ বেশী পয়ল। 
প্রবীর মাজিদ 


ফসলের শহা আগ|ছ। দমনের ভূমিক। 


ডঃ সুধাকুন্ণ মুখোপাধায় 
নসল। : জাকরাণ 
মুরারি প্রসাদ গুছ 
কুষি সমীক্ষা 
খবরাখবর 
কবি সংবা 


১০-১৫ 


বে 


৩১-৩৩ 





ডিজেল উঞ্জিন প।ম্প সেট 
এব? উলেক্টিক মে।টর 
প।জ্পসেটের জগতে 
একটি সের। নাম 





প্রস্তুতকারক : 
শিল (ইন্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 
বরোছা_৩ 


হেড অফিস £ 
৩৮৯, ডঃ ভি, এন, রোড ঠ বন্ধে ১, বি, আর 





শাখা : 
বচভিনম্কষ্চাত্ডা১ ব্বাড্ক্রোভ্ক5 
হনক্কেঁও আক্্েক্াম্যাদ5 








পশ্চিমবাংলার বিস্তীণ অঞ্চল আজ প্লাবিত 
এত জল, এমন বস্তা এবং তার ফলে মানুষের 
হর্দশাঃ এমন কষ্ট বুঝি ব্ছকালের মধো আর 


ছন্ঘলি। প্রায় নহটি ভেলা! এই বল্তায় ক্ষতিগ্রস্থ 
হয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে 
মেদিনীপুর ও হুগলী জেলা। এখনও 


মেদিনীপুরের বিরাট এলাকা জুড়ে ল্গাবনের জ্বল 
বৈ থৈ করছে বর্ধমান, ২৪ পরগণা। হাওড়া 
প্রতি জেলাগুলির ক্ষতিও কিছু কম নন । 

এই বঙ্তাল্স বহু লোক গৃহহারা হয়েছেন। 
মানুষের ছর্বশাতে! আছেই, কিন্তু ফললের যে 
ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ অপর্রিমের ৷ প্রথম 


i». 


এ 
oe 
2. 


॥ বন্ধুক্করা ॥ =: 


২*শ বহ ; ৫7 সখ্য 


ভাই, ১১৭৭ ১৮৯* শ্কাক্ছ 


ৰর্ধার জলের সুযোগ নিযে কুষকর] বীজতলা তৈৰি 
করেছিলেন ও রোয়ার জ্রস্য অনেকে জমিও তৈরি 
করেছিলেন । এউ দাবনের ফালে 
জায়গাতেই বীজতলা! ডৰে হ'নের কচি চারা গুলি 
একেবারে নষ্ট হযে গেছে । চব। মাঠ জলের 
নীচে। ক্ষেত্র আউশ € পণ্ট অনেক 
জাধগাতেই জলে ডুবে লষ্ট হয়েছে। ক্ষতি হহেছে 
সবজির । 

এই খরিফ মর ্ুমে বিশেষ কাণলৃচী নিযে 
অধিক উৎপ্‌দনের যে চেষ্টা আর্থ হয়েছিল 1 
এই হুঠাৎ প্রাকৃতিক বিপধহে দাকণ বাধা পেলো । 
কিন্তু ব ঘটে গেছে ত! নিছনে এখন বিলাপ =। 
করে এখন কি করলে এই বিপদের হাত থেকে 
রক্ষা পাওয়। বায € ফসলের এই অপরিমেয় 
ক্ষতির পরিমাপ লাহব কর! যায়, তারই এখন 
চেষ্টা কর! দরকার । 

অগাষ্টের মাঝামাঝি পধন্তু ধান রুইলে সব- 
চেয়ে ভাল ফলন প'ওয! বাক্স! তবে হেসব জায়গা 
থেকে জল সরে গেছে সেখানে যদি মগাষ্টের 
শেষেও বান রোঁয। হায় ত ও এই ক্ষতির 
কিছুটা পূৰণ হওহ। সম্ভব 


আনেক 


বন্ক্ধের। £ বিশ এচ 2 ৫ম সংখা 


সরকার এ বিষয়ে বিশেষ চিন্ত। করছেন এবং 
বক্জালীডিত কৃষক মদের বীজতলা ডুবে চারা 
নষ্ট হয়ে গেছে ঠউার। যাতে এখনই ধান কইতে 
পারেন তারজন্ত সরকার থেকে ঠাদের ধানের 
চার। বিলি করা হচ্চে । এছাড়। বঙ্ষ।-প্রাবিত 
জরগায বিনামূলে। বীজ সরবরাহ করাও আর 
হয়ে গেড়ে । এইসব এলাকার বীজ খামারগুলি 
থেকে পালের চারাও বিলি কর। হচ্ছে ৷ কৃষকদের 
শী কিনতে যাতে কোন জহুবিলা না ভয় 
দেন সরকার লেকে তাদের হথাসাধা আধিক 
সাহ।য। দেওয়ার বনস্যা' 9 করা হয়েছে । 

কুষকদের এধনউ চালা ও নীজ নিলি কর! 
গাড় দীঘকালীন কাস্থচীও দরকার থেকে নেওয়া 
হযেছে । এসা-প্রারিছ এলাকায় বস্তার ছল 
লানলে যেসানে সেচের সুবিধ। নেউ দেখানে যব ও 
আসব হপাকাম (সেচের বিজ আছে সেখানে গম 
এ কুট। চাষের জক, যব, গম ৫ হার বীক 
বনামূলো সরবঙ্গাহ করার সিন্ধ'গ্ব সবক।র থেকে 
নেঞহ। হয়েছে) আর তিক চলেছে যে 





পক হবিত এলাক। *‘লতে বোরে। ধানের চাষও 
আরও সা/।পকভাবে করা হবে। 

বন্য শুধু অন[বিল ছুংখ নিয়েই আসেন।। 
বঞ্র স্ুফলও কিছু আচে? বল্গার পাল পড়ে 
জমি উর! হুম । সেট উর! জমিতে চাথ করলে 
সারের খরচ ঘেমন কিছু কম হয় সে তুলনাৰ 
ফসলের ফলনও লেক তাল ছয়। গত বল 
মেদিনীপুরের বন্যার কণা আরা জাদি। যেসব 
অঞ্চলে বস্তায় আমন ধান নষ্ট হয়েছিল সেখানে 
বোরে। ধানেয় চাব করে অনেক কুষকই ভাদের 
ক্ষতির কিছুট। পূরণ করতে পেরেছিলেন। 

কুষকরা যেন তাই হতাশ হয়ে ন! পড়েন। 
সরকারী সাহায। ও পরামর্শের জন্য ঠার। যেন 
স্টানীয় গ্রামসেব ও রক সফিসের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন) সরকারী সাহাযোর ম্বযোগ 
নিয়ে এই সরন্তমে বতট। স্ব ক্ষতি পূরণ করার 
জন্ত এখনই কাজ শুরু করেন। রবি নরম্থমে 
যাতে অনেক সেস্ ফলন পেতে পারেন তার জন ও 
এখন পেকে সচেষ্ট হন । 





৬ হরিতারণ বন্দোপাধ্যায় 
*৬ তুষারকাস্তি ভট্টাচার্য 
গঞ্জ মৃন্ময় দাস 


পশ্চিমবাংলায় চীনাবাদামের চাষ খুব বেশী- 
দিন আরম্ভ হয়নি। এখন এর চাষ আস্টে আস্কে 
বাডতে আরস্ত করেছে কারণ কৃষকরাও এর চাষে 
বিশেষ উৎসাহী হয়ে উঠেছেন। বর্তমানে সার! 
পশ্চিমবাংলায় প্রায় ২০ হাজার একর জনিতে 
টীনাবাদামের চাষ হচ্ছে । চীন'বাদামে প্রোটিন 
সবচেয়ে বেশী (১৩ থেকে ২৬০০) থাকে আর 
ত। ছাড়। ভাইটামিন এ ৫ বি প্রচুর পরিমাণে 
এতে থ'কে। তাই সুষম খাঞ্ত হিসেবে এর 


ঢালি: এগ্রোননি । অযেল সীডস্‌ । 
এঞাসিসচেণ্ট বজ্রমপুর । 


সুর 


এ” 


জাত টনী বাদামের চাপ 


যথেষ্ট চাহিদ। আছে। এডাড়|। রাল্লার জন্যে 
সরষের তেলের মতই চীনাবাদামের তেলের 
চাছিদ।ও দিন দিন বেড়েই চলেছে । 

বহরমপুরে অবস্থিত কষিবিভাগের মুখা তৈল- 
বীজ গবেবণাকেশ্টরে আজ কয়েক বছর ধরে 
চীনাবাদাম চাষের বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা কর! 
হচ্ছে এবং এর মধো অনেক বিষয়ে উল্লেখযোগ্য 
ফলাফল পাওয়া গেছে ৷ জলদি জাতের চীনা- 
বাদামের চাষ নিয়ে একটি পরীক্ষ। কর! হয়। 


বঙুদ্ধয়া £ বিশ বধ £ ৫ম সংখা! 


এই পরীক্ষার উদ্দেশ্য চিল গ্রীষ্মকালে যেখানে 
লেচের বাবস্থা আছে সেই রকম জাঘুগায় কোন 
জাতের চীনাবাদাম বেশী ফলন দেয় ত 
বের করা। 

বহরমপপুরে খাধিক বৃষ্টিপাতের পরিমাপ 
১৮-৫০” ইঞ্চি । এখানকার মাটি পলি জাতীয়। 
১৯৬২ থেকে ১৯৬৪ সাল পবস্ত তিনবদ্ধর এখানে 
পরীক্ষা করা হয়) এই পরীক্ষায় যে ফলাফল 
পাওয়া যায় তা এখানে দেয়া হলে৷ ৷ 


জমি তৈরী ও বীজ বোনা 


দশটি জলদি জাতের আড়-জ।তীয় চীন/বাদাম 
লাগনে। হয়। এই পবীক্ষার ডিজাইন ছিল 
রণ্োমাইজও ব্লক এবং রেপ্সিকেশন চিল তিলটে। 
প্রতোকটি প্লটের আয়তন ৩* ফুট ১৫১০ ফুট। 
বীঙ্গবোনার ২-৩ দিন আগে ল্লটগুলোতে একট! 
হান্ধা ধরণের সেচ দেও হয়। প্রায় ১৭ কেজি 
খোল। ছাড়ানো বাদাম লাগে এক একর ছবিতে 
বুনতে। প্রতি শ্লটে লাইনে বীর বোন। হয়। 
সারিগুলির পরস্পরের মধ্যে দূরস্থ ছুই ফুট এবং 
প্রতোক গাচ থেকে গাছের দূর ছয় ইঞ্চি 
রাখা হয়। 

বীজ বোনার আগে প্রতি ১০০ পাউণ্ড বীজের 
জঙ্তে চার আউন্স এগ্রোসন হ্রি,এন, দিয়ে 
বীহ্মগুলোকে শোধন করে নেওয়| হয়, বীজবাছিত 
রোগ প্রতিরোধের জন্তে ॥ 


সার প্রয়োগ 


জমিতে একর প্রতি গোবরলার ১০০ মণ, 


১৫ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, 9০ পাউণ্ড ফসফরাস 
ও৪* পাউণ্ড পটাশ দেওয়া হয়েছিল। বীজবোনার 
সমন ছোট খুরপি দিয়ে প্রায় ছুই থেকে আড়াই 
ইঞ্চি গভীর করে লাইন টান৷ হলে তার মধো 
প্রথমে রাসাঘ্রনিক সার দিয়ে তার ওপরে বাদামের 
দান| বোনা হয়। তারপর হাত দিয়ে সারির 
ছপাশের মাটি দিয়ে গর্ত তরাট কর! হয়। 

বীজ বোনার প্রায় ২* দিনের মধ্যে প্লটে 
নিড়ানি দিয়ে আগান্ধ! পরিষ্কার করে কোদাল 
দিয়ে প্রতি সারি পরে গাছের গোড়ায় মাটি অল্প 
উচু করে তুলে দেওয়া হয়। প্রায় ৯০-২৫ দিন 
অন্তর জলসেচ দেঘা হয়। বাদাম বোনা হয়েছিল 
ফেব্রুয়ারীর প্রথম সপ্তাহে এবং ১২৫ থেকে ১৩৮ 
দিনের মবে) বাদাম তোল। চয়েছিল । 

দশটি বিভিন্ন জলদি জ'তের বাদামের একর 
প্রতি কলনের চিনের নীচে দেওয়। হুলে। ৷ 


বিভিন্ন জাতের তিনবছরের গড়ফলন 
চীলাঝদাম (একর প্রতি কেজির হিসেবে) 
১) বি৩* ৭৫২৪৮ 
২) বি-৩১ ৭৯৮৯২ 
৩) স্প্যানিদ্‌ ইম্প্রভড, ৬১৩৪২ 
৪) এ-এইচ-৩২. ৫৮৩৪৬ 
৫) এন-জি-৫৩ ৫৭৭৩৩ 
৬) এন-জি-৭- ৫৪২৯৮ 
৭) কেও ৫২২১১ 
৮)৪-এম-ভি-২ ৪৮৪৮৭ 
৯) এইচ-জি-৮ ৪৬৬৪৪ 
১০) এন-জি-৫১৪৪ ৪২১৩৯ 


উপরোক্ত দশটি জাতের ফলনের মবে) দেখা 





যাচ্ছে যে, বি-৩০ প্রতি একরে সবচেয়ে বেনী 
ফলন দিয়েছে ( ৭৫২৪৮ কেজি) এবং তারপর 
বেশী ফলন দিয়েছে বি-৩১ ( ৭৯৮৯২ কেক্ি)1 
বি-৩* এবং বি-৩১ এই গুটি ঝাড়-জাতীঘ বাদাম 
বহরমপুরের তৈলবীঙ্গ গবেধণাকেশ্ থেকে 
আগেই নির্বাচিত কর। হয়েছে । এই দুই জাতের 
বাদামের (বিষয় তাই নীচে দেওয়! হলে! । 
বি-৩১--এই জাতটি একে ৮১১ ( মধা- 
প্রদেশ ) থেকে নির্বাচিত । এটি সোজা ব। কাড়- 
জাতীয় বাদাম গান । ১২০-১৩* দিনের নে 
ফসল তোল। হয । একরে এর ফলন হয় ১৮ 
থেকে ২০ মণ। এর দান!গুলো। খুব বড় এবং 
কিছুট। রোগ প্রতিরোধের ক্ষমত! আছে। এর 
তেলের পরিমাণ শতকর। ৫৪৩৩ ভাগ ও 
জানার পরিমাপ ব। শেলিং পালে ন্টেজ-৬৮ ৷ 


পলির চান। বাদামের ক্ষেত 


বি-৩*__এ জাতটি এ'কে-১* ( মধ্যপ্রদেশ ) 
থেকে নির্ধাচিত। এতে বি-৩১ এর লব গুণ- 
শুলোই আছে । তবে এর দানাগুলো৷ বি-৩১ 
এর চেয়ে সামান্য ছোট । এর তেলের পরিমাণ 
শতকর! ৫৩৩৮ ভাগ ও দানার পরিমাপ শতকরা 
৬৮ ভাগ । এর ফলন একরে ১৬ থেকে ১৮ 
ম্প। 

বি-৩০ € বি-৩১ খরিফ খন্দে যে 
কোন সময়েই লাগালো যান এবং এই ছুটি 
উন্নত হ্রাতের চীনাব!ণাম পশ্চিমবঙ্গে চাষের 
উপযোগী । রবি শস্ক মাঠ থেকে উঠে যাবার 
পর যেখানে জমি পড়ে থাকে এবং যেখানে 
সেচের স্থৃবিধাও আছে, সেখানে অতি সহজেই 
লাভজনক ফলল হিসেবে চীলাবাদামের চাষ কর! 
ৰেতে পারে। 


EY 


পার্ট 






আপন কি অপলার প্রহ্রশন ক্ষোভের ফলনে 
খপি ? প্রশ্ন করলেন জামালপুরের বি-ডি-ও। 
৩৬ কলন পাব আমি ত। শ্বপ্রেও ভাবিলি।' 
উত্তর দিলেন জাতীয় প্রচশন ক্ষেতের মালিক 
শীসাবুর রমন । 
জ'মালপুর উদ্ল়ল সংস্থার ভোট গ্রাম 
&লরাংপুরে সাবুর রহমনের বাড়ী । গৃতাগ্রগতিক 
চাব চাড়। কোনে। কিছুর ওপরই ঠার বড় একট। 
বিশ্বাস ক্ষিল না জাগে । তার জন্যে অবশ্য ঠাকে 
শোহ দেওয়। যায় ন।। কারণ রছুমল সাহেব 
শববই সাধারণ অবস্থ। থেকে আজ মোটামুটি 
প্রতিষ্ঠিত । নিরক্ষর জলেও তিনি বেশ ভিসেবী ৷ 
তাই নহুন কিছু নেয়ার আগে বেশ চিত্ত; করেন। 
কিন্তু চাবে অসিত এবং আগ্রহ ঠার কম ছিলনা 
বলেই হয়ত নকুলকে একদিন বরণ করে নিলেন । 
জমির জবস্থান দেখেই তার জমিটি মনোনীত 





কৃষি প্রসারণ আবিক ফিক. জামালপুর বক, বর্ধমান । 


তি 


ইজ নু দীমিট বৰ 


কর! হয়েছিল জাতীষ প্রদর্শন ক্ষেতের ভঙ্গে । 
তারপর এ সম্বন্ধে ডার সঙ্গে যপন আলে!চন। 


করতে বাও হলো তিনি বললেন, “উল্লত 
প্রথায় চাষের কথা শুনেছি. কিন্তু এই প্রথায় 
কোন দিন চষে করিনি) আমার এট ১১৮ 
একর জমি আপন'দের ভোড়ে দিলাম । আপনার। 
যা বলবেন তা কোরব। তবে একটি সর্ভ, এই 
জমি থেকে প্রতি বর ৭৫ মণ ধান পেয়ে থাকি । 
এর থেকে কম ফলন যেন না পা ।? 

বেশী ফলনের মাস্থাল দিয়ে কাজ উরু কর। 
কলে।। ১৩৭৬৭ তারিখে আই-আর-৮ বীজ 
বোন। হয়। মাটি পরীক্ষার ফলাফল জগ্ুসারে 
নিয়লিখিত পরিমাণ দার দিয়ে ১৮৬৭ তারিখে 
৯১৮৪” ইঞ্চি তক্ষাত করে সারিতে লান রো 
হোল । এখানে উল্লেখযোগা যে ২১৬৬৭ 
তারিখে ১৩১ কো স্পপার ফসফেট দিয়ে প্রথমে 


ধইঞ্চ৷। বোলা হয়েছিল । শেষ চাযের সময 
নিয্ললিখিত পরিমাণ সার দেওয়া হাঘ।_- 
ইউৰিয়া ৭৫ কেজি 
মিউরিয়েট অব পটাল ৫৯ ৮ 

পরে 1৯1৩৭ তারিখে পাতায় ব্রাইট দেখ! 
দেওয়ায় প্রয়োজনীয় শস্তরক্ষার সঙ্গে সঙ্গে ১০ 
কেজি ইউরিয়াও দেওয়া! হয়। ২০।১৯৬৭ তারিখ 
কাশ থোড়ের সময় আরও ৩২ কেজি ইউরিয়। 
দেওয়া হয়। 

নিড়ানি ও শশ্যরক্ষা আমাদের পরানর্শ অন্ত- 
বাষী করা হয়। ফসল কাট! হয় ৩১১৩৭ 
তারিখে এবং একর প্রতি ফলন পাওয়া বায় 
২০ কুইন্টাল অর্থাৎ ১১৮ একরে ৬৩ মণ । 

জাতীয় প্রদর্শন ক্ষেতের নিয়ম অনুযায়ী 
রবিতে আবার চাষ করা হয়। এবারও 
আই-আর-৮ এর চাষ করা হয়। ১০৷১২৷৬৭ 
তারিখে খরিফের তোলা ধান থেকে বীন্গ ফেল! 
হয়। কিন্তু ঠিকমত কল না বেরুনোয় খাইও 
ইউরিঝার ড্রবলে ভিজিয়ে নিয়ে আবার ১৫।১২/৬৭ 
তারিখে বীজ বোনা হয়। নিম্নলিখিত সার দিয়ে 
২১।১/৬৮ তারিখে ৪-৫টি পাতাযুক্ত ৩৬ দিনের 
চারা ৬১৫৬ ইঞ্চি তফাতে রোয়া। হয়। 


সাজ ১ টন 
ঞ্যামোনিঘাম ফসফেট ১৪২ কেজি 
ইউরিয়া ১৬, 


মিউরিয়েট অব পটাশ ৭০» 
চাপান সার হিসাবে ২৭।২/৬৮ তারিখে ৩৬ 
কেজি ও ১৭1৩/৬৮ তারিখে ১২ কেজি ইউরিয়া 
দেওয়া ছয়। 


বন্দুক্ধরা £ ভাজ ১ ১৩৭৫ 


লক্করক্ষ। ও নিড়ানি ঠিক সময় মতই কর! 
হয়। জল কোন সময়ই জনিতে দেড় ইঞ্চির 
বেশী ছিল ন! । ১৮/৫৬৮ তারিখে এক শতক 
জায়গার ধান ঝেড়ে ৪৯ কেজি বান পাওয়া! যায়। 
আপাত দৃর্টিতে জমির ধান (দেখে আমিও এক 
শতকে ২৭ কেজির বেলী পান আশা করতে 
পারিনি । নোট জমির ধানের ওজন দাড়।য় 
$৪-৪০ কুইন্টাল (১৯৯ মণ) অর্থাৎ একারে 
১০* কণের কিছু বেশী । 

রহমন সাহেব প্রতি বছর এ জমিতে ধান 
পান ৪৫ মণ আর এবছর পেলেন ১৮২ মণ । 


আয় বাঘের হিসাব (১১৮ একরে ) 











ৰাম খরিফ রবি 
বীজ ৯১৫০ ২৪" 
জৈবসার ১১৪০ ১৩০০০ 
রাসায়নিক সার ১৫০০২ ২৪৭০০ 
সেচ ১০০০ = 
মজুর ৩৪৯০ ৩০৯০ 
কীটনাশক ওঘুব ৬৯'৯৬ ৬৪৪৯ 
৫৬৬৮৮ ৭8৮৪০ 
একর প্রতি খরচ 9৮০৪৯ ৬৩৪২৩ 
আয় 
ধান (বীজ হিসাবে 
বিক্রয় করেছেন ১৫৩০০০ ৪৪৪০-৩০ 
খরিক ৭৮ টাক! 
ও রবি ১০৯ 
টাকা ) 
খড় ১৭৫-০৬ ৪৫০*০৯ 
১৭৫৫০০ 3৮৯০০০ 


পস্সন্ধা রা 


একর প্রতি আয : ১৫৫৫০ ৪২২ ০৩৩ 
প্রতি একর লাভ £ ১০৭৪-৬০ 
পতি একর বছরে মোট লাভ : ৪৬৩০৭০ টাক? 

সরকার নির্ধারিত দামে খাগশস্য হিসাবে 
বিক্রয করলেও মোট আয় হোত ৪০৮*-০* টাক। 
এবং লাভ হোত ১৭৬৪-৭২ টাক । 


ধানের গোছ বা ঝাড় গুণে দেখ। গেছে যে, 


৩৫৮৬১০ 






সেষ্টি, ফিউইাল পাম্প 

যথাক্রমে ভিলিয়াস 

মার্ক ২৫ ( 2€ অশ্বশকি ) রা 
ভিলিষ্াস মার্ক ১ ১২/২ (< 

এইচ-এস পেট্রল/কেরোসিন ইঞ্জিনে 

চালত ৬মু। ইঞ্জিন, বেসপ্রেট অথবা ট্রলির উপর 

পাম্পিং সেটের সাথে সরাসরিভাবে যুক্ত । 

&) উপরোক্ত পাম্পিং সেটছুটি যথাক্রমে 

anes 






লণ্টায় ৭৮ গ্যালন ও ৪৮** গ্যালন 
কল নিক্ষেপ করতে পঞ্চবে। 












উপরোক্ত পাল্পসেচন্বয় পশ্চিমবঙ্গ না ব্‌ 


ভ্বাভঙ্ন কুটিল ৩ রত 


১ সত 


একশতক জমিতে ১৫১৪টি ঝাড় ছিল। প্রতি 
ঝাড়ে কাঠির ব! শিষের সখা! ছিল ১১ এব: প্রতি 
শিষে ধানের সংখ্য! ছিল ৯৫। চাহলে দেখ। 
যাচ্ছে, আই-আর-৮ ধানের বেশী ফলন নির্ভর 
করছে প্রতি ঝাড়ে বেশী শিষযুক্ত কাঠির জন্য, 
বড় শিষের ওপর নয়। অর্থাৎ, নির্ভর কর. 


বেশী ঝাড়ের ওপর ব। ঘন রোয়ার ওপর । 


এই ৩৯ ২২* সেপ্টি ফিউগ্যাল পাম্প ৫৫* আর-পি, 
এ নাশ কি তা বাষ্টুন মার্ক 1-॥৪ 
চরাইজন্টাল ইঞ্জিন দ্বার চালিত । হত 
লোতার ট্রলির/ক্রেম এর উপর বসান। 
এই পাম্পিং সেট ঘণ্টার ১৪৪** গ্যালন 
জল নিষ্কাশনের ক্ষমত! রাখে। 


f অন্বনোদি'ত 


- ৭০২ 












মাঠভর। ফসলে কার না আনন্দ হয়! কিন্তু 
আশাতীত ফলন হলেও, ধান কাটতে (গিয়ে যদি 
দেখা যায়, মাঠে অনেক ধান ঝরে পড়ে আছে 
কিংবা শুয়ে পড়া ধান গণেশ বাহনের উদরে 
গেছে, ভাহলে কৃষকের নিচ্চয়ই ভালে! লাগবে 
না। হুলার ব। তাইচুং নেটিভ-১ জাতের ধন 
দেরী করে কেটে অনেক কৃষকের এমনি অভিজ্ঞতা 
নিশ্চয়ই হয়েছে । 

কিছু কিছু ধান আছে যেগুলি পাকার সঙ্গে 
সঙ্গেই (কছুট। ঝরে বাবে। কতগুলি আবার 
একটু বেশী পেকে গেলে ঝরষে । এসব ধানের 
বেলায় কাটবার উপযুক্ত সময় সম্পর্কে ভাল 
ধারণ! থাক। দরকার । এদেশে একট! প্রচলিত 
রীতি হোল, ধান পাকার পরও মাসধানেক মাঠে 
রেখে দেওয়। ৷ ঘারণ।, এতে খড় বেশ ভাল করে 
শুকিয়ে নেওয়া যায়। অবশ্য আউশ ব| বোরে! 
ধানে এটা সম্ভব হয় না বৃষ্টির ভয়ে। আমন 





দুখ্য কৃষি আধিকারিক, নারাদাত, ২৪ পরগণ! (উত্তর) 


৯ 


ধানের জমিতেই এট। দেখতে পাওয়া যাঘ। 
ঝরে গিয়ে বা ইদুর ইত্যাদির উপজ্রবে প্রচুর ধান 


নষ্ট হয়; কাটবার€ বিশেষ অস্ুবিঘ! জয়। 
আছাড় জমিতে সময়মত লাঙল দিয়ে আলে। 
বাতাস খাওয়ানো সপ্থব হয় না এবং এতে 
জমির ক্ষতিই হয়। কিছ্তীলিবিড চাষ পদ্চতির 
যুগে এ ধরণের দেরী করে ধান কাট! ক্রমেই 
অবাস্তব হয়ে পড়ছে । দেরীতে কাটা ধানের 
চালও হবে নিকৃষ্টতর এবং পান ভানার সময় ক্ষুদের 
ভাগ বেড়ে বাবে। 

শিষ বের হবার ১০ দিনের মধ্যেই ধান যতট। 
বড় হওয়ার হয়ে যায়। দিনেন মাথায় 
মাঝারি গোছের ধানে পরিপূর্ণ খাছ তেরি হয়ে 
হার। সাধারণত ৩৫-৪* দিন পর ধানের ওজন 
বাড়বার আর কিছু থাকে না। কাজেই 
সময়ই ধান কাটবার উপযুক্ত সময় এটাই 
সাধারণ নিয়ম বলে ধরে নেয়া বায় 


এ 


<ল্ক্ধর৷ বিংশ বধ £ ৫ম সংখা? 


তবে বালের জাত ও পারিপাস্থিক আবহা- 
ওয়ার ওপর এই সময়ের কিছুটা হেরফের হতে 
পারে । সেজন্যে ধান গাছের বাইরের চেহারান্ 
এমন একটি চিহ্ন থাক! দরকার যা থেকে জানা 
যাবে ধান ঝাটবার উপযুক্ত সয়। গাছের বা 
পাতার রড়ে লক্ষ্য ন! রেখে হলুদ রঙের শিব 
থেকে ধান নিয়ে যদি দেখা যায় তার মধ্যে শতকরা 
৪-৬টি দালা তখনও সবুজ্জ আছে, বুঝতে হবে 
তখনই ধান কাটার সময় । এ নিম্ন সর্বত্র সব 
ধানেই প্রযোজা । 

এই দানের গোছ মাটি থেকে প্রায় ইঞ্চি 
উচুতে কান্ডে ব। অন্ত কোন যন্ত্রের সাহায্যে কেটে 
সুবিধামত আ্রাটি বেধে নিতে হবে। এ সময় 
দানের আদ্রতা থাকবে শভকর। ২*-২৫ ভাগ 
এব পাতা € ডাটার আদ্রতা থাকবে শতকরা 


প্রায় ৪৫-৫০ ভাগ । শিব শুদ্ধ আটিগলি বাশের 
ওপর কুলিয়ে শুকিয়ে নিতে হবে ৭ থেকে ১০ 
দিন। এতে খড় শুকিয়ে যাবে ও হানের 
আঙ্তাও শতকরা ১৩১৮ তাগে এসে বাবে । 
এভাবে ঝুলিয়ে শুকোবার ব্যাপারটি নাঠের এক 
হারে বঝ। স্ুব্ধিমত বাইরে কোথাও করা যেতে 
পারে ॥ কুলিয়ে শুকোনোই সব চাইতে ভাল 
উপায়; যদিও এতে কিছু অনুযঙ্গিক যোগাড় 
যস্তের প্রয়োজন । বৃষ্টি হলেও এতে খড় ব। ধান 
নষ্ট হবে ন। এবং ইতুর ইত্যাদিও ধান নষ্ট করার 
স্বযোগ পাবে ন! । জাপানে প্রচলিত এ ধরণের 
ধান শুকোবার কয়েকটি পদ্ধতি নীচে দেওয়া! হল । 

এ দেশের কৃষক পাটের আশ এভাবে ঝুলিয়ে 
শুকিয়ে দিতে অভ্যস্ত | ধানের বাপরে এই 
ধার অনুসরণ কর! যেতে পারে । 





এক সারিতে ধান শুকালে * মাচান করে ছুই বা বছ সারিতে শুকানো * গাছে তাক বৰে ধান গুকালো। 


৭ থেকে ১০ দিল কুলিয়ে শুকিয়ে নেওয়ার 
পর ধান ঝেড়ে ফেলতে হবে ॥ আমাদের দেশে 


একটি তক্তার ওপর পিটিয়ে ধান ঝাড়া হয়। 
এতে পরিশ্রম এবং মজুরি লাগে বেশী এবং কাজ 


করতে বেশী সময় লাগে। পিটিয়ে একজন 
মজুর দিলে মাত্র ১৫* থেকে ২*০ কেজির মত 
লান বাড়তে পারে? 

ঝাড়াইএর পর বাতাসে ধান উড়িয়ে খড়-কুটে। 
বের করে নিতে হবে আলাদ] মুর দিয়ে। 
মঙ্্রের সাহায্যে এ কাজ করতে পারলে সময় এবং 
খরচ ছই অনেক কম হবে। পায়ে চালানো 
এরূপ একটি যন্ত্র ( পেডাল থে.শার) জাপানের 
অন্থকরণে এখন এ দেশেও তৈরি হচ্ছে। এর 
সাহাধ্ একজন লোক দিনে প্রায় ৩** কেজি 
ধান কাড়তে পারবে । 

জাপানে এখন এ কাজ প্রায় সর্বত্রই ধানঝাড়! 
যন্ত্রের সাহায্যে কর! হয়ে থাকে! এই যন্ত্রে ধান 
স্াড়াইয়ের কাজ করার সুবিধাও অনেক । একজন 
লোকের ধান বাড়ার ক্ষমতাও বেড়ে যায় ৫ থেকে 
৮গুপ। ঝাড়াই ও পান ওড়ানোর কাজও এতে 
একসঙ্গে হয়ে যায় । ক্রমশঃ শ্রমিকের মজুরির 
হার বাড়ছে, কলে এই ধরণের যন্ত্রপাতির প্রয়োজন 
অনেকেই অস্থভব করছেন। এদিকে উন্নত ফলন- 
শীল ধানের চাষ যতই বাড়ছে, ততই ধান ঝাড়াই 
সমস্যাও বেশী করে দেখ। দিচ্ছে । বিদেশ থেকে - 
এ ধরণের যন্ত্র আমদানি করে এ সমস্তার সমাধান 
কর কঠিন। কাজেই সরকারী সাহাযো দক্ষ 
উল্জিনীয়ারের তত্বাবধানে এদেশেই এসব যন্ত্র তৈরির 
পাবস্থ। করা দরকার। তাহলে এ ধরণের যযস্তর 
সন্তায় কৃষকদের প্রয়োজলমত দেয়া যাবে। 
১৯৪৫ সালে জ।পানে এ বরণের বস্তরটালিত ধান 
ঝাড়াই কলের সংখ্য! ছিল প্রায় পৌনে চার 
পক্ষ । আর ১৯৬৩ সালে তা বেড়ে গাড়িঘ্েছে 


১১ 


বসুন্ধরা ; ভাজ £ ১৩৭৫ 
২৫ লক্ষে । এ থেকেই বোঝা যায় এ ধরণের যন্ত্র 
কৃষককে কতটা স্ববিধা দিচ্ছে। 

ঝাড়া ধানে আন্ত থাকবে শতকরা! প্রায় 
১৬১৭ ভাগ । মজুত করার আগে আরও ছুই 
তিন দিন রোদে শুকিয়ে নিতে ছবে। সংরক্ষণের 
জন্যে ধানে শতকর। ১২-১৩ ভাগের বেশী আর্জ'ত। 
থাকা উচিত নয়। আমন ধান এভাবে রোদে 
মেলে শুকিয়ে নিতে বিশেষ অন্থবিধা হয় না। 
দেরীতে কাট! বোরো! ধান ব1 আউশ ধানের 
বেলায় বৃষ্টির জন্ত স্থযোগ খুঁজে রোদে শুকিয়ে 
নিতে কৃষককে ভীষণ অস্থবিধায় পড়তে ত্রয়। 
ধান শুকোবার যন্ত্রে এ কাছ খুব সহজে হতে 
পারে। এ যন্ত্রে একটি তারের জালের ওপর 
ধান ছড়িয়ে দেঘা হয় এবং নীচ থেকে গরম হাওয়। 
ব| সাধারণ হ। ওয়! দিয়ে বান শুকোনে| হয়। 

জাপানে এখন গরন বাতাসে শুকানোর হন 
থেকে সাধারণ বাতাসে শুকোনোর যন্ত্রের চাহিদ। 
অনেক বেশী। কারণ দ্বিতীঘটি প্রথমটি চেয়ে 
ছোট, দাম কল এবং শুকোবার সময় ধান নেড়ে 
দেওয়ার প্রয়োজনও তথ ন|। সাধারণ ছোট 
কৃষকের পক্ষে এটাই বেশী পছন্দসই । আব- 
হাওয়ার আদ্রতা শতকর! ৭০ ভাগের ওপরে এলে 
অবশ্য গরম বাতাসে শুকোলোর যন্ত্রের প্রয়োজন 
হতে পারে । এ বিষয়ে এখানে পরীক্ষা করে 
স্থৃব্ধামত সম্ত। দামের মধ্যে উঁকোবার যন্ত্র দিতে 
পারলে বছরে একাধিক বার ধান চাব করার 
প্রচলন আরও বেড়ে যাবে। 

ধান ভাল করে শুকিয়ে নিয়ে সুবিধামত নানা- 


ভাবে এর লংর্ক্ষণের বাবস্থ। কর। হাহ। 


বহদ্ধর1 £ বিংশ বধ 2 ৫ম সংখ্য) 


গ্রামাঞ্চলে মাটির কিছু ওপরে খড়ের মরাই তৈরি 
করে তাতে ধান বহুদিন রেখে দেওয়া যায়। 
কোন কোন ক্ষেত্রে খড়ের নরাইফ়ের বদলে 
উদ্নততর কাঠের তৈরি গে:লা1ও ধনী কৃষকের 
বাড়ীতে দেখতে পাওয়া বায়। কাঠের বা 
বাশের তৈরি হলেও গোলার ভেতর দিকে মাটির 
দেওয়ালের মত লেপে নেয়া দরকার। অনেক 
ক্ষেত্রে টিনের ঢাকুন। দেয়া বড় পাত্র বান রাখবার 
জগ্রে বারহার কর! হয়। এটি বেশ ভাল ব্যবস্থা! ॥ 

“দাম ঘরে সাধারণতঃ পাটের বস্তায় 
ধান রাখা হয়। এ গুলামে যতটা সম্ভব 
সাবহাৎয়। সহনশীল (09010 Prof) হওয়া 
দ্রকার। বায়ুনিরোধক বঝাবস্থাও এতে থাকলে 
ভাল হয়। বস্তাগুলি রাখবার আগে নীচে কাঠ 
এ বাশ দিয়ে মাচ। তেরি করে তার ওপর বস্তা- 
গুলি সাজিয়ে রাখলে নীচের বস্তার ধান নষ্ট 
হওয়ার কোন সম্ভাবন। পাকে না। বস্তাগুলিও 
এমনভাবে আজাতে হবে যাতে সবদিক থেকে এর 
ওপর নজর রাখা যায়। 

সংরক্ষিত নান তুর ব| গুদামের পোক1- 
মাকড়ের হাত থেকে রঙ্গা করার দিকেও লক্ষা 
রাখতে হবে। বস্তা ফুটো করে ইদুর প্রচুর 
পরিমাণ থান গর্ভের ভেতর নিয়ে যায়। ইছুর 
মারার সব রকম বাবস্থ। এক্ষেত্রে লেওয়! উচিত। 
ইছর মারার জন্তে বিড়াল পুবতেও দেখ। গেছে 
অনেক গ্রেরস্থকে তাদের ধানের গুদামে । সাইনে! 
গ্যাস পাম্প ইছর নারার ভাল উপায়॥ একটি 


পাস্পের সাহায্যে বিষাক্ত গ্যাস ইছরের গর্তে দিয়ে 
দেওয়া হয় এবং এতে ইছর মরে যায়। জিঙ্ক ফস- 
ফাইড ৩%, গনের আটা ব! অন্ত কোন খাবারের 
সাথে মিশিয়ে বড়ি তৈরি করে গুদামের নানা 
জায়গায় ও ই'হুরের গর্ভে রেখে দিলে এ খেয়ে 
ইছর মরে। 

ইদুর ছাড়াও সংরক্ষিত ধানের কতগুলি 
কীটশক্র আছে। এদের কীড়! বস্তার ভেতরেই 
ধন খেয়ে নষ্ট করে ও বংশ বিস্তার করে। এদের 
দমনের জন্তে কিছু ওষুধের যোগাড রাপতে হবে। 
প্রথমতঃ বস্তার গায়ে গ্যামাস্সিন চড়িয়ে দিতে 
হবে ॥ বিষাক্ত কীটনাশক ধোয়ার সাহাবোও 
এসব ধ্বংস কর! যাবে। দেইজগ্তেই গুদাম ঘরে 
বায়ু নিরোধক ব্যবস্থ। থাক! দরকার। গুদামের 
সবকিছু বন্ধ করে কার্বন বাই সালফাইড বা 
গ্যামাস্সিনের ধোয়। একদিনের মত আটকে 
রাখতে পারলে ভালে। হয়। প্রতি এক হাজার 
কিউবিক ফুটে ২ আউন্সের গ্যামাক্সিনই যথেষ্ট । 

নিজেদের প্রয়োজনে আনর। যেসব খাস্পশস্কের 
চাষ করেছি তার মধ্যে ধানচাবই সব চাইতে জটিল 
ও কষ্টসাধা । কিন্তু বিঘ্বানধর্মী ফসল বলে এতে 
খাভশম্তের কলনও অন্ত অনেক শাস্তের চেয়ে বেশী 
পাওয়া সম্ভব । খা সঙ্কটের দিনে যেমন এর 
চাব পদ্ধতির দিকে বয় নিয়ে অধিক ফলনের চেষ্টা 
করতে হবে, তেননি এই ধান যত কম ক্ষয়ক্ষতি 
হয়ে, যত বেশী আমাদের উপকারে আসে সেদিকে 
সব সময় সজাগ দুটি রাখতে হবে। 


১২ 










সেলিমাবাদ বর্ধমান জেলার জামালপুর রকের 
একটি ছোট্ট গ্রাম । আন্তরিক প্রচেষ্টা ও উতম 
থাকলে যে কোন কান্দে সাফল্য লাভ কর! যায়, 
এই গ্রামের অধিবাসীরা ত! স্পষ্ট দেখিয়ে 
দিয়েছেন। 

১৯৩২-৩৩ সালের আগে এ গ্রামের জমি 
গুলিতে সেচের কোন বন্দোবস্ত ছিল না। কেবল 
বৃষ্টির ওপর নির্ভর করে আউশ ধানের চাষ হত | 
বৃষ্টি যে বছর ভাল হত না, সে বছর কৃষকদের 
ঘরে কিছুই উঠতো না। দারিদ্র ও ণের বোঝা 
ছিল এদের নিত্যসঙ্গী । | 


খু 


১ 
I” 
| 


VA শী 
৬১ ২ জুচাতার জলকুপ 
Wiis র্‌ ছোট ক্েচ্ক্প হল 
25 ৮ ২৬ উপক্মপীয় বনবিহারী চক্রবর্তী ০৮১০ | 


জামালপুর ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিসার 
শ্রীদেবল নাথ বন্থঠাকুর ও এশ্রিকালচারাল 
এক্সটেনসন অফিসার শ্রীচিন্তরগ্ুন দেবমিংহ এক- 
দিন এই গ্রামটি পরিদর্শনে গেলেন। তারা গ্রামের 
এ অবস্থা দেখে চিন্তা করতে লাগলেন, কি করে 
এই গ্রামের ছর্দশ। দূর করা৷ যায়। গ্রামের 
জমিগুলি বেলে ও বেলে-দায়াশ । সেচের কোন 
স্থব্যবস্থা নাই । অথচ গ্রামের পাশ দিয়ে ডি, ভি, 
সির প্রধান খাল চলে গেছে । সে খাল থেকে 
ভারা জল পান ন! । কারণ এ গ্রামে জল নিয়ে 
যাওয়ার মত কোন নালা নেই । তখন তারা 


বসুক্ধর। £ বিংশ বর্ষ : ৫ম সংখ্যা 


সব গ্রামবাসীদের নিয়ে ঠিক করলেন যে, 
সরকারী ক্ষুদ্রসেচ প্রকল্পের মাধ্যমে যদি এই ডি, 
ভি, সির খাল থেকে একটি ছোট নাল! ফেটে 
নিয়ে আস। যায়, তাহলে প্রায় ১০০ একর জমির 
উপকার হবে। 

তাই করলেন তার! । সরকার মোট খরচের 
৪৫ ভাগ দিলেন আর গ্রামবাসীর! দিলেন বাকী 
৫৫ ভাগ । এই ৫৫ ভাগের জস্ত অবশ্য তাদের 
কোন নগদ টাকা দিতে হয়নি। কারণ তাক! 
কায়িক শ্রম দিয়েই এ টাক। উসুল করে দিলেন । 
এভাবে নালার সাহায্যে জল নিয়ে যাওয়ার ফলে 
কেবল যে শতাধিক একর জমি সেচ পেল তাই 
নয, নালার সাহায্যে সেচ হওয়ার ফলে জ্রমিতে 


ক্ষুছসেচ 
প্রকল্পের নাল। 
থেকে সেচ। 


সুষ্ঠু জলসেচ ও জলনিকাশের ব্যবস্থাও সম্ভব 
। যে ছোট খালটি গ্রাসবাসীরা কেটে 

তা প্রায় ৩ মাইল লম্বা । গ্রামবাসীদের 
সংহত শুভ প্রচেষ্টার এটি একটি অপূর্ব নিদর্শন । 
এবার অফিসাররা নজর দিলেন এ গ্রামের 
দক্ষিণ দিকের মাঠে। কারণ পশ্চিমের মাঠটি এত 
যে ডি,ভি,সি,র জল এ মাঠে ওঠে না। তখন 
অনেক বিচার বিবেচন! করে ঠিক করা হল যে, 
সরকারের এ ক্ষুত্রসেচ পরিকল্পের মাধ্যমেই এ 
জমিগুলিতে সেচ দেওয়া! যেতে পারে, যদি একর 
পিছু এক একটি হাত দিয়ে চালানে অগভীর 
নলকৃপ বসানো যায়। গ্রামবাসীর! সানন্দে 


এতে সাড়া দিলেন এবং অতি অল্প দিনের মধ্যেই 





১৪. 


এ গ্রামে ১০৫টি হ।তে চালানে। অগভীর নলকৃপ 
বসা. | হল। এরও মোট খরচের শতকরা ৪৫ 
ভাগ দিলেন সরকার এবং অবশিষ্ট ৫৫ ভাগ 
গ্রামবাসীরা । এ অগভীর নলকৃপের সাহায্যে 
গ্রামবাসীর! আজ সার! বর ধরে এ সব জমিতে 
ফসল ফলাচ্ছেন এবং নিজেরাও 'আধিক দিক 
দিয়ে যথেষ্ট লাভবান হচ্ছেন। 

এ রকম এক একটি অগভীর নলকৃপ প্রায় 
এক একর জমিতে জলমসেচ করতে পারে। 
নলকৃপগুলির গড় গভীরত। ৩০ থেকে ৪* ফুট 
পযন্ত । গত বছর আউশ ব। পাট ও আলু ব। 
পেঁয়াজ ব! সবজি এই শস্য পায় অনুসরণ কর। 
হয়েছে । আগামী বছরে অবশ্য আউশ ব| 
পাটের বদলে তাইচুং নেটিভ-১ ধানের চাষ করার 
বাবস্থা হচ্ছে এবং এই ধান কেটে নেওয়ার পরে 
আবার একবার অল্প সময়ে পাকে এ রকম ধানের 
চাষ করা হবে । তারপর গমের চাষ কর! হবে। 
এতে এক বছরে তিনটি ফসল ফলবে এবং 
কৃষকর! আধিক দিক দিয়ে যথেষ্ট লাভবান হবেন । 

এক একটি অগভীর নলকৃপ বসাতে গড়পড়তা 


খরচ পড়েছে ৩০* টাক।। কৃষকদের দিতে 
একর প্রতি 
ফসল গড় ফলন 
(মণ) 
পাট ২* 
আলু ১৮০ 





অগভীব ললকুপের জল না | দিয়ে ক্ষেতে 
পাঠিয়ে দেয। ৬0 


হয়েছে ১৬৫০০ টাক! ৷ কিন্তু যে জমিতে কিছুই 
ফসল পাওয়া যেত ন।? সে সব জমি থেকে কৃষক- 
দের গত বছর কত আয় হয়েছে তা লক্ষ্য করুন । 





এক একরে উৎপন্ন এক একরে 
ফসলের মূল্য নীট আয় 
(টাকা) (টাক) 
৮০০৩৩ ৩৫০০০ 
২৭০০'০০ ১২৫০০'০০ 
১৮৫০'০০ 


কাজেই ১৬৫ টাক! সেচের জস্ত লগ্নী করে তার! ১৮৫০ টাকার মতো নীট লাভ করলেন । 
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রোগের আঘাত শুরু হবার আগেই আপনাকে অবশাই ডাইছেল জেড স্প্রে প্রাপ্রেসাধ্য ক্ষা স্ূলভ ছত্রাক 
ঘনখন স্প্রে করলে আলাল বেশি ফসল এবং বেশি লাভ ওঠাতে লারবেন। নাশক, ১ ১ 
Ea ডাইখেন জেড-৭৮ একান্ত নিরাপদ এবং প্রয়োগ করা সোহ। 
ফসলের জন্যু ডাইখেন 


ভাবের হাচ্ছ এদের একট কির তমা যোহৰ্‌ জানত হাস্‌ কো নী কলি টাচাসকান চাইল, ডং ই যোজেস রোড. বানা ১১ 
আপনার স্বানীর ডীলারের কাছে ডাইখেন জেড-৭৮ না পেলে ইত্ডোফিলকে লিখুন ॥ 





পশ্চিম বাংলার পশ্চিম প্রান্তে নিরস মাটির 
জেল! পুরুলিয়! । পুরুলিয়া শহর থেকে ১৬ 
মাইল পশ্চিমে আড়শ! থানার শিরকাবাদ গ্রাম। 
গ্রামে খুব বড় জোতদার ন! থাকলেও মাঝারি 
জোতদার বেশ কিছু আছে। বেশীর ভাগ 
বাসিন্দাই চাবের ওপর নির্ভরশীল । গ্রামের 
দক্ষিণে বিরাট উচু উচু পাহাড় ও জঙ্গলের 
অবিরাম সারি। সবচেয়ে কাছে যে পাহাড়টি 
তার নাম চন্দনপানি ৷ উচ্চতা প্রায় ১২০০ ফুট । 
গ্রামের দক্ষিণ-পশ্চিম কোনে ব্লকের বাড়ীগুলি 
থেকে পাহাড়গুলি সকালে দেখলে মনে হয় যেন 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, আড়শ! ব্লক, পুরুলিয়া । 


এই জঙ্গলই 


পশ্চিমের কোন জায়গায় আছি। 
একদিন থানার অর্ধেক লোকের ছিল জীৰিক!। 
আজও মাত্র এক টাকায় কাঠের একটা বড় বোঝা 


পাওয়া যায়। 

এই থানার বেশীর ভাগ মোজার মাটিই কাকুরে 
বা মোরামে ঢাকা । মাটির ৫-৩ ইঞ্চি নীচেই 
রয়েছে জমাট মোরাম। এখানে প্রচলিত 
লাঙ্গলও এমন ধরণের যার ফলে মাত্র ২-৩ ইঞ্চি 
মাটি চব যায়! কিন্তু মোরামের রাজ্য প্রকৃতির 
এক অবাক স্বষ্টি এই শিরকাবাদ । সমস্ত মৌজার 
মাটিই সরস বালি মাটি । একেবারে পাহাড়ের 
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গায়ে এই গ্রাম, অথচ কোথ।ও পাথরের চিনছ 
নেই। 

এই জেলার কোথাও নলকৃপ বসানো বায় 
না। অথচ শিরকাবাদে ১০০ ফুট নীচে পর্যন্ত 
কোনও পাথর পাওয়া যায়নি । এখানে জলসেচের 
জন্য একটি রিভার পাম্প রয়েছে । আশা কর! 
যায় শীত্রই এ থেকে জল পাওয়। খাবে ৷ এখান- 
কার প্রধান প্রধান ফসল ছোল যান, আখ, 
বাদাম: তুট, গু'দলি, মাড়োয়া. মুগ, কুতি কলাই 
ইত্যাদি । সবই কিন্তু বৃষ্টির জলের ওপর 
নিলখীল। তাই প্রতি বছরই অতিনু্টি ব 
অনাবৃষ্টির দরুণ কোল ন! কোন ফসলের খুবই 
ক্ষতি হয়। অথচ প্রতি বরই এখানে আখের 
ফলন ভালই য়। সেটা ভগবানের দান না বলে, 
কষকদেরই কুতিহ বল। উচিত ৷ 

এই গ্রামের আখের জমি প্রায় ৯০০-১০০০ 
একরের মত। এর মধো প্রতি বছর ৪০০-৫০০ 
একরের মত জমিতে আবচাহ করা হয়। প্রতি 
বছরই নতুন করে আধ ল'গাতে হয়-_রেটুন 
(মুড়ে ) রাখ! সম্ভব হয় না । গ্রামের দক্ষিণ ও 
পশ্চিম মাঠে এক লাগ। সব আখের জমি! 
জমিগুলিতে সেচের কোন ব্যবস্থা নেই । তবুও 
আখের চাব কিভাবে হচ্ছে, সে সম্বন্ধেই এখানে 
আলোচনা করছি। 

অমিগুলির মাটি একেবারে পলিমাটি বা 
বালিদাটি। তাই জল জমে ন|। জল- 
নিকাশেরও কোন বন্দোবস্ত নেই, সব জল 
চুইতে নেমে যায়। এখানে উই পোকার উপদ্রব 
খুব বেশী) ব্ধার মাকামাবি: অর্থাৎ আগষ্ট মাস 


থেকেই আধের জ্ঞমি তৈরির কাজ আরম হয়। 
এই সময় ৫-৭ বার আড়|আড়িভাবে চার পাচ 
দিন অন্তর অন্তর চাষ দিতে হয়, উই পোকা 
দমনের জন্তু ) 

আলগুলি উচু ও শক্ত করে বেধে দেয় যাতে 
বদ্টির জল বেরিয়ে যেতে ন! পারে । ফলে অনেক 
নীচে পধন্ত জলট! বসে ঘাপ্ু। বর্ষার শেষে 
রোদ হয়ে বখন মাটি মানতে আসতে শুকিয্ে আসে 
তখন আবার চাষ দিতে আরম্ভ করে। প্রথম 
৫-৭ বার চাহ দেওয়। হয়, তখন কোন মই দেওয়া 


হয় ন} । পরে তুই একদিন অন্তর অস্তর বিকেলে 
চাষ দেওয়া হয়। সার! রাত শিশির পড়ে 
মাটিকে সরস করে। ভোর বেল! মই দিয়ে সেই 


ভিজে মাটি ঢেকে দেও! হয়। সার। দিন ধরে 
রোদ পাওয়ার পর ওপরের এক ইঞ্চি থেকে আল 
ইঞ্চি মাটি শুকিয়ে যায়। বিকল বেলায় আবার 
সেই জমি চাষ দিয়ে রেখে দেয় শীতের রাতের 
শিশিরে ভিজালোর জন্তে । পরের দিন ভোরে 
রোদ ওঠার আগেই মই দিয়ে সেই মাটি বসিয়ে 
দেওয়ার ফলে এই রস আন্তে আস্তে নীচে নেমে 
বায়। এভাবে প্রায় ফেব্রুয়ারী মাস পর্যন্ত 
১০০-১৫* বার চাব দেওয়ার পর মাটি খুব সরস 
হয়ে ওঠে এবং রসও মাটিতে থেকে হায়। কোন 
মতেই শুকোয় না। চাব দেওয়া যখন প্রায় 
শেষ হয়ে আসে তখন একর প্রতি ২*-২৫ গাড়ী 
গোবর সার ছড়িয়ে চষে দেয়। এর পর আখ 
লাগানোর পাল! ॥ 

এপ্রিল নাসের প্রথম দিকেই সাধারণতঃ 
আগ লাগানে। আরম্ভ হয়। আখ কাটার সময় 
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ভগাগুলি বাণ্ডিল বেঁধে জলের ধারে রেখে দেয়। 
আখ মাড়াইয়ের পর ডগাগুলিকে পাত। ছাড়িয়ে 
গোবর জলে ডুবিয়ে গাড়ী করে জমিতে নিয়ে 
বায় লাগাবায় জন্ত । একজন কৃষক নিপুন হাতে 
লাঙ্গল ধরে ২ ফুট অন্তর সারি করে গর্ভ করে 
চলে এবং তার পিছনে একজন ঝুড়ি করে গোবর 
সার, একজন বি-এইচ-সি ১০% গুড়ো। এবং 
একজন আখের কাটিংগুলি এক ফুট দূরে দূরে 
রেখে চলে বায়। এইভাবে সমস্ত জমি লাগান 
হলে ২-১ বার ভাল করে মই দিয়ে ঢেকে দেয়। 

প্রায় মাস খানেক পরে গাছ বার হতে 
আরম্ভ করে। তখন ঘন বন নাটি কুপিয়ে দিতে 
হয়। সেই সময় মাটিতে এত বেশী রস থাকে 
যে যত বেশী রোদ হয় তত বেশী গাছগুলি সতেজ 
হয়। এই সময় কোন রাসায়নিক সার দেওয়া 
যায়না । তাতে গাছগুলি মরে হায় সমগ্র মত 
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বৃষ্টি ল। হলে। তাই এরা বর্ষার সময় এামোঁ 
নিল্লাম সালফেট ও সুপার ফসফেট দেয়। 
এখানে আখগুলিকে ছোট অবস্থায় জড়িয়ে 
বেঁধে দেওয়ার রীতি নেই ৷ সাধারণতঃ কে! 
৪১৯, কে। ৫২৭ জাতের আধ বেস লাগাতে দেখা 
যায়। আখগুলি 'অতান্ক রসাল এবং নরম । 
ফেব্রুয়ারী মাসে কাটা হয় এবং একর প্রতি 
ফলন প্রায় ৭০০-৯০০ মণ ( স্থানীয়ভাবে পাওয়। 
হিসাব অহ্যায়ী )। রাসায়নিক সার এখানকার 
কৃষকরা! আগে বাবহার করতে! না। এখন 
আমাদের কথামত রাসায়নিক সার অনেকেই 
ব্যবহার করছে । তাতে ফলন অনেক বেড়ে 
গেছে। একর প্রতিহলন পাচ্ছে প্রায় ১২০* 
মণ। মলে হয় এভাবে শিশির সংরক্ষণ করে 


বাংলাদেশের অনেক দায়গাতেই আখের চাব কর! 
যায়। 





অশোককুমার পাল 
মনোরঞ্জন বেতাল 
গোবিন্দপ্রসাদ মিত্র 
নিভাসবন্থ রায়চৌধুরী 


অর্থকরী উত্তিদবিদ-১। পরিসংখ্যান আধিকারিক 


(গবেষণা )। সহকারী অর্থকরী উদ্তিদবিদ, চু চুড়া। 
ধান্ত গবেষণা সঙথায়ক' চু চূড়া [| 





বেশী ফলনের গোড়ার কথা৷ হৌল-_উদ্নভ 
জাতের বীজ ও উপযুক্ত পরিমাণে সারের ব্যবহার । 
এ ছুটি ঠিক থাকলে ও জলের সুবিধা থাকলে 
পশ্চিমবঙ্গের খাগ্ঠ সমস্যার অনেকট| সমাধান 
করতে পারা যায়। আশার কথা, বর্তমানে 
ফরমোজ। ফিলিপাইন থেকে অধিক ফলনশীল 
কয়েকটি জাতের ধান পাওয়া গেছে । এগুলির 
চাষ করে এখানেও ভাল ফলন পাওয়া গেছে। 
অৰশ্য এই সমস্ত উন্নতজাতের ধান থেকে বেশী 
ফলন পেতে গেলে, মাটি যথেষ্ট পরিমাণে উর 
হওয়া! চাই । এবং উর্ধরতার জন্কে মাটিতে 
উপযুক্ত মাত্রায় রাসায়নিক সার দেয়া দরকার । 


দেখ! গেছে যে, সারের পরিমাণ বাড়িয়ে গেলে 
এই জাতীয় বীজগুলি থেকে ক্রমেই বেশী ফলন 
পাওয়া বায়। কিন্তু এই সমস্ত জাতের ধানে কত 
বেশী সার দিয়ে কত বেশী ফলন পাওয়া সম্ভব) ত 
আমাদের সঠিকভাবে জান! চাই । 

এই উদ্দেশ্যে পশ্চিমবঙ্গের কৃষিবিভাগের কৃষি 
গবেষকরা সরকারী খানারগুলিতে স্থনিয়স্থিত 
ব্যবস্থায় এই সমস্ত ধানের চাষ করে নানা রকনের 
পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছেন। চুঁচুড়ার রাজ্য ধান্ত 
গবেষণা ক্ষেত্রে ১৯৬৭ সালের খরিফ চাষের একটি 
প্রাথমিক পরীক্ষায় কয়েকটি অধিক ফলনশীল 
জাতের ধানে সারের বিভিন্ন মাত্রা অনুযায়ী কেমন 
ফলন পাওয়। গিয়েছিল, তা? বিশ্লেষণ করে 
দেখানো হচ্ছে এই প্রবন্ধে । 

পরীক্ষাটির উদ্দেস্ত ঢিল, তাইচুং নেটিভ-১, 
তাইচুং-৩৫, তাইলান-৩, কালিস্পং-১ এবং 
আই-আর-৮, এই কয়টি অধিক ফলনশীল জাতের 
ধান, আমাদের দেশীঘ ভাল জাতের ধান চূর্ণকাটির 
( যেটি এ লব ধানের মত কিছুট! জলদি পাকে ) 
তুলনায় কত বেশী সার নেয় এবং তার সাহায্যে 
কত বেশী ফলন দেয় তা’ জানা। সারের ছটি 
মাত্র! প্রয়োগ কর। হয়েছিল, ১ম মাত্রায় অবশ্য 
সারের পরিমাণ ছিল শুন্ত, অর্থাৎ কোনও সারই 
দেওয়! হয়নি । ২ব মাত্রায় নাইট্রোজেন, ফসফেট 
ও পটাশের পরিমাপ ছিল হেক্টার পিছু প্রতিটি 
সার ২৫ কেজি করে। ৩ মাত্রায় এগুলির 
পরিমাণ ছিল হেক্রার পিভু যথাক্রমে ৫*, ২৫ ও 
৯৫ কেজি; ৪র্থ মাত্রায় যথাক্রমে ৭৫, ৩* ও ৩৯ 
কেজি; ৫ন মাত্রায় যথাক্রমে ১৯৯, ৫৯ ও ৫* 
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বসুন্ধরা £ 
কেজি এবং ডট নাত্রায় হথাক্রমে ১২৫, ৬* ও 
৬০ কেজি। 

পরীক্ষার ক্ষেত্র বিশ্যাসের ব্যাপারে পরি- 
সংখ্যান সম্মত নক্স। অনুসরণ করা হয়েছিল । 
বিভিন্ন জমি খণ্ডে বিভিন্ন জাতের ধানে বিভিন্ন 
পরিমাপের সারে ফলনের যে তারতমা দেখা গেছে, 
ত! জাতের বৈশিষ্টোর জন্তে। কিংব। সারের পরি- 
মাণের জন্যে, নাকি জমির বৈশিষ্টোর জন্যেই, 
সেটা বের কর! এমনিতে কঠিন। কিন্ত পরি- 
সংখানগত পদ্ধতিতেই জানা যায়, কোন জাতের 
প্রকৃত গড়ফলন কত এবং তারতমোর কারণই 
ব। কি। এ কারণে জমির অবস্থা ও প্রকৃতি 
অনুযায়ী। এই পরীক্ষরে ক্ষেত্রটিকে তিনটি সমান 
আয়তনের অঞ্চলে (০1০০1) ভাগ কর হয়েছিল 
এবং প্রতোকটি অঞ্চলকে সমান আয়তন ও 
আকুতিবিশিষ্ট, সমভাবাপন্ন ছয়টি খণ্ডে (9101) 
ভাগ কর! হয়েছিল এনং তার ফলে অঞ্চলগুলির 
মধ্যে যতই বৈধম৷ থাকুক না কেন, একই অঞ্চলের 
অন্তত্থক্ত জনিখণ্ডগলি যতট। সম্ভব সমান 
উর্ববুতাসম্পন্প ও সমভাবাপন্ন হয় । 

প্রভোক অঞ্চলের ছয়টি খণ্ডে ছয় প্রকার 
সারের মাত্রা এমন নিরপেক্ষভাবে প্র্লোগ কর! 
হয়েছিল, যাতে বিশেষ কোনও সারের মাত্রা যে 
কোন প্লটে পড়তে পারে ॥ প্রত্যেক প্লট আবার 
বিভক্ত ছিল চয়টি করে ক্ষুত্রতর অমিখণ্ডে 
(৪৮-21০0) 1 ছয়টি সাব-প্লটে নিরপেক্ষভাবে 
ছয় জাতের ধান রোয়! হয়েছিল । 

প্রতোকটি সাব-ল্লটের আয়তন ছিল ৫"২ 
মিটার X ৩৭ ম্টার। এই সমস্ত জমিখণ্ডে 


ভাত £ ১৩৭৫ 


বনুক্করা £ বিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখা 


২০ সেমি, দূরত্বের সারিতে ১* সেমি, অন্তর 
অন্তর চারাগুলি রোয়া হয়েছিল ৷ প্রতি গর্তে 
ছুটি করে চারা । বে জমিধণ্ডে হে সারের মাত্রা 
নির্দিষ্ট কর! হয়েছিল তার তিন ভাগের দুভাগ 
প্রাথমিক সার হিসাবে জঙ্গিতে দেওষা। হয়েছিল 
রোরার ঠিক আগে ( কাদানোর সময়) এবং 
বাফিট। চাপান সার হিসাবে দেওয়! হয়েছিল ফুল 
আসার ঠিক আগে । প্রয়োজলমত সেচ এবং 
জলনিকাশের বাবস্থাও কর! হয়েছিল । উপযুক্ত 
সময়ে যখাবপ শল্য পরিচয় এবং কীট ও রোগ 
দমলের বাবস্থ।দিও করা হয়েছিল । ফসল কাটার 
সময়, প্রতিটি সাবপ্মটের চারধারের একটি করে 
সারি বাদ দিয়ে নাকের অংশগুলির ফসল কেটে 
মাড়াই করে ঝেড়ে শুকনে। করে ওজন নেওয়া 
হয়োছল। এইভাবে প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি সাব- 
প্লটের ৪'৮ লিটার ১৮ ৩৫ মিটার জমির কলের 
হিসাব নেওয়া হয়েছিল । 

এভাবে যে সমস্ত ফলন পাওয়া গিয়েছিল, 
তার পরিসংখ্যান সম্মত বিশ্লেষণের সাহাযো জানা 
গেছে যে, পরীক্ষালন্ধ কলনের তারতমাগুলি 
শুধুমাত্র দৈষাৎ হয়নি । তারতমোর কারণ ছিল 
প্রধানতঃ সারের বিভন্ন মাত্রার ও বিভিন্ন প্রকার 
জাতের নিজন্ৰ প্রভাব। এছাড়াও, ফলনের 
তারতম্যের উপর বিভিন্ন নাত্রার সার ও বিভিন্ন 
জাতের ধানের পারস্পরিক ক্রিয়ার প্রভাবও ছিল, 
অর্থাৎ বিভিন্ন সারমাত্রায় বিভিন্ন জাতের ধানের 
ফলন হয়েছিল বিভিন্ন ধরণের । 

সারের সকল মাত্র। মিলিয়ে বিভিন্নঙ্গাতের 
হানের গড়ফলন ছিল নিয়রূপ £ 





১নং সারণী 
ধানের জাত গড় ফলনের হার 
>১। আই-আর-৮ ৪৩'৪৫ মণ 
২ । তাইচুং লেটিভ-১ ৩৫২১ = 
শু! তাইনাল-৩ ৩২৭৭ » 
৪ । কালিম্পং-১ ৩২৭৩৪ ॥ 
 । তাইচুং-৬৫ ৩২২৭ » 
৩। চূর্ণকাটি ২৩২০ ॥ 


এর থেকে সহজেই বোঝা যাচ্ছে যে বর্তমান 
পরীক্ষায়, আই-আর-৮ সব থেকে বেলী ফলন 
দিয়েছে এবং চুর্ণকাটি সব থেকে কম। দ্বিতীয়- 
স্থান অধিকার করেছে তাইচুং নেটিভ-১, 
তাইনান-৩, কালিম্পং-১ ও তাইচুং-৩৫। এই 
তিনটির গড়ফলনের মধো৷ কার্যত: কোনও 
পাৰ্থক্যই ছিল লা। 

সমস জ্াতগুলি বিবেচনা করে সারের বিভিন্ন 





মাত্রা অনুযায়ী ফলনের হার ছিল লিমনপ £ 
২নং সারণী 
__ হৈক্টার পিছু 1 একস 
সারের মাত্রা _| গড় ফলনের হার 
ফসফেট পটাশ 
(কেজির ছিলেবে) 
১৪৯ 8৮2 ২০০২ মণ 
২) ২৫ ২৪ ২৫ ২৮৮৬ ৪ 
৩! ৫০ ২৫ ২৫ ৩১৬২ » 
81 ৭৫ ৩০ ৩৬ ৩৬৩২ » 
৫6১০০ ৫০ ৫০ ৪০৩৪ ” 
৬। ১২৫ ৬৯ ডি» ৩৯০৮ গ 


দেখ! যাচ্ছে, ১ম মাত্রায় অর্থাৎ সার না 
দেওয়াতে ফলন সব থেকে কম হয়েছে। সারের 
পরিমাপ যতই বেড়েছে ফলন ততই বেড়েছে। 
বস্ত্র ৫ম মাত্ৰায়, অর্থাৎ নাইট্রোজেন, ফসফেট 
ও পটাশ প্রয়োগের হার বখন হেস্টার পিছু 
যথাক্রমে ১০০, ৫০ ও ৫০ কোজ ছিল, তখনই 


বস্মুদ্ধর| £ ভাত্র £ ১৩৭৫ 


সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া গেছে। সারের 
পরিমাণ আরও বাড়িয়ে ফলন আর বাড়েনি 
বেমন ছিল তেমনই আছে। 

এরপর দেখানে| হচ্ছে, বিভিন্ন সার মাত্রায় 
কোন কোন জাত কেমন ফলন দিয়েছে তার 
ছিলাব। 


৩নং সারণী 


সারের বিভিন্ন মাত্রায় বিভিন্ন জাতের ধানের ফলন 


হার প্রাথমিক পরীক্ষা, চু চূড়া, খরিফ, ১৯৬৭। 


(ফলন হার একর পিছু মদে ) 


| ১ম মাত্রা | ২য় মাত্রা 


| ৩য় মাত্রা | ৪র্থ মাত্রা | ৫ম মাত্রা | ওষ্ট মাত্রা 





১। আই-আর-৮ ২৯৯০ ৩৫৪৯ 
২। তাইচুং নেটিভ-১ ২৩০২ ২৮৪+ 
৩। তাইনান-৩ ১৫৮ ই৭৯৭ 
৪1 কাজিস্পং-১ ১৯৫৮ ২৫৮১ 
৫) তাইচুং-৬৫ ১৮০৭ ২৩৬১ 
৬। ছর্ণকাটি ২৭৯৭ ৩১৮৪ 


৩৮২৯ ৪৮৪৯ ৫৬৫৮ ৫২৮৬ 
৩৩৫৬৩ ৩৭৬৫ ৪৬৮০ ৪১৭২ 
৩৩৭৭ ৩৫৯৩ ৩৭৬৫ ৪১৭৩ 
২৯৯০ ৩৫৪৯ ৪৩৮৯ ৩৯৩৭ 
২৬২৪ ৩৫'৫* 8B১'৩* ৪৮৮৩ 
. ২৭৯৭ ২৪:৯৫ ১৫৭৯ ১৯৭৬ 





পরীক্ষাটির ফলাফল থেকে পরিসংখ্যান সম্মত 
বিশ্লেষণের সাহাবো জান! গেছে যে উপরিউক্ত 
ফলন-হারগুলির যে কোন ছুটির তারতমা ৪-৭* 
মশের কম হলে, তাদের মধ্যে আসলে কোন 
পার্থক] ছিলনা, সেক্ষেত্রে ধরা! যেতে পারে যে 
পার্থকাটুকু দৈবাৎ ঘটেছিল । ছুটি কলন হারের 
তারতম্য ৪-৭* মণ বা ততোধিক হলেই কেবল 
তাদের পার্থক্যটুকু তাৎপর্যপূর্ণ ছিল অর্থাৎ তারা 
প্রকৃতপক্ষে একটি অন্টির চেয়ে অধিক কলনশীল 
ছিল। 


২৩ 


এই মাপকাঠির সাহায্যে বোঝ! যাচ্ছে যে, 
পীচটি অধিক ফলনখীল ধানেরই সারের পরিমাণ 
বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে ফলন বেড়েছে । 
আই-আর-৮ সব থেকে বেনী ফলন দিয়েছিল 
সারের ৫ম মাত্রা প্রয়োগের ফলে ( একরে ৫৩৫৮ 
মণ ) আরও বেশী সারে অর্থাৎ ৬ষ্ঠ মাত্রায় ফলন 
আর বাড়েনি, বরং আপাততঃ কিছুটা কমেই 
সিয়েছিল। ভাইছ্‌ং নেটিভ-১ জাভটিও সবচেয়ে 
বেশী ফলন দিয়েছিল ( একরে ৪৬'৯* মণ ) সারের 
এম মাত্রাক্প। ৬্ট মাত্রা প্রয়োগের ফলে এর 


ধহুদ্ধর। : বিংশ বর্ষ £ এম সংখা 
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২৪ 


ফলন প্রকৃতই কিছুটা কমে গিয়েছিল । তাইচুং-৬৫ 
জাতের যানটি অবস্য সবচেয়ে বেশী ফলন 
দিয়েছিল সারের ৬ষ্ মাত্রা ( একরে ৪৮৮৩ 
মণ)। 

লক্ষ্য করবার বিষয় হলে! চূর্ণকাটির ফলন 
হারগুলি। চূর্ণকাটির সবচেয়ে বেশী ফলন হয়ে 
ছিল সারের ২য় মাত্র! প্রয়োগের ফলে, যদিও 
১ম মাত্রায় অর্থাৎ বিন! সারেও ফলন হারগুলি 
উল্লেখঝোগা ৷ ওয় মাহ্ায়ও ফলন হার ছিল ১ম 
মাত্রার মত এবং পর পর ঘতই সারের মাত্রা 
বেড়েছে, ফলন হার ততই উল্লেখষোগাভাবে কামে 
গেছে । সারের সবচেয়ে বেশী মাত্রায় এর ফলন 
তার চিল সব থেকে কম (একরে ১০০৬ মণ)। 

আবার, অন্তদিক থেকে বিচার করতে গেলে 
দেখ। যায় যে, সারের সবচেয়ে কম মাত্রায় 
আই-আর-৮ এবং চর্ণকাটির লন হার ছিল 
ষথাক্রমে প্রথম ও দ্বিতীয় । হদিও এদের 
তারতম্যটি তাংপ্মপূর্ণ ডিলন।। তবে অগ্ত 
সবশ্টলির তুলনায় এদের ফলন হার ছিল প্রুকুত- 
পক্ষে বেশী । সারের ২য় মাত্রায় অবস্থার খুব 
একটা পরিবর্তন হয়নি, তখনও এরাই ছিল প্রথম 
ও দ্বিতীয় । কিঝ সারের ৩য় মাত্রা! থেকে চূর্ণ- 
কাটির ফলন ছার ক্রমেই কমে গেছে এবং অধিক 
ফলনশীল ধানগু(লর ফলন হার বহু পরিমাণে বেড়ে 
গেছে । সারের ৪থ মাত্রায় আই-আর-৮ জাতের 
ফলন হার ছিল চুর্ণঝাটির দ্বিগুণ । ৫ম মাত্রার 
চর্পঝ।টির ফলন হার আরও কমেছে এবং 
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আই-আয়ু-৮ এর ফলন হার আরও বেড়েছে। 
বিভিন্ন সারমাত্রায় বিভিন্ন জাতের ধানের ফলন 
ছারগুলি সঙ্গের রেখাচিত্র সাহাযো সহজে 
বোঝা যাবে। 
এই প্রাথমিক পরীক্ষাটির সহাযো কিছুট। 
আভাস পাওয়া যাচ্ছে যে, অধিক ফলনশীল 
ধানগুলি আমাদের দেশীয় জাতের ধানের চেয়ে 
অনেক বেলী সার গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু কম 
সারে এর! খুব একটা ভাল ফলন দেয়ুন)। 
সারের পরিমাণ বাড়লে এদের ফলন বাড়তে 
থাকে, তবে লার গ্রহণের ক্ষমতারও সীম! আছে । 
মনে রাখতে হবে, পরীক্ষাটি ছিল খরিফ 
খন্দের অর্থাৎ আমন ধান হিসাবে চাষ করে। 
বোরো। এবং আউশ ধান হিসাবে চাষ কর। হলে 
এদের ফলন হার ভিন্ন হতে পারে। তাছাড়া 
স্থানীয় জলবায়ু ও নাটির উপরও অনেক কিছুই 
নির্ভর করে। তাই চু চূড়ার পরীক্ষাক্ষেত্রের এই 
ফলাফল অন্ত জায়গায় একই রকম না-ও হতে 
পায়ে। ভাছড়ী জমির অবস্থা ও অবস্থান, 
শহ্তপর্ধার়। প্রাকাতিক অবশ্বা ও বৃষ্টিপাত ভেদেও 
ভিন্ন প্রকার ফলনহার পাওয়া সম্ভব । তাই মায় 
এক বন্ধরের একটি পরীক্ষ। থেকে সম্পূর্ণ নির্র- 
যোগ্য কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। 
অনেক বছর ধরে অনেক পরীক্ষাক্ষেত্রে অনেকগুলি 
জটিল পরীক্ষা করে তবেই এব্যাপারে সঠিক কিছু 
বল। যেতে পারে । এল্রন্ট এবিষয়ে আরও পরীক্ষা 
চলছে। 


থৱ 


গ্রাম বাংলার ছড়া! | শিপ্র। পাল 


কেমন করে হাওয়ার বুকে ৰাজে 
আকাশ ছুয়ে নদীর কস্ৃতাল । 

কাঠালি চাপা ধানের শিষে কাপে 
আলোর ক্ষণ : কালিদাসের কাল । 


দেয়ালে বনুধারার দাগ £ স্তব 
লদ্ধো হোলে ; মোঁন বরাতয় 
তুলসীতলা গ্রামীণ প্রত্যয় ; 
এখানে নেই মিছিল কলরব । 


কাজের চাপে নিয়ম বাধ! ছকে 
গভীর রাতে সিদ্ধ বারোয় য় 

গলির মোড়ে কখনো শহরে কী 
লেগেছে তান !-_-ভেবেই দিন যায। 


দ্বার্থ দ্বেষ রাজনীতির যো! 
অঙ্গ আর ক্ষুধার অভিযান : 
পেরিয়ে তবু কেমন করে বাঁচে, 
লক্ষ কোটি মরচে ধরা প্রাণ । 


হৃদয় ক্ষতে যখন জত ধরে; 
বাংলা তোমার গ্রামকে মনে পড়ে। 


৮৬০ 


প্রসঙ্গ সুখের ছিল | তুষার বন্দে।পাধ্যা 


প্রসঙ্গ সুখের দিন শুয়ে আছে এখন খামারে 

আবণের ধারাজল মুছে নেয় ক্ষেতের আঁচল; 
কিষাণীর স্মৃতিগুলি তোলপাড় বুকের আধারে 
সংসার গুচায় সুখে বন্ধ কোরে হুখের আগল। 


কিঘাণের চোখ ছোটে সুদূরে্ব মাঠের মায়ায়_ 
রোদে পোড়া! ফুটিফাটা ক্ষেত জুড়ে শ্প্র তরে আছে; 
নিদেন কয়েকটি দিন, অনাবিল শান্তির ছায়ায় 
ভালোবাস! পাবে তবু উপহার কিষানীর কাছে। 


এখন সহাস্ত দিন সারাক্ষণ খেল। করে মাঠে 
উচ্চকিত পরিহাস ফেটে পড়ে পুকুরের ঘাটে । 


২৭ 





পাটের দর নির্ভর করে আশের রঙ, উল্জলতা 
এবং তার শক্তির ওপর | এগুলি নির্ভর করে পাট 
জাগ দেবার পদ্ধতির ওপর । পাট যদি অতিরিক্ত 
জাগ দেওয়া হয় তাহলে ভার আশ হয় দুর্বল! 
আর অপেক্ষাকৃত কম জাগ দিলে তার আশ 
ভাল হয় বটে, কিন্তু মিলের প্রয়োজনে তা 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর পাট বলে ধরা হয়। পাটের জঞাগ 
যাতে ঠিক হয় ও সব অংশে সমান হয় সেদিকে 
বিশেষ লক্ষ্য রাখ! দরকার । 

জাগ দেয়ার সময় কাদামাটি, কলাগাছ 
প্রভৃতি দিয়ে পাট ঢেকে দিলে বা ভার হিসাবে 
এগুলি ব্যবহার করলে পাটের রঙ খারাপ 
হয়। তাছাড়া পাট জাগ দেবার জলেরও একট! 
বিশেষ গুণ আছে। নরম জলে (যে জলে 


১ টে 


এল EY আর রর নদ ভাল 


সহজে সাবানের ফেন! হয়) পাটের আশ হয় 
সবচেয়ে ভাল। সামান্য নোনা! জলেও আশ 
মন্দ হয় না। আর কঠিন জলে পাট পচতে 
সময় লাগে বেশী, পাটের রঙ হয় ফ্যাকাশে এবং 
সব অংশে রঙ সমানও হয় না। যদি সমস্ত পাট 
সমানভাবে তাপ না পায, তাহলে পাট সমান- 
ভাবে জাগ পায় না। যেখানে জলের স্রোত খুব 
বেশী সেখানে পচনকারী জীবাণু এক জায়গায় থাকে 
ন।। তার ফলে সেখানে পাটের জাগ হয় না। 
যেখানে জল স্থির সেখানে পাট জাগ দিলে সে পাট 
নিকৃষ্ট শ্রেণীর হয়। তাই বড় অথচ ধীর গতিশীল 
জলাধারে জাগ দেও! পাটই সবচেয়ে ভাল । 

পাট কিভাবে জাগ দিলে ভাল পাট পাবেন 
ত! এখানে বলা হল £ 


১। পাট কাটার পর আটি-ুলিকে তু'এক 
দিন মাঠে ফেলে রাখতে হবে। তাতে সমন্ত 
পাত৷ মাঠেই ঝরে পড়বে । তাছাড়। বোট! ও 
আঁশবিদ্ধীন অংশগুলে। কেটে মাঠেই ফেলে দেয়। 
ভাল। তাতে জমির উর্ধরত! বাড়বে ) 

»। প্রতি মাটিতে ২-ওটি করে শপ বা 
ধইঞ্চার ডাটা! ঢুকিয়ে দিলে পচবার জস্তে সময় 
অন্ততঃ তিন-চার দিন কম লাগবে । এই সমস্ত 
শুটিজাতীয় গাছে নাইট্রোজেন জ্বনীয় 
খনিজ পদার্থ থাকে । ত। তাড়৷ত:ড়ি পচাতে 
সাহাবা করে। 

৩। পাটের জ।টিগুলি দুচার দিন এক থেকে 
ছু ফুট জলে খাড়া করে দাড় করিয়ে রাখা 
ঘরকারু। তাতে পাটের গোড়ার দিক এ 
পাটের ওপরের অংশ একই সময়ে পচে । 

8) আ।টিগুলি জলের অস্তত ৬ ইঞ্চি থেকে 
২৪ ইঞ্চির মধ্যে ডুবিয়ে রাখ। জ্রকার । দেখা 
গেছে, জলের এই অংশেই জীবাণুগুলি বেশী 
পরিমাণে থাকে এবং এই সংশের উষ্ণতা পণ্ট 
পচার পক্ষে সহায়ক ৷ 

৫৷ কাঠের গুঁড়ি, নারকেলপাতা অথবা 
সিমেন্ট রক দিয়ে পাটের আটিগুলিকে ডুবিয়ে 
শ্বাখুন। তাতে পাটের রঙ খারাপ হবে না। 

৬। নারকেলপাতা, পাটকাঠি, কাশ বা 
কচুরীপানা দিয়ে পাটের আটিগুলিকে ঢেকে 
দিলে পাট পচার পক্ষে দরকারী উচ্চত। বজায় 
রাখতে সাহায্য করে। 

৭। পাট পচাবার পুকুরে অর্ধেকের বেশী 

ংশে পাট ডূবানো ঠিক নয়। কারণ পচনের 


এবং 
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সময় পচনকারী জীবাণুগুলি জল থেকে অক্সিজেন 
নেয় এবং তার ফলে ক্রমশ: আন্সজেন কমতে 
থাকে। ফলে মাছ নরে যাওয়ার আশন্ক। 
থাকে। 

৮। কছুরীপান। প্রভৃতি পুকুরে জন্মাতে 
দেওয়া ভাল। এরা পাটের আটিগুলিকে ঢেকে 
রাখে এবং অক্সিজেনও যোগায়। 

৯। একটি একটি করে আস ছাড়ানোই 
ভাল। কারণ সৃগুর দিয়ে পিটিয়ে আশ ছ।ড়ালে 
পাট কাঠির ভাঙ্গ। অংশ আ'শের সঙ্গে থেকে বায়। 
আশ পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে হবে ও নিংড়ে 
বাশের মাচায় রোদে শুকাতে হুবে। 


পাটের শ্যামলা রঙ কি করে দূর করবেন 


আগেই বলেছি পাটের বেশী দাম পেতে হলে 
তার আশের রঙ হয়া দরকার উজ্জল ৷ কিন্ত 
ভারতের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে যে পাট পাওয়া 
যায়, তার রঙ প্রায়ই ধূসর ব। কালচে ধূসর হয়ে 
থাকে। এই ধরণের পাটকে “শ্যামল! পাট” 
বলা হয় । বাজ্জারে এর দাম কম। 

পাটগাছে টেনিন নামে এক রকম পদার্থ 
থাকে। মিঠাপাটে তিভাপাটের চেয়ে টেনিনের 
পরিমাণ বেশ্ী। পাট যখন পচানে! হয়) তখন 
পাটের ভেতরের টেনিন পাট পচানো৷ জলের সঙ্গে 
মিশে গিয়ে পাটের রঙ কালে! করে দেয়। 
কালে। রঙের পরিমাণ আরও বেশী হয়, যদি পাট 
জাগ দেবার সমত্র কলাগান্ত অধব| সম্ভকাটা 
আমের গুড়ি ব্যবহার কর! হয়। 

পাট কৃষি গবেষণ! ক্ষেত্রে পরীক্ষা করে 


১৯ 


বহুদ্ধর! £ বিংশ বর্ষ : ৫ম সংখা! 


দেখা গেছে যে, অনেক জৈব বা অজৈব আসি 
এবং তেতুল প্রচৃতি টক্ফলের সংমিশ্রণে এর 
রঙ উজ্জল কর! বার । অজৈব আযসিডের সঙ্গে 
মিশালে কালে! রঙ দূর হয় বটে, কিন্তু বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই আশ দুর্বল হয়ে হায়। আরও 
অন্থবিষ| এই যে, অজৈব আযাসিড বিষাক্ত 
বলে নাড়াচাড়া করাও বিপদজনক। তাছাড়া 
এমে পাওয়াও কষ্টকর । 

এদিক থেকে বলতে গেলে ঠেতুল-গোলা 
জলের ব্যবহার করে খুব ভাল ফল পাওয়া 
গেছে। এটা সহজে পাওয়া যায়, নাড়াচাড়া 
করতে সুবিধে এবং দামেও সম্তা। আর এর ফলে 
সাপের কোনও ক্ষতি হয় না। 


ব্যবহার রীতি 

পাকা তেঁতুল-_২ সের । 
চার-পীচ সের জল ধরে এরকম একটা 
মাটির পাত্র । 

আধদণ জল ধরে এ রকম তিনটি 
মাটির পাত্র। 

জল ছাকবার স্তাকড়া। 

টাটকা জল। 


ডেঁভুল-গোল৷ জল তৈরী 
পাটের আশ ছাড়াবার আগের দিন হুই সের 


> 
২। 
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খোসা ছাড়ানো তেঁতুল তিল সের জলে ভিজিয়ে 
রেখে দিন। পরের দিন সকালে এটাকে জাগ 
দেখার জায়গায় নিয়ে বান এবং প্রথম গাষলায় 
এওঁ তেঁতুল জল ছেঁকে নিন। তারপর তাতে 
পনের সের জল ঢেলে দিন এবং কিছুক্ষণ নেড়ে 
নিয়ে মিশিরে দিন। যতটুকু তেতুল গললে| না, 
তা আবার নির্দিষ্ট পাত্রে দিয়ে পরিগ্কার জল চেলে 
দিন। দ্বিতীয় ও তৃতীঘ নম্বর পাত্র ছটি জলে 
ভরে দিল। 

পাট ধোয়ার সঙ্গে সঙ্গে রঙিন আপগুলিকে 
প্রথম পাত্রে ডুবিয়ে কিছুটা নাড়াচাড়া করুন। 
কালো রত চলে বাবার পরে আশে আটিটিকে 
নিংড়ে নিন, যাতে করে তেঁতুল-জল বেড়িয়ে 
বার । সাধারণত: এজন পাঁচ মিনিটের বেশী 
সময় লাগে না। তারপর আশের আটিটিকে 
দ্বিভীয় গামলায় ফেলুন। সেখানেও এ একই 
নিয়মে কাজ করার পরে যখন দেখা বাবে, পাটের 
কালো রঙ আর যাচ্ছে না, তখন নতুন ঝেঁছুল- 
গোলা জল গামলায় দিতে হবে । 

মোটামুটিভাবে পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে 
ছুজন লোক একদিনে ৭ খেকে ৮ সের তেঁতুল 
দিয়ে ৮ মণ পাট (শুকনো) এভাবে পরিষ্কার 
করতে পারে । বেখানে তেঁতুলের দাম খুব 
বেশী, সেখানে অন্তান্ত টক ফল বধ! জংলী- 
কাগজী প্রভৃতি ব্যবহার কর! যেতে পারে । 


(পাট কবি গবেষণাকেশ্র, নীলগঞ্জ খেকে প্রকাশিত 
প্রবন্ধ অন্ধুসবণে ৷] 


চাবের ক্ষেতে আপন। থেকেই যে সব 
অবাঞ্ছিত গাছপাল। জন্মায়, তাদেরই আগাছা, 
বল৷ ছন্ন। ফসলের ক্ষতি করে বলে আগা 
কৃষকের একটি প্রধান শক্রু। এদের ববংদের 
ভঙ্গে কৃষকদের অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যেতে 
হচ্ছে। 

আগাছ। বেশী হওয়া মানেই ফসলের জগ 
নির্দিষ্ট জায়গা, আলে।? জল এবং উপযুক্ত খাছোর 
ঘাটতি হওয়া এবং মাটির আসল ফসলের 
অনুপস্থিতিতে বিভিন্ন বেগ বীজাণুকে আশ্রয় 
দেওয়।। এ ছাড়। ফসল কাট! ও কাড়াই নাড়া 
এর সময়েও আগার বীজ্ঞ, ফসলের নীলের 
সঙ্গে মিশে নতুন আগাচার সি করে। 

দেখ। গেছে, অঘ লালিত, ম্বতঃস্ফড গাছ- 
গুলি প্রতিকূল অবস্থাতে বেশিদিন বেচে থাকে. 
অর্থাৎ বিভিন্ন ফসলের চেয়ে আগাছ'গুলির 
বেঁচে থাকার ক্ষমত! বেশি শুধু বীজ থেকেই 
নয়। আটির নিচের দীরথস্তয়ী কতকগুলি বিশেষ 

ংশ থেকেও আগাছ। বাড়তে পারে। ডাই, 

মাটির ওপরের অংশটি, ফুল ফল আসার আগে 
সম্পূর্ণ নষ্ট করে দিলেও অগান্ধ। একেবারে দূর 
কর! যায় না । এজন্যই জমিতে 'কুশের' বংশ 
ধ্যংল কর। খুবই কষ্টসংধা ব্যপার । 

আগাছার বীজ অতি অল্প সময়ে বছ পরিমাণে 
জন্মায় এবং জল ও বাতাসের সাহাষো বু দূর 
দূরান্তে ছড়িয়ে পড়ে। এই বীরূগুলির জীবনী- 
শক্তি খুব বেশি। গভীরভাবে লাঙ্গল দিলে 


উন্দিকোগ তইকিদ_ পিশ্চিসবঈ । 





ডঃ সুধা মুগেপাধা'য় 


আনেক সময বহুদিনের পুরনে। বীজ মাটির এপরে 
চলে আসে এবং নল আগছার সি করে। 
আগাছ। দখন এক বিরাট সমস্তা। চাষের 
ক্ষেত যতটা সম্ভব পরিস্কার রাখা ও বীজ 
বিশুদ্ধত। বন্ঞায় রাখ। ছাড়া আগাছা! প্রতিরোধের 
একমাত্র উপায় হল. দুটি ফসলের মাঝের সময়ে 
বস্ত্রের সাহাযো মাটি আলগা করে দিয়ে বা বিচে 
দিয়ে আগাছা, তুলে ফেলা । অথব। খুরপির 
স'হাযে৷? আগাছা তোল! যায়ঃ কিন্তু ফসল যদি 
ল'ইলে বোনা না হয়ে থাকে, ভাহলে চাক! নিড়ানি 
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পা ক।ল্টিভেটর কোনটিই কাজে লাগানো যায় =|! 
আবার এই যক্গুলি ব্যবহার করলেও নাটির খুব 
গভীরে পৌছে আকার শেকড় বা ভার বীঙ্ককে 
ধ্বংস করা যায় না। 

আশার কথা যে, গত ২০-৩০ বরের মধ 
রাসায়নিক ভ্রবা বাবার করে আগাছা দমন করার 
চেষ্টা অনেক দূর এগিয়েছে এবং ত1 সাধারণ 
কৃষকের সাধ্যায়ভও হয়েছে । 

যন্ত্রের সাহাযো আগান্ছা ধ্বংস করার চেয়ে 
শসভিগ্প রসায়ন প্রযোগ করলে এই কাছে মঙ্গুর 
€ সময় লেক কন লাগে এব: কাজটিও আনেক 
ভাড়া একবার রসায়ন 
থকে। 


গু$ভাবে ঝর! যায় । 
প্রয়োগের ফল পরের বছর 
আগের উপায়ে ত! ত ওয়া সম্ভব লয় 

আগাচ!। ধ্বংসকারী বিভিন্ন রসয়নগুলিকে 
% ভাগে ভাগ কলা ঘায়, যেমন (১) চাল! বেরুন্যোর 
আগেই, এমন ক বীজ “বোলার আগেই, এক রকম 
রসায়নিক ধুব নিয়ে আগ]ছা দমন কর! এবং 
(১) ফসলের চার! বার হওয়ার পরে ত্য দিয়ে 
আগাছা দমন করা । এই রসায়নুলিকে অন্ত 
ত ভাগেও ভাগ *র। যায়--যেনন, প্রথম 
ভাগের রসায়ন লিয়ে বিশেষ কয়েক শ্রেণীর 
স্[গান্ধাই দলল কর। ঘায় ; দ্বিতীয জ'তের রসায়ন 
-_সব রকম উদ্ভিদ বিনষ্টকারী | 

উপরোক্ত রাসায়নিক পদার্থগুলির ওপর 
পরীক্ষ! করে দেখ] গেছে যে; কতকগুলি গাছের 
সম্পর্শে আঙ। মাত্র বিনষ্টকারী ক্ষনত! সক্রিয় 
হয়। অন্ত কয়েকটি কেব্লমাত্র সবুজ তন্তুর 
লংস্পশে আগা! বিনষ্ট করতে পারে । আবার 


পদশ্থ 


আরও কতকগুলি আছে যার! গাছের পাতা 
থেকে অন্যান্য অংশে সঞ্চারিত ছয়ে বিনষ্টকারী 
ক্ষমতার প্রকাশ করে। আগা বিনষ্টকারী 
রাসায়নিকগুলির নধো এনন কয়েকটি আছে, 
যাদের চাৰের জমিতে বীজ বেলার আগে প্রয্োগ 
করা হয়, যাতে আগ|ছার বীজের কল বেরুনোর 
সময়েই বিনষ্টকারী ক্ষমত! লাভ করতে পারে । 
কতকগুলি শুধু হি-বীজপত্রী গাছকেই নষ্ট করে, 
আবার কতকগুলি চার! অবস্থায় বিশেষ বিশেষ 
কয়েকটি আগাছাকে দমন করে । 

সব রকম উদস্িদ বিনষ্টকারী পর্যায়ের রসায়ন 
পদার্থগুলিই প্রথম আবিষ্কার ও ব্যবহার করা হয়। 
সালফিউরিক এসিড, সোডিয়াম ট্রাইক্লোরো- 
এসেটিক এসিড, গ্রযামোক্লোল ইত্যাদি এই 
শ্রেণীতুক্ত । এই শ্রেণীর রসায়নের ব্যবহার এখন 
কিছুটা কমে গেছে । 

বিশেষ বিশেষ আগ]ছ| ধ্বংসকারী ও এক 
অংশ থেকে- অপর অংশে সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা 
সম্পন্ন রসায়নগুলির মধে৷ ২-৪ডি (2-4D) র 
আবিষ্কার এক বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা । এই 
রাসায়নিক পদার্থের অন্তর্গত সোভিল্লান বা 
মোলিয়াম লবণ গমের মত এক-বীজপত্রী 
ফসলের ওপর ছড়ানোর ফলে কেবল ছি-বীজপত্রী 
আগাছ।গুলি নষ্ট হয়ে থাকে । 

একই শ্রেণীতুক্ত অন্য রাসায়নিক পদার্থগুলির 
মধ্যে এম-সি-পি-এ ( M.C.P.A) এবং ২৪১৫- 
টি (2,577) বিশে উল্লেখযোগ্য এবং বর 
ব্যবহৃত ! এর প্রথমটি ধানের ক্ষেতের জলজ 
আগাছাশুলি এবং ছ্বিতীবটি আরও শক্ত ধরণের 


৩২ 


( যেমন, আকন্দ, ঘেটু পাছ ইত্যাদি ) ও অন্তত 
মরন্ুমী ফনলের মধ্যে যেসব আগাছা জন্মায়) তা 
দমন করে। 
বর্তমানে আগাছ। বিনষ্টকারী রস।য়ন পদার্থ- 
গুলির মধ ‘প্রপানিল’ ( Propani! ) নামে 
পদার্থটি বিশেষ উল্লেখযোগা । এই রসাখনটি 
উচু ও নীচু তুই শ্রেণীর ধানের জমিতেই সমান 
ভাবে সক্রিম॥। আগাছা প্রস্থানোর পর এগুলি 
প্রয়োগ করা হয়ে থাকে। এই ধরণের রাসায়নিক 
পদার্থগুলির নধো আছে রোগ (2০9৪৩ ) এবং 
স্ট্যাম-৩৪ (58017)-34) । ভারতে ধানের আগাভাজ। 
এদের প্রয়োগ করে সুফল পাওয়া গেছে । 
উস্থিদদের এক অংশ থেকে অপর অংশে 
সঞ্চারিত হওয়ার ক্ষমতা সম্পন্ন রাসায়নিক পদার্থ 
গুলির মধো আছে স!ধ'রণতঃ। রায়াসোল (71 
501) এবং ট্রায়াজন (777580৩) গোষ্টীতুক 
রসায়ন। আমাদের দেশে এগুলির এ প্যস্ত 
কমই বাহার হয়েছে । ট্রয়াজিন গোষ্ঠীতুক আর 
একটি রসায়ন পদার্থ-সলাজিন' মাটিতেই 
বাবস্থার কর! হুয়। সাধারণত: হুট্ট। ক্ষেতে যে 
লব আগাছ! জন্মায় তার মধো কয়েকটির ক্ষেত্রে 
অস্থরিত আগাছ্ছার বীক্তকে নষ্ট করার জন্তই এই 
রলায়নটির বাবহার ছথ। ছোট ছোট তুষ্টা 
গাছে এর প্রয়োগে কোনও ক্ষতি হয় না। 
সব রকম উদ্ভিদ বিনষ্টকারী পায়ের আগাছা 
বিধ্বংসী ওষুবগুলির মধে। আর একটি শক্তিশালী 
রসাক্পন__এ/|মিনে ট্রান্তাজে।ল (Amino Trio- 
2০1০ ) নামে পরিচিত । গাছের পাতার সবুজ 
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আংশের ওপর এই রলাঘুলটির ক্রিয়া ঘটে এবং 
পরিণতিতে আগাছা বিনষ্ট করে) 

পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণে সমুদ্রের উপকূলের 
কাছাকাছি অঞ্চলে নীচু ধান জনিতে ঝীঝি ৰা 
রুসন: নামে সবুক্জ শ্ু:ৎলা জাতীয় ( Chara 
and Nitella spp. of algae) যে জলজ 
আগাছা দেখা যায় ত। নষ্ট করতে হলে ৫-৩ কেডি 
তুঁতে ২-৩ কেজি কপার অক্সিক্লোর৷ইড বা 
ডায়াখেন ক্েড-৭৮ কিংব। মার ৩৯*-৪০* গ্রাম 
ট্রাইফেন্লি টিন এসিটেট ( Bresten-60 ) 
বাবহারের প্রযোজন। আগাছ্ছার ধ্বস ত! 
বটেই, এই রাসায়নিক পদার্থগুলির যথাযোগ্য 
বাবহারের ফলে লালের অন্য যোগত কমে এবং 
ফলনও বেশ কিছুটা বড়ে । 

আজকাল লান'রকম আগাছ। দমনের রসায়ন 
পাওয়! হায় € নানা দেশে ত। ব্যাপকভাবে 
ব্যবচ্ছার করা। হয়। আমাদের দেশের বিভিন্ন 
অঞ্চল ৫ শশ্যভেদে এগুলির কানকারিত। ভাল- 
ভাবে বিচার কবে দেখ! দরকার । শুধু তাই নয়, 
এগুলির যথাযণ ব্যবহারের জন্তে উপযুক্ত 
জনেরও প্রয়োজন বথাযোগা রাসায়নিক 
করবা বাবহার করে আগাছ! জ্মন করতে পারলে 
ফসলের ফলনও বাড়ানো সম্ব। চাষের ক্ষেতে 
কল ও সারের বাবহাযুরর পরিমাণও এর দ্বার; 
কমালে। বায়। 

আশা! কবা যায় কৃষকদের দৃষ্টি এদিকে 
আকৃষ্ট হবে ও আগাছা! মলের আধুনিক পদ্ছতি 
প্রয়োগে তারা আরো € লক্রিয হবেন । 








ধানের ত্ৰাগাছা 
বিনষ্ট করে 








জাকরানের গছ এবং ফুল দেখতে অনেকটা 
ঘাস ফুলের মত। আদিবাস দক্ষিণ ইউরোপে । 
বর্তমানে স্পেন, ক্রান্স, ইটালি, গ্রীস, তুরস্ক, পারস্য: 
চীন এবং ভারতে চাষ কর! হয়। জাফরান 
আইরিডেসী ( কলাবতী ) গোত্রের অন্তর্গত 
১৫-২৫ সেন্টিমিটার দীর্ঘ, বহুবর্ধজীবি, কন্দযুক্ত 





এালিস্টে্ট এডিটায়, ভারতীয় কৃষি অশ্রসন্ধান পরিষদ, 
নছুল দিষ্জা। 


ছোট উদ্ভিদ। 
স্লাটিপ্যাস ( Crocus sativus L. )। ভারতে 
কাশ্মীরের পামপূর ( উচ্চত! ১৩০০ মিটার ) এবং 
জস্মুর কিসূতোয়ারে এর চাষ সীমাবদ্ধ । 

ফুল বেশ বড শ্ুগন্ধযুক্ত, নীল অথবা ফিকে 


বিজ্ঞানসম্মত নাম ক্রকাস 


লাল রঙের । ফুলের কমল৷ রঙের ত্রিধা বিভক্ত 


বুন্ধরা : বিংশ বধ : ৫ম সংখা! 


কেশর (গর্ভ দণ্ডের ডগার অংশসহ গর্ভমুস্ড ) 

দিয়ে ব্যবসায়িক জাফরান তৈরি হয়। 
ভাল জলনিকাজী উর্বর! বেলে অথব! বেলে- 
দোত্ীশ মাটি জাকরান চাবের উপযোগী । উষ্ণ 
অথবা ঈকছক আবহাওয়ায় জাফরান ভাল জপ্মায়। 
হুলদে-বাদামী অথব। তামাটে রঙের কল্দগুলি 
বেশ শক্ত । কন্দগুলি ওপরের দিকে গোলাকার 
এবং নীচের দিকে চ্যাপটা॥ আশবহুল এবং শিরা- 
যুক্ত অনেকগুলি রক্ষাকারী আবরণ দিয়ে চাকা । 
এর! তীত্র শীত সহ্য করতে পারে না এবং তাপ 
যখন ৮'৯ ডিগ্রী সেপ্টিগ্রেডে লেমে যায় তখন 
কন্দগুলি ফেটে বায়। তারপরই কন্দগুলি পচে 

যায়) 

কাতিক-অগ্রহায়ণে শুরু করে দফায় দফায় 
ছ'তিন বার হাল এবং বিদে দিয়ে লাগানোর 
আগে জমি খুব ভাল করে কুরঝুরে করে তৈরি 
করতে হবে। পামপুরে ২২-৫ সেন্টিমিটার চওড়া 
এবং ১৫ লোর্টিমিটার গভীর নাল! দিয়ে ঘের| ১৫০ 
সোর্টিমিটারের চৌকে। উঁচু জমিতে এবং কিসতো- 
হারের জলনিকাশী হালক! মাটির সমান জমিতে 
ভাদ্দের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কন্দ লাগালো 
হয়। এক হেক্টর জমির জগ্ত প্রায় ৪'৬ মেষ্টিক 
টন কন্দের প্রয়োজন । স্পৃষ্ট গোলাকার এবং 
অন্ততঃ পক্ষে ২২ মিলিমিটার বাসের কন্দ বাছাই 
- কয়| উচিত। প্রতি বন্ধর পুরানো জায়গ্রায় নতুন 
কন্দের উৎপাদনের ফলে কয়েক বছরেই দ্বিগুণ 
দূল কলের গাছে ছোট ছোট নড৭ কষ বেডে উঠেছে। কন্দ পাওয়া ঘায়। এইভাবে লাগানে! কন্দের 
পূর্ণ আবার ফুলও দুটেছে এবং এই দলের গাছ ১০-১৫ বছর ব!চতে পারে । ফরাসী দেশে 
ছেদে তিধ। গভযুক্ত দেখ। লাহচ্চে। প্রতি তিল বছর অন্তর নতুন কন্দ লগোনো হয় এবং 
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ইটালিতে লাগানে| হয় এক বছর অন্তর । এসব 
দেশে জাফরালের গড় উৎপাদন হেক্টর প্রতি ৩* 
ফেজি, যেখানে ভারতে মাত্র ১২-১৫ কেজি! 
কাশ্মীর উপত্যকার মত একই রকম আবহাওয়। 
হে সৰ পাহাড়ী অঞ্চলে আছে সেখানে এর চাষ 
প্রসার করা৷ যেতে পারে। জ্বাফরান একটি 
মূলাবান ফসল এবং পছ।ড়ী অঞ্চলের লোকের 
আধিক অবস্থা উন্নতি করতে এর উৎপাদন 
নেকটা সাহায্য করতে পারে । 
কন্দ লাগানোর কয়েকদিন পরেই জমির 
আগাছা পরিষ্কার করতে হবে । জনিতে চট! 
পড়লে নিড়ানির বদলে বিদ। দেয়া চলে । 
কুল আশ্বিন-ক।তিক থেকে কাতিক-অগ্রহায়ণে 
ফোটে এবং ভোরের [শিশির শুকিয়ে যাওয়ার পর 
প্রতিদিন অব! একদিন অন্তর ফুল তোলা হয়। 
প্রথম সপ্তাহে ফুল অগ্র হয়। দ্বিতীয় সপ্তাহে 
প্রচুর ফোটে কিন্তু তৃতীয় সপ্তাহে ফুল ফোটার 
পরিমাণ কমতে থাকে । ফুল তোলার পর 
খামারে নিয়ে একটি বড় টেবিলে রেখে কামিনর। 
চারদিক ঘিরে বসে। ব হাতে ফুল নিয়ে ভাল 
হাতের তর্জনী এবং বুড়ো আঙুল দিয়ে গ্ভদ্ড 
চেপে বা হাত দিয়ে দলগুলে। খুলবার জায়গ। 
থেকে ফুলের বোট! ভেঙ্গে ফেলে। এর ফলে 
শর্তমুণ্ড থেকে মুক্ত গর্চদণ্ড তিনটি ছাড়িয়ে একট! 
পাত্রে রেখে তিনটি পুংকেশরসহ ফুলটি ফেলে দেয়। 
গর্ভদণ্ড উপরের দিকে ছিড়লে জাফরান লোকসান 
হবে এবং বেশী ছিড়লে শুকানো জাফক্সানে সদ! 
স্থতোর মত জিনিস বেশী সাসবে, তাতে দাম কমে 
হাবে। 


৩৭ 
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কেশর শুকানে! একটি নিপুণ কাজ এবং রোদে 
ববব। আগুনে শুকানে। হনু । কেশর ৩-৫ দিন 
রোদে শুকিরে হান্তাভাবে পিটিয়ে মোউ। চালুনির 
মহো দিয়ে চাল! হয়। যেগুলি নীচে পড়ে 
সেগুলি জলে ফেল। হয় এবং জলে ভাস! পাপড়ি 
ইত্যাদি ফেলে দিয়ে ছলে ডোবা! অংশ তুলে 
শুকানে। হয়। এটাই হোলো উৎকৃষ্ট মগরা 
জাকরান। চালুলির উপরকার জাফরানগুলি 
আবার পিটিয়ে ছাক। হয় এবং নীচে পড়া অংশ 
জলে দেয় তয় । এই প্রথা চ’তিল বার করা হয়।। 
পরের জাফরানগুলি অবশ্য হয় নিরস জাতের । 
আগুনে শুকানোর জশ্য একট! চুলার মধ্যে ডাল 
ও লতা-পাত। পোড়া হয় । চুলা থেকে সমস্ত 
ধোয়। যখন চলে যায় তপন ২৫-৩৮ সেমি, 
ব্যাসের তারের জালের চালুনির ওপরে প্রায় ২ 
কেজি গর্ভমুণ্ড রেখে জালটি আগুনের আব মিটার 
ওপরে ধীরে ধীরে নাডান তয়। ছুই আছগুল 
দিয়ে চাপ দিলে ঘধন ভেঙ্গে যায় তখন চালুলি 
সরিছে নিয়ে জাফরান ঠাণ্ডা হতে দিতে হয়। 
ধোয়। লাগলে জ।ফরালের রও খারাপ হয়ে যেতে 


পারে । এইভাবে ২ কেজি জাফরান শুকোতে 
৪০-৪৫ মিনিট সময় লাগে: গভমুগগুলি ভঙ্গুর 
হলেই শুকানে! শেষ হয়। শুকানোর ফলে 


কেশরের ওজন শতকর! ৮০ ভাগ কমে যায় অর্থাৎ 
১০ কেজি কাচা কেশর থেকে ২ কেজি জাফরান 
পাওয়| যায়! এক কেন্তি শুকনো জাফরানের 
জন প্রায় ১ লক্ষ ফুলের প্রয়োজন। 

জাকরান প্রধানতঃ খাগ্দ্রবা রস্তীন এবং 
সুদ্বাছ করার জন্য এবং মাখন, পনির, পুডিং, 


বঙ্ুদ্ধরা £ বিশ বয় ৫ম সংখা 


“কক, এবং মিটি রঙ করার জঙ্ত ব্যবহার কর। হয় । মেট নাইট্রোক্তেন মুক্ত নিখাস__৪৩'৬৪ ভাগ, 

বর, বিষাদরোগ এবং বকুতেব শ্রীতি দমন করার আশোধিত আশ-_9৪৮ ভাগ এবং দ্বাই__৪-২৭ 
জশ্য জাফরালের ব্যবত'র হয়। বর্তনালে ওধুধে ভাগ। কোন কোন ক্ষেত্রে ্বভাবহ্গতে এবং 
সুন্দর রঙ করা এবং গ্রতণযোগ। করার জই স্টায়ী তৈল যথাক্রমে ১:৩৭ এবং ১৩৪ ভাগ 
এর প্রধান বাবার কোসিন জ্াফ্করানের পর্বস্তও পাওয়া গেছে ৷ ভাই-এর মধে। প্রচুর 
প্রধান রক্ষক পণ্ণথ। ববসামিক জাকরানের পরিমাণে পটাসিয়াম, ফসফরাস এবং সামাক্ষ 
শতকরা সংযুতি হোলে! জলীয় পদার্থ ১৫৬ পরিমাণে বোরন (সোহাগ!) থাকে । কিেশ 
তাগ, স্বেতসার এবং শকর। --১৩৩৫ ভাগ, ম্বভাব" থেকে, প্রধানত; স্পেন এবং ফ্রান্স থেকে, প্রচুর 
জাত তৈল--*৬ ভাগ. স্'ঘী তৈল-_-৫৬৩ ভাগ, পরিমাণে জাফরান আমদানি করা হয়। 
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৯ গালা 
ভাত চু জু ০্পান্-৫০ 
ত কপার-৫* ছত্রাক ফ্বংসকারী ৫০০০ থাকৰ তামাঘটিত সহজ জবলীয় কপার অক্সিক্লোরাইড 

রর কপার-৫* একটি নিরংপদ ছত্রাক রোগনাশক । ধলারোগ দমনে ইজ। প্রচুর পরিম।ণে বাবার 
হয় জলটি-পস। ও নাহি-ধস। রোগ ছুটি আলুর প্রধান শত্রু । এ রোগের লক্ষণ চল পাতায় 
বাদামি কয়ের দাগ পাত। € টি) শুকিয়ে যায়। আবি ধলায় পাত। ও টি) পচে যায়। এ 
রোগের আক্রমণ হতে জলকে বাচাডে হলে একর প্রতি স্যাণ্ডোজ র কপার-৫* ২-৩ কেঞ্জি ৪০০ 
লট।র জলে (স্ড ড্রামের ১ ডাম ) মিশিষে স্প্রেকরুন। এই নিশ্রণ ১৫-১০ দিল "স্তর অন্তত: 
[তিনবার স্প্রে কর! দরকার । 

আালু ভাড়া মন্যান্ শ!কসপক্চির ও পসা রোগে স্যান্ডোজ বু কপ।র-৫০ স্প্রে করে রোগ দমন করা বাধু। 
(বিস্তৃত নিবরণের জঙ্চ লিখুন 

শ'ওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ ৷ এগ্রিকালচার ডিপাটমেন্ট ) ৪, ব্যাঙ্কশাল ষ্ট্রী, কলি-১ 
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ফলের গবেষণা 


ভারতে ১১ লক্ষ হেক্টর জমিতে ফলের চাষ 
হর এবং এর মধ প্রধান হচ্ছে আম (৬ লক্ষ 
হেঃ ), কল! (১৪৮,৩০৩ হেঃ), লেবু জাতীয় ফল 
(৮৯,৩০৩ হেঃ), পেয়ারা (২৭,৪১৯ হেঃ ), 
কাজু বাদাম ( ৬২,৯৪১ হেঃ ) এবং অন্যান্য ফল 
(৪৪,৮৫৪ ছে:)। আম এবং কল! দেশী ফল 
এবং এতকাল ধরে এদের শত শত প্রকারের 
উৎপত্তি হয়েছে। কিন্তু পেয়ারা) আপেল, 
আঙ্গুর, পেপে, কমলা লেবু এবং অন্যান্চ ফল 
বিদেশ থেকে আমাদের দেশে প্রচলিত হয়েছে) 
এর মধ্যে রেড ভিলিসাস এবং গোলডেন ডিলি- 
সাস জাতের আপেলের মনোনয়ন একটি বিরাট 
লাফলা, যার কলে হিমালয়ে বাপক চাষ সম্ভব 


হয়েছে। একইভাবে আনাৰ-ই-সাহী। পারলেট, 
পুলা সিডলেস, টমসন সিভলেস, সিলেক্সান-৭ 
এবং ৯৪ ইত্যাদির মনোনরনগুলি অক্ঞ প্রদেশ, 
মহারাষ্টর। মহীশূর, পাঞ্জাব, হরিয়ানা এবং রাজস্থান 
আঙ্গুরের ব্যাপক চাষ সম্ভবপর করেছে) 

চাষের পরিষাণ এবং জনপ্রিয়তার দিক থেকে 
গ্রীষ্মমণ্ডুলের ফলের মধো আমই ভারতে সধ- 
প্রধান। আঞ্চলিক ফল গবেবণাকেন্দ্রগুলিতে 
এক ভজন-এরও বেশী বাণিজ্যিক প্রকারের 
মনোনয়ন করা হয়েছে । উৎপাদনের সমতা 
বজায় রাখার জন্য প্রচুর সংখ্যায় একই রকমের 
কলমের উৎপাদন অতান্ত প্রবোজনীর় । ভারতীয় 
কৃষি গবেষণ। সংস্থায় উন্নত জোড় কলম পদ্ধতি 
কোন মনোনীত গাছ থেকে একইরূপের কলম 
তাড়াতাড়ি উৎপাদনে প্রচুর সঙ্থারতা করবে। 
ব্যাক্তিগত ঝ্গিচাগুপির মালিকেরাও মূল গাছ 
থেকে দক্ষ মালির সহায়তায় তাদের কলম তৈরি 
করতে পারবেন। ফল ধরবার আগের ব্যসের 
প্রচুর সংখ্যক আটির গাছ, বিশেষ করে মধা- 
প্রদেশ এবং উত্তরপ্রদেশে যেসব গাছ দেখতে 
পাওয়া যার, তাদেরও পছন্দমত যেকোন প্রকারে 
এই পদ্ধতির সাহাষো বদলানো যেতে পারে এবং 
তাতে ৩-৪ বছরের মধ্যেই ফল হরতে পারবে । 


৩৯ 


শশুন্ধও| : বিংশ বর্ষ £ ৫ম সংখ্যা 

হিসেব করে গেখ। গেছে হে, নিকৃষ্ট ধরণের 
৬০ বন্ধরের নীচের বয়সের আমের চার প্রায় 
৯৯০০” হেক্টর পরিমাপ জমিতে আছে, হাদের 
সহজেই উদ্লত কর! যেতে পারে । আমের ফলন 
অসম উৎপাদনের স্বভাবের দরুণ, মধুপোকা 
এবং ভত্রাকে রোগের জন্ত কম হয়ে ধাকে । অসম 
ফলনের সমস্যার সমাবান ধারাবাহিক ফলন দেয় 
এমন ধরশের, যেমন তোতাপুরী আথব( ঝাংগা- 
লোরার সঙ্গে প্রজনন করা কছেছে। তা থেকে 
এই ইংগিত পাওয়া যায় যে, এই স্বভাবগুলি 
দেরী, ল্যাংড়া এবং তোতাপুরীর মধ্যে প্রজননের 
ফলে যে সঞ্ধর পাওয়া বাবে তার মধো মেলান 
যেতে পারে। এই জাতীয় সন্করগুলির এই বচরই 
প্রথম কল ধরতে শুরু করেছে । আমের মধুপোকা। 
২৫% ডিডি-টি অথবা *'৮% আ্যালারিয়ন 
স্প্রে করে দমন করা যেতে পারে । আমের অঙ্গ 
বিকৃতির ফলে মুকুল এবং পুরুষ মুকুলের বিকৃতি 
দেখা দেখ। জ্যনা গেছে যে অঙ্গজ মুকুলের 
বিকৃতির কারণ হচ্চে ফিউজ্জারিয়াম মনিলিফমাঁ 
নামে এক প্রকারের ছত্রাক । একে ক্যাপটান 
(ক্রিট ৪৯৬) ০'১% ছিটিরে দমন কর] যেতে 
পারে। প্রাধথঙিক ফলাফল থেকে এই ইংগিত 
পাওয়া যাচ্ছে যে, রোগাক্রান্ত অংশ ছাটাই করে 
উপরোক্ত ওষুধ প্রতিযেধকরুপে চিটিখে একে দন 
করা এবং অন্ততপক্ষে এই রোগের প্রসার বন্ধ 
সরা যেতে পারে । 

প্রাধান্রের দিক দিয়ে ফলের মধ্যে এর পরেই 
কলার স্থান । বাসরাই এবং পুভানের ( চম্পা ) 
ক্লোন ননোনয়ন কর! হয়েছে । বাসরাই ব্যবসায়ের 


দিক থেকে খুব নাম কর1। মাসাজ, মছারা 
এবং পচ্চিত্ববাংলায় পরিবর্ধন এবং সার প্রয়োগের 
পদ্ধতি উদ্ভাবিত হুয়েছে। ভাল উৎপাদনের জন্য 
প্রতি ঝাড়ে বছরে এক কিলোর কিছু বেশী 
এামোনিয়াম সালফেট প্রয়োগের প্রয়োজন । 
রক্থলীর অথব! অর্ডমানের প্রধান রোগ হচ্ছে 
পানাম! যার কলে পাত! হলদে হয় অথব1 ঢলে 
পড়ে । পশ্চিমবাংল! থেকে জানা গেছে যে, 
পূর্ব পাকিস্থানের নাম করা জাত অমৃতসাগসর এই 
রোগ সহনশীল । 

লায়ালপুর” আসাম, নাগপুর। পুলা এবং কুরে 
লেবুর উপর গবেষণার ফলে জানা গেছে যে 
গৌড় লেবু এবং নাগপুরী লেবু কমলালেবুর 
গোড়ার গাছরুপে খুবই উপযোগী । আমেরিকা 
যুক্তরাষ্ট্র থেকে আনা নতুন গোড়ার গাছ এইসব 
কেন্্রগুলিতে এবং নতুন ছিলীতেও বর্তমানে 
পরীক্ষাধীন রয়েছে । এদের মারাত্মক রোগ হচ্ছে 
ভাইরাস, ট্রিসটেজা, এবং সবুজ্ঞ হয়ে যাওয়। ৷ 
তাঙ্ছাড়। অন্যান্য কতকগুলি কারণও আছে যার 
ফলে সবুজ্জ হয়ে হার ॥ কৃর্গ, পাঙ্জাব এবং লতুন 
দিল্লীতে গবেষণার ফলে দেখা গেছে যে, ভাইরাস 
এবং নিমাটোড ছাড়াও দন্ত৷ এবং অক্তান্ত পুষ্টির 
অভাবের দরুণই এই সমস্ত মারাত্মক অবস্থার 
স্ব্টি হয় । এইসব দোষ দূর করার জন্য কেৰল- 
মাত্র ভাল জললিকাশি মাটিতেই নতুন বাগিচার 
পত্তন কর! উচিত হুবে। উদ্ভিদ রক্ষার সকল 
ব্যবন্থ! এবং চুলের সঙ্গে শতকরা! ৩৫ ভাগ জিঙ্ক 
সালফেট প্রতি বছর বস শরৎ, এবং বর্ষাকালে 
৩ বার ( যখন ফুল আসে তখন) ছিটিয়ে দেয়। 


অত্যন্ত প্রয়োজনীয় । পাতার উপরে দক্তার 
পরিমাণ প্রতি ১০ লক্ষে ২৫-৬* তাগের মধ্যে 
থাকার প্রয্নোজন ৷ 

বীজহীল পেয়ারাই মনে হয় সবাই পছন্দ 
করবেন। কিন্তু বীজহীন পেয়ার! একটি ট্রপল- 
য়েড এবং এর ফলন অতাস্ত কম ৷ নতুন দিল্লীতে 
ডিপলয়েড এবং ট্রিপলরেড বীজহীন জাতিক্রুপের 
সন্কর সৃষ্টি পন্তবপর হয়েছে৷ অনেকগুলো চিত্তা- 
ক্র্ষক ব্যাতিক্রম দেখ! গেছে, যার থেকে আরও 
কম বীহযৃক্ত ভাল পেয়ারা পাওয়া যেতে পারে। 
মাটির ভেতরেই ছত্রাক ফিউজ্জারিঘাম এবং রাই- 
ভ্রোকটোনিয়ার দ্বারা যে ঢলে পড়া রোগ হয় তার 
আক্রমণ উত্তরপ্রদেশ এবং ভারতের অন্যান 
অঞ্চলে অত্যন্ত মারাধ্মক । কানপুর এবং এলাহা- 
বাদের কৃষি মহাবিদ্ঠালয়ে গবেষণার ফলে এই 
রোগ কিছুটা প্রতিরোধ করে, এমন জাত পাওয়ার 
সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে । এই রোগের হাত থেকে 
রক্ষার জন্য এদের সঙ্গে জোড় কলম করা বেতে 
পারে। 

আন্ধপ্রদেশ, নহীশুর। মারার, পাঞ্জাব, 
হরিয়ান।, রাজস্থান এবং দিল্লীতে আন্গুর একটি 
প্রধান ফলের রূপ নিচ্ছে । আমাদের দেশ বিদেশ 
থেকে বর্তমানে এবং অডীতে আলা গাছ থেকে 
মনোনযুন অতান্ত সাফল্য লাভ করেছে। অন্ত- 
প্রদেশে আনাব-ই সাহি, অরারাষ্ট্রে সিলেকসন-৭, 
পাঙ্জাবে পারলেট, পুসাঙে পুলা সিডলেস 
ইত্যাদি উল্লেখবোগা । এই নতুন প্রকারের 
আবিষ্কারে আঙুরের চাব একটি লাভজনক 
ব্যবলায়ে গড়িয়ে গেছে এবং হেক্টর প্রতি 


৪১ 


বনুদ্ধরা : ভাঙে ; ১৩৭৫ 
১২,৫=০-২৫,০** টাক! আদও হতে পারে। 
ছাটাই এবং লতাকে চালিয়ে দেওয়ার প্ররোজ- 
নীয়ত! সম্পর্কে কাজ পুসা, কোইস্বাটুর, পুনা, 
হায়ত্রবাদে হয়েছে বীজহবীন ক্আন্গুরে জিবরালিক 
ও্যাসিড প্রয়োগে অন্কুদ ফল পায়| গেছে। 
পুনায় দেখা গেছে যে, প্রতি ১০ লক্ষে ৭৫ ভাগ 
জিবরালিক এসিড একবার ছিটিয়ে আদুর কলের 
ওজন শতকরা ৫৬ তাগ বেড়ে গেছে । এক্ষেত্রে 
এই এ্যাসিড দেয়! হয়, বখন শতকয়া ৬০টি 
খোকা উপযুক্ত অবস্থায় আসে অর্থাৎ সম্পূর্ণ কুল 
ফুটে যাওয়ার ৫৬ দিন পরে । যদি প্রতি কিলো 
আছ্গুকের দাম ২ টাক! করে ছয় ভবে ৩১৩ মিটার 
দূরত্বে লাগান গাছে হেক্টর প্রতি ৬৪০০ টাক! 
অতিরিক্ত আর প।ওয়। যেতে পারে, রাসায়নিক 
এবং মজুরের খরচ বাদ দিয়ে। হবার স্প্রে করলে 
শতকরা ৭৫ ভাগ অথবা তারচেয়ে বেশী ফলনও 
পাওয়া যেতে পারে । 

রেড ভিলিসাস এবং গোলডেন ডিলিসাস এই 
হই জাতের আপেল এখন হিমাচল প্রদেশে 
প্রচলিত হয়েছে । উত্তরপ্রদেশ, হিমাচলপ্রদেশ 
থেকে কাশ্মীর পর্যন্ত পশ্চিম হিমালয়ে এই নতুন 
জাতের ব্যাপক চাষ সম্ভব হয়েছে এবং তার লে 
হেক্টর প্রতি ১২,৫০*-২৫,০** টাক! আর ছচ্ছে। 

নতুন ফলের মহে] এাভোক্যাডোর প্রচুর 
সম্ভাবনা আছে । কু, ব্যাঙ্গালোর, মান্রাজ এবং 
পশ্চিমবাংলায় পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে 
এ্যাভোক্যাডে। বেশ সহজেই জস্মান বায় । এই 
ফলগুলির খায়মূল্য অত্যন্ত বেশী এবং স্সেহজ্রব্য 
এবং প্রোটিনের পরিমাণ অনেক । 


বহুন্ধর। £ বিংশ বর্ষ 2 ৫ম সংখা! 

ফলের গবেষণার এই ধারাগুলো আরও নিবিড় মেটানোর জন্ডও উৎপাদন অন্ততঃপক্ষে দ্বিগুণ করে 
করে তুলতে হবে । আমাদের খান্য তালিকাম্র ফল তুলতে হবে। কারণ পৃথিবীর যান গনুযায়ী 
গ্রহণের পরিমাণ আরও বাড়ানো অতান্ত প্রয়ো- দানাশক্তের তুলনায় আমাদের খান তালিকার 
জন৷ স্বযম খা তালিকার সবচেয়ে কম প্রয়োজন ফল এবং সবজির অতাঁব অত্যন্ত বেলী । 


( ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌজন্তে ) 





ক্রুস্নি ও *প্ডস্পীভনন স্নহন্বাচ 


শ' ওয়ালেশ এণ্ড কোম্পানীর যাবতীয় স্প্রেক্মান্প” ভাস্টান্র> ওীভ ভ্রিতল এবং এ সকল 
মেশিনের স্পপেস্যাল পার্টেল_ আমাদের নিকট বিক্রয়ের জনত পর্ষদ] মজুত থাকে এবং উচ্চ মেরাষত 
করিবারও বাবস্থ। আছে । 

ইছা ছাড়া বিভিন পোক-দাকড় ও রোগের আক্রমণ চষ্টতে ফসল বীচাঈবার জন্ত নানাবিধ 
নীউন্নাশ্পন্কচ ওনুধ পাওয়া হায়। 

সবঞ্জিৎ কল ও ফুলের চাষের জয় উৎকৃষ্ট জৈব সার স্টে্রান্সিভলও বিক্রয় করা ছয়) 

সর্যাপেক্ষা উল্লেখামোগা সংবাদ এই যে হাস, বুরসী ও গবাদি পণ্ডর অন্ত তিটামিন ও মিনারেল সমৃদ্ধ 
বিখ্যাত তাক্সাসসা্ক| খাশ্ব পুনরায় পাওর। বাইতেছে। নিয়মিত এই খাস্ব খাওরাইলে হাস-যুরদীর 
ডিমের সংখ্যা বুদ্ধি পান্ম এবং গরু সভিষের ছৃষের পরিমাণ ৰাড়ে। 


পষ্পতি দাস এণ্ড সঙ্গ প্রাউডেট লিঃ 


বিক্রয় কেশ্ব £ ৪৩/২, স্বরেন্দ্রনাথ ব্যানাষ্জীা রোড, কলিকাতা-১৪ 
টেলিফোন 2 ২৪-৪৩০৮১/৮২ টেলিঞ্রাম 2 রাইস্কিংস 


মফ:স্বলের জন্য নিরযোগা। সন্ত্রস্ত এজেন্ট আবশ্যক । 
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১৯৬৬ সালে বনমহোৎসবের রাষ্ট্রীয় পুরস্কার 


১৯৬৬ সালের বননহোংসবের রাষ্ট্রীয় পুরক্ষার 
পেয়েছেন দাজিলিং ভোলার এক কৃষক শ্রী ভি,কে, 
ভুজেল। সম্প্রতি বিজনবাড়ির বিয়াসাগর বিস্তা- 
লয়ে অনুষ্ঠিত এক মনোজ্ঞ অনুষ্ঠানে এই রাষ্ট্রীয় 
পুরস্কারটি তুলে দেওয়া হয শ্ীহুজেলের হাতে। 

ত্ীন্বজেল গোক অঞ্চলের পাদেং বস্তির 
একজন কৃষক । গত ১৯৬৩ সালের বননহ্োংসব 
উৎসবে তিনি ভার দেড় একর জমিতে চার হাজার 
চায়! লাগিয়েছিলেন, এর মধো বারশো। ছিল 
ফলে চারা | সমস্ত চারার মধ তিন হাজার 
চার] বেচেছিল। পুলবাজার আঞ্চলিক পরিষদের 
বিশেষ পুরস্কারটিও হাজেলকে দেওয়া হয়। 


নদ্বীয়া জেলার বোরো ধান উৎপাদনে 
নতুন রেকর্ড 


নদীয়া জেলার কুষ্ণগঞ্জ থানার ভগবানপুর 
গ্রামের প্রীকৃনদাবন বিশ্বাস ও প্রীঝডূলাল বিশ্বাস 
একর প্রতি ৯৪ মণ বোরে। ধান উৎপাদন কবে 


নদীয়। জেলায় এক নতুন রেকর্ড করেছেন। যে 
জমিতে এরা এই ধান উৎপাদন করেছেন ত 
ভগবানপুরের নর্দী সেচ-প্রকচ এল।কার অন্তর্গত । 
একই এলাকায় প্রায় ২৩ একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল আই-আর-৮ বোরে! হিসাবে চাষ কর! 
হয়। এর! দু ভাই ছাড়াও আরও ৩১ জন কৃষক 
এই এলাকায় এই জাতের বোরে। ধানের চাষ 
করেছিলেন। ঠাদের গড় ফলন হয়েছে একর 
প্রতি ৬২ মণ । বিশ্বাস ভ্রাতৃদ্ধয়ের একর প্রতি 
চাবের খরচ পড়েছে ৫৬৫ টাক।। আর অকগ্তান্য 
কৃষকদের পড়েছে গড়ে 9২৭ টাকা । বিশ্বাস 
ভ্রাতৃত্বয় তাদের জমি তৈরি করার সময়ে প্রতি 
একরে হু টন আবর্জল। সার, ১১৬ কেন্জি সুপার 
ফসফেট, ৩৭ কেজি পটাশ সার এবং তারপর 
৪ বারে ৭৪ কেজি ইউরিয়া ঝাবহার করেন। 


ধুপগুড়ি ব্লকের চানাডিপা। গ্রামে অধিক 
ফলনশীল থান চাষের শিক্ষণ শিবির 


ধৃপগুড়ি খানার চানাডিপ। গ্রামে গত ১২ই 
জুলাই অধিক কলনশীল ধান চাবের একটি শিক্ষণ 
শিবির করা হয়। 

এই শিক্ষণ শিবিরটি উদ্বোধন করেন জলপাই- 
গুড়ির জেল। শাসক শী এলগপ, মল্লিক মহাশয় । 


১৩৬ 


বলুদ্ধর! £ বিংশ বধ : ৫ম সংখা 
প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন 
উত্তরাঞ্চলের যুগ্ম কৃষি অধিকর্তা শ্রী একে সেন । 
এই শিবিরে প্রায় তিনশে। কৃষক উপস্থিত 
ছিলেন। তাইচুং নেটিভ-১, তাইনান-৩ ও 
আই-আর-৮ এই তিনটি উন্নত ধরণের ধান চাবের 
প্রণালীর ওপর আলোচন। করেন যুগ্ম কৃষি 
অধিকর্তা, জেল! কৃষি আধিকারিক ও অঞ্চল 
উন্নয়ন আধিকারিক । তারপর ধৃপগুড়ি উল্লরন 
সংস্থার গ্রাসেবকর। শীধরিত্রী বড়ুয়ার জমিতে 
এই উদ্নত ধরণের থান চাষের পন্ধতি দেখান । 


১। ঝাডপ্রাম উন্নয়ন ব্লকের অস্ত জবনী- 
কাস্ট গ্রামের শ্রী আতাউর রহিম আই-আর-৮ 
ধানের চাষ করে একর প্রতি ১২৮ মণ ফলন 
পেয়েছেন। এত ফলন এর আগে এই ব্লকে 
কেউ পাললি। কৃয়োর জলে তিনি জমিতে সেচ 
দেন। এই চাষে তিনি কৃষি সম্প্রসারণ আধি- 
কারিক ও স্থানীয় গ্রামসেবকের কাছ থেকে 


সাহায্য ও পরামশ নেন। শ্রীরহিম় এবছর 
খরিকে প্রায় ৪ একর ভমিতে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ করবেন বলে ঠিক করেছেন। 

২। গত বছর বোরো। মরসুমে ঝাড়গ্রাম 
উন্নয়ন ব্লকের অন্তর্গত টৌঙ্গাম ও জয়পুর গ্রামে 
টেষ্ট রিলিকের মাধ্যমে মাত্র বারশত টাকায় একটি 
বাধ তৈরি কর হয়। এ এলাকায়. গত বছর 
প্রথম সরতে বোরে। চাষ করা হয়। প্রায় ৬০ 
একর পরিমাণ জমিতে অধিক ফলনশীল ধান 
আই-আর-৮ ও তাইনান-৩ এর চাষ করে কৃষকর। 
বেশ সাফা লা করেছেন। 

৩। ঝাড়গ্রাম উন্নয়ন রকের দক্ষিণ শোত 
গভীর নলকৃপ এলাকায় গত বছর অধিক ফলনশীল 
ধানের চাব প্রথমে বোরে। মরসুমে করা হয়। 
এই এলাকায় প্রীমাহাতে। আই-আর-৮ ধানের 
চাষ করে একর প্রতি ৯ মণ ফলন পেয়েছেন। 
এই ফলন দেখে এখানকার অনেক কৃষক অধিক 
ফলনশীল ধান চাবে এগিয়ে আসছেন। আশ। 
করা বাঝ এবছর খরিফ মরস্থমে প্রায় ৪০ একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল ধান চাষ কর! হবে। 





ধান তোলার পরে জমি পতিত না রেখে ডাল শক্তের চাষ 
করুন, এতে আপনার আয় বাড়বে। 


ক। আউশ বান কাটার পরে যেসব এপাকায় সেচের তেমল শুবিধা লাই সেখানে বিঘাপিদ্ক 
৩০ কেজি সুপার ফসফেট ছিটিয়ে ২-৩ বার চাব দিন । পরে চোলা, মটর ব। মুস্ুরির বীন্গ বৃহ্ধল । 
খ। আমন ধান কেটে নেবার আগেই ডাল শস্কের বীজ বুদ । 
অথবা 
আমন ধান কেটে নেবার পর সেই জমিতে বিঘা পিছু ৩* কেঞ্জি হুপার ফসফেট ছড়িয়ে ২-৩ বার 
চাৰ দিয়ে বীজ বুঝুন । 


উন্তত জাতের ডাল শস্তের বীজ 


ছোল! £ টি-৮৭, বি-৭৫, বি-৯৮ 
মুন্তুর £ সি-৩১, বি-৭৭১ বি-৬২ 
উল্নত জাতের বীজের জন্য গ্রামসেবক ব ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন । 


এৰ 





অব ইঞিয়া লিঃ 
বিশদ বিবরণ ও সরবরাহের জন্তে 
কৰে যোগাযোগ করুন 
সি.আই. (ইণ্ডিয়া) প্রাইভেট লিঃ 
কাজিকাতা, বোস্বাই, সাতাজ, দিল্লী 
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৬ ‘ছাতা’পড়। রোধ করতে অ্িতীয় 





IFC400 BEN 


বসুন্ধরা 8 নিয়মাবলী 
(লেখকদের প্রতি £- 


শযসুন্ধর' নানক পরিকাটি কৃষি ও পমন্টি উন্নয়ন বিভাগ পেকে প্রকাশিভ। এই, 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কমিবিষমক তথ্য, প্রবন্ধ, গল, নাটক, কবিতা প্রভৃতি ॥ এছাড়া 
সমাজ-উন্রয়ন, পঞ্চায়েং, নদৰ, পন্লী-মর্থনীতি প্রভৃতি বিনয়ের ওপর রচনাও থাকবে । 
সরকারী ও বেসরকারা সমগ্ট লেগকদের প্রচনা যোগ্য বিবেচিত চলে সাদত্রে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিঅনিক ল্য হবে। হউন ফটে। ধৰেত পাঠালে অগ্রধিকাদ দেওয়া হবে। রচনা 
কালি দিয়ে দুদ.+প কাদতের এক পৃষ্ঠায় স্প্রে লিখতে হবে। 

লেখ। পাঠাবার কন। :--তেপুটি (ডরেক্টার অফ এগ্রিকালচার ( ইনকরমেণন ), ৪২, গ্রেন্থামস্‌ 
রোড, কলিকা 5i-,- 


পারিশ্রমিক? 
উচ্চনাসেত ক্যাপ ভব ৭9২; সাধারণ কনিক্যাল হং: ৬-২১ ভোট গর্ভ এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবি 2:১০ ₹ষি (বষযক নাটক ২৫২ ; স1৫৭ বদি বিন্যক প্রবন্ধ ২৫২। 















বিৱোপনদাতাদের 4৩ ১ 







কোনো বিজ্রপন নেওয়া ৫: না) বিওপনের পূর্ণ বাষিক এলা 
হয়। বিজ্ঞাপনেত হার নিন়্রূপ £_ 

এচ্ছদপট” ( বাইরের দিক ) ২৫০ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫৭২ প্রতি সংখা।। 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্--১০০ প্রতি সংখ্যা, বাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা_&*২ প্রতি বংখ্য।। সাধারণ লিকি-পৃ্া 
২৫ প্রতি সংখ্যা । 

ভইব্য ৮এক বকের বিজ্ঞাপনের মূল্য জঙিন নিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন 
দেয়। হয়। আই, ই, এন, এস, দ্বারা ব্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিওাপন ছিলে সেই এজেন্টদের 
মোট বিস্রাপন-দুলোর শতকরা ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয । 


গ্রাহকদের ও: 5 £-- 
লেন যে নান থেকেই বনুদ্ধনার গ্রাহক হয মাঘ। ভাপ হার প্রতি 
স ॥, ২ পয়দ। ব্যাযিক ৬১ তিন টাকা । উ'ক। পাঠাবার ঠিকান। 5 ডেপুটি ডিবরেক্রার 


অঙ্ক এগ্রকাণচার ( ইনকরমেশন )- ২৯০ €গ্রভামদ। রোড, কলিত হা 





বঙ্থুষ্ষরা £ ভাদ্ৰ ১ ১৩৭৫ 


< ক 
॥ একটি বিল্তপ্তি ॥ “ 


an) 

তু 

a 

নিয়োক্ত পুত্তিকাগুলি কৃষকদের বিনাসুলোবিতরণ কর! হচ্ছে 2 Rd 
i জত্রছি ও 


yuri? 








OFFSET PRESS 
Su ltrs Informasuan Unit 
EY a7 Bel Road. Glcwtu %0 





জ্ঞুভীঁ 


॥ বন্ধু রা আহি, ১৩% 





বিংশ বর্ষ £ ওষ্ঠ সংখ্যা 
পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-২ 
পশ্চিমবঙ্গে তাল আঙ্গুপ ফলান সম্ভব ৩৬ 
দিলীপ কুমার ঘোষ 
দিশারী ৭ 
হুনীল মিত্র 
মুশিদাবাদ জেল: টপযোরী আলু 
-_ কুফরি সিন্মুরী ৯-১১ 
উৎপল দত্ত 
রবীশ্রনাথের দৃষ্টিতে সমবার ১২-১৪ 
নরেজ্ নাথ সেন 
সারাটি শরৎ জুড়ে ( কবিতা) ১৫ 
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য 
শারদীয় (কবিতা ) ১৬ 
বেণু দত্তরায় 
বাসাদ্বনিক সারের অগ্রগতি ১৭-২৩ 


সম্পাদিকা £ সুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নন্নন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 





পৃষ্ঠা 
কৃষকের উদ্ধম ২৪-২৫ 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 
সুষম সারে ফলন বাড়ে--- ২৬-৩২ 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল 
মালদার গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র ৩৩৩৬ 
গুরুসদঘ গুপ্ত 
ধানের জমিতে খোড় আসার মুখে দ্বিতীয় 
দফায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ: :: ৩৭-৩৮ 
ব্রার দান ( গল্প) ৩৯-৪১ 
সঙ মণ্ডল 
ঘর ও ঘরণী 8২-৪৪ 
খবরাখবর 9৫ 


ডিজেল উঞ্জিন পাম্পঙ্গেট 
এব? ইলেকর্টিক মেটর 
পরম্পসেটের জগতে 


প্রস্বতকারক : 
সিগিল (ইন্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


বরোছা--৩ 








বধার 


দেখতে দেখতে পচর ঘুরে এলে! । 
মেঘ কেটে শরতের নতুন আলো ফুটে উঠেছে। 
চারিদিকে এখন শারদে(২সবের ঢেউ। 
উৎসবের আনন্দ বাঙ্গালীর থরে ঘরে । 


এই 


এট উৎসবের জাকজমন্টের মধো আমরা 
অনেক সময়েই ভুলে যাই, এই দেবী পুজার সঙ্গে 
প্রকৃতি ও মাটির যোগাযোগ কত নিবিড়। পূজার 
উপকরণ দেখলেই ড। বোঝা যায়। মানুষ 
চিরদিনই প্রকুতির পূঞ্জারী, করণ প্রকৃতিই বরিত্রী । 
আহার দিয়ে মানুষকে বাচিয়ে রেখেছে। নান্থুষ 
তাই প্রকৃতির উপাসন। করে এসেছে আরও ভাল 
করে ঝচার জন্য ৷ প্রকৃতিরই দান বধ! ও মাটি । 
য! ফসল ফলানোর জঙ্ত একান্ত প্রযোছনীয় । স্থব্ধ। 


দেশকে খালে সম্ভালনাময করে ভোলে । কৃষক 


॥ বনু্ধরে ॥ 


২"শ বর্ঘ : ১৪ সংখ্যা 


আশ্বিন, ১৩৭: ১৮৯" শক্কান্দ 


তাই নুবুষ্টির জন্য আকাশের দিকে চেয়ে থাকে, 
ঈশ্বরের কাছে প্রার্থল। জানায় । 

বৃষ্টি যেমন ভাল ফলনের জন্ত একান্ত প্রয়ো- 
জলীয়, তেমনি অতিরটি ও অনিয়নিত ওটি ফসলের 
ক্ষতিকারক । এ বছর খরিফ চাষের শুরুতেই 
হোলো অভি বৃষ্টি । তারপরই এলো বন্যা । 
বন্যার ফলে পশ্চিনবাংলার বিস্তীর্ণ এলাকার হানের 
জমি জলমগ্র হয়ে পড়লে।। ফলে অনেক 
জায়গাতেই বীজতল। ডুবে যাওয়ায় রোযার বিশেষ 
হবিধ। হয়। জমিতে জল জনে থ'কায় অনেক 
কষকই সময়মত চার! কইতে পারেননি । 

যে সব জায়গ। থেকে জুল সরে গেছে সেখানে 
কৃষকর। আবার ধান রুঘছেন। বন্তাল্লাবিত জায়গায় 
চার! দের্রিতে রোয়।র জন্যঃ (সেখানে ফলন বোধহয় 
আশানুরূপ ভল হবে ন।। কিন্তু যু ও পরিচর্যা 
করলে এর থেকেও ভাল ফলন পায়! যেতে পারে। 
ধারা সময় মত চার। রুইতে পেরেছেন তাদের 
এখন চারার পরিচব! করে কচি চারার প্রাণশক্তি 
বাড়াতে হবে ॥ এজন্য কুষকনের এখন য! করতে 
হবে, ত। হলো আগাছা পরিষ্কার করা, চাপান 
সার দেয়৷ ও প্রেগ-পোকী! দমনের বাবস্থা) কর।। 


বহ্ুন্ধরা 2 বিংশ বধ £ ভ সংখ্যা 


রোযার পরে কখন জমিতে নিড়েন দিতে হবে, 
কি সার কখন দিতে হবে ত! কৃষকের আগে 
থেকে জেনে নেওয়া দরকার ॥ বিশেষ করে এ বছর 
অনেক জায়গাতেই দেরীতে ধান রোয়া হয়েছে । 
এই নাবি গাছ হাতে তাড়াতাড়ি বাড়ে ও বিয়ানের 
সংখ্যা বাতে বেশী হয়, তারজস্য কি সার কখন 
দিলে ভাল হয় এসবই কৃষকের জাল] দরকার । 

অক্টোবর মাসে প্রচলিত আমন বানে ফুল 
আসতে আর্ত করে । তখন জলের দরকার হয় 
খুব বেশি । ধান গাছে সে সময় জলের অভাব 
বাতে না হয় সেজন্য যেখানে সম্ভব সেখানে 
কষকর! বেন সেচের ব্যবস্থা করেন । 

এই সময় ধান গাছে রোগ-পোকার আক্রমণের 
ভয়ও খুব বেশি হ্য়। কোন কোন জায়গ। থেকে 
এখনই খবর পাওয়া যাচ্ছে ঘান গাছে পোকার 
আক্রমণের । যাতে রোগ-পোকার আক্রমণে 
গাছের ক্ষতি না হয় সেজস্ক: আগে থেকেই কৃষককে 
প্রয্রোজনীয় পরিমাণ কীটনাশক ওষ্ষ যোগাড় 
করে কাছে রাখতে হবে। যাতে প্রয়োজন 


হলেই তা তার! বাবহার করতে পারেন । 

গত বছর পর্যন্ত বিভিন্ন চাষের জন প্রয়োজ নীয় 
পরিমাপ রোগ ও কীটনাশক ওষুব প্রভৃতি ব্লকের 
মাধ্যমে.কম দামে বিলি ঝরা হত। কিন্তু এ বছর 
থেকে এসব জিনিস প্রন্ততকারকরা নিজেরাই 
ডিপো খুলে বিক্রি করছেন। অনেক গ্রামে এই 
ডিপো খোলা হয়েছে, যাতে কৃষকর। সহজেই 
রোগ ও কীটনাশক ওষুষ পেতে পারেন। 

কি ওষুধ কখন কতট| ছেটাতে হবে এবং বিশেষ 
করে এ সময় সার কতটা পরিমাণ ব্যবহার করতে 
হবে, তা জানার জন্ত কৃষকরা স্থানীয় গ্রামসেবক 
এবং বি-ডি-ও অফিসের সঙ্গে যেন যোগাযোগ 
করেন। কারণ উপযুক্ত বত ও পরিচর্যায় ধানের 
ফলন ভাল হয়। 

এ বছর চাষের শুরুতে কৃষকর। যে বাধা 
পেলেন, তাতে হতোগ্যম ন! হয়ে। তারা যেন উল্নত 
প্রধায় চাষের সমস্ত নিয়মগুলি পালন করেন, 
তাতে ফলন যে ডারা অনেকে ভাল পাবেন তাতে 
কোন সন্দেহ নেই। 


আমাদের দেশে আদ্গুরের চাষ হয় প্রধানতঃ 
মহারাষ্ট্র, অন্ধ; মহীশুর ও মাদ্রাজ রাজ্যে । 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষকরা! আন্গুর চাষের সঙ্গে পরিচিত 
নয়। কারণ এর চাষ এই রাজে) হয় না। প্রতি 
বছর অন্যান্য রাজা থেকে বহু লক্ষ টাকার আঙ্গুর 
পশ্চিমবঙ্গে আমদানি কর! হয়। 


ফল উন্নম্নন আধিকারিক, বাকুড়। । 





সম্প্রতি বাকুড়। জেলায় আঙ্গুরের চাষ করে 
ভাল ফলন পাওয়া গেছে। বাকুড়ার মত শুকনে। 
এলাকায় আন্গুরের চাষ করলে এই রাজ্যের অনেক 
টাকা এই রাজ্যেই থেকে যাবে । আর এসব 
এলাকার কৃষকরাও খুব কম জমি থেকে অন্যানা 
ফসলের তুলনায় অনেক বেশী টা | আয় করতে 


বসুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ : ৬ঠ সংখ্যা 





পারুবেন। জআঙ্গুরের মত পুর্টিকর ও অর্থকরী 
ফলের চাষ কি ভাবে করলে ফলন বেশী পাওয়! 
যায় সে সম্বন্ধে নিচে আলোচনা কর! হলো :__ 


জলবায়ু ও মাটি 

গরম ও শুকনে। আবহাওয়। আঙ্গুর চাষের 
উপযোগী । গ্রীন্ঘকালে আঙ্গুর গাছে ফল আসে। 
সেই সময় আবহাওয়া শুকনে! ও বষ্টিহীন থাকলে 


ফল বেশ পুষ্ট ও সুস্বাহ হয়। গভীর বেলে- 
দোয়াশ মাটিযুক্ত উচু জমি, যাতে প্রচুর পরিমাণে 
জৈব পদার্থ রয়েছে ও জলনিকাশের ব্যবস্থ। আছে, 


সেই সমস্ত জমিই আঙ্গুর চাষের পক্ষে ভাল । 


উন্নত জাত 


বিভিন্ন জাতের আঙ্গুরের মধ্যে গুলাবী, ব্র্যাক 
হামবার্গ, ভোক্রী ও আনাবী সাহী জাতের আঙ্গুর 
বাকুড়ায় চাষ করার পক্ষে উপযোগী । 


জমি তৈরি 


গভীর করে চাষ দিয়ে আগাছ! পরিষ্কার করে 
জমি ভালভাবে তৈরি করার পর ডিসেম্বর মাসে 
৩ ফুট ১»১০ফুট দূরে দূরে আড়াই ফুট লঙ্ব!ঃ 
চওড়। ও গভীর করে গর্ভ খু'ড়তে হবে। 


গর্তে সার প্রয়োগ 


জমির ওপরের মাটির সঙ্গে ৫০ কেজি পচ! 
গোবর সার, ১ কেজি হাড়ের গুড়ো ও ১ ঝুড়ি 
পুকুরের পাক মাটি মিশিয়ে, প্রতিটি গর্ভ ভি 
করতে হবে। এইভাবে গর্ত ভঁরাট করার পর 
এক মাস ফেলে রাখা! দরকার । কলম বসানোর 
আগে প্রতি গর্ভে ৫০ গ্রাম অলড্রিন গুড়ে| ভাল- 
ভাবে গর্তের মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে হবে যাতে 
উই পোকার উপদ্রব না হয়। 


গাছ লাগানোর সময় ও পদ্ধতি 


জানুয়ারী ও ফেব্রুয়ারী মাসেই গাছ লাগাবার 
উপযুক্ত সময় । এক বছর বয়সের ভাল কলম 


লাগানোর পক্ষে ভাল । গে কলম বসানোর 
পর গোড়ার মাটি ভালভাবে চেপে দিতে হবে 
এবং জল লিয়ে মাটি ভিজিয়ে দিতে হবে । 


গাছের গঠন ও ভাল-পাল! ছাটাই 


আদ্গুর একটি লত। জাতীয় গাছ। সেইজন্য 
গোড়। থেকেই লক্ষ্য রাখতে হয় যাতে গাছটি 
নির্দিষ্ট আকৃতি ও গঠন নিয়ে বড় হয়ে ওঠে। 
লাগানোর পর প্রতিটি গড একটি সোজ। ও শক্ত 
কাঠিতে তুলে দিতে হয় । গাছটি যখন প1চ ফুটের 
মত উচু হয়, সেই সময় ভার মাথার কু ড়িটি 
ভেঙ্গে দিতে হবে যাতে গাছটি আর লম্ব। ন! হয় । 

মাথার ঝুঁডিটি ভেঙ্গে দেবার পর তার পাশ 
থেকে যে সমস্ত কুঁড়ি ঝর হবে তার মধ্যে থেকে 
চারটি সবল ও সতেজ শ!ণ। রেখে বাকী শাখাগুলি 
ছাটাই করে দিতে তবে! এই চারটি শাখাকে 
বাশের ব। তারের তৈরি মাচার ওপর জমির 
সমান্তরালভাবে বাড়তে দিতে হবে। এই চারটি 
শাখ। থেকে পরে যে সমস্ত ডাল-পাল! বেরুবে 
তাতেই ফুল ও ফল ধরবে । গাছের এই পাশের 
শাখাগুলি যাতে পুষ্ট ও সবল হয় সেদিকে দুটি 
রাখা প্রয়োজন । 
যে সমস্ত কচি ডাল বা চার। বার হবে সেগুলিকে 
ছাটাই করতে হবে। 

টিক সময়ে ও নিয়মিতভ।বে গাছ ছাঁটাই না 
করলে ভাল ফলন পাওয়। যায় নাঁ। আঙ্গুর 
গাছের ফলন অনেকটা ছাটাউয়ের সময় ও 
পদ্ধতির ওপর নির্র করে। এই অঞ্চলে 
জাহুঘ্ারী মাসের মাঝামাঝি ছাট-ইয়ের পক্ষে 


মাঝে মাঝে প্রধান কাণ্ড থেকে - 
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উপযুক্ত । সাধারণত; পাশের শাখাগুলি থেকে 
যে সমস্ত শাখ।-প্রশাখ। তৈরি হয় তার মধ্য থেকে 
কয়েকটি পুষ্ট ও সবল শাখার ॥৪-৬টি করে কুঁড়ি 
রেখে শাখার বাকী অংশটি ও অন্কান্ত শাখাগুলি 
সম্পূর্ণভাবে ছাটাই করে দিতে হয়। 


সার প্রয়োগ 


আসন্গুর গাছের জগ ৫:9৪ মিশ্র সার 
ব্যবহার করতে হয়। ১২ কেজি ইউরিয়া ২০ 
কেজি হাড়ের গুড়ে। ও ৮ কোজ পটাসিয়াম 
সালফেট একসঙ্গে মিশিয়ে এই মিশ্র সারটি তৈরি 
করতে জয় ॥ "আঙুর গাচের বয়স অনুপাতে 
বছরের বিভিন্ন সময়ে এই মিশ্র সার প্রয়োগ 
করতে হবে। 

গাছ লাগানোর প্রথম বর প্রতি গাছে 
উপরোক্ত মিশর সান ২৯০ গ্রাম এবং ১০ কেজি 
গোবর সার, হুই ভাগে এপ্রিল ও জুল মাসে দিতে 
হবে। 

গাছ লাগানোর দ্বিতীয় ধরে এ মিশ্র সারের 
১ কেজি এবং ২০ কেজি গোবর লার সমান তুই 
ভাগে ফেব্রুয়ারী ও মে মাসে প্রতিটি গাচ্ছে দিতে 
হয়। 

সাধারণত: গাছ লাগানোর তৃতীয় বছর 
জানুয়ারী মাসে শাখ।-প্রশাখ। ছাটাইয়ের পরই 
ফুল ও ফল আসে। ছাটাইয়ের পরেই আগের 
বলা মিশ্র সার ১২ কেজি এবং ২৫ কেজি গোবর 
সার প্রতিটি আদ গাছে দিতে হয়। এ ছাড়াও 
ফলম্ত গাছের আন্গরগুলি যখন অটর দানার 
মত হয় সেই সময় ২০০ গ্রাম ইউরিয়া! ও ১৯৯ 
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গ্রাম পটাসিয়াম সালফেট প্রতিটি গাছে দিতে 
হয়। পরের বছর থেকে প্রতিবারই এইভাবে 
সার দেওয়! দরকার । 


জলসেচ ও নিকাশ 


প্রতিবার সার দেওঘার পরেই বাগানে সেচ 
দিতে হবে। জানুয়ারী মাস থেকে জুন মাস 
পৰস্ত ১*-১৫ দিন অন্তর সেচ দেওয়| প্রয়োজন । 
সেচের পরেই নিয়মিত চাব দিয়ে বাগানের জমি 
প্রক্কার ও চযা অবস্থ!য় রাখতে হষ। নিড়ানি 
ল্ওয়ার সময় সাবধান হতে হবে যাতে গাছের 
পেকড়ে চোট ন! লাগে। ব্ষাকালে জমিতে 
মাতে জল না জমে সেজন্য জমির মাঝে মাকে 
ছলনিকাশের নাল! রাখতে হবে ॥ 


রোগ ও পোকা 


সাধারণতঃ এনথ ক্‌নোল (Anthracnose) 
রোগই আদুরে বেশী দেখ। যায়। এই রোগের 
আক্রমণে গাছের কচি পাতা ও ডগাগুলি শুকিয়ে 


ষায়। আক্রান্ত অংশে কালে। দাগ পড়ে। যে 
সমস্ত পোক। আল্গুরের ক্ষতি করে ভার মধ্যে 
চ্যাফার বীটল, (01১3707 8৩11৩ ) প্রধান। 
এই পোকা পাতার সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে যার 
ফলে পাতার মাঝে মাঝে ছোট ছোট ফুটো দেখা 
বায়। রোগ ও পোকার আক্রমণ প্রধানত: 
বর্ষাকালে বেশী হুয়। 


প্রতিকার 


বর্ষাকালে ৭ দিন অন্তর প্রতি গ্যালন জলের 
সঙ্গে ২৫ গ্রাম ব্লাইটক্স ও ৫-৩ সি, সি, এনড্রিন 
বা ট্যাফাড্রিনি গুলে গছগুলিতে ভালভাবে 
ছেটাতে হয়। বছরের অন্তাশ্থ সময় এই ওদুধ 
১৫ দিন পর পর দিতে হয়। 


ভালভাবে চাষ করলে এই অঞ্চলে প্রতিটি 
গাছে গড়ে ৫ থেকে ১০ কেনি ফল বরে এবং 
এই ফলন নিঃসন্দেহে লাভজনক । 


ৰারাসাতে অধিক ফলনশীল ঘান চাষে নতুন রেকড” 


বারাসাত ২নং ব্লকের বীরপুর গ্রামের গ্ীআবছুল মালেক এ বছর অধিক ফলন- 


শীল ধান আই-আর-৮ এর চাষ করে একরে ১২৭২ মণ ফলন পেয়েছেন। 


এ এলাকা! বা 


আশপাশ অঞ্চলে এত ফলন আর কেউই পাননি । 
ব্লক অফিস থেকে অধিক ফলনশীল ধানের বীজ বিতরণ ব! অন্তান্ত সব বিষয়ে 
কৃষকদের সাহাবা করা হয়েছিল । আটটি গভীর নলকৃপ সেচপ্রাপ্ত এলাকায় এ চাষ করা হয়। 


bd) 





কেন্া গ্রামটি বর্ধমান জেলার মেমারি-১নং 
ব্লকের নিমো অঞ্চলে । এই গ্রামের কৃষক 
স্্রীক্ণ চরণ সিংহ রায় একর প্রতি ১২০ মণ ধান 
ফলিয়েছেন। কৃষ্ণবাবুর সাফল্য শুধু এই গ্রামের 
কৃষকদেরই উদ্ব,দ্ধ করেনি, ভার সাফল্যে বর্ধমানের 
এই অঞ্চলের অনেক কৃষকই আজ অধিক ফলন- 
শীল ধান চাষে উৎসাহিত হয়েছেন । 

যে ধানের চাষ করে কৃষ্ণবাবু এই উজ্জ্বল 
সাফলা অর্জন করেছেন তার নাম £ আই-আর-৮। 


সমবাস্ন সমিতি সমূহের পরিদর্শক, নিবিড় চাষ 
কাষি কার্ঘক্রম, মেমাৰি-১নং ব্লক। 


সুনীল মিত্র 


বেঁটে জাতের এই ধানের শীষগুলি তাইচুং 
নেটিভ-১ এর মতই লম্বা । দান| বড়। খরিফ 
মরস্থমে এই ধান পাকতে সময় লাগে ১২০-১২৫ 
দিন। তাইচুং নেটিভ-১, ভাইচুং-৬৫, তাইনান-৩, 
কালিম্পং-১ ও কালিম্পং-২ এবং এন-সি-৬৭৮ ও 
এন-সি-১২৮১ অধিক ফলনশীল এই ধানগুলির 
চেয়ে আই-আর-৮ জাতের ধানের ফলন বেশি। 
তাই এই ধানের ‘অলৌকিক’ নাম দেওয়া সত্যই 
সার্থক । 


বনুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৬ সংখ্যা। 


কফ্বাবুর বাবার নাম ৬ নগেন্দ নাথ সিংহ 
রাঘ। ফৃষ্ণবাবু আই, এস, সি, পাশ করে কৃষিতে 
আত্মনিয়োগ ফরেছেন। দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মুখে 
আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার দীপ্তি । বর্তমাল বয়স ৩৪ । 

কুফবাবু গত খারিহ ময়স্থমে এক একর ও 
রবিতে ছু একর জমিতে এই ধানের চাষ করে- 
দ্রিলন। রবিতে সেচের জল পেয়েছিলেন 
ডি-ভি-সি ক্যানাল থেকে । খরিফে এক একর 
জমি থেকে ধান পেয়েছিলেন ৬১ নণের কিছু বেশি 
= রবিতে পেয়েছেন ১২* মণ। 

মেমারি-১নং ব্লকের কয়েকজন কৃষককে নিয়ে 
যাওয়া হয়েছিল বর্ধমান কৃষি খামারে আই-আর-৮ 
ধাল দেখাতে । কৃষ্ণবাবু এইখানেই প্রথম এই ধান 
দেবেন। এই ধানের অধিক ফলন ক্ষমতার কথা 
শুনে উৎসাহী হয়ে এই ধানের চাষে উদ্যোগী হল। 

খর্িফে একর প্রতি যে সার প্রয়োগ করে- 
ছিলেন, তা হল ; 


মোঃ ফলফেট _ ৯০ কেজি 
ইউরিয়া =~ ৮ 
পটাশ —_ ৩৬ » 


রষিতে প্রতি একরে সার দিয়েছিলেন: 
এামোঃ ফসফেট _ ১২*কেজি 
ইউরিয়া — ee » 
পটাশ - 6৮ % 
খোল — বর ৪ 


রোগপোকা দমনের ওষুধ ছিটিরেছেন নিয়ম 
মত মোট ৪ বার। 


স্থানীয় গ্রামসেবক, অ্রকের এক্সটেনসন 
অফিসার ও কষিবিভাগের বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ 
কৃষ্ণবাবুর কাজের সহায়ক ইয়েছে। একরে মোট 
চাবের খরচ হয়েছে ৭৫০ টাক]। 


কৃষ্ণবাযু এই গ্রামের সেবা সমবায় সমিতির 
সদস্ত ৷ শেয়ার ছাড়াও এই সমিতিতে বর্তমানে 
প্রায় বারো হাজার টাকার আমানত রয়েছে ভার । 
এই সমবায় সমিতি থেকে কষ্ণবাবু সার ও রোগ- 
পোকা দমনের ওষুধ পেয়েছেন! 


চলতি খত্িক মরন্থমে এই গ্রামের ৩০ একর 
1 জমিতে আই-আর-৮ ধানের চাহ করা হয়েছে। 


আলু আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকার 
অন্যতম অঙ্গ । আলুর মধ্যে স্বেতসার প্রচুর 
পরিমাণে থাকে এবং কাচা অবস্থায় থাকে খাদ্য 
প্রাণ গ। আলুর একর প্রতি গড় ফলন তুল 
জাতীয় ( ধান, গম ) ফসলের একর প্রতি গড় 
ফলনের প্রায় ৫-৬ গুণ বেশী ৷ তাই উন্নত জাতের 
আলুর বীজ ব্যবহার করে নিবিড় চাষের সাহায্যে 
আলুর একর প্রতি কলন বাড়ানে! আজকালকার 
খাদ্য ঘাটতির দিনে বিশেষ প্রয়োজন । 

মুশিদাবাদ জেলার পক্ষে কোন জাতের আলুর 





বহুচ্ধর! £ বিংশ বধ £ আট সংখ্যা 
বীক্ছ সবচেয়ে উপযোগী তা পরীক্ষ/ ক'রে দেখার 
জন্যে গত রবি মরসুমে বরোঞার ব্লক বীজ খামারে 
কুষ্ণরিসিন্ুরী, কুফরিচত্দমুখী, একারসেগান। আপ- 
ই-ডেট (সি-পি-আর-আই ) এবং আপ-টু-ডেট 
(আসাম )__এই পাচটি উন্নত জাতের আলুর 
বীঙ্গ নিয়ে একটি ভারাইট্যাল ট্রারাল করা! 
হয়েছিল। 

এই পরীক্ষায় কোন রেয্লিকেসন ছিল লা । 
পাচ কাঠ! পরিমিত এক একটি জমি বণ্ডে এক 
এক জাতের আলু লাগানো হখেছিল। অর্থাৎ 
উপরোক্ত পাচটি জাতের আলুর পরীক্ষায় মোট 
পঁচিশ কাঠা জমি লেগেছিল । বিভিন্ন জাতের 
আলুর এই পরাক্ষ/মূলক চাষ হুষ্ুভাবে করার 
জশ্যে স্থানীয় কৃষি সংস্রদারণ আধিকারিক 
শ্রীমুকুমার দাস এবং সহকারী ক্ষেত্রপাল, 
প্রীহরলাল দে সময়মত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেন। 

বরোঞা ব্রক বীজ খামারের মাটি মেটেল 
দোয়াশ প্রকৃতির এবং অল্প অল্প-_মুশিদা বাদ 
জেলার ব্লক বীজ খামারগুলির ময্যে আলু চাবের 
উপবেদী হিসেবে অশ্যতম । 

নতেম্বর মাসের চতুর্থ সপ্তাহে আলু লাগানো 
হয়েছিল। আপ-টডেট (আসাম ) ৰীজ এসে 
পৌঁছতে দেরী হওয়ায় লাগাতে প্রায় এক সপ্তাহ 
দেরী হয়েছিল এবং লাগানোর সময় ভাল করে 
অদ্ধুর বার হয়নি । এক সারি থেকে অস্ক সারির 
দূরত্ব ছিল ছু ফুট এবং একই সারিতে একটি বীজ 
থেকে আর একটি বীজ ৯ ইঞ্চি দূরে লাগানো। 
হয়েছিল । 

আলু লাগানোর আগে জমিকে তালতাবে 


চবে নেওয়া, হয়েছিল । আলু মাটির তলার 
ফসল ৷ তাই ভালভাবে চাষ করে জৈব সার 
দিয়ে মাটি কুরঝুরে করে নেয়! প্রয়োজন) চাষের 
সময় যে জৈব সার দেওয়! হয়েছিল তার থেকে 
একর প্রতি ২০ পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ২* পাউণ্ড 
ফসকরাস এবং ২০ পাউণ্ড পটাশ পাওয়া যায়। 
রাসারনিক সার হিসেবে একর প্রতি আরও 
৮* পাউণ্ড নাইট্রোজেন, ৮০ পাউণ্ড ফলকরাস 
এবং ৮০ পাউণ্ড পটাশ দেওয়া হয়েছিল। 
এগুলির মধে৷ নাইট্রোজেনের বেলায় চার ভাগের 
তিল ভাগ অর্থাৎ একর প্রতি ৬* পাউণ্ড এবং 
ফসফরাস ও পটাশের বেল সবটাই আলু, 
লাগাবার ঠিক আগে জমিতে দেওয়া! হয়েছিল । 
বাকী & অংশ নাইট্রোজেন অর্থাৎ একর প্রতি 
২ পাউণ্ড, আলু লাগাবার প্রায় এক মাস পরে 
চাপান সার হিসাবে দেওয়া হয়েছিল । 

লাগাবার আগে আলুর কল বের করিয়ে 
আলু কেটে লাগানে। হয়েছিল । আলু গাছগুলি 
যাতে সহজে বার হয় সেজ্প্তে আলু লাগানোর 
দশ থেকে পলেরে! দিন ধরে হাতে করে জলের 
কাপট| দিয়ে ভিজিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আলু 
গাছ ৩-৪ ইঞ্চির মত লহ্ব; হলে প্রথমবার মাটি 
দেওয়ার পর প্রার মাস খানেক পরে আর একবার 
মাটি দেওয়| হয়েছিল । 

উন্নত প্রধায় আলু চাবে সেচের বথেষ্ প্রায়ো- 
জন। উপরোক্ত পরীক্ষায় মোট সাতবার সেচ 
দেওয়! হয়েছিল । প্রণমবার সেচ দেওয়। হয় চাপান 
সার দেবার ঠিক পরেই । এরপর মোটামুটি 
দশ দিন অন্তর আরও ছ'বার সেচ দেওল! হয়। 


রোগ পোকার হাত থেকে আলু গাছ 
বাচানোর জস্কে ব্রাইটক্স এবং এনড্রিন ২৯% 
মিশিয়ে ভিনবার প্রতিবেধকভাবে ক্্রে করা হয় । 

মার্চ মাসের মাবামাবি আলুর গাছ ভালভাবে 
শুকিয়ে গেলে আলু তোলা হয় । কুফরিসিন্দূরীর 
কলন অন্ত চার জাতের আলুর ফলনের তুলনায় 
অনেক বেশী হয়েছিল । পাচ কাঠায় কুফরি 
সিন্দুরীর ফলন বেখানে হয়েছিল ৮১৫ কেজি, 
কুকরিচশ্রমুখীর হয়েছিল ৫৭৭ কেজি, একার- 
সেগান ৫৬৫ কেঞ্জি, আপ-ট্-ডেট (সি-পি- 
আর-আই ) ৫২০৫ কেজি এবং আপ-ট্ডেট 
(আসাম ) ৩৩৪ কেজি। এই পরীক্ষামূলক 
চাষের ভিত্তিতে শন্যাস্য জাতের তুলনা কুকরি- 
সিন্ুরীর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়েছে) 

উপরোক্ত পরীক্ষায় সার, বীজ, সেচের জল, 
রোগপোক। নাশক ওষুধ এবং মজুরের খরচ প্রতি 
পাচ কাঠা পরিমিত জমিধণ্ডে হারাহারি খরচের 
হিসাব এখানে দেওয়া হল । 


সার ১৫৮১ টাকা 


৬৭৫০ ১ 
১১২৪ 


Br oe 1) 


১৫১০৭ ৮৮ 


বহ্ুন্ধর! : আশ্বিন : ১৩৭৭ 


আয়ের খতিয়ান নিতে গেলে আলুর বাজার 
দরের কথা! চিন্তা করতে হয়। আলু ওঠার পর 
বরোকঞা অঞ্চলে আলুর কুইন্টাল প্রতি গন্ধ দা 
মোটামুটি ৫* টাকা চিল । এই পরীক্ষার বিভিন 
জাতের আলু চাষের আয় ব্যয়ের সঙ্গে বরোঞা 
অঞ্চলে প্রচলিত পদ্ধতিতে আলু চাষের আয় 
ব্যয়ের তুলনামূলক বিচার করলে কোন জাতের 
আলু শ্রেষ্ঠ তা সহজেই বোবা বাবে, আর বোকা 
যাবে কোন জাতের আলুর চাষে কত খরচ করে 
কত আয় হতে পারে। 

বরোঞা অঞ্চলে দেশী জাতের আলু লাগিয়ে 
কৃষকদের প্রচলিত প্রথার চাষ করে পাচ কাঠ 
পরিমিত জমিতে পড় ফলন হুর ৩৭৫ কেজি এবং 
চাবের খরচ দীড়াঘ ৮৬:৫০ টাকা ॥ 

আগেই বল! হয়েছে যে আপডেট 
(আলাম ) বীঙ্গ পৌঁছতে দেরী হয়েছিল এবং 
আলুর বীজ অস্কুরিত না করেই লাগানো 
হয়েছিল। ভাই হিসেবহত ধরতে গেলে এই 
জাতের বেলার প্রায় ১৭-২* দিন কম সময় 
পাওয়া গিয়েছিল । ফলন কম হওয়ার এটি একটি 
বড় কারণ। আপ-টু-ডেট (আলাম ) কে বাদ 
দিলে বাকী চারটি উন্নত জাতের আলু দেশী 
জাতের চেয়ে ভাল এবং সবচেয়ে তাল সুফরি- 
সিনুরী ৷ উপরোক্ত পরীক্ষামূলক চাষের ভিত্তিতে 
কুফরিসিন্দুরীর একর পিছু ফলন দাড়ায় ৯৭৮০ 
কেজি। খরচ খরচা বাদ দিয়ে একর পিছু নেট 
লাভ দাড়ায় ৩*৭৭-১৬ টাক।। 





বৃবীশ্রনাথ শিল্পী৷ হিসাবে অষ্টা, দাশনিক 
হিসাবে জষ্টা । কিন্ত এটাই ভার সামগ্রিক পরিচয় 
নয়। লোকোন্তর প্রতিভাধর কফি-সাহিত্যিক-শিল্পী- 
সঙ্গীতকার হয়েও তিনি আরও অনেক কিছু! 
ভারতের ভাঝদ্শ ও এতিস্কে প্রতিষ্ঠিত থেকে 
তিনি ছিলেন মানবতার গুজারী । মানবের সাধিক 
মুক্তি ও কলা!ণের আদর্শ তার চিন্ত। ও চেতনা 
বিধৃত ছিল । আশ্চণের কথা, ভাব ও কল্পনার 
রান্ধে। সতত বিচরণশীল এই কবি মনীষি রাষ্ট্রীক, 
সামাজিক কিংব। অথ নৈতিক সমস্যা বিশ্লেষণে 
ন্যর্ঘক্তিক ভাবাবুতার পরিবর্তে একান্তভাবে 
বৈজ্ঞানিক ও যুক্তিবাদী বনোভাব ও লৃষ্টিভঙ্গীর 
পরিচয় দিয়েছেন। 

পরাধীন ভারতে মানবের ছখে-ছ্র্দশা, দৈক্ত 
ও অপমান তাকে ব্যাথিত ও বিচলিত করেচে। 
মানুষের এই অসহনীয় তুঃখের নিরসন এবং 





অপর জেলাশাসক, হুগলী । 


ভয়াবহ দারিস্রের প্রতিকারের বিষয়ে ডাকে 
ভাবিয়ে তুলেছিল । ভারতের গ্রামীণ মীন্ুষের 
অর্থনৈতিক উন্নতি ও উল্নয়নের ব্যাপারে ভার 
চিন্তাধারার মৌলিকত! ও স্বকীয়তা বিশেষভাবে 
লক্ষণীয় । কিন্ত এখানে জেনে রাখ! ভালে! যে, 
রবীন্দ্রনাথের চিন্তাধার| এবং জীবনবোধের নধো 
একট। নিরবচ্ছিক্প মথগুত! র্নেছে, কেননা তিনি 
জীবনকে খণ্ডিতভাবে দেখেন নি, দেখেছেন সমঞ- 
ভাবে। কাজেই তার অর্থনৈতিক চিন্তন এবং 
মতামত ভার সামগ্রিক দৃটিভঙ্গী ব| জীবন-দর্শন 
থেকে পৃথক কিছু নয়। দৈস্ক-পীড়িত ভারত 
বাসীর আধিক পুণরুবানের পথনির্দেশ দিতে গিয়ে 
যে জর্থনীতিক মতামত তিনি দিয়েছেন, তাতে 
কবির গভীর বোধের পরিচয় আছে । 

নিতান্ত আদিম অবস্থ। থেকে অভিব্যক্তি 
বানায় মানুষ ক্রমশ: এগিয়ে গেল সভ্যতার পথ 
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ধরে। মানুষের এই বির্ষতন, অগ্রগমন এবং 
বর্ষরত! থেকে সাতায় উত্তরণ সম্ভবপর হয়েছে 
সংহতির শক্তিতে এবং সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টায় । বছর 
শক্তিকে এক করে মানুষ বড় হয়েছে_ নিজের 
আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করেছে জীবলোক তথ! জড় 
প্রকৃতির উপর, এট! কি করে সম্ভব হল? 
মাুষের এই নিরবচ্ছিন্প জন্নযাত্রা সম্ভবপর হয়েছে 
এঁকোর শক্তিতে ও একের সত্যোপলন্ধিতে ৷ 
ছোট ছোট দুর্বল মানুহ অতি বৃহৎ প্রভৃত ও 
বলশালী জীবদের পরাস্ত করতে পারল বন্ধ বিচ্ছিন্ন 
মানুষের শক্তির মধ্যের এঁক্যোপলন্ধি করে। 
রবীন্দ্রনাথের ভাষায়, “আজ প্রত্যেক মানুষ বছ 
মাহ্বৰের অন্তর ও বাক্তশক্তির এঁক্যে ফিরাট, 
শক্তিসম্পন্ন, তাই মামুয পৃথিবীতে জীবলোক 
জয় করেছে।” 

জ্ঞানের ক্ষেত্রে, ভাবের ক্ষেত্রে এবং কর্মের 
ক্ষেত্রে এই এক্যের শক্তি এবং সত্য মানবের 
এইস সৃষ্টির মূলে । সভ্যতার বিস্ময়কর অগ্রগতি 
এতেই সম্ভবপর হয়েছে । কিন্তু রবীন্দ্রনাথের 
দৃষ্টিতে এই সতা ধরা পড়েছে যে, বে-মুরোপের 
অগ্রগতির ভিত্তিমূলে রয়েছে দুরোপের সকল 
চিত্তের মিলনে ভ্ঞানসমৃদ্ির পরিপূর্ণতা, সেই 
মুরোপের মানুষ রাষ্টরীক ও আর্থিক প্রতিযোগিতার 
এঁকোর এই মহাসত্যকে অস্বীকার করেছে, আর 
এই অন্বীকৃতিই সসন্ত তুখে এবং অকল্যাণের 
কারণন্বরূপ। ‘এই সত্য বিত্রোহের মহাপাপে 
সমস্ত পৃথিবী জুড়ে আজ শাস্তি নেই।” রবীশ্রর- 
নাখের মতে সুরোগীর সভ্যত! যেখানে মানব বর্ণের 
সমবায় ঘটাতে পারেনি, সেখানেই তার বিলাশের 


বন্ুন্ধর! : আশ্বিন : 
বীজ রোপিত হয়েছে ।, এক অন্ভুদ পরস্পর 
বিরুদ্ধতায় মুরোপীয় সভ্যতা ক্রি, পঙ্গু । সেখালে 
একদিকে মানবের বাচবার এবং মানুষকে ৰাচাবার 
সাধন! বিজ্ঞানের সাহায্যে এবং প্রয়োগে । অন্তদিকে 
বিজ্ঞানের সাহাব্যে বিরাট মরণ হজ্দে আত্মঘাতী 
আয়োজন । নিদারুণ আক্ষেপের ুরে রবীশ্গনাথ 
বলেছেন, “জ্ঞান সমন্থের ফলে ফুরোপ যে প্রচণ্ড 
শক্তিকে হস্তগত করেছে, আত্মবিনাশের জন্য সেই 
শক্তিকেই যুরোপ ব্যবহার করবার জন্য উদ্ভত, 
মানবের সমবান্র নীতি ও অসদবায় নীতির বিরুদ্ধ 
ফলের এমন প্রকাণ্ড ঢৃষ্টাস্ত ইতিহান আর 
দেখেনি ।” 
বস্ত্র ও যন্ত্রশিল্রকে সর্বপ্রকার বর্জন করার মধো 
এই সমস্যার সমাধান নিহিত আছে_এ'কথ। 
রবীন্দ্রনাথ মেনে নিজে পারেন নি। যন্ত্র সৃষ্টি 
করেছে মামুধ । এই যন্তুই মানুষের সৃজনশক্তি 
ও কর্মশক্তিকে বহুগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। কর্মশক্রি 
বান বস্তুকে যে জাতি আয়ত্ত করতে পারেনি, 
তার পরাভব যে অনিবার্_একথা। রবীশ্রনাথ 
অতি স্পষ্টভাবে বলে গেছেল। তার কথা হ’ল 
শক্তিকে বর্ষ করব =| অথচ সংহত শক্তি ছার! 
মানুষকে আঘাত কর! হবে না। এই ছয়ের 
সামজ্স্য সাধনের মধ্যে রয়েছে মালব কল্যাণের 
অঙ্গীকার । 
ধনোৎপাদন বাবস্থার ওপর সুষ্টিমেধ লোকের 
কর্তৃত্ব ও আধিপত্য, বনভোগে অল্প সংখ্যকের 
স্থবিষা ও অপরিমিত লোভ এবং অধিক সংখ্যকের 
বঞ্চনা রবীশ্রনাখর দৃষ্টি এড়ায়নি। এরই কলে 
“বার ধন অর্জন করেছে এবং যার] অর্জনের বাহন 
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তাদের বিরোধ কোল মতেই মিটছে লা । অর্থ 
শক্তি অল্প লোকের মুঠোর মধো আট.কা পড়ার 
ফলে হয়েছে অল্প লোকের প্রতাপ এবং বহু 
লোকের দুঃখ । 

কিন্তু অর্থ নৈতিক ক্ষেত্রে এই অসাম্যের লাঘব 
হতে পারে কিসে ? বিভিন্ন শ্রেনীর মবো সংগ্রাম 
এবং সংঘাতের মাধ্যমে এই অসামা দূর হতে 
পারে বলে রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন না। এ 
বিষয়ে জার নিজের কথা উদ্ধত করা যেতে 
পারে-_আমি বিশ্বাস করিনে বলের দ্বারা 
কৌশলের দ্বারা ধনের অসাম কোনদিন দূর হতে 
পারে ।, তার মতে রাষ্ট্র ও অর্থের ক্ষেত্রে সমবায়- 
নীতি গ্রহণ ও প্রয়োগের দ্বারা সর্বপ্রকার অশান্তি 
ও অসাম্যের অবসান ঘটাল যাবে। 

ভারতবর্ধের ক্ষেত্রে সমবায়নীতিয় উপযোগি- 
তার উপর তিনি (বিশেষ জোর দিয়েছেন । এখানে 
ধল ও ধনীর দাপট তেমন প্রবল হয়ে ওঠেনি। 


যেমন রাহীক এবং সামাজিক ক্ষেত্রে, তেমনি অর্থ- 
নৈতিক ক্ষেত্রে বহুর শক্তিকে এক করে এবং 
অনেকের হ্বত্র ধন ও সঞ্চঘ্বকে সংহত করে উন্নয়নের 
পথে আমাদের এগোতে হবে। ববীত্রনাখের 
ভাষায়, “আজ ভারতবর্ষে জীবিক! যদি সমবায় 
নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, ভবে ভারত সভ্যতার 
ধাত্রীতূমি গ্রামগ্ডলি আবার বেঁচে উঠবে ও সমস্ত 
দেশকে বাঁচাবে । ভারতবর্ষে আজ দারিজ্ঞই বহু 
বিস্তৃত । পুঞ্জ ধনের অভ্রভেদী জরন্তন্ত আজও 
দিকে দিকে স্বল্প ধনের পথরোধ করে দীড়ায়নি। 
এইজক্টই সমবায় নীতি ছাড়) আমাদের উপায় নেই। 
আমাদের দেশে তার বাধাও অল্প । তাই একান্ত 
মনে কামন। করি ধলের মুক্তি আমাদের দেশেই 
সম্পূর্ণ হোক এবং এখানে স্বজনের চেষ্টার পবিত্র 
সম্মিলন তীৰ্থে অচপূর্ণার আসন গর প্রতিষ্ঠা লাভ 
করুক ।” বলা বাছলা আজকের দিনেও কবিগুরুর 
এই উক্তির গুরুত্ব অপরিসী* । 


মহারাষ্ট্রীয় রুষকের কুতিত্ব 


মহারাষ্ট্রের কোলাপুর জেলার একটি ছোট গ্রাম মহালসবাদের কৃষক রামজী 
যোনদী পাভিলকে নিয়ে খুব হৈ চৈ শুরু হয়েছে খবরের কাগজে । রামজী ১৯৬৭-৩৮ সালে 
রাজ্য পর্যায়ে সব চেয়ে বেশী ধান কলির়ে প্রথম পুন্স্কার পেয়েছেন। একর পিছু কলন 
হেছ্িল ৩১-৬৭ কুইন্টাল। আধুনিক পঞ্জতিতে চাষে রামজীর আগ্রহ ও অন্যাস অনেক 


দিনের । 


তিনি কৃষি দপ্তরের পরামর্শ নিয়ে চাব করেন । 


১৪ 


সারাটি শরৎ জুড়ে। ইন্দুমতী ভট্রাচাদ 


সারাটি শরৎ জুড়ে বেখেছি তে! একাণ্র আত্রান 
দুলিয়ে কানের পাখ। নিমন্ত্রণ শুধু এসে। এসে। 
বিছিয়ে শীতলপাটি স্রিন্ধ শ্যান তৃণের গালিচা 

কচি নারকোলে ভ'রে তৃবাহর ক্রান্তিহর জল । 
সারাক্ষেত জুড়ে জুড়ে মুঠো মুঠো ধানের ইসারা 
শিষুলে কাপাসে রেখে প্রতিস্রুতি স্বস্তির নি:স্বাস 
মন্দণ আখের কাড়ে পাণিফলে সবুজ পুকুরে 

সুধ। রসে পরমায্ে পাত্র তারে প্রাচুর্ধে বৈভবে । 
তবু দূরে থেকে গেলে টুপ, টুপ, শিশির কানায় 
কুয়াসায় ছায়। ভায়। ভিজে ভিজে দোপাটির তুল 
ধোওয়া ধোওয়। রঙ ছুট হেমন্তের আকাশ-প্রদীপে 
সজিনার ঝরা ফুলে থম্কাল আশার দোলনা । 


শারদীয় | বেণু দত্তরায় 


আস্বিনে গোলাপী টিপ এনেছি শিশির-ছলোছ।লে। । 
তুমি হাসছ বলে 

তুমি হাসছ বলে পর্বতে-পাহাড়ে সব সোনা হ'য়ে অলে। 
তুমি খুশি হবে বলো 

রঙিন কাচের চুরি যদি দিতে চাই 

তুমি পরবে বলে 

হাট হাত ভ'রে তাই স্বপ্নে এনেছি নীল পদ টলমলো ৷ 


কত খুশি হ’লে পরে মনের দিগন্ত এত নীল হ'তে পাবে 
কত খুশি হ'লে পরে ঘন-নীল চোখ-ভর। চাওয়া 

এমন ডাগর হ'তে পারে__ 

এমন শ্বপ্রের মত সেতারের তারে 

তৃষাহরা! গান গা ওয়া--. গানটুকু করে”. | 


মেঘের! পাহাড়ে যাকে বলে টিয়েপাথি কোনে! এক গ্রামে 
আগুনের দিন শেষ হ'লে 

খরো ঘর ঝাউ-বীথি আছে 

হাওয়ার! শিশুর নত দোলে 

নদী এক কাশবন ঢেউয়ে-ঢেউক়ে ফোলে ৷ 


আশ্বিনে এবারে ঘর বাঁধব, সোনামোড়া 

আশ্বিনে আকাশ-ভর| তৃপ্তি এনেছি 

হিজল ফেণার দই কাজলের টানটুকু স্বপ্নে রেখে যাব 
ত’নযনে, এ তিমিরে ফুরোয় ন! গান_ 

বুকের প্রাস্তেই বাসা করবী দাড়িয়ে থলথলে! ৷ 


১৬ 





বাঙায়নিক সারের বাবহার আরম্ভ হয় মাত্র 
একশ বছরের কিছু আগে। প্রথমে যে সব 
রাসায়নিক সারের প্রচলন হয় তা হল চিলিয়ন 
নাইট্রেট, সুপার ফসফেট, মিউরিয়েট অব পটাশ 
এবং আযমোনিয়াম সালফেট । ১৪০৫ সাল 
পর্যন্ত ইউরোপ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং 
জাপানে রাসায়নিক সারের বাহার বেড়ে প্রায় 
২০ লক্ষ টনে ( N--P:0,4 K:0 ) পৌঁছায়। 
১৯*৫ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পাৰ্থ, র্থ।ং 
ছবিতীয় মহাযুক্তের আগে পধস্থ। সমস্ত পৃথিবীতে 
রাসায়নিক সারের ব্যবহ।র বেড়ে প্রায় ৯২ লক্ষ 
টন হয়। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর রাসায়নিক 
সারের বাবহার দ্রুত বেড়ে ষায়। ১৯৪৫ সাল 
থেকে ১৯৬ সালে পৃথিবীতে রাসায়নিক সারের 
ব্যবহার বেড়ে দাড়ায় ২ কোটি ৭০ লক্ষ টনে। 
বর্তমানে পৃথিবীতে রাসায়নিক সারের ব্যবহার 
তিন কোটি টন ছাড়িয়ে গেছে । 





অপর কধি অধিকর্তা, পশ্চিমহঙ্গ । 
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উর উ্পো 
| ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত 


তবে রাসায়নিক লারের ব্যবহার পৃথিবীর 
বিভিন্ন দেশে সমানভাবে বাড়ে নি। পশ্চিম 
ইউরোপ, উত্তর আমেরিক। এবং জাপানে 
রাসায়নিক সারের ব্যবহার খুব বেঞী বেড়েছে । 
সেই অনুপাতে পূর্য ইউরোপ, জাপান ছাড়া 
এশিয়া, আফ্রিক। এবং থর আমেরিকাতে রাসাল্লনিক 
সারের বাবহার কম বেড়েছে। 

গত ২০ বছরের মধ্যে, অর্থাৎ দ্বিতীয় মহা- 
যুদ্ধের পর থেকে রাসায়নিক সারের উৎপাদন 
এবং বাবহারই যে শুধু বেড়েছে তা! নয়, রাসায়নিক 
সার উৎপাদন পদ্ধতিতে অনেক বৈল্লবিক 
পরিবর্তনও সাধিত হয়েছে, যার ফলে রাসায়নিক 
সারের উৎপাদনে খরচ কমানে। সম্ভব হয়েছে, 
অনেক নতুন নতুন রাসায়নিক সার উৎপাদন কর। 
সম্ভব হয়েছে যাতে আগের তুলনার বেশ 
নাইট্রোজেন ব। ফসফেট বা পটাশ আছে ব 
একসঙ্গে নাইট্রোজেন এবং ফলফেট বা! একসঙ্গে 


বহন্ধরা £ বিংশ বধ : ৬ সংখ্যা 
নাইট্রোজেন, ফদফেট এবং পটাশ তিনটেই 
আছে। যেখানে পৃথিবীর সব দেশেই জিনিসের 
লাম উ্ধুখী সেখানে পৃথিবীর কোন কোন দেশে 
সারের দাম উপ্টে নিমুমুখী বা তুলনামূলকভাবে 
কম বেড়েছে। 

আমাদের দেশে বেসব রাসায়নিক সার আগে 
প্রচলিত ছিল তা হল আ্যামোনিয়াম সালফেট, 
স্থপার ফসকেট এবং মিউরিয়েট অব পটাশ । 
এ ছাড়! আরও যেসব নতুন রাসায়নিক সার 
আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে তা হল. কালসিয়ায় 
শ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, আমোনিয়াম সালফেট 
নাইট্রেট, ইউরিয়া এবং নাইট্রিক ফসফেট । 


নাইট্রোজেনঘটিত সার 

নাইট্রোজেনঘটিত সার সবই তৈরি হয় 
ম্যামোনিয়া থেকে । কাজেই আযামোনিয়া তৈরি 
করার খরচ যদি কমানে যায় তা হলে নাইট্রোজেন- 
ঘটিত সারের খরচ কমে যাবে। বর্তমানে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে আমোনিয়া তৈরির 
কাচামাল ও পদ্ধতির পরিবর্তন করে দিনে ১৫০০ 
টন আ্যাম্যেনিয়। তৈরি করতে পারে এমন কারখানা 
কর! হয়েছে এবং এতে আ]ামোলিয়ামের দাম 
অনেক কমানো সম্ভব হয়েছে। আমেরিকাতে 
তরল আ্যামোনিয়। সরাসরি জমিতে প্রয়োগ করার 
ব্যবস্থা ঝর! হয়েছে। তরল আআমোনিয়াতে 
শতকর! ৮২ ভাগ নাইট্রোজেন থাকে। আর 
কোন নাইট্রোজেনঘটিত সারে এত বেশী 
নাইট্রোজেন থাকে না, সে জন্ত তরল আামোনিয়। 
সবচেয়ে সন্তা। নাইট্রোজেনঘটিত সার । 


আযআমোনিয়ার সঙ্গে কাধন-ডাই-অন্ত্াইড 
মিশিয়ে ইউরিয়। তৈরি তয়। ইউরিয়া তৈরি 
করার পন্ধতিরও অনেক উল্লতি কর! হয়েছে । 
বার ফলে এখন দিনে ৬** টন ইউরিয়া তৈরি 
করা সম্ভব । এইভাবে ইউরিয়ারও দাম কমানে। 
হয়েছে । ইউরিয়াতে শতকর। ৪৫-৪৩ ভাগ 
নাইই্রোজেন থাকে । 

আযমোনিক়। থেকে আমোলিয়া নাইট্রেট, 
আযমোনিস্থাম সালফেট, আযামোনিয়াম সালফেট 
নাইট্রেট তৈরি করা হয়। আযমোনিয়! কম 
দামে তৈরি হওয়ার দরুণ এসব লারের দামও 
পৃথিবীর অক্তান্চ দেশে কমে গেছে। 


ফসফেটঘটিত সার 


ফসফেটখটিত সারের মধ্যে সুপার ফসফেট 
আমাদের দেশে খুবই পরিচিত । ম্বপার ফসফেট 
তৈরি কর! হয় ফসফেট রকের সঙ্গে সালফিউরিক 
এাসিড মিশিয়ে । ফসফেট রক এবং সালফারের 
খনি আমাদের দেশে এখনও ভালভাবে আবিষ্কৃত 
হয়নি এবং সেজ্স্ত এ ছটোই আমাদের এখনো 
বিদেশ থেকে আনতে হয়। বর্তমানে পৃথিবীতে 
সালফারের কিছু সাময়িক ঘাটতি আছে। সেজন্ 
সুপার ফসফেট তৈরি আমাদের দেশে ব্যাহত 
হচ্ছে। 

পৃথিবীর অঙ্কান্ত দেশে সুপার ফসকেটের চেয়ে 
অন্ঠান্ত ফসকেটঘটিত সারের উৎপাদন বাড়ানো 
হচ্ছে। যার ফলে ফসফেটঘটিত সারের দাম কমানো 
সম্ভব হয়েছে। পার ফলক্ষেটে সাধারণত ১৬ 
২* ভাগ ফসফেট ( available 750৮ ) থাকে, 


১৮ 


যা গাছ নিতে পারে । রক ফসফ্েটের সঙ্গে 
সালফিউরিক এ্যাসিড ন। মিশিয়ে বদি ফসফুরিক 
এ্যাসিভ মিশানো। বায় তাছলে ট্রিপল হুপার 
ফলফেট তৈরি কর! যায়। যাতে শতকরা ৪৬ 
তাগ ফসফেট খাকে। রক কসকেটের সঙ্গে 
ম্বপার কসকরিক এটাসিড দিশিয়ে যে হুপ।র 
কসকেট তৈরি হয় তাতে শতকর। ৭৪ ভাগ 
ফসফেট থাকে। 


ফসফরিক এযাসিভ 


ফলকরিক এ্যাসিড সাধারণত ছু'ভাবে তৈরি 
হয়-_ভিজে পদ্ধতি এবং বৈহ্্যতিক চুল্লী পদ্ধতি ) 

ভিজে পদ্ধতিতে রক কসক্ষেটের সঙ্গে 
সালফিউরিক এচাসিড মিশিয়ে তা থেকে জিপসাম 
বাদ দিয়ে ফলফরিক এসিড তৈরি করা হয়। 
বৈশ্থাতিক চুল্লী পদ্ধতিতে রক ফসফেট-এর সঙ্গে 
বৈছ্যতিক চৃল্গীতে কযুল। এবং সিলিক। মিশিয়ে 
ফলফরাস তৈরি কর| হুয়। তারপর ফসফরাসকে 
ৰাঘ এবং জলের সঙ্গে মিলিয়ে কসফারক এসিড 
তৈরি কর হয়। বৈদ্যুতিক চুল্লী পদ্ধতিতে 
প্রস্তুত কপফরিক এযানিড ভিজে পদ্ধতিতে তৈরি 
ফসকরিক এযাসিডের চেয়ে বেশী শক্তিশালী । 
বৈচ্থাতিক চুল্গী পদ্ধতিতে তৈরি ফসফরিক 
এসিডে শতকর! ৭৫-৮* ভাগ ফসফরিক এযাসিড 
খাকে। কিন্তু বৈহাতিক চুল্লী পদ্ধতিতে তৈরি 
ফসবারিক এযলিভের দাম বেশী পড়ে। সেজন্য 
তিজে পদ্ধতিতে তৈরি কসফন্িক এযাসিভ 
সাধারণত রাসাঘনিক সার উৎপাদনে ব/বহৃত 
হয় এবং বৈদ্যুতিক চুল্লী পদ্ধতিতে তৈরি ফসকরিক 
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এসিড সার ডাঙ অগ্ঠগ্য জিলিস তৈরিল 
ব্যাপারে বাবহৃড ছয়! 


সুপার ফসফরিক এযাসিড 


সম্প্রতি টেলাসী ভ্যালী অধরিটি কসফারিক 
এ্যাসিডকে আরও ঘনীভূত করে সুপার ফসকরিক 
এ্যাসিড তৈরি করার পদ্ধতি বের করেছে। 
বৈছ্যতিক চুল্লী পদ্ধতিতে তৈয়ি ফসফরিক এযাসিভ 
থেকে যে সুপার কসকরিক এ্যাসিড তৈরি ছয় 
তাতে শতকরা ৭৬ ভাগ ফসফেট বা ১০৬ তাগ 
ফসফ্করিক এসিড খাকে। তিজে পদ্ধতিতে 
তৈরি ফসকরিক এসিড খেকে যে সুপার 
ফসফরিক এযানিভ তৈরি হয় তাতে শতকর। 
৭০-৭২ ভাগ কসফেট থাকে। শ্রপার ফসফরিক 
আ্যাসিভ অলেক নকুল নতুন সার উৎপাদনের 
পথ খুলে দিযেছে। 


এযাযোনিয়াম ফসফেট 


ফসফরিক এসিড এবং এামোনিয়। মিশিয়ে 
মনে! এানোনিয়াম ফসফেট তৈরি হয়। যাতে 
শতকরা! ১১ ভাগ নাইট্রোজেন এবং শতকর! 
৪৮ ভাগ ফসফেট থাকে । কসফরিক এ্যাসিড 
এবং এামোনিয়া মিশিয়ে ডাই-এ্যামোনিয়াম 
ফসফেটও তৈরি করা হয় যাতে শতকরা ১৮ ভাগ 
নাইট্রোজেন এবং ৪৬ ভাগ ফসফেট থাকে । 
দ্রিপল সুপার ফসফেটে যে পরিমাণ ফসকেট 
থাকে মনো এ্যামোনিয়াম বা ডাই-এামোনিষাম 
ফসফেটে প্রায় সেই পরিমাণ ফসফেট থাকে । 
উপরস্ত শতকর। ১১ ভাগ ব। ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন 


১৯ 
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থকে । লেঙ্গন্য সুপার ফসফেট ব। ট্রিপল 
ন্বপার ফসফেট পেকে ৬ই-এাামোনিয়াম ফসফেট 
সন্তা। সুপার ফসফেট ন ট্রিপল সুপার 
ফসকেটের মত মনে৷ ব! ডাই-এযামোনিয়াম 
ফসকেটের ফসকেট জলে সম্পূর্ণ গলে যায়। 

ফসকরিক এযাসিডের সঙ্গে এযামোনিয়া এবং 
এযামোনিয়াম 'নাইট্রেট মিশিয়ে াছোনিয়াম 
ফসফেট নাইট্রেট তোর করা হয় যাতে 
শতকরা) ৩০ ভাগ নাট্রোজেন এবং শতকরা ১০ 
ভাগ ফসফেট থাকে । ফসকরিক এসিডের সঙ্গে 
এামোলি্লা এবং সালফিউরিক এসিড মিশিয়ে 
এামোনিয়াম কসফেট সালফেট তৈরি করা হয়, 
যাকে অনেক সময় এাঝোনয়াম ফসফেট কলা 
চয়, যাতে শতকর। ১৬২০ ভাগ নাইট্রোজেন এবং 
শডকরা ২০ ভাগ ফলফেট থাকে । 

সুপার ফসফেটের মত এামোনিয়ান ফসফেট 
নাইট্রেট এবং এামোনিয়'ম ফসফেট স।লফেটের 
কসফেট সম্পূর্ণ জলে গলে যায়।  ননো- 
এামোনিয়াম ফসফেট, ডাই-এমোনিক্সাম 
ফসফেট এবং 'এযামোনিয়াম ফসফেট সালফেটের 
নাইট্রোজেন সম্পূর্ণ এ্যামেনিয়ান রূপে থাকে। 
এমোনিয়াম ফসফেট লাইট্রেটের নাইট্রোজেন 
এামোনিয়া! এবং নাইট্রেট ছুভাবেই থাকে । 

খ্যামোনিয়াম ফসফেটের উৎপাদন গত পাচ 
বছরে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খুব দ্রুতঙ্থারে বেড়ে 
গেছে। ১৯৭* সালে প্রায় ১ কোটি উন 
এামোলিয়াম ফসফেট তৈরি হবে। এর মধ্যে 
সহচেঙ্ধে চাহিদা বেশী ডাই-এ্যামোনিয়াম 
ফলফেটের । 


ডাই-এ্যামোনিচাম ফসফেটের আলেক শুবিৎ।: 
যেমন এতে নাইট্রোফেন এবং কসকেউ মিলিয়ে 
শতকরা ৬৪ ভাগ গাছের খাবার আছে। সম্পূর্ণ 
জলে অববীয় ভালভাবে সংরক্ষণ কর! বাষ্ট এবং 
অন্চান্ত রাসারনিক সারের বেলুর ভাগের সঙ্গে 
আসান বায়। 

ভাই-এাযোলিয়াম ফসকফেটের একমাত্র 
অস্বাবিহ! হল এই যে এ সার তৈরি করতে অনেক 
সালফার লাগে। 


এযামোনিরাম পলি ফসফেট 


সুপার কসফরিক এসিডের সঙ্গে এামোনিয়। 
মিশিয়ে পলি ফসফেট লামে নতুন রাসায়নিক সাত 
তৈরি করা হচ্ছে । বৈছ্যতিক চুল্লী পদ্ধতিতে 
তৈরি সুপার কসফরিক এচ়াসিডের সঙ্গে 
এযামোনিয়া মিশিয়ে যে এযামোনিয়াম পলি 
ফসফেট তৈৰি হয় তাতে শতকরা ১৬ ভাগ 
নাইট্রোজেন এবং ৬০ ভাগ ফসফেট থেকে ২১ 
ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৫৩ ভাগ ফসফেট থাকে । 
নাইট্রোজেন এবং ফসফেট মিলিয়ে ও্যানোনিয্াম 
পলি ফ্সফেটে শতকরা ৭৬-৭৭ ভাগ গাছের 
খাবার থাকে । ভিজে পদ্ধতিতে তৈরি সুপার 
কফসকরিক এ্যাসিডের সঙ্গে এামোনিয়! মিশিয়ে 
যে এামোনিয়াম পলি ফসফেট হয় তাতে শতকর। 
১২ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৫৮ তাগ ফসফেট 
থেকে ১৮ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৪২ ভাগ 
ফসফেট থাকে । 

এামোনিষাম পলি ফসফেট সম্পূর্ণভাবে 
জলে গলে যায়। আমেরিকাতে এযাসোনিয়াম 


২০ 


পলি ফসফেট নিয়ে যে সব পরীক্ষা! কর! ছড়েছে 
তাতে দেখা গেছে যে কোন কোন ক্ষেত্রে 
শ্যাজোনিয়াম কসকেট থেকে এযামোনিয়ান পলি 
কসকেটে বেশী ফলন পাওয়া বায়। 

ফসকরিক এযাসিড এবং পটালিয়াম ক্রোর/ইড 
মিশিয়ে গরম করে পটাশিয়াম পলি ফসফেট তৈরি 
কর! যায়। ওতে শতকরা! ৫৫ ভাগ ফসফেট 
এবং ৩৫ ভাগ পটাশ (০-৫৫-৩৫ ) থাকে, 
অর্থাৎ শতকরা ৯, ভাগ গাছের খাবার 
খাকে। পটালিয়াম পলি ফসফেট ও সম্পূর্ণ জলে 
দ্ৰবণীয় । 


নাইটি,ক ফসফেট 
বর্তমানে পৃথিবীতে সালফারের সাময়িক 
খাটতি দেখা দিয়েছে। সালফারের চাহিদা 


যেভাবে বেড়ে যাচ্ছে, তাতে অনেকে আশঙ্কা 
করেন যে তবিস্যতে সালকাঝের স্থায়ী ঘাটতি দেখা 
যেতে পারে। হুপার ফসফেট, ট্রিপল পার 
ফসফেট, এযামোনিয়াম ফসফেট এবং এ|মোনিয়াম 
পলি ফসফেট উৎপাদন করতে সালফার অবশ্য 
প্রয়োজনীয় ৷ সালফার ছাড়। ফসফেটঘটিত সার 
উ্তৎপাছনের দিকে সেজন্য দৃষ্টি দেওয়া হয়েছে 
এবং নাইট্রিক কসফেট এই সম্ভাবনাকে বূপারিত 
করেছে। 

ফসফেট বকএর সঙ্গে সালফিউরিক 
এসিডের বদলে লাইটিক এ্যাসিভ মেশালে 
ফসকরিক এসিড এবং ক্যালসিয়াম নাইট্রেট 
তৈরি ছয়। এই ক্যালসিয়াম নাইট্রেটকে বিভিন্ন 
পদ্ধতিতে পূ করা ছয়। 
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১। সালকে। নাইটিক পদ্ধতি : ক্যালসিয়াম 
নাইট্রেটের সঙ্গে এযামোনিহা এবং সালফিউরিক 
এ্যাসিড মিশিয়ে কালসিয়াম সালফেট এবং 
এামোনিয়াম নাটট্রেট তৈরি করা শ্রয়। 
২। কসফে। নাইটি ক পন্ডতি : কালসিয়াম 
নাইট্রেটের সঙ্গে এ্যামোল্যি। এবং ফসফরিক 
এসিড মিশিয়ে ডাই-ক্যালসিয়াম ফসফেট এবং 
এযামোনিয়াম নাইট্রেট তৈরি কর! হয়। 
*। কাৰে নাইটি.ক পদ্ধতি : কাঃলসিয়াম নাই- 
ট্রেটের সঙ্গে কান-ডাই-অ্লাইড এবং এ্যামোনির! 
মিশিয়ে ক্যালসিঘাম কারনে এবং এঠামোনিয়াম 
নাইট্রেট তৈরি হয়। 

এট তিনটি পন্ধতির মধ্যে প্রথম ছুটিতে কিছু 
সালফার লাগে কিন্ত তীয় পদ্ধতিতে কোল 
সালকার লগে না। 

প্রথম এবং তৃতীয় পক্ধতিতে তৈরি নাইটিক 
ফসফেটে শঙ্কর! প্রান ১৬ ভ'গ নাইট্রোজেন 
এবং ১৪ ভাগ ফসফেট থাকে ॥ 'দতীয় পদ্ধতিতে 
তৈরি করলে লতকর! প্রায় ১৬ ৬: নাইট্রোজেন 
এবং ২৩ ভাগ ফসফেট থাকে। 

নাইট্রে। ফসফেটের নাইট্রফেন এ1মোলিয। 
এবং নাইট্রেট হু'ভাবে থাকে । তৈরি করার 
পদ্ধতি অনুসারে শতকরা ৫০ থেকে ৬৬ ভাগ 
পর্যন্ত এযামোনিয়! হিসাবে থাকে এবং বাকি 
নাইট্রেট রূপে ৷ 

নাইট্রে। ফসফেটের ফসফেট সম্পূর্ণকুপে গলে 
না। তৈরি করার পচ্চতি অনুসারে শতকরা 
৫০ ভাগ পযন্ত জলে দ্রবণীয় কর! যায় । এইখানে 
নাইট্রো ফসফেটের সঙ্গে সুপার ফসফেট, ট্রিপল 





বহুদ্ধর। £ বিংশ বর্ষ 2 ৬৫ সংখ্যা 
হ্বপার ফসফেট. এাযোলিয়াম ফসফেট এবং 
এ্যামোনিয়াম পলি ফসফেটের তফাৎ, বার সমস্ত 
ফলফেট জলে গলে বায়। 

ইউরোপে নাইট্রিক ফসফেট বছরে কয়েক লক্ষ 
টন তৈরি হর । আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণত 
এমোনিয়াম ফসফেট তৈরি হয়। তুলনা করে 
দেখ। গেছে যে এযামোনিয়াম ফসফেট থেকে 
নাইটিক ফসফেট তৈরি করতে খরচ কম পড়ে। 
ত! ছাড়া সালফার অনেক কম লাগে। অন্মুবিধার 
মধ্য সম্পূর্ণ ফসফেট জলে দবনীঘ, নয়। তবে 
স্ল্‌ফার পাওয়। ঘ(€যার ওপর নির্ভর করে কোন 
দেশ এামোনিয়াম ফসফেট তৈরি করবে। না 
নাইটি ক ফসফেট তৈরি করবে। 


তরল সার 


তরল এ'মোনিয়ার কা আগেই বলা 
তয়েছে। এচাড়। এ/নোনিয়াম নাইট্রেট এবং 
ইউরিয়া জলে মিশিয়ে তরল সার হিলাবে 
আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বাবহার কর! চয়। জলে 
হরবীহৃত অবস্থায় এবং তরল এযানোনিয়া নাই- 
ট্রোজেন সারের অর্ধেকের ওপর সরবরাহ করে। 

আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে তরল সারের বাবহার 
খুব ক্রুতগতিতে বেড়ে গিরেছে। প্রায় ৭** 
তরল পার তৈরি করার কারখানা থেকে বছ্ধরে 
প্রায় ৮ লক্ষ টন সার তৈরি হয়। 

তরল সারের যে দাম কষ তা নয়, তবে অনেক 
সময় প্রয়োগের সুবিধার জন্ত ব্যবহার করা হয়। 
তরল সারে কোন দানা বাধবার বা জল শুববার 
বা ভিন্ন ছয়ে যাবার সমস্যা নেই। ত ছাড়া 


তরল সার তৈরি করার যন্ত্রে কম টাকা এবং 
কম লোক লাগে৷ সেক্গ যাদের সূলম বা 
জনবল কম তার! তরল সার তৈরি করার দিকে 
কৌক দেৱ৷ 

আগে তরল সারে বেশী পরিমাণ গাছের 
খাবার থাকত না। সম্প্রতি এ অবস্থার উন্নতি 
হক্েছে। আগে যেখানে শতকর। ৮ ভাগ নাই- 
ট্রোজেন এবং ২৪ ভাগ ফসফেট থাকত, এখন 
তরল সারে ১০ ভাগ লাইট্রোক্রেন এবং ৩৪ ভাগ 
ফসফেট অথবা, ১১ ভাগ নাইট্রোজেন এবং ৩৭ 
ভাগ ফসকেট পাওয়া বায়। ১*-৩৪-* বা 
১১-৩৭-০ এর সঙ্গে ইউরিয়া, এটামোনিয়াম 
নাইট্রেট মিশিয়ে ১৯-১৯-০ ব| ২২-১১-০ তরল 
সার তৈরি করা যায়। সাসপেনসনের লাছাব্ 
আরও বেশী শক্তিশালী সার করা বায়। এইভাবে 
২১-২১-০১ ১৫-১৫-১৫, ১০-৩০-১০) ৯১৮১৮ 


ইত্যাদি তৈরি করা বাঘ । 


দ্বানাবদ্ধ মিশ্রসার 


গত দশ বছরের মধ্যে দানাবদ্ধ সারের 
উৎপাদন খুব বেড়ে গেছে । আমেরিকার বুক্ত- 
রাষ্ট্রে মিশ্রসারের এবং শুধু নাইন্ট্রোজেনঘটিত 
বা কসফেটঘটিত সারের অর্ধেকের ওপর আজকাল 
দানাবদ্ধ ভাবে তৈরি করা হয়। দানাবন্ধ সারে 
গুড়ো সারের চেয়ে অনেক বেশী সুবিধা! । দানা- 
বন্ধ সার বাবহার করা অপেক্ষাকৃত সহজ, জমে 
হাওয়ার সম্ভাবনা কম। দানাবদ্ধ সারে আগের 
তুলনার অনেক বেশী গাছের খাবার পাওয়া বার। 

আগেকার দিনে সুপার ফলফেটের সঙ্গে 


২২ 


এামোনিয়া এবং নিউরিয়েট অব পটাশ মিশিয়ে 
যে দানাবন্ধ সার কর। হেত ভাতে শতকর! ৬ ভাগ 
নাইট্রোজেন, ১২ ভাগ ফসফেট এবং ১২ ভাগ 
পটাশ থাকত ৬-১২-১২ অথবা ১০-১০-১০ ৷ 
স্থপার ফলফেটের বদলে টি.পল সুপার ফসফেট বাব" 
হার করে ৫-২০-২০ এবং ১১-১২-১২ দানাবন্ধ সার 
তৈরি কর। হতে! হুসফ(রক এালিড ব/বহারের 
পর আরও বেশী শক্তিশালী দনাবদ্ধ সার তৈরি কর! 
সম্ভব হয়েছে । বর্তমানে ইউরোপীয় এবং আমেরি- 
কান সারের কারথান! পেকে যে সব দানা বদ্ধ সিশ্র- 
সার তৈরি হচ্ছে ত। হাল ১৭-১৭-১৭, ১৬-১৬- 
২১ এবং ২১-১৪-১৪ অর্থাং শতকর। ৫* ভাগের 
ওপর গাছের খাবার এইসব নিশ্রসারে থাকে । 


বহ্ুস্ধরা : আশ্বিন £ ১৩৭৫ 
ইউরিয়! এবং এামোনিয়ান ফসফেট নিশিযে 
আরও শক্তিশালী দানাবদ্ধ মিশ্রসার তৈরি হচ্ছে. 
যেমন ৩৪-১৭-=, ২০-২০-৯০ এবং ২৬-১৩৬-৮৩ £ 
রাসায়নিক সারের উৎপাদন এবং বাবার 
আগামী দশ বছরে আব বেড়ে যাবে । গত 
১৬ বন্ধুরে পৃথিবীতে র:সাযনিক সায়ের বানর 
বছরে প্রায় ১৩ লক্ষ টন (1-7:0:7716:0 ) 
করে বেড়ে গেছে ! ভবিল্যতে রাসার়নিক সালের 
ব্যবহার আরও দ্রুতহারে বাড়বে। পৃথিবীতে 
জনসংখ্যা ২০০০ খুস্টান্দে বর্তমান জনসংখ্যার 
প্রায় দ্বিগুণ হয়ে আবে । যদি পৃথিবীতে হুডিক্ষ 
এড়াতে হয় তাহলে রাস।ধনিক সারের বাবহৃর 
খুব দ্রুতগতিতে ন! বাড়িয়ে কোন উপায় নেই । 


[ সার সমাচার বিশেষ সংখা 
পুনম ছিত ৷) 











“ও মশাই শুনছেন”, পিছনে ফিরে তাকাই । 

“আনে, আমি শম্তলাখ কোডার |” এনিরে 
বাই শুর কাছে। চিন্তেও দেরী হোল না। 
আমার হাত ধরে একট! বট গাছের নীচে বলিয়ে 
দেন কোঙার মশ।ই । তারপর কাপড়ের খুঁট 
দিয়ে মুখটা মুছে বললেন; “আপনি আমার ওপর 
রাগ করেছেন জানি, কিন্তু বিশ্ব'স করুন, আমি 
আপনারই সঙ্গে লেখা ঝরতে ব্রক অফিসে 
যাচ্ছিলাম ।” 

আমি চট করে ওর কথা কিছু বুঝে উঠতে 
পারলাম না। আমার বোঝার আগেই, তিনি 
পকেট থেকে একটা ভাজ করা কাগজ্জ বের করে 
হেসে বললেন, “আমি এই খামার পরিকল্পের 
কাগজ টাকে অকেজে! বলেছ্ছিতলান মাস পীচেক 
আগে । হয়ত তখন অ।পনি দুঃখিত হয়েছিলেন । 
এই কাগজটাই আজ আমার কাছে মূল্যবান হলে 
চাড়িয়েছে। আমার ক্ষমা করবেন, আমি লঙ্চিত।” 
হাত দুটো] ধরে ফেলেন কোঙারমশাই । 

হাতটা ছাড়িয়ে নিতে নিতে ঘটনাটার কথা 
হনে করার চেষ্টা করি। কিন্ত কোভারমশাই 
খামার পরিকমের কাগজটা! পকেটে রেখে দিয়ে 
নিজেই বলতে শুরু করেন, “আমি এই ভিটা 


কুষি সংস্রসারণ আধিকাৰিক, বর্ণমাদ (সদর) বক! 


কণককমল চটোপা।ধ্যায় 


গায়ের একজন বড় কৃষক । আমাকেই এ গায়ের 
কৃষকরা অনুসরণ করে থাকেন। অথচ আমিই 
খদি আপনাদের সঙ্গে আধুনিক ঘুগের চাষ আবাদ 
সহ্ধদ্ধে আল্পোচন! ন! করি, তাহলে গায়ের 
অস্যান্যরাও এগুতে পারবে ন! । আপনি সেদিন 
আলোচনা সভ! থেকে চলে যাবার পর, আমরা 
গারের লোকের| অধিক ফলনশীল ধান চাষ সম্বন্ধে 
আলোচলা করে ঠিক করি, রবি মরম্থমে আমিই 
প্রধম খামার পরিকল্প অনুযায়ী অধিক ফলনশীল 
ধান আই-আর-৮ এর চাব করব। আমি এ 
ধানের চাব করেছি, আপনাকে একবার দেখে 
বেতে হৰে।” 

অবাক দৃষ্টিতে ৩৬ বছরের যুবক নেতা 
কোঙার মশাইকে দেখি । 

“হ্যা, সত্যিই আমি আপনাদের খামার পরিকল্প 
অগুষায়ী আমার ৬০ শতক জমিতে আই-আর-৮ 
এর চাব করেছি। হাটকাণ্ড। গাঁয়ের শস্করবাযূর 
কাহ থেকে বীজ কিনে এনে ট্যাফাসন দিয়ে শোধন 
করে বীঅতলায় ছড়িয়ে দিই। বীজতলায় বীজ বা 
চার! থাকাকালীন যে সমস্ত নির্দেশ মেলে চলার 
কথা, আমি তা অক্ষরে অক্ষরে মেনে চলেছি। 
প্রামসেৰকদের কাছ থেকে বীজ ল! এনে কেন অন্ত 


২৪ 


জাহগ। থেকে আনলাম, ত! যদি ভ্রিক্ডেস করেন 
তাহলে খোলাখুলি বলব, আপনাদের না 
জানিয়ে অপনাদের এই চাহ পদ্ধতি কতদূর ঠিক, 
তা যাচাই করার জন্যেই আমি তা করেছিলাম ৷" 

হেচল বললেন তারপর, “৪* দ্বিনের চারা 
৬০ শতক জমিতে ৬১৫৩ ইঞ্চি ব্যবধান রোযার 
পনেরো দিন পর, জমির অবস্থ। দেখে খুব তাল 
লাগল। আর প্রথম ওধুব ছিটালোর সময়ও 
হোল, তাই গ্রামসেবকবাবুর কাছে, না সিয়ে 
থাকতে পারলাম =! ৷ গ্রামসেবকবাবুর নির্দেশ 
অনুসারে ঢাপান সার দেওয়া, জমিতে নিড়েন 
দেওয়া। ওষুধ ছেটানে।। পরিমাণ মত জমিতে 
জল দেওয়া প্রভৃতি কাজ করে এসেছি । এখন 
ধান কাটবার সময় হয়ে এলে, আপনাকে অবাক 
করে দেব বলে এতদিন জানাইনি।” 

খুনী হয়ে বলি, চলুন ৷ 

জাকাবাকা গায়ের পথ পেরিয়ে কোঙার 
মশাইয়ের ধানক্ষেতে পৌছাই । একটা পুকুরের 
ধারে বিরাট মাঠের এ ৬০ এতক জমিতে আই- 
আর থালের চাষ দেখে খুবই খুনী হই। 
ক্ষেতের চার পাশটা ঘুরে ধানের অবস্থা দেখলাম । 
ওঁকে বলি, তাল ফলন পাবেন। 

আনন্দে বলে উঠলেন তিনি, “কলন ভাল হলে 
খরিফ মরন্থমে আর আগামী বোরো। মরসুসে 
এই গাঁয়ের অনেকে অধিক ফলনশীল ধানের চাই 
করবে। গাঁয়ের লোক নিজেদের চোখে এই ৬০ 
শতক জমির ফলন দেখতে চায়। তারপর এই ৬০ 


কন্ুন্ধর! £ আশ্বিন £ ১৩৭৫ 


শতক জমির জায়গায় ৬* বিছেয ধাল চাষ হবে, 
আপনি দেখে নেবেন।'’ বললাম সত্যিলেদিন 
আমি আরও খুশী হবে । 

জমির ছু জায়গা মেপে নিয়ে ২২শে মে ধান কাট! 
শুরু হোল। প্রথম মাপে একর পিছু কাচ! ঘান ৯৫ 
মপ। দিন পাচেক পর ধান শুকিয়ে দেখ! গেল 
ধান পাঁওয়| গেছে একর পিছু ৮৫ মণ । আরেক 
মাপে কোঙারমশাই পেলেন একর পিছু ৮৩ মপ। 
গায়ের কৃষকদের মধ্যে হৈ হৈ শুরু হয়ে গেলে! । 
আর দেখা হায় গ্রামসেবকের ক্যাম্প অফিসে 
বীজ সংগ্রন্থের জন্তে ভীড় । ঘন্টা খানেক পর 
প্রামসেবক এসে জানান যে চৌদ্দ একরের অর্থাৎ 
৪২ বিঘার বীজ বিক্রী হয়ে গেছে। থান্ভ কর- 
পোরেশানের এজেন্ট কোঙারমশাইয়ের ৬* শতক 
জমির ৫* মণ অর্থাৎ সাড়ে আঠারো কুইঞ্টাল ধান 
একশো টাক কুইন্টাল দরে কিনে নিয়ে যান। 
কোঙারমশাই ১৮৫০ টাক। দান পাঁন। 

এবার খরচের কথায় আস! যাক। কোঙার 
মশাই ভার ৬০ শতক জমির পেছনে খরচ 
করেছেন: 

বীজ্জ ১২ টাক! , সার বাবদ ১১২ টাক। ৭২ 
পয়সা এবং মজুর ও অন্যান বাবদ ১৭৫ টাকা 
অর্থাৎ মোট ৩২৪ টাকা ৮৬ পয়সা। তাহলে, খরচ 
বাদ দিয়ে তিনি ১৫২৫-১৪ টাকা লাত করলেন । 

কি ভাবছেন? ভাবার কিছুই নেই। অধিক 
ফলনশীল ধান চাষে আপনার উত্তম থাকলে 
বআপনিও এর চেয়ে বেশী ফলন পেতে পারেল । 


২৫ 





আমর সবাই চাই, আানাদের দেশ আসার 
ধনশবাস্টে ভরে উঠক। তা তখনই সম্ভব যখন 
নাদের খাস্ের উৎপাদন আরও বাড়াতে পারা 
যাবে। বর্তমানে আমর। নেক ফসলেরই এমন 
কতকগ্থলি জাতের সন্ধান পেয়েছি যাদের ফলন 
প্রচলিত জাতগুলি থেকে অনেক বেশী । অস্থকৃল 
অবস্থার মধ্যে চাষ করতে পারলেই এদের এই 
ক্ষমতা বেশী কা্করী হয়। কিন্তু আমাদের 
দেশের বেশীর ভাগ জমিরই ফসলের প্রয়োজনীয় 
খান্ত যোগান দেওয়ার ক্ষত! নেই । এসব জমি 
থেকে বেশী ফলন পেতে হলে বাইরে থেকে 
জমিতে ফসলের উপযোগী হৃবম খান্ঠ যোগান 
দিতে হবে। এই সুহম খান্ত বা সার ফসল কতটা 





উপ প্রকল্প আধিকাৰিক, পাকে প্রোগ্রাম, বর্ধমান । 


৬ 


নিতে পারবে, তারই ওপর নির্ভর করছে ফলন 
কতটা বাড়বে । 

স্থবম সার প্রয়োগ করে, কৃত্রিম উপায়ে 
জমির উর্বরতা বাড়ানে। আমাদের সাধোর মধ্যে । 
তাই, ফলনের পরিমাণ বাড়াতে হলে আমাদের 
সুবম সার প্রয়োগের বিবয়টি বিশেষভাবে চিন্তা 
করতে হবে। এ বিষয়ে চিন্তা করার আরও 
কারণ রয়েছে। কারণটি হল £ অধিক ফলনশীল 
শস্যের জন্ত অধিক পরিমাণে নবম খাতের দরকার। 
হৃবম সার প্রয়োগে এই খান যোগান দিতে না 
পারলে এসব ফসল জমির সঞ্চিত খাগ্চের তাণ্ডার 
থেকে খান নিয়ে জমিগুলিকে ক্রমশঃ শক্তিহীন 
করে দিতে পারে । 





প্রধান প্রধান উদ্ভিদ খাপ্তের কার্যকারিতা 

ভাল ফসলের ছস্ঠ হোলটি উদ্ভিদ খাতের 
দরকার । ভারমধে তিনটি উদ্ভিদ খান, নাইট্রো- 
জেন ফলফেট ও পর্টাশ ফলন বাড়ানোর জন্তু 
(বিশেষ দরকার । এদেশের বেশীর ভাগ জমিতেই 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ খুবই কম, ফসফেট ও 
পটাশের পরিমাণও মরি ধরণের । এই 
অভাব পূরণ করার জন্ত, সুষম রাসায়নিক সার 
প্রয়োগ করতেই হুসে। শ্ড'টি-জাতীয় ফসল 
ছাড়। জন্তান্ত ফসলের বেলায় নাইট্রোজেনঘটিত 
সার প্রয়োগ করে ফলন যে বিশেষ বাড়ানো যায় 


বনুক্ধর। 2 আত্বিন ১ ১৩৭৪ 


তা অনেকদিন পেকে আমরা জ।নতান । কিন্ত 
সম্প্রতি সরকারি ও বেসরকারি কৃষি ক্ষেত্রে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে জাল। গেছে যে অধিক ফলন 
পেতে হলে এবং জ্রনির উর্বরতা! বজায় রাখতে 
হলে নাইট্রেজেলের সঙ্গে ফরফরাস ও পটাশছটিত 
সারও প্রয়োগ করতে হবে। গত কছেেক বন্চর 
রে বর্ধমান ছেলায় কিছু কিছু কবকের জমিতে 
পরীক্ষা-নিরীক্ষ। করে জান। গেছে যে নাইট্রোজেন, 
ফসফেট € পটাশ এই তিনটি উন্চিদ খাস্যের যে 
কোন একটির জভাবে ফলন 'সনেক কমে যায়। 
পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফল (দেওয়। তোল ঃ 


আমন লালে নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ সার প্রয়োগের ফলাফল 





৬১টি পরীক্ষার গড় ( ১৯৬৬-৩৭ ) 
সার প্রয়োগের পরিমাণ একর প্রতি ধানের _ স্বযন দার প্রয়োগ 
(একর প্রতি কেজিতে) ফলন ( কুইণ্টাল ) = করায় কম ফলনের মন্তব। 
পরিমাণ ( শতকর। ) 
নাইট্রোজেন ফসফেট পটাশ 
২০ ২৬ ১০ ১৪৭৯ — — 
০ ২০ ১১৯২ ২৪:৮১ এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন 
দেওয়া। হয়নি 
A ০ ২০ ১২৭৭ ১৩৬৬ এক্ষেত্রে ফসফেট 
দেওয়। হয়নি 
২০ ২০ ° ১৩৭৩ ৭০৩ এক্ষেতে পটাশ 
দেওয়া হয়নি 





উপরোক্ত তালিক! থেকে বোঝ। যাচ্ছে হে 
২০ কেনি নাইট্রোজেন, ২০ কেজি ফসফেট ও 
২০ কেজি পটাশ ব্যবহারের ফলে একর প্রতি 
বখাক্রমে ৩:৩৭ কুইন্টাল, ২০২ কুইন্টাল ও 


২৭ 


১-*৪ কুইন্টাল ধান বেশী ফলেছে ৷ এই পরিমাণ 
সার প্রয়োগ করতে কত টাক। খরচ হল এবং 
লাভ কি পরিমাণ হল ত| পরবর্তী তালিকা! থেকে 
বোঝা যাবে। 


বিংশ বহ £ ৩৪ সংখ্যা 





বহুদ্ধর! £ 
সার ব্যবহারে খরচ ও লাভের অনুপাত 

উদ্ভিদ খা একর প্রতি বাড়তি ডাতি সারের তিনি কন খরচ ও লাভের 
প্রয়োগের পারমাণ যানের ফলনের পরি- দাম 1 অনুপাত 
(একর প্রতি কেজিতে) নাগ (কুই্টাল) (টাকা) 

২০ কেজি নাইট্রোজেন ৩৬৭ ৫° ২২০২ ১২৪৪০ 
২০ কেজি ফসফেট ২০২ ৫০ ১২১২০ ১৫২৪২, 
২০ কেজি পটাশ ১7০৪ ১৭ ৬২৪৯ ১৩৬৭ 





এক্ষেত্রে নাইট্রোজেন প্রয়োগের জন্থ এামো- 
নিয়াম সালফেট, ফসফেট প্রয়োগের জন সুপার 
ফসফেট ও পটাশ প্রয়োগের জন্ত যিউরেট অব 
পটাশ ব্যবহার কর! হয়েছে । খরচের তুলনায় 
লাভ আরও বেশী হত যদি ইউরিয়া এাযোনিয়াম 
ফলফেট বা ডাই-এযামোনিয়ান ফসফেট ইত্যাদি 
সার ব্যবহার করা হত । কারণ এগুলি থেকে 
একই পরিমাণ উদ্ভিদ খাণ্ড কম খরচে পাওয়া 
যায়। 


সুষম সারে অধিক ফলনশীল ধানের ফলন 
অধিক ফলনশীল ধানের চাষ শুরু হওয়ার 
পর গত ১৯৬৬ এবং ১৯৬৭ সালে খরিফ মরম্ুমে 
স্ববম সার প্রয়োগ ও উন্নত পদ্ধতিতে চাবের 
সুফল ছ্রানার জস্ত বর্ধমান জেলা কৃষকদের জমিতে 
৫৯টি প্রদর্শন ক্ষেত্র করা হয়েছেল। এক একটি 
প্রদর্শন ক্ষেত্রের আয়তন ছিল এক একর । এই 
প্রদর্শন ক্ষেত্রে যে ফল পাওয়। গেছে তা৷ নিচের 
তালিকা থেকে জান! যাবে। 


কৃষকদের জমিতে খরিফ মরস্থমে অধিক ফলনশীল ধান চাষের ফলাফল 








জাত প্রদর্শন  একরপ্রতিকলন ফসলের মোট চাষের খরচ মোট লাভ 
ক্ষেত্রের সংখ্যা ধান খড় দাম (টাকা) (টাকা) (টাক) 

আই-আর-৮ ১৩ ১৯১৭ ২৬'২৬ ১৭১৬২০ ৫৫০ ১২৪৬২* 
তাইচুং নেটিত-১ ১০ ১৮৬৩ ২০৩৭১৬৯৩৭১০ ৫৫* ১১৪৩১ 
তাইনান-৩ ৭ ১৭৯৬ ২৪৭৭ ১৬৬৮৩০ ৫৩০ ১১৩৮৩ 
কালিম্প--১ ১০ ১৭৫৮ ২২৬৮ ১৬৪১২০ ৫৩০ ১১১১২৪ 
এন -সি-৬৭৮ ২ ১৮৬৮ ৩২৬৮ 7১৬৩৪৪০ 8৩0 ১১৪৯'৪৯ 








সুষম সার লা দিয়ে এ ধরণের কোন প্রদর্শন 
ক্ষেত্র কৃষকদের জমিতে কর! সম্ভব হুয়নি । তবে 
বর্ধমান বীজ উৎপাদন ক্ষেত্রে কয়েকটি পরীক্ষায় সার 
ন! দিয়ে অন্তান্ত সব উন্নত পদ্ধতি প্রয়োগ করে 


বন্ুদ্ধর! £ আশ্বিন 2 ১৩৭৫ 


একর প্রতি ফলন পাও গেছে ৮-১২ কুইন্টাল। 
এই ফলাফল দেখে একথা বলা যায় যে সার প্রয়োগ 
লা করে চাষ করলে এই অধিক ফলনের জাতগুলি 
দেশী জাতের ধানের চেয়ে মোটেই ভাল নয়। 


সি তা 








উন্নত পদ্ধতি অস্থসর' 
জাতের নাম একর প্রতি হি ৯ ( (কুইনালে ) 
বিনা সারে সার প্রয়োগে 
আই-আর-৮ ১১২০ ২১৬৯ 
তাইচুং নেটিভ-১ ১০৮২ ১৭৮০ 
তাইনান-৩ ১০০০ ১৭৭৫১ 
কালিম্পং-১ ৮৫০ ১৭-১০ 
এন-সি-৬৭৮ ১১৪৪ ১৭৮৫ 





খরিফ মরম্থমে অধিক ফলনশীল ধান চাষে 
সার প্রয়োগ করে এবং বিনা সারে চাষ করে 
বর্ধনানম্থ জেলা বীজখামারে যে ফল পাওয়া গেছে 
উপরের তালিকায় ত| দেওয়া হল । 

উপরোক্ত ফলাফল থেকে একথা বলা যায় 
খে স্থুযম সার প্রয়োগ করে খরিফ মরম্থমে অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের ফলন প্রাক দ্বিগুণ 
বাড়ানো। যাদু । বোরে।| মরস্থুমে বিনা সারে আর 
ফলন বাড়ানো সম্ভব নয়। কিন্তু সুযম সার প্রয়োগ 
করে তাইওয়ান জাতের ধান চাষে একরে ২৫ 
থেকে ৩০ কুইন্টাল ফলন পাওয়া গেছে। 


সুষম সার প্রয়োগলহ বিজ্ঞান ভিত্তিক 
প্রদর্শন ক্ষেত্র 

১৯৬৩ সাল থেকে ১৯৬৭ সাল পর্ধন্ত গত 
পীচ বছরে নিধিড় জেল! কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে 
বর্ধমান জেলার বেশ কিছু সংখ্যক বিজ্ঞানভিত্তিক 
প্রদর্শন ক্ষেত্র কর! হয়েছে। এসব প্রদর্শন ক্ষেত্রে 
সুষম সার প্রয়োগের সঙ্গে অল্ান্ত উন্নত পদ্ধতিও 
অনুসরণ কর! হুচ্ছে। এই প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলির 
আয়তন ছিল ৩৩ থেকে ৬৬ শতক । নীচের 
তালিকায় এই প্রদর্শন ক্ষেত্রগুলির ফলাফল 
দেওয়া হল। 


২৯ 


বক্ষেৰ। বিশ ই চা 


প্যাকেজ কানসচীর মাধমে বিজ্ঞান-ভিডিক প্রদশন ক্ষেতের ৬ল/ঘল 











ফসলের প্রদশন প্রশ্ন ক্ষেণে কৃষকদের ফলন সদ্ধি অতিরিক্ত গড় অতিরিক্ত খরচ ও 
নাম পে একর প্রতি প্রপায় (শতকর|) খরচ আয আয়ের অনুপাত 
গড় ফলন ভাগ (উকা) (টাকা) 
(কুউন্টালে) 
লান ১০৮৬৮ ৯৫৫৫ 7৯৫ ১৭৭-১৭ 
গম ১৭৯৮৭ 
আলু ৬৩১১২ 
পাট ৬ ১০৯৯৩ 
আস ১৯০ ৪৯৮৫৮ 








কুষকর। নিজেদের পক্চতিতে চাব করার সময় 
প্রতোকেই কচু কিছু এনোনিযান সালফেট ও 





খোল বাবহানু হতেন । হান, গরম ও পাটের 
জমিতে ভারা যা সাদ দেন হাতে একর 

১৭ জঙ্গি লাইঢোজেন সরবরাহ 
কব! হয়। হলি ও জমিতে ভার! 





যে পরিমাণ সার ৪ খোল দেন তাতে ৩*- 
কেছি নাইট্রোকেন সরবরাহ কর! হয়। 
কুষকর! সাধারণতঃ ফসফেট বা! পটাশঘটিত 
সার ব্যবহার করেননি] এই সব প্রদর্শন 
ক্ষেত্রে সব সার প্রয়োগের সঙ্গে অন্তান্চ 
সন্নত পদ্ধতি অগুলরণ কর। হয়েছে । কুষকদের 
পদ্ধতির চেয়ে পাকেজ অনুসরণ করে ফলন 
এবং লাভ বেশী হওয়ায় একথ|। নিঃসন্দেহে 
বলা যায় যে প্যাকেজ পদ্ধতি, যার প্রধান কথ! 
হল সুষম সার প্রয়োগ, কৃষকদের প্রচলিত 
পদ্ধতির চেয়ে অনেক ভাল। এই সব প্রদর্শন 


৯৪ 








ক্ষেত্রের ফলাফল কৃষকদের 


রাসায়নিক সার 
বাবহার করতে বেষ্ট উৎসাহিত করেছে, যার 
ফলে এ জেলায় রাসায়নিক সার বাবচারের 
পরিমাণ ক্রমশঃ বেড়ে চলেছে । 


সুষম সার প্রয়োগে মাটি পরীক্ষার গুরুত্ব 


কোন ফসলে কি পরিমাণ সার দেওয়! 
দরকার ভা বদতে গেলে, আগে জান। দরকার 
ফসলের যে ঢাতটিব চাষ কর! হবে, তার ফলন 
ক্ষমতা এবং যে জমিতে. এ ফসলটির চাষ কর! 
হবে লেখানকার মাটির উবরত! শক্তি কিরকম । 
মাটির উর্বরত! শক্তির মান জান! লা থাকলে নবম 
সার প্রয়োগ সম্বন্ধে সঠিক নির্দেশ দেওয়া! সম্ভব 
নয় ॥ গত ৪ বছর বরে বর্ধমান জেলায় কুহকদের 
জমিতে প্রায় ৩০০টি ক্ষেত্রে ধানের ওপর পরীক্ষ! 
চালিয়ে যা ফল পাওয়া গেছে তাতে এই সিদ্ধান্তে 
আসা! যায় যে, সাধারণ ভাবে সার জেলার জন্য 


হদ্যন্থৰ! আহিল ১৩৭৫ 


সুষম সার প্রয়োগেন্ধ যে সুপারিশ কর! হয়েছে, কুরে সার প্রঘোগের স্ুপাহিশ বেশী কাধকরী 
অর চেয়ে মাটি পরীক্ষার ফলংকলের €পর ভিত্তি এই পরীক্ষ]র ফল'কল পরের পৃষ্ঠায় দে ওয়! হল? 


বর্ধমান পাাকেজ প্রোগ্রামের অধীনে এ, বি, সি পরীক্ষার ফলাফল 
(১৯৬৪-১৯৩৭ সাল পৰ্যন্ত ২৯৯টি পরীক্ষার গড় ফল) 











পরীক্ষ। একর প্রতি ধানের ফলন প্রতি একরে চাষের উৎপন্ন ফসলের দাম. 
€কুইন্টালে ) খরচ ( টাক! ) (টাকা) 
এ ১১৩৭ ২৯৬৩১ ৭59৩৮ 
বি ১৪৪৭ ৩৭৩৯৭ ৯৬9১০ 
সি ১৫১৪ ৩৭৬৬৪ ১০৮৫৯ 





এক্ষেত্রে "এ হচ্চে কুষকদের প্রচলিত পদ্ধতিতে চাষ । 
"কি হচ্চে সাধারণভাবে সারা জেলার জন্য সার প্রযোগের সুপারিশ অগ্তযাষী চাষ। 
এসি' হচ্চে মাটি পরীক্ষার ফল!ফলের ওপর ভিন্ডি করে সার প্রয়োগ কবে চাষ 








এসব পরীক্ষ-নিরীক্ষার ফল বিশেষভাবে বর্ণনান জেলায় শংকর, ৮০ ভাগ এলাকা? হাটি 
লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে মাটি পরীক্ষার পর ম্লাফল্চ। শংকর! 4? ভাগ এলাকার মাটিতে 
সারের পরিমাণ নির্ধারণ করতে গিয়ে কোথাও জৈব কাধন ও নাঠাট্রাভেনের পরিমাণ 
কোথাও সারের পরিমাণ কম লেগেছে, ফলে শতকর! ৬* ভাগ এলাকাঘ এটিতে এ্রহণযে।গা 
চাবের খরচ কমে গেছে। কিন্তু এরজস্ট যে ফসফেটের পরিমাণ কম এবং শতকরা ৩০ ভাগ 
বাড়তি খরচ হয়েছে, লাভ হয়েছে তার তুলনায় এলাকায় মাটিতে গ্রহণযে।গ পট”শের পরিমাণ 
অনেক বেশী। আলোচ্য পরীক্ষা্চলির বেলায় কম। এর থেকৈ বোঝা যায় যে অধিক ফলনের 
মাটি পরীক্ষার ফল দেখে সার প্রয়েগ করতে গড়ে জগ্ত সুযয় রাসায়নিক সার ব্যবহার একান্ত 
৫'৭০ টাকা বেশী খরচ হয়েছে ॥ কিন্তু লাভ প্রয়োজন । তাছাড। মাটির আদ খুব বেশী হলে 
হয়েছে গড়ে ৪৪'৪* টাক। অর্থাৎ খরচ ও লাভের সে মাটির গ্রহণযোগ। উদ্ভিদ খান্তের পরিমাণ 
অনুপাত ঈাড়াচ্ছে ১:৭'৮০। কমে ষায়। ফলে ফলন খুব কমহুয়। এসব 
- _.. আটির অয়হ কমানোর জন্য চুন দেওয়। খুবই 

অয্নাত্ক মাটিতে চুন প্রয়োগে উপকারিতা দরকার । সিদ্ধি সার কারখানায় তৈরী ক্যাল- 
মাটি পরীক্ষার ফলাফল থেকে জান! যায় যে সিয়াম কাহনেট প্রয়োগ করে মাটির আয কমালে 





বহ্ুদ্ধরা £ বিংশ বব উপ সংখা 


যায়। এ জেলায় কষকদের জমিতে ৯০টি ক্ষেত্রে 
এই উপজাত জ্রবাটি ব্যবহার করে দেখ। হয়েছিল, 
এই ৯এটির আধো ৫৩টি ক্ষেত্রে মাটির অন্নস্বের 


পরিমাণ ছিল বেশ বেশ্রা (পি-এইচ ৫৫ এর 
কম) এবং বাকী ৩৪টির (প-এইচ ছিল৫'৫-৬'৫ । 
নীচে এই পরীক্ষার ফলাফল দেওয়া! হল। 


আমন মাটিতে চুন প্রয়োগের ফলাফল 


মাটির অম্নত্বে পরীক্ষার 


একর প্রতি ধানের ফলন ( কুইণ্টালে ) 








সূচক (PH) সাংখা। নাইট্ৰোজেন সলাইট্রোজেন ও নাইট্রোজেন, ফসফেট নাইঃ ফসফেট, 
প্রয়োগে ফসফেট প্রয়োগে ও পটাশ প্রয়োগে পটাশ ও ক্যাল- 
সিয়াম প্রয়োগে 
৫'৫ এর কম ৫৬. ১০৭৬, 5১৪৮ ১১৯৩ ১১৬৩ 
৭৫৬৫ ৬৭ ১১২১ ১২১৬ ৯২৫৮ ১২৫৭ 





ক্যালসিয়াম চাড়া উদ্ভিদ খাদ্যগুলি এক্ষেত্রে 
একরে ১৪ কেজি হবে দেওয়া তয়েছিল। 
ক্যাললিয়ামের জগ্ত দেওয়। হয়েছিল একরে ১২ 
উন ক্যালসিয়াম কাধনেট । উপবেরক্ত ডালিক। 
থেকে দেখ! যায় যে, যেসব খ।টির পি-এই6 ৫'৫ 
থেকে ৬৫ এর মধেো সেখানে চুন প্রয়োগের কোন 
ফল দেখা বায় না, তবে রাসায়নিক সারের 
মাধামে এসব ক্ষেত্রে যে উদ্চিদ থান্য সরবরাহ কর! 
হয়েছে সেগুলির কার্বকারিত! এখানে বেশী। 
এক একর জমিতে চুন দেওয়ার জন্য খরচ ছয়ে- 
ছিল ১৪ টাক । কিন্তু চুন দিলে যে বাড়তি 
কলন পাওয়া গেল তার দাম ৪২ টাকা, অর্থাৎ 
প্রতি টাকায় তিন টাক। লাভ । তাই স্ুবন সার 


৩১ 


প্রয়োগের ইপারিশ করার সময় দরকারমত }ন 
প্রয়োগের বিষয়টি ও বিবেচনা করতে হবে । 

কেবলমাত্র স্বষম সার প্রয়োগ করলেই ভাল 
ফলন পায়] যাবে না । সুষল সার প্রয়োগের 
সুফল পেতে হলে, সেই সঙ্গে অন্ঠ/্ত উদ্নত পদ্ধতি 
যেমন ঠিকমত পরিচন।, উদ্ভুত জাতের বীজ 
বাবহার, প্রায়েজনীয় দূরত্বে চার! রোয়!, ঠিকমত 
সেচ দেওয়া, সময়মত শস্য রক্ষার বাবস্থা! নেওয়া 
ইত্যাদি পদ্ধতিগুলিও অনুসরণ করতে হবে। 
কোন বিশেষ আবহাওয়ার মধে সবচেয়ে বেশী 
ফসল ফান তখন সম্ভব যখন উপরোক্ত 
পন্ধতিগুলি এক সঙ্গে সুষ্ঠুভাবে অনুসরণ 
করা তয়। 








Sintnuul Ts VAM 


জিনা এম টোত ভৰণ 


বাংলার রাজধালী গোৌঁড়ের গৌরবমদ় 
এঁতিশ্ঞের বধো গড়ে উঠেছে আধুনিক মালদ। । 
মালদা! শহরের দক্ষিণ প্রান্তে প্রায় তিন শ’ 
একরের সরকারী কুবি খানার । তারই পৃ 
উত্তর কোণে কুড়ি একর জ।য়গ। নিয়ে গ্রামসেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্রটি কর। হয়েছে৷ সে আজ এগার 
বছর আগের কথ।। ১৯৫৬ লালে এখানে 
প্রথম শুরু কর! হয় ইউনিয়ন এগ্রিকালচারাল 
আরসিস্টেন্টস্‌ ট্রেনিং সেন্টার । ইউনিয়ন কৃষি 
স্হুকারীদের প্রশিক্ষণ দেওয়া! হতো! এখানে, 
শিক্ষাকাল ছিল ছয় মাস । এখানে বেসিক ট্রেনিং 
নেবার পর শিক্ষার্থীদের আবার ছয়মাস অন্ত 
জায়গায় সম্প্রসারণ বিষয়ে শিক্ষা নিতে হোত। 





শক্ষক ( সমাজশিক্ষা ), নালদ! গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেকা 


এই ব্যবস্থার পরিবর্তন করা হয় ১১৬২ সালে। 
আলাদা করে কৃষি সম্প্রসারণ শিক্ষ] ল। দিয়ে 
একসঙ্গে এই প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থ। কর। হল 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের নামও সেই নত বদলে করা 
হুলে। “গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন” । এই তাবে 
নতুন পাঠন্ব্টী নিয়ে সারা পশ্চিমবঙ্গে ছয়টি 
কেনে প্রশিক্ষণ দে ওয। শুক হলে; যেমন চু চূড়া, 
ফুলিয়|। বর্ধমান, মালদা, বালুরঘাট ও কোচবিহার 
কেচ্ছ। 

এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আগে পকাশজন ছাত্রের 
জন্য ছাত্রাবাস, ক্লাসরুম ইত্যাদির বাবস্থ! ছিল । 
নতুন পাঠাস্থচী নেওয়ার পর শুরু হল পরিবর্ধন 
ও পরিবর্তনের কাজ । শিক্ষার্থীর সংখা! বাড়িয়ে 


৩৩ 


বসুক্ষরা £ বিংশ বয় উচ সংখা 


করা হল একশ জন এবং শিক্ষাকাল দুই বছব। 
কেভিল বিভাগে নতুন সংগঠনের কাজ আরম্ভ 
হল। গড়ে উঠল আধুনিক ছাত্রাবাস, উপঘুক্ত 
ক্লাসরুম, অফিস্থর, গোশাল।: মুরযিপালন ক্ষেত্র 
হত্যাদি। এলে! নানা শিক্ষার উপকরণ ও 
একশ জন শিক্ষার্থীর প্রয়োজনীয় আসবাব-পত্র ৷ 

আমাদের দেশের গ্রামগুলি প্রধানতঃ কৃষি 
নর । তাই গ্রামের উন্নতির কথ। ভাবতে 
শালে কুষি উন্নয়নের দিকেই প্রথমে আনাদের 
2 দিতে হয় । কেবল কৃষির উন্নয়ন এককভাবে 
কর; সম্ভব নয়। ক'রণ রুহির সঙ্গে অগ্ভান্ত 
সনম্থা। গুলি অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িভ । তাই গ্রামের 
মানের সরধাঙ্গীন উন্নতির দিকে দি রেখে বিভিন্ন 
বিহয়ে প্রশিক্ষণ দেবার পরিকল্প নেয়া হয়। 
কা পশ্ড পক্ষীর চিকিংস।- কৃষি যদ্থপ/ঃতি- 
সম্প্রসারণ ও সমাজ শিক্ষণ: স্বাস্থ, সমবায়, 
পক্চায়েং প্রভৃতি বিষয়গুলি পাঠাস্থচীর অস্তর্চ ক্র 
করা হলে। । 

এ ছাড়! বিভিন্ন বিষয়ের বিশেষজ্ঞদের অধ্যে 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে আমন্ত্রণ জানালে। হয়। প্রত্যেকটি 
বিষয়ে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আল।দ! আলাদা 
শিক্ষক আছেন । শিক্ষাস্থচীতে কৃষির ওপর 
বিশেষ গুরু থাকায় একজন কষিবিশেষজ্ঞ 
রয়েছেন। প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সময় দায়িত নিয়ে 
মাছেন অধ্যক্ষ মহাশয়। এ ছাড়া অফিস কর্মী 
ও বিভিন্ন বিভাগের সঙ্গে যুক্ত মোট ৪৮ জন কর্মী 
এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে কাজ করেন। 

প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার ঘারা বহুমুখী । সকাল 
থেকে রাত অবধি শিক্ষার্থীদের সময় কাটে কর্ম- 





পাঠের ক্ষেতে ম।লদ। এমসেবক অশিক্ষণ 
কেন্দেও শিক্ষার্থীরা । 


মুখরিত এক অবিচ্ছিন্ন ছন্দে । ভোর পাচটায় 
ঢা ঢং ঘণ্টার শব্দে সকলের ঘুয় ভাঙ্গে । সঙ্গে 
সঙ্গে প্রত্যেকে বিছানা ছেড়ে তৈরি হনু সারা- 
দিনের কাজের জগ্চ । সমবেত জাতীয় সঙ্গীতের 
পর শুরু হয় দিনের কাজ । জলযোগের পর 
বিভি্জ দলে ভাগ ভয়ে বিভিন্ন কাজের জন্ 
শিক্ষার্থীর এগিয়ে যায় নিজের হাতে কাজ 
করার জন্ত। কোন দল কোদাল নিয়ে মাঠে 
যায় জমি তৈরি করতে, কোন দল কৃষি যন্ত্রপাতি 
নিয়ে তার প্রয়োগ কৌশল অভ্যাস করে, কোন 
দল ফলের বাগান তৈরির জন্য কলম তৈরির 
কাজ শেখে, আবার কোন দল গবাদি পশ্তর 
পরিচর্য। ও চিকিৎসাবিদ্ঞ। শেখার জন্য গোশালায় 
বায়। এই সব বিদ্যা গ্রামবাসীর মধ্য প্রসারিত 
ও প্রচারিত করার কেশল শেখার জন্য কোন 


দল সম্প্রসারণ শিক্ষার পদ্ধভিগুলি অন্া/স 
করে। 

বেলা এগারট। থেকে পৌনে ছুটে! পৰস্ত 
সমর আহারাদি ও বিশ্র/নের জন্ত নির্দিষ্ট থাকে। 
বেল! ছটো থেকে আবার ক্লাস শুরু হয়ে পাচট। 
পর্যন্ত চলে। ক্লাসের পর বিকেলে শিক্ষার্থীর 
খেলাধূল! করে, তার জন্য আছে খেলার মাঠ ও 
খেলার উপকরণাদি। সন্ধার পর তার! বই 
পড়া ও সারাদিনের কাজের বিবরণী লিখে রাখে। 
এমব হল প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের সীমানার মধ্যে শিক্ষা 
বাবস্থা । 

এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের গ্রামে যেতে হয়। 
যে জ্ঞান তার! শিক্ষাকেম্রে শেখে তার বাস্তব 
প্রয়োগ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার জন গ্রামে বায়। 
এই উদ্দেশ্যে প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের চার পাশে 
কাছাকাছি দশটি গ্রাম বেছে নেওয়া হয়েছে। 


£৫ 


বশ্ন্ধর৷ £ আন্বিন £ ১৩৭৫ 


বিভিন দলে বিভক্ত হয়ে লিক্ষার্থীর। এই গ্রাম- 
গুলিতে যায় । এই গ্রামগুলিভে যুব কৃষক সমিতি 
সংগঠন কর! হয়েছে। শিক্ষার্থীর সমিতির 
সভ্যদের ও উৎসাহী গ্রামবাসীদের সহযোগিতায় 
কুবি ও উত্রয়ন মৃলক কাজের কর্মসুচী নেয়। 
এছাড়া গ্রামের কাজগুলি পরিচালনায় শিক্ষার্থণা- 
দের সাহাব্য করার জন্য এক একজন শিক্ষক 
আছেন এক একটি গ্রামের ভার নিয়ে। 

এ ছাড়া প্রশিক্ষণ কেশে বিভিন্ন প্রকার 
আনন্দ অনুষ্ঠানের কার্যসূচী নেওয়া হয়। জাতীয় 
দিবসগুলি পালন কর! ছাড়! মাঝে মাকে অভিনয়, 
সঙ্গীত ও সংস্কতিসূলক কর্সূচীরও আয়োজন 
করা হয়। বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষামূলক কিল 
দেখানোর ব্যবস্থা আছে। শিক্ষার্থীদের নিজেদের 
পরিচালনায় একটি মাসিক প্রাচীর পত্র বার 
করা হয়। 


বহুক্জর! : বিংশ বর্ধ ২ ৬ সংখ্যা 

তাদের দৃষ্টিভঙ্গী প্রসারের জন্ত শিক্ষামূলক 
ভ্রমণের ব্যবস্থ। আছে পশ্চিমবঙ্গে নালা উত্লম্বন- 
মূলক কাজ দেখাতে শিক্ষার্থীদের নিয়ে যাওয়া 
হয়। এই প্রশিক্ষণ কেশে আরও ছুটি বিভাগ 
আছে একটি হোল ওয়ার্কসপ বিভাগ, অন্তটি 
রিক্রেসাস” কোস”। 

ব্লকে ধার! ফিটার মেকানিকএর পদে কাজ 
করেন, তারা এখানে তিন মাসের জন শিক্ষা) 





নিতে আসেন। বর্তমানে গ্রামের চাহিদ! ও 
প্রত্বোজনের কথা চিন্তা করে এদের কৃষি যন্ত্রপাতি 
বিষয়ে শিক্ষা! দেয়৷ হচ্ছে । এই বিভাগে প্রশিক্ষণ 
ব্যবস্থার জন্য তিন জন শিক্ষক আছেন । 

ব্লকে গ্রামসেবক হিসাবে দীর্ঘদিন ধরে ধারা 
কাজ করছেন, তার] এখানে ছু মাসের জন্তু 
প্রশিক্ষণ নিতে আসেন । 


নতুন জ্ঞান বিজ্ঞানের 


তত 


সঙ্গে তাদের পরিচয় হয়। তাছাড়া এক নাগাড়ে 
একভাবে বেশীর্দিন কাজ করায় তাদের মনে বে 
জড়ত! দেখা দেবার সম্ভাবন। থাকে তা কাটিয়ে 
নতুন উৎসাহ ও কর্মচাঞ্চল) সঞ্চয় করবার প্রচেষ্টা 
কর! হয়। পশ্চিমবঙ্গে কেবল এই প্রশিক্ষণ 
কেন্র্রেই এই প্রশিক্ষণের বাবস্থা আছে। 

সারা দেশে ফসলের ফলন বাড়ানোর যে 
আন্দোলনের কাজ চলছে তাতে উল্লেখযোগা 


মালদ। গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ 
কেছের শিক্ষার্থীদের আঙে(- 
(৪৩ এলযানপুর গ্রামে কৃষি 
যুব লমিতির উদ্বোধন 
অসুষ্ঠাল । 


ভূমিকা নিতে হয় গ্রামসেবকদের | নতুন নতুন 
জ্ঞান বিজ্ঞানের খবর কৃষকদের কাছে পৌঁছে 
দেবার দায়িত্ব এদের | গ্রামীণ জীবনে নতুন 
ব্আশা ও উৎসাহের সঞ্চার করে গ্রামগুলিকে 
স্বাবলথ্থনের ভিত্তিতে সুখময় ও সমৃদ্ধশালী করে 
তোলার ব্রত গ্রহণ করতে হয় গ্রামসেবকদের | 
তাই তাদের প্রশিক্ষণের গুরুত্বও অত্যান্ত বেশী । 


ধানের 


জমিতে থোড় আমার মুখে 


ত্বিতীয় দফায় নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ 


আশানুরূপ ফলন পাওয়ার ভশ্য থোড় আসার 
মুখে ধানের জমিতে নাইট্রোজেন সার প্রয়োগ 
কর। একান্ত দরকার । 

আই-আর-৮ ও তাইওয়ান ধানের জমিতে 
চার! রোয়ার ৩৫ দিন পরে এবং আমন ধানের 
জমিতে আশ্বিনের প্রথম থেকে মাঝামাকি পর্যন্ত 


এই চাপান সার দেখান উপদুক্ত সময় | সময় 
প্রষোগের €পর সারের অনেকুট। নির্ভর করে। 

চাপান সার হিসাবে একর প্রতি কোন জাতের 
ধানে কত পরিমাণ সার ব্যবহার করা দরকার 
ৰা প্রয়োজন তার একটি হিসাব এখানে দেওয়। 
হ’ল। 


মাত্রানুযায়ী নাইট্রোজেন দিতে কোন সার কতট। লাগবে। 








ধান এ্যামোঃ অথবা ইউরিয়। "আথব। মোঃ 
ক্লোরাইড সালফেট 
(ক) আই-আর-৮ ও সেচ 
অস্যাঙ্ক তাইওয়ান ধান এলাকায় ৪৮ কেজি ২৪ কেজি ৬* কেজি 
(খ) রদৃশাল, পাটনাই, সেচ 
এন সি-৬৭৮ এলাকার ৩২ ৮ ১৮7 ৪৯ ৮ 
এন-লি-১২৮১ 
(গ) নাগরা ১। সেচ এলাকায় ২০ , ১০ ১৫7 
ভাষামানিক 
প্রভৃতি ধানে ২॥ বৃ্তি-নির্ভর ১২» ৭ ০ ১৫ 
এলাকায় 
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যে সব জমিতে কাদান চাষে সনয রাসাথনিক 
লাক দেওয়া হয়নি সে সব নিতে কেবল এই 
পরিমাণ চাপান সার দিলেই ফলন ভ'ল হবে না। 
চ'রা হোষার পরে, যত শীঘ পার) যায় সম্ভব 
ভলেত'সপ্তাছের মধোই এ সব জনিতে নাইট্রোক্তেন. 
ফসফেট ও পটাশঘটিত সার অনুমোদিত কাদান 
চাদের সময় সার দেওয়ার মাত্রার ২ থেকে 
অংল ছড়িয়ে দিযে জমিতে নিড়ানি চালিয়ে বা 
কোদাল ব( হাত লিডালির সাহাছো মাটির সঙ্গে 
নাশিয়ে দিতে হবে। 

যার! মিশ্রসার বাবহার করতে চান তারা 
£ পরিমাণ নাইট্রোজেন, ফসফেট পটাশ- 


লক্ষের আহিল £ ১৩৭৪ 
ঘটিত সবের পরিবর্তে ৮: ৮:৮ মিশ্রসার ব্যবহার 
করতে পারেন । অন্য 
তাইওয়ান ধানে একর পিছু ২০০ কো এবং 
এন-সি-৬৭৮, এল-শি-১২৮১, রঘূশাল ও পাটনা 
ধানে ১৫ কেজি এবং নাগরা, ভাস।মানিক 
প্রভৃতি ধানে ১*০ কেজি মিশ্রসার একর পিছ 
প্রয়োগ করে নিডির়ে মাটির সঙ্গে মিলিয়ে দিতে 
হবে। অবশ্য এসব ক্তমিতেও আবার থোড় আসার 
মুখে গাছের বাড় দেখে আবার নাইট্রোজেন- 
দটিত চ'পান সার প্রয়োগ করবার প্ররোজন 
আছে। 


অত-মার-৮ ও 


( পাকেছ প্রোগ্রামের সৌজগ্যে ) 





৯৬, লাল 
কাট ও ধলারোগ দমনের জন্য 
স্যাণ্ডোজের বিখ্যাত কৃষি রসায়ন ব্যবহার করুন 


আমাদের দেশে পাট, তামাক, তুল। প্রচুর চাষ হয় 
কীটের আক্রমণে এ সমস্ত ফললের সমূহ ক্ষতি হম ॥ 


বুদ্ছ। অর্কন করে থাকি । 
স্বাখোজ কৃষি রসায়ন বাবহার করলে 


ত। থেকে আমর! প্রচুর বিদেশী 


বে জাতীয় কীট এ ধরণের ফসকে ক্ষতি করে 


(যেদন__জাব পোকা, মাকড়সা জাতীয় পোকা, সয়া পোকা ) তা সহজেই দমন করা যায়। 
সর্ধদ। আপনার ফসলকে নিয়লিখিত স্থাণ্ডোজজ কৃষি রসায়ন দ্বার! বক্ষা করুন : 
এানাথিও, একাটিন, একাট ক্স, ইনটক্স-৮। ইন্ট্স-বি-এইচ-সি, ইনউক্স-ডি-ডি-টি, মালাথিয়ন স্যাণ্ডোজ। 


বিস্তৃত বিবরূণের জন্তু লিখুন 


শওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ ( এত্রিকালচার ডিপাটনেন্ট ) ৪, ব্যাঙ্কশাল ্রীট, কলি-+ 
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বঙ্গকে আমর। ভ়্রী সর্গ্রাসী বলেই 


জানি। প্রতি বছর বন্ার প্রকোপে কত মানুষ 
যে গৃহহীল। সর্ধহারা হয়, তার ইয়ত্তা নেই। 
প্রাণহানির সংখ্যাও কম নয়। "বন্যার জান" 
কথাটা তাই প্রথম শুনে উপহাসের মতই মনে 
হয়েছিল । বাদল স্ইয়। আমার দে ধারণ! 
বদলে দিয়েছে । তার কথাই বলগচি। 

১৯৬৭ সালের সেপ্টেম্বর মাস । কথ মহ- 
কুমার বিরাট অঞ্চল জুড়ে শুরু হোল বন্যার 
তাণ্ডব। রিলিফের কাজে আরে! অনেকের সঙ্গে 
আমারও ডাক পড়েছিল ॥ গিয়ে যা দেখলাম ত। 
বর্ণনা করার ভাহ। নেই। 
ছল আর জল। কয়েকদিন আগেও যে এখানে 
জনবসতি ছিল তা বিশ্বাস কর! যায় না। কোথায় 
সেই দিগন্তপ্রলারী সবুজ ধানক্ষেত, যা! একদিন 
কৃধকের মনে সবুজ স্বপ্নের আলপন। একেছে! 
কোথায় সেই কষক বেদের সরে নিকানে। 
বকৃঝকে উঠান ! কোথায় সেই মাছ-তর! পুকুর, 
সবজির! বাগান! সব পরিচয় ধুয়ে মুছে 
নিঃশেষ হয়ে গেছে। চারদিকে শুধু থে থৈ 
করছে জল। 





মঙকুমা তথা আধিকারিক, তসলুক- মেদিনীপুর 


ঙ 


যেদিকে তাকাই শুধু 


tw 
v 


মাথাগুলিকে নিশান! করে গ্রামের সন্ধানে এগিয়ে 
যাই আমর1। আমাদের কাজ আটকে পড়! 
দুর্গত মানুষগুলিকে উদ্ধার ক'রে নিরাপদ জায়গায় 
পৌঁছে দেওয়।। যেখঃনেই একটু উঁচু জ্বায়গ। 
জেগে আছে সেখানেই আর্ত মানুষের ভীড় । 
অন্ত কোলে। প্রার্থন। নেই, শুধু বাচাও বাঁচাও 
আর্তনাদ । 

"হায়, নির্দয় প্রকতি। তোমার ক্ষণিকের 
খামখেয়ালীতে এই হাজার হাজার মানুষের কি 
অশেষ ছুর্গতি !” বয়ান এদের জলের তলায় 
তলিয়ে দিয়েছে। সেই সঙ্গে অতীতের সমস্ত 
সঞ্চয়ও । ভবিষ্যং, তাও কাপস।। দুদিন আগেও 
যে সবুজ ক্ষেতের দিকে তাকিয়ে এই সর্বহারা 
মানুষের দল সোনালী ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখেছে, 
সেই স্গপ্র আজ কোথায় বিলীন হয়ে গেছে! 

নৌকায় করে যখন তালের নিয়ে যাচ্ছি 
তখনে। এ জলে-ডোব। ক্ষেতগুলির দিকে তাকিয়ে 
অনেককেই চোখের জল মুতে দেখেছি । 
সাস্বনা দিতে পারিনি । কোনো রকমে অস্থায়ী 
ক্যাম্পে পৌছে দিয়ে আবার আমর! ছুটে গেছি 


পহু্ধর। £ বিংশ বয় উ€ সংখা 


অন্ঠাদকে । সেধানেও এ একই দধশ্য। এমনি 
করে কয়েকদিন ধরে চললো আমাদের কাজ। 
তারপর আস্তে আস্তে জল নামতে শুরু করল। 
আমরাও কিছুদিন পরে ফিরে এলাম নিজের 
কাজে। 

প্রান আট মাস কেটে গেছে তারপর । 
অনেকটা বাপস! হয়ে এসেছে সেদিনের সেই 
বিহাদময় দিনগুলির স্মতি। হঠাৎ বাদল ভুইয়া 
এসে মলে করিয়ে দিল সেকথ! ৷ 

বফিসে বসে কাজ করছিলাম । বেল! তখন 
প্রায় ১১টা। হঠাৎ বাদল ভূইয়া ঘরে চুকে 
প্রণাম করল আমাকে ৷ হেসে বলল “চিনতি 
পারছেন বাবু?” চেন| দূরে থাক কোনোদিন 
দেখেছি বলে মনে হল ন।। তাই সপ্রশ্ম দিতে 
তার মুখের দিকে তাকালান । এক হাতে বিরাট 
এক পোল!) অন্য হাতে ৫-৬ বছর বয়সের একটি 
চেলের হাত রা ॥ বাধা দেবার আগেই বাপের 
নির্দেশে চেলেটিও আমার পায়ের €পর লুটিয়ে 
পড়ল। তাড়াতাড়ি তাকে বুকে তুলে নিলাম। 
অবাক হযে আবার আমি বাদলের দিকে 
তাকালাম ৷ মে হেসে বলল, “জানতাম আপনি 
চিনতি পারবেন না । কিন্তু আমি বে স্তাবতাকে 
ঠক চিনতি পেরেছি ।” 

আমার বিশ্মধ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল । 
আচ্ছা ঝামেলা ত! জানা নেই, শোনা নেই 
অথচ আমি দেবত। বনে গেলাম তার কাছে। 
একটু অধৈর্ব হয়েই জিগেস করলাম “আপনার 
নাম কি?” একটু লক্জিতভাবেই বলল, “আন্তে 
আপনি বলবেন ন! আমাকে বাবু, লক্ষা পাব) 


জামার লাম বাদল ভূ ইয়া ৷" শ্যৃতির পাত। 
হাতড়েও এ নামের কাউকে খুঁজে পেলাম না) 
কোথাও দেখেছি বলে মনে করতে পারলাম না। 
বেশ একটু বিরক্ত বোধ করছি, লেট সঙ্গে 
অন্বস্তিও। বাদল সেকথা! অনুমান করেছিল 
বোধ হয় । সে বলল, “আপনি আমার গোপালকে 
প্রাণে বাচিয়েছিলেন বাবু; তাই প্রণাম করতে 
নিয়ে এলাম 1” 

আমার অবস্থা তখন আরে! সঙ্গীন। প্রণে 
বাচাবার কথা কি বলছে ! আহি ত ডাক্তার নই । 
লোকটি হর প'গল, নয়ত লোক চিনতে ভুল 
করেছে। বললাম__তুমি হয়ত ভুল করেছ। 
আমি ডাক্তার নই । এবার বাদল ক্রিত কেটে 
কাচ্ম চু মুখে বলল, “গওকথ। কষ্টবেল ন। বাৰু ! 
হুল করলে গ্যাবত! আমায় ক্ষেম৷ দেবে না। 
আপনিই তুলি গেছেন, আমাকে। সেই যে 
বানের সময় আপন নৌক। নিযে গিছিলেন, 
গোপালকে জ্রল থেকে তুলি আনলেন ।” 

আস্তে আস্তে আমার মনে পড়ল সব কথ|। 
আটকে থাকা বিপন্লদের যখন নৌকায় তুলছিলাম 
সেই সময় একটি ছোট ছেলে বাপের হাত ফসকে 
জলে পড়ে গিয়েছিল । তাড়াতাড়ি ঝাঁপিয়ে পড়ে 
তাকে তুলে এনেছিলাম । সেই ছেলের লাম যে 
গোপাল আর লে বাদল হৃ ইয়ায় ছেলে সেকঘ। 
আমার জানার সুযোগ হয়নি । চারদিকেই তখন 
বিপন্মদের আর্তনাদ । তাড়াতাড়ি ওদের ক্যাম্পে 
পৌঁছে দিয়ে অস্ত জায়গায় যেতে হয়েছে । হাজার 
হাজার আর্ত মানুবের ভীড়ে কখন ওরা 
হারিয়ে গেছে। 


কিন্তু আশ্চ্ এই বাদল ভূ ইয়ার শ্যতিশকি । 
আমার পরিচয় যোগাড় করে আটমাস পরে সে 
আমাকে ঠিক খুঁজে বার করেছে। কে বলে 
মানুষ কৃতত্ম ! নিজেই এবার লক্ষিত ছলাম। 
ধললাম_মাপ করে| ভাই । এবার আমি চিনতে 
পেরেছি। বাদল যে এতক্ষণ আমার সামনে 
গড়িয়ে দাড়িয়ে কথা বলছে সে কথা খেয়াল 
হয়নি । তাড়াতাড়ি সামনের চেয়ারট। দেখিয়ে 
বসতে বললাম । বসল না ও । উপ্টে আমাকেউ 
বলল, “একটু কষ্ট করে উঠতি তবে আপনাকে । 
ভিতরে যেতি হবে একবার । ঝাগানের কিছু 
সবজি এনেছি । মাঠানের কাছে পৌঁছি দিব৷” 

স্লানাহারের পর বাদল ভূ ইয়ার ঝাড়ী থর- 
দোর চাষবাসের কথা জিগ্যেস করলাম । দেই 
লঙ্গে রিলিফের টাকা এখলে। সে পায় কিনা। 
বেশ গর্বের সঙ্গে বাদল জবাব দিল যে রিলিফের 
টাক। এখন সে নে না। শীতকালীন সবজি 
আর তাইচুং বান চাষ করে বেশ ভালই ফসল 
পেয়েছ্ধে সে। এবছর খরিফ চাষে যদি ভাল 
বসল পায় তবে বাড়ীর ভিতটা। উচু করে ইট 
দিয়ে বাধিয়ে নেবে। ভবিষ্যতে বান হলে যাতে 
তাকে বাড়ী ছেড়ে যেতে না হয়। আমি অবাক 
হয়ে তার কথা শুনে যেতে লাগলাম) সত্যিই 
আচ্চধ ! 

আট মাস আগে সৰ্ব হারিয়ে-বাৎয়। বে 
মানুষটিকে সেদিন আমি রিলিফ কাম্পে রেখে 
এসেছিলাম, আঙ্ যদি তার নিজের মুখ থেকে 
এ কাহিনী আমি ন! শুনতাম তবে বিশ্বাস করতেই 
পারতাম লা ॥ বাদলের প্রতি শ্রদ্ধায় আমার 


শস্ুঙ্ধরা 2 আশ্বিন 2 ১৩৭৫ 
স্বর ভরে উঠল ॥ একে জড়িবে লরে বললাম 
তুমি অসাধা সান করেছ ভাই । তোমার কথ! 
চিরদিন আমার মলে থাকবে । আমার উচ্ছ্বাসে 
বাদলকে খানিকটা অপ্রস্তুত হতে দেখলাম । বেশ 
গর্বের সঙ্গেই সে বলে চল্ল-__“এর সব কিছুই 
কিন্ত বস্তার দান”, চমকে উঠলাম আমি । বলে 
কি লোকট।। বে ব্যায় সে কিছুদিন আগে সবন্বাস্ত 
হয়েছিল আজ তার মুখেই বন্যার স্ত্তিগান। 

অবাক হয়ে জিগ্যেস করলাম, _“সে কি? 
বঙ্কায় ত তুমি সর্বন্ধ হারিয়েছিলে 1” “সে কথ। 
ঠিকই বাবু” _-বাদপ বলে চলল। “সব 
খুইয়েছধিলাম বলেই ন! পুরনো খোলদট। 
ছাড়তি পেরিছি। আগে ধান ছড়া অন্ত চাব 
জানতাম ন! ৷ বন্যার পরে যখন চ'ববাবুর। নতুন 
নতুল চাষের কথা কইল তখন পেখন ত' বিশ্বাস 
করতে পারিনি । পরে নচার হয়ে বিনি পয়সার 
বীঞ্জ নিয়েছি । লাগিয়ে লোকদান হয়নি, ভাল 
কলল পেয়েছি । সেই সঙ্গে অনেক রকম চাষও 
লিখতি পেরিছি। তাইচু: ধান বোরো৷ চাবে 
লাগিয়ে যা ধান পেয়িছি তাতে মামার সংসার 
চলি বাবে। এখন আপনিই বলুন, বন্যা না ছলি 
এত চাষ শিখতুম কোথা থেকি ! একে ব্টার 
দান বলবুনি ত আর কি বলব কন।” 

বিশ্ব বিদূচ আমার মুখ থেকে সেদিন কোন 
জবাব বেরোরনি। মাঝে মাঝে ভাবি, একে 
বন্তার দান বলব না বাদল আর বাদলের মত হে 
লব মেহনতি নামুয শুধু পরিশ্রমের দ্বারা ভয়- 
স্ত.পের ওপর ইমারত তৈরি করতে পারে ভাদের 
দান বলব। 








বর্তমানে আমাদের পুষ্টিকর খাবারের 
অভাবের সম্মুখীন হতে হচ্ছে । মান্ুব কি করে 
লীমিত ব্যয়ে শরীরের জন্যে প্রয়োজনীয় নানা! গুণ" 
সম্পন্ন খান্থ পেতে পারে, তা আজ দেখ। দরকার । 
বর্তমানের খাল্ঠাভাবের দিনে সহজলভা খাদ্যবস্তু 
খেকে শ্বষম খাস্থ কেমন করে পেতে পারি, সেটাই 
আমাদের উৎপাদনের লক্ষ) হওয়। উচিত । 

খানের উপাদান সাধারণত: ৮ ভাগে বিভক্ত ৷ 
ন্বাস্থোর উন্নতির জন্ত এগুলো৷ আমাদের দৈনন্দিন 
খাস্ভের সঙ্গে খাওয়। উচিত । এগুলো হলো £ 





বিন্লিন্তাল হোম ইকোনমিষ্ট [পৃ অঞ্চল], কলিকাতা । 


১) নির্ধারিত খাগ্ঠ ( চাল, গম ইতাদি ) 

২) ডাল জাতীয় খাগ্ভ ( মুগ, মটর ইত্যাদি ) 

৩) টাটকা সবজি 

৪) বৃক্ষলতাদির মূল, আলু প্রভৃতি কন্দ 
ভ্রাতীয় সবজি 

৭) টাটক! ফল 

৩) চৰি এবং চিনি 

৭) ছিব এবং ধের তৈরি জিনিস 

৮) মাংস, মাছ ও ডিম 


কাধকরিত! হিসাবে খাস্ত নিম্নলিখিত ভাগে 
বিভক £ 

১) শক্তি বিষয়ক খাচ্চ_যে সব খাগ্চের 
মধ্যে কাৰোহাইড্রেট এবং চবি থাকে তাকে শক্তি 
বিষয়ক বান্ধ বলে। ফেমন- নির্ধারিত খাছ 
(চাল, গম ইত্যাদি খাগ্ঠশশ্য )। বৃক্ষলতাদির মূল 
এবং আঙ্গু প্রভৃতি ফল, চিনি ইত্যাদি ৷ 

২) শরীর গঠনমূলক খাপ্ড--যে সব খান্তের 
মধ্যে প্রোটিন জাতীয় ভ্রব) থাকে তাকেই শরীর 
গঠনমূলক খাদ্য বলে । যেমন--ছুধ, মাংস, মাছ। 
ডিম, ডালজাতীয় শস্ত। ইত্যাদি । 

৩) শরীর রক্ষণশীল খাবে সব খান্ভের 
মধো প্রোটিন, ভিটামিন এবং খনিজ মিশ্র লবণ 
থাকে তাকেই শরীর রক্ষণশীল খা বলে। 
যেমন-_ছ্ধঃ ডিম, মেটে, সবুজ পাডাওয়াল! সবজি, 
ফল ইত্যাদি খান্ত এই শ্রেণীর অন্তু ত । 

এখন আমাদের দেখা দরকার কোনগুলো 


৪২ 


বন্ুন্ধর! £ বিংশ বর্ম £ ৫ম সংখ্যা) 


আমাদের শরীরের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন এবং 
এগুলো আমর। কি পরিমাণ খেতে পারি। 
মানুষের দেহের জন্য কি পরিনাণ খান্তের 
প্রয়োজন তার পরিমাপকে বল! হয় ক্যালরি ৷ 
শক্তির জন্ত শরীরের পক্ষে খাগ্ঠ থেকে কত 


৯ গ্রান প্রোটিন থেকে পাওয়া যায়_ 
১.০. কার্বোহাইড্রেট উৎপাদন করে_ ৪ * 


চৰি 


এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে কা'লরির আন্ত কত 
পরিমাণ খাগ্ভের প্রয়েজন। শক্তি অথবা 
ক্যালরির জন্য খাগ্যের প্রয়োজন নির্ভর করছে 
বয়স, শক্তি এবং ব্যক্তিগত কাদকলাপের ওপর । 
শিশুদের ক্যালরির প্রয়ে'জন প্রাপ্তবয়স্কদের চেয়ে 
অনেক কম হবে) প্রাপ্তবয়গ্জদের জন্য নিষ্ছলিখিত 
পরিমাণ খাণ্রের প্রয়োজন : 


১৯ 


= 


আউন্স 

নির্ধারিত খা (চাল, গম ইত্যাদি) ১৪ 
ভাল জাতীয় শস্য ত 
শাক জাতীয় খা ৪ 
অস্কান্য সবজি ৬ 
ঘি এবং বনস্পতি ২ 
ছুষ এবং দুধ থেকে তৈরি ভ্রবাদি ১০ 
সাদ, মাংস এবং ডিম 8 
ফল ৩ 
চিনি বা গুড় ২ 
নোট কালরি £ ৩০৮৯ 


৪৩ 


পরিমাণ ক]ালরি বিবেচনার সঙ্গে ব্যবহার কর! 
উচিত হনে ত। দেখতে হবে৷ পুরিকর খাছ 
নির্ভর করে কার্বোহাইড্রেট এবং চবির পরিমাপের 
ওপর এবং কিছু পরিমাণ প্রোটিনের ওপরও । 
নীচে পরিমাণ দেওয়া হলে! ॥ 


৪ পরিমাণ কালরি 


Bo 


» ৯ Fs 


উল্লিখিত ক্যালরির মান ও পরিমাণ আমর! 
সবলধাস্তের বিকল ব। অনুকলপ খান্ভ থেকে কিংবা 
রান্নার প্রণাপীর উন্নতি ঘটিয়ে পেতে পারি। 
হুধম খাদে ১৪ আউদ্দ নির্ধারিত খাস্ের 
প্রয়োজনীয়তা আছে। চাল ব! গমের অভাবে 
আমরা কিছু পরিমাণে দুটা, মাইলো, বাজরা, 
রাগী, চিলাবাদাম ইতাদি খাগ্যশম্থ স্থৃবিধামতে! 
ব্যবহার করতে পারি।  এইগুলির বদলে 
কতকগুলে। অশ্যান্ধ াগ্ও ব্যবহার কর! যেতে 
পারে । যেমন-_মি্টি আলু! কাচাকল। এবং আলু 
প্রভৃতি । এগুলে। ব্যবহার করলে পুষ্টির দিক 
থেকেও কোন পরিবর্তন হবে ন{। অন্য একটি 
জিনিস হলো! চীনাবাদামের ছাতু ( চীলাবাদাম 
থেকে তেল বের করে নেওঘ্ার পরে যে অংশ 
পড়ে থাকে )। এতে প্রচুর পরিমাণ প্রোটিন 
আছে বা শরীর গঠনের পক্ষে উপযোগী । এবং 
এটি ভিটাছিন বি-কমপ্লেকদ্‌ এর পর্যায়ে পরে। 
আটার সঙ্গে অথব। অন্যান্য শস্তের-আটার সঙ্গে 
চীনাবাদামের ছাতু শতকরা ১০ থেকে ১২ ভাগ 
মিশিয়ে রুটি করা হাঁঘ। 


ভাত রারা করার আগে প্রয়ে।জনমত জল 
দেওয়! উচিত হাতে ভাত রান্না হওয়ার পর ফেন 
ফেলতে ন! হুয়। ভাতের ফেন ফেললে ভিটা- 
মিনের পরিমাণ কমে যায় । ভাতের পুষ্টিকারিতা 
বাড়ে বদি তার সঙ্গে গাজর, ফুলকপি, মটর 
ইত্যাদি সবশ্রির বড় বড় টুকরা দেওয়া বায়। 
এই উপায়ে ভাতের পরিমাণ বাড়ানো সম্ভব হয় 
এবং খেতেও খুব স্ুন্বাহ হয়। 

উপরোক্ত উপায়ে ক্লটির উপাদানও বাড়ানো 
যায় ও রুটি খুব সৃস্বাচ্‌ কর! বা । আটার সঙ্গে 
প্রয়োজনমত বেসন ও সবজি সিশিয়েও কুটি কর! 
যেতে পারে। 

মুগ, কলাই এবং মুহ্বর জাতীয় ডাল খোসা 
মুন্ধ রান্না করলে খুব পুিকর হয়; পুষ্টির 
প্রয়োজনে ছ'তিন রকমের ডাল একসঙ্গে মিশিয়ে 
রাল্প। করা যেতে পারে। 

মুগ ভিজিয়ে রেখে কাচা খাওয়া যেতে পারে 
কিংবা। তা সেদ্ধ করেও খাওয়া যেতে পারে। 
এতে ভিটামিন সি অনেক পরিমাপে থাকে যা 
ভিটামিন “‘বি” কমপ্লেকদ্‌ এর কাজ দেয়। 

রান্না! কর। ভাল বদি বেশী চয় তবে তা নী 
ফেলে রুটি তৈরির জস্যে আট! মাখার সময় এ 
ডাল বাবহার কর! যেতে পারে। 

শাক সবজির মধ্যে সব থেকে বেনী পরিমাণ 
ভিটামিন এবং খনিজ পদার্থ থাকে । যতদূর 
সম্ভব কাচা সবজিই খাওয়া! উচিত। বেমন, 
গাজর, নাধাকপি, মটর, শশা, মেটে! ইত্যাদি । 


বন্্ধর। £ আশ্বিন £ ১৩৭৫ 
কিছু পরিমাণ কাচা সবজিই খাদের সঙ্গে খাওয়া! 
প্রয়োজন। এক্ষেত্রে খানের স্বাদ বাড়ানে। যায় 
যদি এতে অল্প পরিমাণ লেবুর রস দেওয়া যায়। 
রা) করার আগে নীচের জিনিসগুলো 
অবশ্যই মনে রাখতে হবে। 

১) সবজি কাটার আগে খুব তাল করে 
ধুরে নিতে হবে। 

২) যতটা সম্ভব সবজির খোসা রেখে বড় 
বড় টুকরে| করে কাটতে হবে। 

৩) রান্নার খুব বেশী আগে সবজি গুলে। 
কেটে রাখা উচিত নয়) 

৪) কাট সবজি আবার জলে না ধুয়ে 
কড়াইয়ে ঢাক! দিয়ে পরিমাণমত জলে সেদ্ধ 
করবেন। 

রাঙ্সার জন্যে হাতের কাছে সবজি পেতে ছলে 
গৃহ সংলয় সবজি বাগানের কথাই প্রথমে মনে 
পড়ে । যেখানেই এক টুকরো জমি পাওয়া! যায়: 
সেখানেই কিছু পরিমাণ সব্জিই লাগিয়ে দেওয়া 
যেতে পারে। এভাবে আমরা আমাদের 
প্রয়োজনীয় সবজি সহজেই পেতে পারি ॥ 

মরন্থমের বাড়তি এবং সহজলভ্য সবজি 
অসময়ে ব্যবহারের জন্যে রাখা যায়। সব থেকে 
সহজ উপায় হলে! সবজি শুকিয়ে রাখা, আমরা 
এসব বাড়ীতে করতে পারি। 

আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য কি করে কম খরচে 
বেশী পরিমাণ পুষ্টিকর ঝিনিস পেতে পারি। 
গ্ৃহিনীদের ওপরই এসব কিছু নির্ভর করছে। 





জেতদারর। বেনামীতে কিংবা! অস্ত কোনো 
অবৈধ উপায়ে চাষের যে সব জমি দখল করে 
রেখেছিল, ১৯৬৭ সালের আগস্ট মাস থেকে 
পশ্চিমবাংল। সরকারের আনি জরিপ অধিকারের 
উদ্ভোগে সেই সব জনির এক বৃহদাংশ পুনরুদ্ধার 
কর! হয়েছে। ১৯৬৮ সালের জুনের মধ্যে এর 
ফলে ৯৪১৯২৮২৪ একর অতিরিক্ত জমি পাওয়া 
গেছে) 

অতিরিক্ত জয়ির জেলাভিত্তিক হিসাব নিয্ন- 
কূপ £ 


৪৫ 


২৪ পরগণ! £: ৩২,৮৫৬'১৭ একর, মেদিনী- 
পুর £ ৫১২০০ একর, নচীয়। £ ৫,*৬৪'৩৬৪ 
একর, বর্ধমান £ ৪,৮৬৬'১৮ একর, মৃলিদাবাদ : 
২১৭৩০৭০ একর। বীরছুন £ ১:৭৫৫-*৯ একর, 
পশ্চিম দিনাজপুর : ২,৪১*'৭৫ একর, মালদা : 
২,৫০৪-৫* একর, বাকুডা ; ১৫২৯-১৭ একর; 
হুগলী £ ১১৮৭৮৭৭ একর, হাওড়া £ ১,৩৮১'৮৫ 
একর, জলপাইগুড়ি : ২,৫৮৪০৮ একর, কুচ- 
বিহার ২ ১৬৫৩-৭৭ একর, দাজিলিং £ ৭৩৬১০ 
একর এবং পুরুলিয়! : ২৭১১৮৩-৭9 একর । 





নর আগাছা 
বিনষ্ট করে 


দেখবেন আপনার দামী সার খেন 

আগাছায় না খায় | স্টাছ এফ-৩৪ 

দিয়ে আগাছা মারলে আপনার ফসল ও 
লাভ স্থিগুন বাড়বে । ফসলের হালি না কৰে 
স্টাম এফ-৩৪ কেবল আগপাছ) বিনষ্ট করে ॥ 
স্ট্যাম আমেরিকা যুকুরাষ্টরের রোকম্‌ আযাণ্ড 
হাল কোম্পানীর রেঞ্জিরিকৃত ট্রেডফাক ॥ 
বিশেষ প্ৰক্ৰিয়ায় ভারতে তৈরি করেন 
ইত্ডোফিল কেমিক্যালস্‌ লিঃ 

টাইলিকান হাউস, ড: ই. মোজেস রোড, 
বোস্বাই ১১. 

আপনর স্থানাষ ডীলাবের কাছে স্টাম ওফ 





বসুন্ধরা 8 নিয়মাবলী 
লেখকদের প্রতি :ঃ- 


বনথদ্ধরা মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই 
পত্রিকায় প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষয়ক তথ্য, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা প্রভৃতি । এছাড়া 
সমাজ-উদ্নয়ন, পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থনীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। 
সরকারী ও বেসরকারী সমণ্ত লেখকদের রচনা যোগ্য বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত 
হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। রচনা ফটো সদেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেওয়া! হবে। রচনা 
কালি দিয়ে ফুলস্কেপ কাগজের এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হুবে। 

লেখা পাঠাবার ঠিকান। :_ডেপূণ ডিরেক্টার অক এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ), ৪২, ৫গ্রহামস্‌ 
রোড, কলিকাত।৪*। 


পারিজ্রমিকের ছার £_ 
উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধ্যরণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২; কবিতা ১৫২ ক্কষি-বিষয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কৃষি-বিঘয়ক প্রবন্ধ ২৫! 


বিদ্ঞাপনদাতাদের প্রতি £ঃ- 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে| বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিদ্ঞাপনের পূর্ণ বাষিক মূল্য 
প্রত্যেক ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয় । বিজ্ঞাপনের হার নিয়র্ূপ £_ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫*১ প্রতি সংখ্যা, (ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সংখ্যা? 
সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠা__১০*১ প্রতি সথ্যা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা--৫০২ প্রতি সংখ্যা। সাধারণ সিকি-পৃষ্ঠা 
২৫৯ প্রতি সংখ্যা ॥ 

জঙ্টব্য £_এক বছরের বিজ্তাপনের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২*২ হারে কমিশন 
দেয়া হয়। আই, ই. এন, এস, দ্বারা শ্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেপ্টদের 
মোট বিজ্ঞাপল-মূল্যের শতকর। ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 


গ্রাহকদের প্রতি £_ 

বৎসরের যে কোনো মাস থেকেই বন্ুদ্ধরার গ্রাহক হওয়া ঘায়। চদার ছার :--প্রতি 
সংখ্যা ২৫ পয়দা, বাধিক ৩২ তিন টাকা। টাকা পাঠাবার ঠিকানা :_ ডেপুটি ডিয়েক্টার 
অক এগ্রিকালচার ( ইনফরমেশন ). ৪২, শ্রেহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪* । 


কন্ুক্চণ। আনি 


a 
ঠা 


১৩৭৭ 





| ॥ ৱিজ্ঞপ্তি ॥ 


নিগ্ললিখিত পুস্তিকাগুলি কৃষকদের বিনামূল্যে বিতরণ কর। হচ্চে :-- 
আলুর চাষ 

আলুর সুষম সার 

গয়ের চাষ 

মেক্সিকান গমের চাষ 

ছোলার চাষ 

সরষের চাষ 

মুস্ত্ুরির চাষ 

টমেটোর চাষ 

নরবির চাষ 

পটলের চাষ 

পেঁয়াজের চাষ 

আখের ফলন বাড়ান 
পল্চিমবাংলায় নন্কুন জাতের সবজি 
শীতকালীন সবঙ্গির রোগ-পোকা 

কি করে সবজির কীটসত্র ধ্বংস করবেন 
বোরোধন্দে অধিক কলননীল ধানের চাষ 
বোরোধন্দে আমন জাতীয় ধানের চাষ 
অধিক ফলনশীল সন্ধর ভূক্টীর চাষ 


কি কি পুন্তিক। দরকার জানিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন :_ 


I ডেপুটি ডিরেন্টার অফ এগ্রিকালচার ( ৯নফরমেশন ) 
] ৪২১ প্রাহামস্‌ রোড. লিক্কাত।-॥* 
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॥ বস্মুন্ধ রা ॥ শাক ১৭ 








বিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 
পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-২ | দারুচিনি ও তেজ পাত. 
মিআচাহ ৩৬৪ মুরারি প্রসাদ গুহ 
ডঃ অজর কুমায় দত্ত বর্ধমান জেলায় রবিচাষ কর্মস্চী 
ছোলার চাব ৫-৩ | বারাসত মহকুমায় অধিক ফলনশীল হান 
সেচের জল পুরে! ব্যবহার না হওয়ার চাষের কাধন্চী 


সমস্ত৷ 

গৌরাঙ্গ লাল রাত 
ছিটিয়ে বোন! ধানের চাব! 

নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 
বন্ে সোন। ফলে 

অনিমেষ রায় 
বেশী লাভে ক্ষতি কি 

বতীশ্রলাখ ভট্টাচা্ 
মাটিৰ মমত! ( কবিতা ) 

গোবিন্দ প্রসাদ ব'ম 
চিরকালের বাংল! (কবিতা ) 

অশোক মুখোপাহ্যায় 


সম্প।ধিক। : বংলেখ। তেৰ 























বিশ্বনাথ পাল 


চিদানন্দ গোস্বামী 


অর চক্রবতী 
ফুৰি সমীক্ষা 
ঘর ও রমনী 
খবরাখবর 


কৃষি সংবাদ 
২০ 





কৃষি ও সমষ্টি উল্নধনন বিভাগের কৃষি-তথা সন্থা 


কর্তৃক প্রকাশিত 





বেণ্ডন পাচ্ছে বোরনের ব/বভার 


দাজিলিং জেলায় বোরে! ধানের চাষ 


২৬ 
২৭২৮ 


ত্রিপুরার ডৈজলিং উপজাতি উপনিবেশ ২৯-৩৩ 


৩৪-৩৫ 


ডিজেল ইঞ্জিন প্পসেট 
এব? ইলেকটিক মে।টর 
প।জ্পঙসেটের জগতে 
একটি সের নাম 


প্রন্তভকাঃরক 2 


সিগিল (ইণ্ডিয়া) সাণ্ডিসেস প্রাইভেট লিঃ 








প্রক্ণতির সঙ্গে মানবের জীবনের সঙ্বন্ধ অতি 
নিবিড় ৷ মানুষের আনন্দ দুঃখ, হাসি কাল্লা সব 
কিছুই জড়িয়ে অ:ছে প্রকৃতির ভ'লমন্দ অবস্থার 
সঙ্গে । আমাদের দেশের চাব আজও প্রক্তি 
নির্ভর | শুধু অনাবৃষ্টি ব। অভিরপ্রিই নয়, নানা 
প্রাকৃতিক ছর্যোগে ফল করে তোলার মাগে 
নানাভাবে ত ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার শম খাকে। 

এবছর খরিফ মরম্তমের শুরুতে অধিক কসল 
উৎপাদনের একটি জকরী কারসূচী সরকার থেকে 
নেওয়া ছয়। যাতে আগামী ছু বছরে দেশকে খাছ 
স্বঘস্তর করে তোল। যায়। কিন্তু খরিফ চাষের 
স্টরূতেই অতিবষ্টি ও কয়েকটি জেলায় বন্যার হালে 
পাট, আউশ ধান ও সবজির যেমন ক্ষতি হয়, 


আমন হান চাবও সেই ছেল'গুলিতে পিছিয়ে 


॥ বন্ধুর ॥ 


শন 2 2 সংখা 


কাঠি ক, ১৩১৭ ১৮১০ শকান্দ 


যায । কারণ সনহমত রোয়। কর সম্ভব হঘলি। 
তাতেও মোট ফলন কম হওয়ার সম্ভাবনা রল্লেছে। 

সেই ধাকা পুরোপুরি কাটিয়ে উঠতে না 
উঠতেই উত্তরবঙ্গের ভয়াবহ বন্যার ববর আমাদের 
কাছে এসে পৌছেছে। মানুষ ও অসংখ্য গৃহ- 
পালিত জন্তু এই বন্যায় নিশ্চিহ্ন হয়েছে । প্রাণীর 
মুস্টাসংখ! নির্ণয় ও ছুগতদের স'হাযোর জন্য 
সরাসরি সমস্ত প্রচেষ্ট এখন নিচোগ করা হয়েছে । 
শশ্যের ক্ষতি যে কত হয়েছে তর সফিক হিসাব 
এখনও পাওয়| যায়নি । তবে দেখালে জনভ্ভী বলের 
এই ক্ষতি হয়েছে, সেখানে শস্কের ক্ষতির পরিমাণ ও 
যে সামান্য নয় সে অশ্রমান সহজেই করা 
যায়৷ 

প্রাকৃতিক ৰিপহঁয়ে বার বার আমরা আঘাত 
পাচ্ছি । কিন্তু সেজন্য অধীর হলে ব হতাশ 
হয়ে পড়লে আমাদের চলবে না । খাগ্যোৎপাদন 
বাড়ানোর চেষ্টা আমাদের আরও সক্রিয়, আরও 
নিবিড় করতে হবে ॥ 

যেসব কষ লাল। বাধ! বিস্রের মধো দিয়ে 
রোযার কাজ শেষ করেছেন, ভাব! এখন হেমাস্তরের 
ঘন সবুজ ক্েতেন দিকে আশা ও ভরস। নিছে 


বসুন্ধরা! £ বিংশ বধ £ ৭ম সংখা। 


চেয়ে আছেন। অগ্াণে তারা নতুন ফসল ঘরে 


তুলবেন। 

এই সময়ের যেসব করণীয় কাজ যেমন 
জমিতে ঠিকমত চাপান সার দেওয়া, আগাছা 
পরিষ্কার করা ও সেচের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি 
আশ! করি কৃষকরা যথারীতি করেছেন। অত্রাণে 
সোনার ফসল তারা ঘরে তুলবেন । কিন্তু খরিফ 
চাবে প্রাকৃতিক (বিপখয়ে যে ক্ষতি হলো! তা যাতে 
রুবি মরন্থমে কিছুটা পূরণ কর! যায়, তারজ্স্ত 
কৃষকদের এখন থেকেই সচেষ্ট হতে হবে। 

রুবিশ্ত চাষের একটি ফানস্থচী সরকার থেকে 
নেওয়া হয়েছে । আমন ধান কাটার পর সেই 
জমিতে য'তে আর একটি ফসল কর! যায় ভার 
চেষ্টা করতে হবে। তারজনম্ট জলের অবস্ত 
দরকার । অনেক জমিতে আমন ধান কাটার পর 
কিছু রস থাকে, সেখানে নানা রকম ডালশস্তের 
চাষ কর। যায়। আর যেসব ভ্রবিভে দলসেচ 
করার সুবিধ। আাছে সেখানে আমল ধানের পর 
বোরো ধান, গম, পেঁয়াজ, হুট! ইত্যাদির ঢাষতে। 


ভালভাবেই কর! যায়। অধিক ফলনশীল বান 
বোরো খন্দে ফলন খুব ভাল দেয়। এ খবর 
অনেক কৃষকই আজ জানেন । তাই যেখানে সম্ভব 
সেখানে বেস্ট করে অধিক ফলনশীল জাতের বোরো 
ধানের চাষ করে ধানের মোট ফলন বাড়ানোর 
তারা হেন চেষ্টা করেন । তাছাড়া অধিক ফলনশীল 
ভাতের গম ও ভুট্টার চাব আরও ব্যাপকভাবে 
করার জন্যও কৃষকদের চেষ্টা করতে হবে। 

কোন জমিতে কি শস্যের চাষ করবেন, এবং 
তারজ্রস্ত কত বীজ, দার ইত্যাদির প্রয়োজন হবে 
তার একটি খসর! যেন কষকর! এখনই তৈরী 
করেন। এবিষয়ে প্রয়োজনীয় সাহায্য ও পরামর্শ 
তারা ব্লক অফিস ব! স্থানীয় গ্রাবসেবকদের কাছ 
থেকে পাবেন। সেচের জমির এলাকা আগের 
তুলনায় অনেক বেড়েছে । এইসব জমিতে রবি 
মরস্থমে আর একটি ফসলের চাষ করে কৃষকর। 
আশ! করি দেশের জন্য আরও বেলী খাগ্যোৎপাদন 
করার চেষ্টা করবেন ও সেই সঙ্গে নিজের জন্ত 
আরও বেশী অর্থ উপার্জন করবেল। 


মিক্তাষ কাকে বলে? 

একই মরম্থমে একাধিক ফসল একই সঙ্গে 
চাষ করার প্রথাকে মিশ্রচাষ বলে । যেমন ভুট্টার 
সাথে মুগ, গমের সাথে ছোল।॥ যব, সরষে, বা 
রাই এর সাথে মুস্থুরি । মিশ্রচাবে একটি ফসল 
প্রধান হয়, যার বীজ বোনার পরিমাণ হলত বেশী 
এবং অপ্য ফসলটির স্থান হয় দ্বিতীয়, যা আসল 


ফসলের ছুই সারির মাঝের খালি জমিতে বোন। 
হাঃ। 


মিশ্রচাষে কি লাভ হর? 


কৃষক একই জমিতে একের বেশী ফসলের 
চাষ করে মোট ফসলের ফলন একটি চাবের 
তুলনায় বেশী পান ও তাতে তিনি লাভবান হন । 
প্রাকৃতিক ছুর্যোগে। যেনন অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্ি, 
শীত ও রোগ-পোকার আক্রমণে অনেক সময়েই 
ফসলের বিশেষ ক্ষতি হয়। এই ক্ষতির হাত 
থেকে ফসল রক্ষা! করার চূন্যব্স্থা। অনেক কৃষকেরই 
নেই আর সে ধরণের শিক্ষাও নেই। এই 
অবস্থায় মিশ্রচাষ করলে দুর্ঘটনার ভয় অনেকটা 
কম হয়। উদাহরণ স্বরূপ, রোগ-পোকার আক্র- 
মণের কথাই ধরা যাক। সাধারণত এক ধরণের 
পোকা! বা রোগ এক জাতের ফসলের ওপর বেশী 
আক্রমণ চালায় । কাজেই কোন বছর এদের 
আক্রমণ বেশী হলে একটি ফসলের যেমন ক্ষতি 
হতে পারে, মিশ্রচাষের অগ্ত ফসলটির তেমন 
বেঁচে যাবার প্রচুর সম্ভাবনা থাকে। আবার 





পরাষিস্টে্ শ্রফেসার, রাচি এত্রিকালচার কলেজ । 


অনেক সম দেখা মায় কেবল মিআগাবের গুণেই 
গাছের পোক। রোগের আক্রমণ অনেক 
পরিমাণে কমে গেছে । হেলন গম এবং ববের 
ফধে ছোলা! ৪ মটরের চাষ হলে গম ও ববের 
ওপর পোকার আক্রমণ কম হয়। ছুট! এবং 
তুলোর মাবে চীনাবাদান ব! অডহরের চাষ করলে 
পোকার হাত থেকে প্রথমোক্ত ফসল কিছুটা 
রক্ষা কর! যায়। 


ডঃ অজ্ঞ কুমার দত্ত 


মিশ্রচাষে শুটিজ।তায় শশ্ত বুললে আমির 
উর্বরতা বাড়ে । এই জাতীয় শস্যের শেকড়ে 
দান। আকারের যে গুটি ধরে, তার মযো এক- 
ধরণের বীঞ্জান্থ বাতাস থেকে নাইট্রোজেন গ্রহণ 
করে জমির মধ্যে মিশিয়ে দেয়, তাতে আমির 
উব্রাশক্তি অনেক বেড়ে যায় । 

যেসব শুটিজাতীয় গাছ বাড়ালে! হয় বা 
ডাল-পালা ছড়িয়ে কোপের মত বাড়ে, যেমন মুগ, 
কলাই, চীন্যবাদ|ষ সযাবীন ইত্যাদি, তারা৷ জি 


সিংশ লব £ 1ম সংখা 


প্ৰহুক্ধব। 
ভালভাবে ঢেকে র'খে এবং গ্রীগ্বকালে সুমের 
প্রপর তাপ ও হাওয়ার বেগ কমিয়ে মাটির 
শাঙ্রতা বঙ্গায় রাখে। বধাকালেও এরা প্রবল 
বৃষ্টিধারার সে'জাস্বজ্জি চোট থেকে মাটিকে রক্ষা 
করে। এইসব গাছের ঘন পাতা ও ডাল জল- 
ধারার গতি রোধ করে ব। মন্থর করে দিয়ে মাটিকে 
লষ্ট হতে দেয় ন| | মাটি ভালভাবে জল শুষে নিতে 
পারে। কাজেই, বিশেষ করে বর্ধ এবং গ্রীন 
গতুতে মিশ্রচাব করে অনেক উপকার পাওয়া যায। 


কি ধরণের ফসলের মিশ্রচাব হতে পারে? 

মিশ্রচাবের ফসল এমনভ’বে বাচ। উচিত 
যাতে সবচেয়ে বেশি লাভ হতে পারে। 
সাধারণতঃ শু টিবিহীন ফসলের ( হুটা, জোচার 
সাড়ুঞর। তুলো ইতাদি ) সঙ্গে শুটি জাতীয় 
ফললের (মুগ, চীনাবাদাম, হড়হর) সয়াবীন ) 
মিশ্রচাষ কর। হয়। ছাহ পছন্দ করে এ ধরণের 
গাছ। যেমন আদা ও হলুদ, ছায় দেয় এ ধরণের 
গাছ, যেমন অড়হর ও রেড়ির লক্ষে মিশ্রচাব করা 
যায়। লতানো গাছ, যেমন মুগ, কলাই এবং 
বরবটির জন্য শক্ত ডালের গাঁ€। যেমন জোয়ার 
এবং হুট লাগালো হয়ে থাকে । বে সমস্ত 
গাছের বাড় আস্তে আস্তে হয় এবং শস্ত পাকতে 
সময় বেশি লাগে তাদের সঙ্গে, অপেক্ষাকৃত 
তাড়াতাড়ি বাড়ে এবং কম সময়ে পাকে এ ধরণের 
ফসলের চাষ কর! হুয়॥ যেমন অড়হরের সাথে 
হুট, তুলোর সাথে চীনাবাদাম, আখ ব। ছু্টটার 
সাথে যুগ, ইত্যাদি । এছাড়াও, ছুটি ফসল 


এমনভাবে বাছা উচিত য'তে একটি ফসল কেটে 
নেওয়ায় অন্য ফসলের কোল রকম ক্ষতি ন! হয়। 


ফসলের অনুপাত কি হবে? 

সাধারণতঃ ছুটি ফসলের অন্থপাত ৭৫১২৫, 
৬০৪০ অথবা দেওয়া হয়। প্রধান 
ফসলের অংশ কখনও অর্ধেকের কম নেওয়া! 
হয় ন।। ছুটি ফসলের বাড় এবং শাখা! বিস্তারের 
ধরণের ওপর লক্ষ! রেখে ফসলের অনুপাত 
এন্তাবে করা উচিত যে এক ফসলের আধিক) 
অপ ফসলের বাড়ের বাধ। হয়ে ন! দাড়ায়) 


ফমল কিতাবে বোনা হয় ? 


মিশ্রচাষে বোল।র সাধারণ নিয়ম এই যে 
প্রধান ফসলের ছ সারির মাঝে দ্বিতীয় ফসলের 
এক ব! ছু সারি বোনা হয়) এরজন্য প্রধান 
ফসলের ছু সারির মাঝের দূরত্ব কিছুট। বেশী 
দিতে হয়। হুটা-টীনাবাদ1ম, সম্কর ভুট্টা-অড়হর 
এবং গম ও ছোলার মিশ্রচাবে প্রথমোঞ্জ ফসলের 
প্রতি সারির পরে দ্বিতীয় ফস.শর এক সারি দিতে 
হর। তুলো-চীনাবাদাম ও দেশী ভুটা-অড়হরের 
দিশ্রচাষে বথাক্রমে তুলে! ও অড়হরের ছুই সারির 
মাকে চীনাবাদাম ও অড়হরের ছুই সারি বোনা 
হয়। মিশ্র ফসলের বোলার সময় একই হতে 
পারে, কিংবা অবস্থা ভেদে এক ফসল বোনার 
কিছুদিন পরে অশ্যটি বোন। যেতে পারে। মিক্স 
চাষের বীজ বোলার পদ্ধতি সাধারণ চাবের মতই 
চয়ে থাকে। 





অঃ আতর ব্রাক্যা॥ 





ছোলার ডাল পু 


১৮-১৯ ভাগ আমিষ গা 





H আছে) 
পশ্চিমবঙ্গে প্র:ঘ ৩৯০ লক্ষ একরে ছোলার চাষ 
হয় এবং তা থেকে প্রা ৮৯ হাজার টন ছোল। 
উৎপাদন হয়ে থাকে । এতে আনাদের চাহিদ। 
পূরণ হয় ল। সালে ১5১ লক্ষ 
মেট্রিক টন ছোল। এবং ছোল:র ডাল অন্য রাঙা 
থেকে আমদানি করতে হয়েছে । 
স্বাটাতি পূরণ করতে হলে ? 
খায় সেদিকে দৃষ্টি দিতে হবে 


জমি 


প্রায় সব রকম জমতেই গোলার চাষ লা 


১৯৬৩-৬৭ 


আমাদের এই 





ফলন বাড়ালে 


শাহ এ 





লোযাশ মাটিতে 
ডল-বসা জমিতে এর 
এজহ্য, জমিতে যাতে জল 
না ভাড়া সেদিকে লক্ষ্য সাগতে হুবে। 


জগি তৈরি 


ছোলার জমি খব করকুরে করে তৈরি করার 
দরকার হয় ন!। আড়াআড়ি ৯-৩ কার চাষ 
দিয়ে, ডাল করে আগাছা বেছে এবং তু একবার 


চায় খুব হাল হয় 
চাদ তাল 


হয় না 


নই দিযে জমি তেরি করতে চয়। 


সার দেওয়া 


গন চাহ দেবার সময ২ উন গোবর অথব। 
আবর্জনা সাব এবং ৯৭ কেন প্ুপার ফসফেট 
দিতে হলে । পোল! শুটি-জাতীয় শস্য বলে 
বামুমগ্ল পেকে সেকেডেক সাহাযো নাইট্রোজেন 
দযাগাড় কবে পাবে। মেজ লাই- 
ট্রোজেনঘটিহ সাল আব লিকার বিশেষ দরকার 
হয়লা। 


বীজ্ব 


পশ্চিমবঙ্গের উপযোগী উন্নত জাতের ছোল! 
হচ্ছে টি-৮৭, হি-০৫ এবং বি-৯৮। এসব বীজ 
ব্যবহার করলে সাধারণত "ফলন অনেক বেশী 
পাওয়া যায়। 


নিচে 


বীজ ৰোনা 


জনি তৈরি হওয়র পর স্ববিধে মত জে। এলে 
শুকলো ছোলা নী ছিটিয়ে বুনতে হয়। যে 


এন সুখ 


লহ্ক্কর। £ বিংশ বদ 
সমস্ত জমিতে প্রথমবার ছোলার চাষ করা হয় 
সেখানে ছোলা বোলার সময়, যে জমিতে ছোলার 
চাষ আগে হয়েছে সেই জমির কিছু মাটি বীজের 
সঙ্গে মিশিয়ে যুনলে ছোলা গাছের শেকড়ে 
নাইট্রোজেন সংগ্রহকারী শুটি ধরতে সাহায্য 
করে। এতে গাছ নাইট্রেজেনের অভাব বোধ 
করে না ও ফলন ভাল হয়। একর প্রতি ১৮ 
থেকে ২০ কেনি বীজ বৃনতে হয়। 


বীজ বোনার সময় 

কাতিক মাস ছোল! বোনার উপযুক্ত সময। 
তবে আমন ধানের জমিতে আমন বান কাটার 
আগেই, কাতিকের শেষে না অগ্রহায়ণের প্রথমে 
ছোলা ছিটিয়ে দেওয়া যেতে পারে। এ ভাবে 
পাররা শন্তের চাষ করলে আমর! একই জমি 
থেকে ধান ও ছোল| পেডে পারি । ছোলার চাষে 
অন্ধুরিত বীজ বোনার দরকার হয় না। 


তদারকি 


সাধারপত ছোলা চাষে কোন সেচ, নিড়েন 
দেওয়। হয় লা। কিন্তু প্রয়োজনমত ২-১ 
বার সেচ দিলে ফলন অনেক বেলী হয়। 
স্বতরাং যে সব অঞ্চলে সেচের ব্যবস্থা আছে, 
বিশেষ করে গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে 
সেচপ্রাপ্ত অঞ্চল, সেখানে সেচ দিয়ে চাষ করা 
উচিত। 


রোগ ও পোকা-মাকড় 

রোগ পোকার উপত্রব এতে বেশী হয় না। 
তবে শুটি ছিত্রকারী লেদা পোক (Pod borer) 
এবং ছত্রাকঘটিত রোগ, যেমন ঢলে পড় রোগ 
{Wilt ), মরচে রোগ ( Ru$t ) এবং ধা 
রোগ ( 817271) মাঝে মাঝে দেখ। যায়। এ 
সব রোগ হলে আক্রান্ত গাছ তুলে ফেলতে হবে। 
সুস্থ গাছ থেকে বীজ সংগ্রহ করে বোল! একাস্ত 
আবশ্যক । এ ছাড়া বীজ বোলার আগে এগ্রোসেন 
জি,এন, মাখিয়ে বীজ শোধন করে নেয়! দরকার ৷ 
লেদ। গোকার হাত থেকে রক্ষা পেতে হলে ডি-ডি-টি 
৫* শতাংশ একর প্রতি ১ থেকে ১২ কেজি 
৫০-৬০ গ্যালন জলে গুলে ছিটিয়ে দিতে হবে ) 


ফসল তোলার সময় 

যে সমস্ত জমিতে কাতিক যাসে ছোলা বোনা 
হয়, সেগুলি ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি ফসল 
তোলার উপযুক্ত হয়। যেখানে আমন ধানের 
জমিতে ছোলা বোনা হয়, সেগুলি প্রাণ চৈত্র 
মাসের মাঝামাঝি পাকে ৷ 


ফলন 

পেচবিহীন জমিতে উল্নত বীজ দিয়ে ভালভাবে 
চাষ করলে একর প্রতি ১৫ থেকে ১৮ মণ পর্যন্ত 
ফলন পাওয়া! যায়। সেচ দিয়ে চায করলে 
আরও বেশী ফলন পাওয়া বায়। 





10151) উ পাঁভীর নলকৃপ ও নদীসেচ প্রকল্পের সেচের 
নিশ্চিত ব্যবস্থা থাকা সত্বেও বায়-বহুল এই সেচ 


প্রকল্পের অনেকগুলির জলই পুরোপুরি ব্যবহার 


XEN BIOT হয় ন|। সেচ প্রকল্পের পুরো জল বাবহার করে 
© © 


নিঝিড় চাষের পথে এগিয়ে যাওয়ার কি কি বাধা 

যা হওয়ার মেজ আছে এবং কি ভাবে তার সমাধান সম্ভব ত 
আমাদের জান! বিশেষ প্রয়োজন । 

এই উদ্দেশ্যে কোচবিহার জেলার তুফানগঞ্জ 


ডঃ গৌরাঙ্গলাল রায় 


অধাক্ষ, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, কোচবিহার । 


বনুক্ধগ। £ বিংশ ব্য £ ৭ন সংখ্যা 
ব্লকের আন্দারণ ফুলবাড়ী নগীসেচ প্রকণ্রের সে 
এলাকায় একটি দ্রুত সমীক্ষ। তর! হয়। ১৯৬৭ 
সালের মার্চ মাসে এই সেচ প্রকল্পটি রূপাহিত 
সমীক্ষার সময় পরবন্ত জল সরবরাহের 


হয়। 
পাইপ লাইন পাতা হুংনি। যে ১৬জন কৃষক 
১৯৬৭-৬৮ সালে প্রথন সেচের জল বাবহার 


করেছিলেন তাদের মলোউ এ অনুসন্ধান সীমাবদ্ধ 
রাখা ছয়। 


সমীক্ষার ফল 


সমীক্ষায় দেখা গেছে যে. খরিফ ও রবি খন্দে 
১৬ জন কৃষকের মোট যে পরিমাণ জমিতে সেচ 
লেওয়া সম্ভব ছল, তাব মাত্র শতকরা ১৮ ভাগে 
সেচ দিয়েছেন। 

অথচ কৃষকদের মনোভাব সেচের প্রতি 
অনুকূল, কারণ ১৩ জন কৃষকের নধ্যে ১৩ জনই 
বিশ্বাস করেন যে, সেচ দিডে পারলে বছরে তিনটি 
ফসল তোলা সম্ভব এবং লেচে ফলনও বাড়ে । 

কৃষকদের দিচ্তেস করা হয়েছিল যে ফলন 
বাড়ানোর জন্তে সেচের জল ছাড়া আর কোন্‌ 
কোন, জিন্সের তাদের প্রয়োজন । এ প্রশ্নের 
উত্তরে ১৬ জন কৃষক প্রত্যেকেই প্রথমে বলেন 
সারের কথা । তারপর ১০ জন উন্নত বীজের 
কথা, ৮ জুন পের কথা, ৪ জন উন্মত কৃষি 
বন্ত্রপীতি ও ৩ জন শক্তরক্ষার কথা বলেন। এর 
থেকে এই মনে ছয় বে সেচ এলাকায় সারের 
প্রয়োজনীগ্লতা প্রত্যেক কৃষকই অনুভব করেল 
এবং সারের কথাই সবচেয়ে আগে ভাবেন) 
আর এও বোবা হায় বে, ফলন বাড়াতে সাহায্য 


করে অঙ্কন প্রহোজনটয় জিনিস, যেমল। উন্নত 
কুষি যন্ত্রপাতি, শঙ্রক্ষা উতাদির প্রতি কষকর! 
তেমন গুকছ দেন ন! । 

১৩ জন কৃষকের মনো ১৫ জনেরই ধারণ। 
যে, জল সরবরাহ করার প:ইপ লাইন পাততে 
দেরী হওয়া সেচের জল পূর্ণম'ত্রায় বাবহার ন 
হওয়ার একটি প্রধান কারণ । 

সেচের জল পুরোপুরি বাবহারের জন্যে কি 
করণীয়, এ প্রশ্নের উত্তরে ১৩ জন কৃষক নালা 
করে নিজেদের জমিতে জল নিয়ে য/ওয়|, ৮ জন 
জমির আল ভাল ঝর) ও ৩জ্ন কৃষক জমি 
সমতল কররে প্রয়েজলীয়ত।র কথা৷ বলেন। 

কহকরা চাবস!সের বাপারে নিজেদের যধে৷ 
আলাপ আলে৷চ। করে থাকে । এসব আলাপ 
আলোচনার জঞ কে হার কাছে সবচেয়ে বেশী 
যায়, একথ। জিগ্রেস কর! হয়েছিল। উত্তরগুলি 
চিত্রাকারে সংজানোর পর দেখা গেল বে, কৃষকদের 
মধো স্বস্পষ্ট হটি ঘোট আছে। এসব ঘোটের 
বিশেষত্ব এই যে, এগুলি অল্প এমন কয়েকজন 
লোক নিয়ে তৈরি, বার! নিজেদের একই সামাজিক 
পর্যায়ভুক্ত মনে করে এবং হাতের কাছে অন্ত 
লোককে বাদ দিয়ে নিজের! বন্ধুভাবে ঘনিষ্টত| 
বজায় রাখতে চেষ্টা করে। পর পৃষ্ঠার এ 
বিষয়ের একটি চিত্ররূপ দেয়! হোল । 
চিত্রে দেখা বাবে যে প্রথম ঘোটে ১ নম্বর কৃষক 
গুন্কপূর্ণ স্থান দখল করে আছে। কারণ 
সম্প্রসারণ কর্মী ১ নম্বর কৃষকের মারফং ২, ৩ ও 
৪ নম্বর কৃষকের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে 
সক্ষম । ঠিক সেরকমভাবে দ্বিতীয় হোটে 
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সম্প্রসারণ কর্মীর পক্ষে ১২ নগর কৃষকের মারফত 
১১ ও ১৩ নম্বর কুষককে প্রভাবিত কর! সম্ভব । 
এমন কিছু কৃষক আছে (৭৯১৬), যার? 
সেচের জল পায়নি এমন কুষকের সঙ্গে চাযযাস 
সম্বন্ধে আলোচনা করেছে। আবার এমন 
নিসঙ্গ কৃুষকও আছে (যেমন ১০ নম্বর) যে 
কারো কাছে যায় না, ব। কেউ তার কাছে 
আসে লা । 

কুষকদের এও প্রশ্ন করা হয়েছিল যে চাষবাস 
সম্বন্ধে মালোচন। করার জয্য তারা সরকারী 
কর্মচারীদের মধ্যে কার কাছে সবচেয়ে বেশী যায়, 
এবং তারপর কার কাছে যাহ । 

দেখ। গেছে যে, সেচ প্রকল্পের অপারেটরের 
কাছেই তার! সবচেয়ে বেশী যায়। তারপরে 
এ সেচ প্রকলে কাজ করার জন্তে যে কৃষি 
সহকারীকে নিয়োগ করা হয়েছে ভার কাছে 
হাঘ। অগ্ঠাগ্ সম্প্রসারণ কর্মীদের লাম কৃষকর। 
প্রায় বলে না বললেই চলে । 

সমীক্ষায় দেখ। গেছে যে, ১৬ জন কৃষকের 
মধ্যে ৪ জন নধাবিত্ত ও বাকী সব নিস্্মধ্যবিত্ত 
শ্রেণীর । কৃষকদের মধো ৪ জন নিরক্ষর, ১ জন 
কেবল পড়তে জান, ৩ জন লিখতে ও পড়তে 
জান] এবং ৮ জন প্রাইমারী ক্লাস পর্যন্ত লেখাপড়া 
জান। ছিল। 

পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি, রাজনৈতিক দল 
ইত্যাদিতে অংশগ্রহণকারী কৃষকের সংখ্যা অত্যন্ত 
কম_মাত্র ১ জল কৃষক এরকম ছুটি সংস্থার 
সদস্য ছিল। সংবাদপত্র পড়া, রেডিও শোনা ও 
তথ্যচিত্র দেখা এমন কৃষকের সংখ্যা খুবই কম। 


সম্প্রসারণ কর্মীর করণীয় 

বর্তমান সমীক্ষার যথেষ্ট সীমাবন্ধতা থাকা 
সত্বেও সম্প্রাসরণ কাছের জন্য কিছু কিছু সুপারিশ 
করা যেতে পারে, য! এট সেচ এলাকার পক্ষে 
প্রযোজা । 

১) প্রতি খন্দে সম্প্রসারণ কর্মীকে ঠিক 
করতে হবে, কতটা জমিতে সেচ দেওয়া]! সম্ভব 
ছিল আর কতটা জমিতে প্রকৃতপক্ষে সেচ দেয়! 
হয়েছে । এটা জান! থাকলে এর পরের খন্দের 
অন্ত সুষ্ঠু পরিক!প করতে কোন অন্তবিধ। হবে ন! । 

২) সেচের জলের প্রতি কবকদের অনুকূল 
মনোভাব কাজে লাগ।তে হবে । পুস্তিকা প্রচার 
পত্র ইত্যাদি ব্যবহার করে তাদের নিবিড় চাষ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে সচেতন করে তুলতে হবে। 

৩) যদিও অধিকাংশ কৃষক বিশ্বাস করে 
বে; সেচ দিলে বেশী ফলন প:ওয়া সম্ভব । তবুও 
স্থপরিকমিত প্রদর্শন ক্ষেত্র স্থাপন করে বেশী 
ফলন কৃষকদের হাতে-কলমে দেখিয়ে দিতে হবে। 

৪) সেচ এলাক:র ক্ুষকর! যাতে সহজে 
তাদের প্রয়োজনীয় সার পায় তার ব্যবস্থা করতে 
হবে। কৃষিকাছের প্রয়োজনীয় জিনিস সরবরাহ 
করার আন্ত কৃষকদের সমবায় সমিতি গঠনে 
উৎসাহ দিতে হুবে। 

৫) এছাড়া আবক ফলন পেতে ছলে তাল 
বীজ, উন্নত কষিযস্বপাতি। লম্যরক্ষা। ইত্যাদিরও বে 
প্রয়োজন তা সুপরিকল্পিত প্রদর্শন ক্ষেত্রের মাধামে 
কৃষকদের দেখাতে হুবে। 

৩) জল সরবরাহ করার পাইপ বত শীত্র 
সম্ভব পাতা উচিভ। এ ব্যাপারে দেরী হলে 


কুষকদের মধো সেচের জল ব্যবহারে উদামীনতা 
দেখা দেবে। 

৭) চাষের জমি সমতল কর! ও সেচের 
জলের সুষ্ঠু প্রয়োগ সম্বন্ধে কৃষকদের শিক্ষা 
দিতে ছবে। 

৮) চাষবাস সম্বন্ধে আলাপ আলোচনা 
করার জন্ত কোন কৃষক কার কাছে যায়, তা 
জানতে পারলে সম্প্রসারণ কর্মীর সময় ও পরিশ্রম 
ত’ বাচবেই। ত ছাড়া। কৃষি বিষয়ে জ্ঞাতব্য তথ্যাদি 
আরও ভালভাবে কৃষকদের কাছে পৌঁছানোও 
সম্থব হছবে। 

৯) সরকারী কর্মচারীদের মধ্যে সেচ 
প্রকল্পের অপারেটারের কাছে কঘকরা সবচেয়ে 
বেণী যায়। এজগ্/ সেচ প্রকল্পের অপারেটারের 
শুঠুভাবে সেচের জলের প্রয়োগ ও নিবিড় চাষ 
পদ্ধতি সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষা) নিতে হবে। তাকে 
নিয়মিতভাবে প্রচার পুস্তিকা ও কৃষি তথ্যাদি 
সরবরাহ করতে হবে ! 

১০) চাহ বাস সম্বন্ধে আলোচনার জন্য 
কুষকরা! যে সমস্ত সরকারী কর্মচারীদের কাছে 
যায় তাদের মধ্যে কষিসহকারীর স্থান দ্বিতীয় 
কাজেই সেচ এলাকায় নিবিড়ভাবে কাজ করার 
জন্ত কৃষি বিজ্ঞানে শিক্ষা প্রাপ্ত কর্মচারীদের নিয়োগ 
অত্যত্ত প্রয়োজনীয় । 

১১) খোজ নিয়ে দেখা গেছে যে, উচ্চশিক্ষা 
প্রাপ্ত কৃষিবিজ্ঞানী ও সম্প্রসারণ কর্মীদের সঙ্গে 
সেচ এলাকার কৃষকদের যোগাযোগ খুব কম। 
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এ যোগাবোগ আরও হনিষ্ঠ হওয়া। প্রয়োজন । 
কারণ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই কৃষি সম্প্রসারণ 
কর্মীদের সঙ্গে কৃষকের যোগাযোগ ও উন্নত 
কৃষি পদ্ধতি গ্রহণের সঙ্গে লিষ্ট সহ্বস্ধ 
দেখা যায়? 

১২) সমীক্ষায় আরও দেখা গেছে যে, বে 
সমস্ত কৃষকের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পদ 
মর্যাদা! বেশী এবং হারা শিক্ষিত তার! কোন 
পরিবর্তন বুঝতে, নিতে ও বজায় রাখতে অন্যদের 
চেয়ে বেশী সক্ষম । সম্প্রসারণ কর্মীকে এসব 
কৃষকদের চিনে নিতে হবে ও এদের মাধ্যমে বেশী 
করে কাছ করতে ছবে 1 

১৩) পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি ইত্যাদিতে 
অংশ নিলে কৃষকদের মনে এ আস্থ। জস্মায় যে 
কৃষকরা! তাদের নিজেদের দমস্যা। নিজের সমাধান 
করতে সক্ষম । সেচ এলাকায় কৃষি বিপ্লবের যে 
স্থচন! হচ্ছে, ত! চালিয়ে নিয়ে যেতে হলে 
কৃষকদের এ আব্থা প্রয়োজন । কাজেই কৃষকদের 
পঞ্চায়েত, সমবায় সমিতি ইত্যাদি গঠন করতে 
ও তাতে যোগদান করতে সাহাঘ্য করতে হবে। 

১৪) দেখা গেছে যে, যে সমস্ত কৃষক 
খবরের কাগজ পড়ে, রেডিও শোনে ও তথ্য- 
চিত্রাদি দেখে তারা অন্ত কৃষকের চেয়ে ক্রত ও 
বেশী পরিমাণে উন্নত কৃষি পদ্ধতি গ্রহণ করে! 
কাজেই সেচ এলাকার কৃষকরা! যাতে সংবাদ পত্র 
পড়তে পায়, রেডিও শুনতে পারে ও তথ্যচিআদি 
দেখতে পায় তার ব্যবস্থ। করাও অত্যন্ত প্রায়োজন। 
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এমন অবস্থা কি হয় না যে বৃষ্টি নির্ভরশীল 
মাঠে কাদা কর! হয়েছে কিন্তু হঠাৎ বৃষ্টি বন্ধ হয়ে 
যাওয়ায় মাঠের দাড়ানো জল কমে গেল, অথচ 
বীজতলা থেকে চারাগুলি ওঠানে। হয়ে গেছে, 
অথবা প্রয়োজনীয় মজুরের অভাবে চারা রোয়! 
যাচ্ছে না, অথচ চারার বয়স বেড়ে যাচ্ছে; 
আবার ঠিক বয়সের চারা না লাগালে ফলন কম 
হবে। এমন অবস্থায় কি কর! যায়? 

ওঁ ছিপছিপে জলে, কাদ। কর! মাঠে উপযুক্ত 
বয়সের চারা সমান দূরত্বে সারিবদ্ধভাবে ছিটিয়ে 
দিলে সাঁত-আট দিন পরে (বোরো মরস্থমে আরও 





রত রিনি লি ি না 
বীজ উন্নয়ন আধিকারিক, প্যাকেজ প্রোগ্রাম, বর্ধমান । 


* ধরি ‘lef গিরা 


নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ 


কয়েক দিন সময় বেশী লাগে ) দেখ! বাবে যে এ 
চারাগুলি মাটিতে শেকড় ছড়িয়ে দিয়ে নিজে 
নিজেই সোজা! হয়ে দাড়িয়েছে । মনে হবে কেউ 
যেন রুয়ে দিয়েছে । অবধ্য কাদ! করার সময় 
প্রয়োজনীয় জৈব রাসায়নিক সার মাটিতে মিশিয়ে 
দিতে হবে। চারাগুলি লেগে যাবার পর, ঠিক 
ঠিক সময়ে প্রয়োজনীয় পরিচর্যা যথা, নিড়েন 
দেওয়া; সার দেওয়া, রোগ-পোক। দমনের ওষুধ 
ছেটানে। প্রভৃতি কাজ করে যেতে হবে। 

এ বিষয়ে গত বোরো! মরম্থমে ( ১৯৩৭-৬৮ 
সালে ) বর্ধমান জেল! বীজ খামারে পরীক্ষা করে 





দেখা গেছে বে ছিটিয়ে বেন! মাঠে রোযার চেয়ে 
বেশী ফলন হয়েছে। এই পরীক্ষার বিশদ 
বিবরণ নীচে দেওয়া হোল । 

মাঠে লাঙ্গল দিয়ে ভালভাবে কাদ! করে 
জমি সমান করে দেওয়। হয়েছিল। তারপর 
জমিতে যেটুকু বেশী জল ছিল তা, বের করে 
গেওয়া। হয়েছিল । অবশ্য কাদা করার আগে 
একর প্রতি ৩ টন গোবর সার, ৩* কেঞ্জি নাই- 
ট্রোজেন, ২৪ কেজি ফদফেট ও ২৪ কেজি পটাশ 
সার জমিতে দেওয়া হয়েডিল । 

বীজতলাঘ বীজ ফেল। হয়েছিল ২৬শে ডিসেম্বর 
তারিখে এবং চারাগুলি ২র। ফেব্রুয়ারী তারিখে 
সঘকে তোলা হয়েছিল (চারা তোলার সনয় লক্ষ 
রাখতে হবে যাতে শেকড় বেশী না ছেড়ে), 
এ দিনই ছটি আলাদা আলাদা কাদ। করা 
জমিতে (প্রতিটি আধ শতক পরিমাণ জমি) 
চারা লাগানো হয়েছিল ;-এক ভাগ জমিতে 
৮১৫৪ ইঞ্চি ব্যবধানে একটি করে চার! রোগা 
হয়েছিল এবং এ রকম ব্যবধান বজাল্প রেখে একটি 
একটি করে চার! অন্ত জমিতে শুইয়ে দেওয়া 
হয়েছিল। দেখা গেল চারা রাইতে যেখানে 
একর পিছু পনের জন মঙ্গুর লাগে, সেখানে চার! 
ছিটিয়ে বুনতে একরে এগারজন মজুর লাগে। 
অবশ্য অভ্যাস হয়ে গেলে আরও কম লোক 
লাগবে। 

প্রায় ১০-১২ দিন পরে ধীরে ধীরে সমস্ত 
শুয়ে থাকা চার! নিজে নিজেই সোজা হয়ে 
দাড়িয়ে উঠল । ১০ দিন পর একবার মাটি ঘেঁটে 


ব্ুদ্ধর) £ কাতিক £ ১৩৭৫ 


নেওয়া হহ়েছিল। রেগে ও পোকা মাকড়ের 
হাত থেকে বাচাতে প্রতিরোধক হিসাবে তিন বার 
ওষুধ ছেটানে! হয়েছিল । খোড় আসার আগে 
আরও ১৫ কেজি নাইট্রোজেন মাটিতে ছড়ানো 
হয়েছিল । 

ছুটে। মাঠেই একই সঙ্গে, অর্থাৎ ২৩৪-৬৮ 
তারিখে, ফুল এসেছিল। রোযা করা৷ মাঠের 
প্রতি গুছিতে গড়ে ৯.২টি এবং ছিটিয়ে বোন। 
মাঠের প্রতি গুছিতে ১.৬ টি করে গীহওল! বিয়ান 
এসেছিল । ওঠা জুন তালিখে দুটো মাঠের ধানই 
কাট! হয়েছিল । 

রোধু। করা মাঠে একর পিছু ফলন পাও 
গেছে ৩৪ কুইন্টাল আর ছিটিয়ে বোন! মাঠে 
একর পিছু ফলন হয়েছে ৩.২ কুইন্টাল। আই- 
আর-৮ জাতের ধান নিয়ে খুবই সাধারণভাবে 
এই পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে । আরও বিশদ- 
ভাবে এই বিষয়ে পরীক্ষা করে নেখ| দরকার । 

এইভাবে ছিটিয়ে বুনে কয়েকটি উপকারিত! 
লক্ষ্য করা গেছে। 

৯। এইভাবে বুনতে গেলে বেশী জলের 
প্রয়োজন হয় না; 

২। রোদ্ার তুলনায় মঙ্গুরের সংখ্যা কম 
লাগে; 7 

৩। রোয়! কর। মাঠের খুলনায় প্রতি গুছিতে 
বিয়ানের সংখ্যা বেশী হয়। 

অবন্ত জক্ষ) রাখতে হবে থে ছিটিয়ে বোনার 
পরই মাঠে যেন জলের আবিক) ন। ঘটে, তাহলে 
চার! ভেসে যা ৎহার সম্ভাবনা থাকে । 


যেমন, 


৯৩ 


“আমি বিশ্বাস করি না।' বলে উঠলেন কুলুট 
গ্রামের সামস্থল আলম । বর্ধমানের কেতুগ্রাম 
১নং ব্লকের ছোট্ট একটি গ্রাম কুলুট । উচ্চ 
সম্ভাবনায় ভরপুর । অনেক আশা? সামহুল 
আলমের মনেও ৷ 

তিনি বললেন, “ত্র করলে ভাল সন্তান গড়ে 
তোলা যেমন অসম্ভব নয় উপযুক্ত ব্যবস্থা! নিলে 
ভাল ফলন প:ওয়াও এমন কিছুই নয়।” 

দেখুন না এ ত আই-আর-৮ ধান, কি 
দুরবস্থ। ! সরকারী বীজ বলেই যেন সৎ ছেলে 
মানুষ করছে। শেষে বদনাম করবে বীজের ৷ 
কিছুই হল না সব ভাওতা। অথচ আমার 
ধান ত দেখছেন, পাটও দেখেছেন দেখেছে দেশের 
লোক আবার গমও দেখবেন। তারপর তিনি 
বলতে আরাম্ত করলেন ভার পাট ও ধান চাষের 
অভিজ্জ্রভার কথ|। 


£ (মানা যু 


অনিমেষ রায় 


ইউরিয়া 
মিউরিয়েট অফ পটাশ 
হ্ুপার ফসফেট 


কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, কেতুপ্রাম ১নং ব্লক, বর্ধমান 
১৪ 





পাট চাষ সম্বন্ধে তিনি বললেন যে গত ২১শে 
বৈশাখ ( ৫ই মে) ব্লক থেকে বীজ আনিয়ে মিঠা 
পাট জে, আর, ও, ৬৩২ এর বীজ বোনেন। 
তার ছোট পুকুর থেকে জল তুলে সেচ দেন বার 


লাগানোর সময়ও নিড়েন দেওয়ার পর 
যেমন- 


তুই । 
সার দিয়েছিলেন গ্রামসেবকের কথামত । 


৪৫ কেজি, জমি তৈরির সময় সময় ৩০ ও চাপান হিসাবে ১৫ কেজি 
৩০ কেজি, জমি তৈরির সময় 
৭৫ কেজি, জমি তৈরির সময় 


ফলন পান এক একরে ১০ কুইণ্টাল পাট । 


গাছগুলে। লম্ব। হয়েছিল প্রায় ১২ ফুটের মত। 
খরচ হয় 


সার বাবদ ৮২২ 
ওষুধ » ১৮৯, 
বীজ ” ১০৯ 
লাঙ্গল ও মজুর ৮২৯০২ 
মোট ৪০০ 


আয় হয়েছে ১০ কুইন্টাল ১৩০১ দরে ১৩০০ 
টাকা । খরচ বাদে মোট আয়৯** টাকা। 


পাট কাটেন ২৮শে শ্রাবণ ( ১৪ই আগস্ট )। 
ঠিক ফুল আসার মুখে যার জন্য আশের রঙ ভাল 
থাকায় দাম কিছু বেশী পান, বাজার দরের 
থেকে । 


এ 
৮৯ 


বসুন্ধর। £ কাতিক £ ১৩৭৫ 


পাট কাটার পর পাটের পাত! ছাড়াও এ 
জমিতে ১২ গাড়ী গোবর সার ছড়িয়ে দেন। 
জমি কাদানোর সময় সার দেন__ 

ইউরিয়া ৫৫ কেজি 
স্থপারফসফেট ১১২ ৪ 
মিউরিয়েট অফ পটাশ ৩৩ ৮ 
এই সার দিয়ে আই-আর-৮ ধান ঠিক মাপ 
মত ৯X২৪ ইঞ্চি দূরত্বে ২৫ দিনের চার! রুয়ে 
দেন। রোয়া শেষ করেন ৫ই ভাদ্র (২২শে 
আগস্ট )। প্রতি গুছিতে ১৬টি শীষ কাঠি হয়। 
প্রত্যেক শীষে গড়ে ১৫০টি পুষ্ট দান! ছিল। 
জমিতে কোন সময় জল বেশী রাখেননি । মাটি 
ভারী জাতের হলেও উঁচুতে হওয়ায় জল নিকাশের 
কোন অস্থবিধা ছিলনা । 








রোগপোক! 





৯৫ কেজি ইউনি! ভিলেন 
মলের জরস্ক হবার ৫০৮ মি, পিটার হিসাবে 
এনডিল ও ষ্টেপটোসাইক্লিন পাউডার ৩ গ্রাম 
ছিটিয়ে দেন। তার জমিতে কোন রোগ বা 
পোকার উপদ্রব হয়নি। এই অস্রান (২২শে 
নভেম্বর ) এই বান কাটা হয়। ফলন পেয়েছিলেন 
৩১ কুইন্টাল। তখন প্রতি কুইন্টাল দর ৯৫ 


টাকা । দেই হিসাবে মোট দাম পান ৯৯৪৫ 
ঈাকা । মোট খরচ হয় ৫৫০ টাক! । তারমধো_ 
সারের জনে: ১৫০৯ 
বীজের ও ২০৯ 
এযুধের ০ ০২ 
মজুরের » ৩৩০২ 
মোট ৫৫০২ 


ঘবচ বাদ দিয়ে লাভ হয় ২৩৯৫ টাকা । 
এর পর এ জমিতে খুব ঘন করে প্রায় 
(৮৮৬) ইঞ্চি দূরে দূরে খুপি করে ১৪ই অস্রাণ 
(১ল। ডিসেম্বর) ‘লারমারোহে।' গম লাগান । বীজ 
লাগে ৪২ কেজির মত। ১০-১২ গাড়ী গোবর সার 
দিয়ে মাটি ৫-৬ বার চাষ দেন ও যতদূর সম্ভব 
মাটি কুরকুরে করে ফেলেন । চারটে সেচ দেন 
ঠার নিজের পুকুরের জলে ৷ সার হিসাবে দেন, 
এমোকস ৯* কেজি 
মিউরিয়েট অফ পটাশ ৩৬ 


বীচ লাগালে সময খৃপীতে দেন। বাকী 
২০ কেজি ইউহিহ। প্রায় ২৫ দিন পর প্রথম 
সেচের সময় দেল। 215 মাসের শেষ সন্তাহে গম 
কাটেন । ফলন হয়েছে ১9 কুইণ্টাল। এ সময় 
গমের দর কুইন্টাল প্রতি ১২০ টাকা থাকায়, আই 





ছয় ১৬৮০ টাকা । গম চাষের জন্য খরচ হয়__ 
সার বাবদ ১০৬৯ 
বীজ ৪৬২ 
ওষুধ ১৮৯ 
মহুর ১৩৮২ 
মোট ৪০০২. 


গমে মোট লাভ হয ১২৮০ টাকা। 

তার এক একর ক্রমি থেকে তিনি 
(১৯৬৭-৬৮ সালে ) এই তিনটে ফসল তোলেন। 
ভাতে তার মেট লাভ হয়, *৫৭৫ টাক] এবং 
এ লাভটা। অবশ্যই লোভনীয় । 

এর থেকেই বোঝা যায় একটু যয় নিয়ে, 
ঠিকমতো চাষ করতে পারলে কোন ভাবনাই 
নেই । খাগ্চ সমস্যা আর থাকবে না! আর 
বেশী জমি চাষেরই ব! প্রয়োজন কি? যদি 
প্রতোকে এভাবে ডাদের জমির অন্তত; কিছুটা 
অংশও চাষ করতে পারেন তাহলে তাদের অভাব 
থাকবে না। মনে হয় সকলে এভাবে চললে 
পশ্চিমবঙ্গের কৃষক তখন সমালোচনার বিষয় 
=! হয়ে আলোচনার বিষয় হয়ে লাড়াবেন। 


১৬ 





(aA এ মঠি|. 


খেরে। আমাদের দৈনন্দিন খাগ তালিকায় কতিক নাসে এক, { জমিতে আগ্ণ থেকে 
প্রাধাল্ হয়ত পায়না, কিন্তু খেবে। নুন্দাদু € একটি মাঘ পৰন্ত খেরোর কাজ বোনা ঘায়। বাজছে 
উপাদেয় খাছ । সবাছ [হিসেবে খেরে। চিরদিন দু রকনের খেকো সাধারণত) দেখ! যায ॥ সাদ। 















গ্রাম বাংলায় সনাতৃত হয়েছে। বিশেষ করে পুত গোল এবং কাল পপ: । সবজি তিসেবে কাল 
আয়ের সংসারে । চঢোত বেশেখ মালে শ্রী পঞ্গা খেতোর ঢাহিলাট বশী 

পচণ্ড তাপে যখন নতুন কাচা সবজির খোজে 

সাধারণ গ্ুহস্থ এতিবাস্ত, তখন নালা দিক নী বোনা 


খেবে। আমাদের সাহা 
স্বকৃতে|, ঝাল, চাটনী, ছল 
খুব উপাদেয় এবং পৃিকর 


Il 


পায়েসও খুব মুখরোচক ৷ খেরে। সেন্চ. ছিঠি তিনটে বা চটে বিজ লোনা নায় এভাবে 
আলুর মত অনেকের টিফিনও বটে | দেরে। দুল 


মাত ২৫ থেকে ৩ গ্রাম জিত এক বিঘা! জাম 
2191 সবজি এবং পেটের পলে নু 


খুব উপকারী ॥ বঝোন। যেতে পানে । জমি ইউপির সময় বি পিছ 





৬৪ গাড়ী গেবের সার দিয়ে, তারপর এক 

মাটি বিঘ। জনির জন্য >? গেছ সুপার ফসফেট এবং 
খেরোর চ'য আনছেন দেশে অনেকদিন ৩৫ কেজি মো? ফেট বা ১৬ কো 
থেকেই প্রচলিত। ভন্ম ত: ne খরো। লাউ. সইউরিয়। মিশিয়ে এ পাইনে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
শশা। উচ্ছে। ঝিঙ্গে ইত্যাদি সবজির পরিবারতুক্ত । বীজ বোনার সনয় স'টি ভালতাবে সমান করে 
কুটি ব| তরমুজ গাছের মত দেখতে । সাধারণত; আধ ইঞ্চি নিচে বীচ বুনতে হবে। অসেচ 
নদীর চরে ব বেলে মাটিতেই এরর চাষ বেশী হয়ে এলাকায় আনন ধান উঠে যাবার পর জমি চাষ 
থাকে । তবে দোয়াশ এননকি মেটেল জমিতেও দিতে না পারলে ১ হাত পর পর দুদিকে এক 
কান্দে এর চায় কন। হাম । তাল জমিজমা এক হতে চড়া ৪ এক হাত গর্ত করে 








2i 











কা সম্প্রলা্ণ আআ 


রি 


বহুক্ষর! £ বিংশ বধ £ ৭ম সংখা 
মাটি খুঁড়ে থান করে নিয়ে প্রতি থানে ২ ঝুড়ি 
গোবর সার, ৭৫ গ্রাম স্থপার ফসফেট ও ৮৫ গ্রাম 
এামোনিযাম সালফেট অথব। ৩৫ গ্রাস ইউরিয়া 
দিয়ে তৈরি করে প্রতি থানে আহ হাত অন্তর 
স্রিস্ূজজাকৃতিতে বীজ বোনা যায়। 


পিট 
৯০৮ ্কিলক্জি 


সার প্রয়োগ 

বীঞ্জ বোনার আড়াই মাস থেকে ৩ মাস পর 
ফসল তোলা যায়। বীজ বোনার এক নাস পর 
প্রতি থানে ২৫ গ্রাম বা বিঘা পিছু ১০ কেজি 
ঞামোনিয়াম সালফেট মিশিয়ে দিতে হবে। 
জদিতে রস ন! থাকলে ঝোন।র এক মাস পর 
থেকে পনেরো দিন পর পর ছুই ব! তিনবার 
কেবলমাত্র এ থানে সেচ দিলেই চলে যায়। 
বীজ বোনার দেড়মাস পর কাটুই পোকা (leaf 
eating Catter Piller) এবং Epiladike 
৮০01০ এর আক্রমণ দেখা যার। এর মনের 
জাস্ট বীজ বোনার একমাস পর বিঘা পিছু ৭৫ গ্রাম 
জলে-গোলা। ৫০ শতাংশ ভি-ডি-টি কিংবা ১৫০ 


সিঃসি। এনছ্রিল ২* শতাংশ ১২৫ লিটার জলে 


মিশিয়ে সিঞ্চন য্রে করে ছিটিয়ে দিতে হবে। বীজ 
বোনার একমাস পর এনড্রিন এবং আরও 
পলেরোদিল পর ডি-ডি-টি ব্যবহার করে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে। বিখা পিছু কম করে সহজেই 
৭৫ মণ থেকে ১০০ মণ ফসল পাওয়া বায়। 

অস্তাণ মাসে বীজ বোন। হলে ফাল্গুন মাস 
থেকেই সবজি হিসেবে খেরো বাজারে বিক্তী কর! 
যায় এবং জ্যেষ্ঠ মাস পর্যন্ত ফসল বাজারে বিক্রী 
করা চলে। নোট তিন মাস খেরে। বিক্রী 
কর! যায়। গড় দানে বিক্রী করলে বিক্রী করা 
ফসলের দায় হয় ৫০০ থেকে ৭৫০ টাকা । 
চাষের খরচ! বাদ দিয়ে বিঘ। পিছু 6*০ টাক। 
নীট লাভ হয়ই। 

সবচেয়ে লাভের হচ্ছে এঁ সময়ে অসেচ 
এলাকায় আমন জমিতে অগ্ত কোন অর্থকরী 
ফসল পাওয়া ধান । অজয়, দামোদর গঙ্গার 
বুকে যেখানে বর্ধায় সাতার জল থাকে অথচ 
কাঠিক-অগ্হাণ মাসে বালুর চর পড়ে যায় 
সেখানেও এর চাষ কর। যায়। কাজেই সামান্ 
একটু পরিশ্রম করেই কৃষকরা মাত্র চার-পাচ 
মাসে বিঘা! পিছু অনেক বেশী টাকা লাভ করতে 
পারেন। খেরো যে সময়ে ওঠে তখন কাঁচা 
সবজির চাহিদ? খুবই বেশী এবং অন্য কোন সবজি 
বিশেষ একটা পাওয়া! বায়ন। ৷ 

কাটোয়া অঞ্চলে অজ্রয় গঙ্গার চরে এবং 
অনেকে মেটেল জমিতে খেরো চাষ করেন। গত 
২-৩ বছরে বেরে! চাষের যথেষ্ট প্রসার হয়েছে। 
অনেকেই অসময়ে এমন একটি অর্থকরী ফসল 
তুলে যথেষ্ট লাভবান হয়েছেন । 


১৮ 


মাটির মমত! | গোহন্দপ্রসাদ বন 


কখনে। হঝোন! আমি দূরের বলাকা! 

অজ্ঞান আকাশে মেলে পাখা 

তারা উড়ে যাক দূর দিগন্তের পারে; 

মাটির মমত! ছিড়ে যাবঝোন! স্দূর অভিসারে 
আমি কোনদিন,_ 

রক্তে অনুভব করি মৃত্তিকার মমতার খণ ! 

সবুজ মাটির বুকে আমি আজ পেরেছি সন্ধান $ 
অমেয় শান্তির উৎস ! আনন্দিত জীবনের গান 
শুনেছি অদীম নীল আকাশের তলে 

চারিদিক ভ'রে গেলে হেমন্তের সোনালী ফসলে ! 


প্রতিদিন সূর্ধালোকে উদ্ভাসিত অপরূপ 
পৃথিবী আমার 


নতুন আশার গালে মুছে দেয় ছৃদয়ের 
সব অন্ধকার ॥ 


১৯ 


চিরকালের বাঙলা | অশোক মুখোপ/ধায় 


মাকে নাঝে কোনে গায়ে বাঙলায় 
পপুদিস্বীর পাড়ে মাটি লেপ! কুঁড়ে ঘরে 
দেখা যায়। 


কপশালি ধান তার বরণে 
মালতী লতার নত সরমে 
বিকেলে কলসী কাখে 
সে চলে নদীর বাকে 
মৌটুসী পাথির। যে উড়ে যায় ॥ 
কুয়াশার কার্ধিকে ঘোমটাটি টেনে 
'আল পথে ঘরে ফেরে স্লোদালের নরম ছায়'ম। 


লাল পেড়ে শাড়ী তার পূরণে 

আলত। রাঙানে। ছুটি চরণে 

আজও সে সাবধানে নিকানে! উঠানে 

তুলসী তলায় দীপ দিয়ে যায় ॥ 

কপালে সির তার কোমরে বিছে 

হাতের কাকন বেছে বেজে যায়৷ 

আজও সে সীঝ হ’লে অচল! গলায় ফেলে 

লক্ষমীপটের কাছে পাচালী ও ব্রতকথ। আজও শোনায় ॥ 


২০ 


দারচিনি 

দারচিনি (দাকচিনি) লাবুলী গোত্রের 
অন্তৰ্গত চিরহরিত ছোট গাছ ॥ সাধারণতঃ ৬৭} 
মিটার লঙ্ব। তবে ১৮ মিটার লক্ব। হতেও দেখা 
যায়, যেমন সিংহলে ৷ বিদ্ঞানসম্মত লাম সিনাম- 
মাম জীলানিকাস (Cinnamomum Zeyla- 
nicum Breyn)। মালাবার উপকূলে ১৮০০ 
মিটার উচ্চত। পর্ণস্ত এবং সিংহলে বন্য অবস্থায় 
দেখ) যায়। সাগরপৃষ্ট থেকে ৩*-২১* মিটার 
উচ্চতায় দারচিনি প্রচুর পরিমাণে এবং ৯১৫ 
মিটার পর্মন্ত মোটামুটি জঙ্গায়। ঢা করা গাছ, 





ছোট ঝাড় ঘুক্ত। পত। উজ্জল, সবুজ পুরু চামড়ার 
মত এবং সুগঙ্ষযুক্ত । এই গাছের ছাল দারচিলি 
নামে পরিচিত ৷ নসলার নধ্যে সম্ভবতঃ দারচিনিই 
অতি প্রাচীন কাল থেকে সভ্য সমাজে পরিচিত । 

পৃথিবীর মোট সরবরাহের বেশীর ভাগই 
সিংহলের চাব কর। দারচিনি থেকে পাওয়ু। যায় । 
এই দারচিনি যেমন ভাল তেমনি সেখানে চাষও 








এযাসিস্টেন্ট এডিউার, চাঃ কঃ অঃ সঃ নতুন দিল্লী । 


৯১ 


বহুন্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ এম সংখা: 
বাপকভাবে কর] হয়। ভারতের দারচিনি বেশীর 
ভাগ বন্তগাছ থেকে সংগ্রহ কর! এবং নিচুমানের ॥ 
এই দারচিনির লোভেই পতু গীজর| উত্তমশা 
অন্তরীপ ঘুরে ১৫০৫ সালে সিংহল আবিষ্কার 
করে এবং ১৫৩৬ সালে অধিকার করে। এদের 
পর আলে ওলন্দাজর। ৷ পরে তাদের কাছ থেকে 
ইংরেজরা সিহল অধিকার করে। তাতে ইষ্ট 
ইণ্ডিয়া কোম্পানীর একচেটিয়া বাণিজ্ঞোর পথ 
সুগম হয়। 

এই গাছ বেশ কষ্ট সহিষ্ণু হওয়ার জঙ্ত যে 
কোন মাটিতে এবং গ্রীত্মগুলের যে কোন অবস্থায় 
জন্মাতে পারে, তবে হিউমসযুক্ত বেলে মাটিতে 
সবচেয়ে ভাল হয়। ৭৫০ মিট,র উচ্চত। পা্স্থ 
আবহাওয়া লবচেয়ে অনুকূল । খুব বেশী 
শুকনো আবহাওয়াও এই গাছের উপযোগী নয়। 
বেশী বৃষ্টি সহ৷ করতে পারে । গবাদিপশু এই 
গাছ খায় না। তবে আগুন লাগলে এই গাদ্ধের 
ক্ষতি হতে পারে। 

এই গাছ বীদ্দ থেকে পরিবর্ধন কর হ। 
জমিতে ৪-৫টি বীজ লাগানে! হয় অথব। বীজজতল! 
থেকে চার! উঠিয়ে জমিতে বসান হয়। বীক্ত 
থেকে ২-৩ সপ্তাহে ফল বার হয়। কাতিক মাসে 
চার। জমিতে লাগানো হয়। কাটিং বা বীচন 
এবং গুটির থেকেও পরিবর্ধন কর) হয়। ২-৩ 
বছর পর নতুন ভাল বের হওয়ার জন্য মাথা ছেঁটে 
দেওয়া। হয় । এর মধে। ৫-৬টিকে ছু বছর অথবা 
ছাল বাদামী হওয়া পর্যন্ত রাখা হয়। এই সময় 
ভালগুলি লম্বা হয় ছুই থেকে আড়াই মিটার এবং 
চওড়া হয় দেড় থেকে পাঁচ সেন্টিমিটার ও কাটার 


২ 


উপযোগী হুয়। দারচিনি উৎপাদন ক্রতুগত এবং 
বর্ষায় বিশেষ করে দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমি বায়ুর 
দ্বার] প্রভাবিত হয়। বর্ষার শেষে যখন প্রবল 
বর্ষণ শেষ হয় তখনই এদের ভাল বাড় হয় এবং 
আবহাওয়। দারচিনি তৈরির উপযোগী আর 
থাকে । ডালগুলির ডগা এবং শাখা ছেঁটে শক্ত 
কাঠের রল! দিয়ে রগড়ে ছাল আলগা করে 
২২ সোর্টিমিটার অন্তর আগের জায়গায় ছুরি দিয়ে 
গোল করে কাটা হয়। এবার লন্বালস্থি চুরি 
দিয়ে কেটে ছাল ছাড়িয়ে বাণ্ডিল বেধে নারকেল 
ছোবড়ার মাছরে জড়িয়ে ২৪ ঘণ্টা! রাখা হয়। 
গাজানর দরুণ বাইরের স্তরগুলি আলগ। হয়ে যায় 
এবং বাঁকানো ছুরি দিয়ে প্রতোকটি টুকরোর 
ছাল, কর্ক এবং সবুজ কর্টেক্স চেচে ফেলে দেওয়। 
হয়॥ ছাল শুকিয়ে কলমের আকার নেয় এবং 
বড়গুলির মধ্যে ছোটগুলি ঢুকিয়ে জোড়। দিয়ে 
প্রায় ১ মিটার লগ্ব। একটি করে কলম তৈরি কর! 
হয়। এইগুলিকে ছায়ায় রেখে শুকানে। এবং 
হাতের চাপ দিয়ে পাকান হয় যাতে ফুলে এবং 
ফেটে না যায়॥ তিনদিন পরে যথেষ্ট শুকোবার 
পর শ্রেণী বিভাগ কর! হয়। গাছ বসানর ৩-৪ 
বছর পর প্রথম বছর হেক্টর প্রতি ৫৫-৭* কেজি 
ওজনের কলম পাওয়! যেতে পারে। প্রায় 
১০ বছর বয়স পর্যন্ত ফলন বাড়তে থাকে এবং 
হেক্টর পিছু ১৭০-২২৫ কেজি হতে পারে। ডাল 
জাতের দারচিনি ০'৫ সেন্টিমিটার পুরু এবং 
ফিকে বাদামী রঙের হয়। ডালের মাঝের অংশ 
থেকে সবচেয়ে ভাল জাতের দারচিনি পাওয়া 
যায়। 


দারুচিনির ছাল ছোট টুকরো অথব। শুডে। 
করে মসলা অথব! গুড়ে মদলারূপে ব্যবহার কর। 
হর) দারচিনি ্বগন্ধী, কোট বন্ধকারী, উদ্দীপক 
এবং বায়ুরোগনাশক । এতে বমনের উদ্রেক 
এবং বমন রোধ করে। মিষ্টি রুটি, কেক, পুডিং, 
লক্জেল্স, ধূপ, দাতের মাজল এবং গন্ধপ্রব্য 
দারচিনি চূর্ণ ব্যবহার কর! হয়৷ 

দারচিনির উদ্ধারী তেলের পরিমাণ শতকরা 
০'৫-১'০ ভাগ। এই তেলও নান! প্রকার 
খাবারে, উত্তেজক পানীয়, ওমুধ, সাবান এবং 
দাতের মাজল ইত্যাদিতেও বাবহার কর! হয়। 
ভারতে তেল উৎপাদন সাধারণতঃ কর! হয় না। 
দারচিনির পাতার তেলে ইউজিনলের পরিমাণ 
(৭০-৯৫% ), প্রায় লবঙ্গ তেলের সমান এবং 
প্রসাষন। খান্ত স্বগন্তী করার জন্য বিদেশে এর 
ব্যাপক ব্যবহার ইয়। 


তেজপাত৷ 


তেজপাতার গাছ লরেসী, গোত্রের অন্তর্গত, 
মাঝারি আকারের এবং চিরহরিত । হিমালয়ের 
গ্রীষ্ম এবং উপ-গ্রীষ্মমণ্ডলে ( ৯*০-১৮০০ মিটার 
উচ্চতায়), খাসিয়া এবং জয়ন্তীয়া পাহাড়ে 
(৯০০-১২০* মিটার উচ্চতায় ) উত্তর ও পূর্ব 
বাংলায় তেজপাতার গাছ দেখতে পাওয়া যায়। 
উত্তর বাংলার আর্ত অঞ্চলের প্রায় সর্বত্রই ভেজ- 
পাতার গাছ কর| যায়। বিজ্ঞানসম্মত লাম 
সিনামমাম তসালা (Cinnamomum (20819, 
Nees & £৮৩াা)। এই গাছের পাতাই 
ভেজপাত! নামে পরিচিত । সিকিম হিমালয়ের 
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পাদদেশের গাছ থেকেই প্রধানত তেঙ্পাত। 
তোলা হয় 
পশ্চিনবাংলার 


লক্ষিণ অঞ্চলে ছায়াযুক্ত 
জায়গায় তেজপাতার গাছ কর! যেতে পারে। 
এবং অনেকে সখ করে তেগ্জপাতার গাছ নিজের 
বাগানেও লাগিয়ে থাকেন । চোত মাসে বীজ- 
তলায় বীজ ধোন! হয় । চারা ৩০-৪৫ দিন পরে 
বের হয় এবং ৩-৪ বছর পর চারা! ৩-৩'৩ মিটার 
দূরত্বে সারি করে ২ মিটারের কিছু দূরে দূরে 
বোনা হয়। চারা অবস্থায় এই গাছের জস্থ 
ছায়ার ব্যবস্থ। কর! হয় এবং ৮-৯ বছর বয়সের 
সময় সেগুলি তুলে দেওয়া হয়। 

পাচ বছর বয়স থেকে শুরু করে বার বছর 
পর্যন্ত পাতা তোল। চলে । কম বয়সী তাজ! গাছ 
থেকে প্রতি বছর এবং পুরনো ও ছর্বল গাছ থেকে 
এক বছর অন্তর পাত। তোল! হয়। শুকনে। 
আবহাওয়ায় ক/তিক-অগ্রহায়ণ থেকে চোত 
পর্যন্ত পাত! তোল! হয়। তোলার সমর ক্রমাগত 
বৃষ্টি হলে সুগন্ধ কমে যায়। পাত! সমেত ছোট 
শাখা ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে বাণ্ডিল বেঁধে 
বাজারে পাঠান হয়। ভারতের পূর্বাঞ্চলের কোন 
কোন জারুগায় সরু গোলাকার বাশের খাচায় 
ছাড়ানো পাতা বোঝাই কর! হয় বিক্রি করার 
জন্ত। একটা গাছ থেকে বছরে ৯-২৭ কেজি 
পাত পাওয়া! যেতে পানে । 

পাতা প্রধানত মসলা হিসাবে ব্যবন্ধত হয়৷ 
কাশ্মীরে তেল্সপাতা পানের বিকল্প রূপে ব্যবহৃত 
হয়। বায়ুরোগনাশক এবং পেটের ব্যথা! এবং 
রোগে ব্যবহার করা হয়। ছাল সুগন্ধবুক্ত এবং 
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বলুন্ধর। বিংশ বয় এম সংখা; 

ডালচিনির সঙ্গে সনেক সময তেজাল দেওয়া কাপড় ছাপানোর কাজে তেজপাতা ব্যবহার করা 
হয়। পাতা এবং ছাল থেকে উদ্বাধী তেল পাওয়া হয়। তেজপাতার তেল ডালচিনির পাতার 
যায়। কৃত্রিম তেল আবিষ্কারের দরুন এই তেলের তেলের মতই এবং এতেও মূল্যবান লবঙ্গ তেলের 


চাহিদা কমে গেছে) হবিতকির সঙ্গে মিশিয়ে প্রায় সমান (শতকরা ৭৮ ভাগ) ইউজিলীল থাকে। 


আরও জানতে হলে : দারচিনি 
The Wealih of India. Raw maicrials. Vol. lf. Council of Scicotibe and lodustrial Re~ 


search, Delhi, 1950 : Party. J.W.. The spice Hand book, Chemical publishing Co. ine.. Brooklye, 
N.Y... 1945. 





তেঙ্গপাত| 
Ridley, H.N Spies, Macmillam & Co. Lid, London, 1912, Wealth of 10485) Raw 


materials, Vol. 1, 0০060 of Scientific and 10921) Research 1950. 








সদ লন 
ন্বিওভ্ভিউট 


স্তাণ্ডোজের বিখাত এই কীটনাশক ওফুধে শতকরা ৮* তাগ সালফার গুড়ো রয়েছে 
শীতের বিভিন্ন -ফসলকে পোকার আক্রমণ থেকে বাঁচাতে হলে এই গুড়ে! বিশেষ কার্যকরী । 
কীট দমন ছাড়াও বসারোগ, পাতাপচা রোগ খুব সহজভাবেই এই গুড়ো দ্বারা দমন 
করা যার়। ফুল ও ফলের নানাবিধ রোগ ও কীট এই বিখ্যাত ধিওভিট দ্বার! দমন করা যায়। 


বিস্তৃত বিবরণের জস্ত লিখুন £ 
শ'ওয়ালেশ এণ্ড কোং লিঃ (এশ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট ) ৪, ব্যাঙ্কশাল ্রীট, কলি-১ 
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এারঃগাত 


রি ফলনশীল এন দানের কার্য 


চব্বিশ পরগণ। জেলার ঝারাসাত মহকুমায় 
অধিক ফলনস্টীল ধান ও অন্যাচ্য শহ্য চাষের এক 
ব্যাপক কার্ধসূচী নেয়া হয়েছে ॥ ২৫ হাজার একর 
জমিতে খরিফ শস্য এবং ১০ হাজার একর জমিতে 
রবি শস্ত চায এই কর্মসূচীর অন্তর্গত । 

পূর্ধ পাকিস্তান থেকে আসা উদ্ধান্তাদের অধি- 
কৃত বারাসত মহকুমার বেশীর ভাগ জমিই বেলে- 
দোগ্রাশ এরং কম উর্ধরতার জন্যে বহুকাল থেকেই 
অনাবাদী ছিল । কিন্তু সেই জমিতেই উদ্বান্ত 
কৃষকরা চাব করে ভালে। ফলন পেয়েছেন। 

কিন্তু প্রায় বাতিল বলে ধরে নেয়। এ জমি 
থেকে এমনি আশাতীত ফলনের কারণ কি সে প্রশ্ন 
মনে আসে ॥ বলা! যেতে পারে, এ ধরণের জমির 
জন্যে বে পরিমাণ সেচ সুবিধার প্রয়োজন তা 
পাওয়া! গেছে বলেই এ ফসন সম্ভব হয়েছে। 
অধিক ফলনশীল আতের ধান বোনা হয়েছে 
১৬৩৬২ একর জমিতে । সেচ দেবার জন্গে এ এলা- 
কায় ১৬*টি গভীর নলকৃপ বসানে! হয়েছে । তা 
ছাড়াও, সেচের জন্মে নদী থেকে পাম্পের সাহায্যে 
জল তুলে সেচ দেবার ছয়টি প্রকজও আছে। 


শুধু তাই নয়, সরকারের সাহাষো কিংব। নিজেদের 
উদ্চেগে ওখানকার কৃষকর। তাদের জমিতে ছুলে। 
অগভীর নলকৃপ বসিয়েছে । জেলার প্রগতিশীল 
কুষকরাও তাদের জমিতে সেচের প্রঘোজনে জল 
তোলার পাম্প যন্ত্র ইত্যাদির ব্যাপারে খুব উৎনাহী 
হয়ে উঠেছেল। প্রায় এক হাক্তার চালু পাম্প 
যন্ত্রের মধ্যে ৩৮৪টি সরকারী প্রকল্প অনুযায়ী এবং 
বাকিগুলে! ব্যক্তিগত উদ্ভেংগে বসানে। হয়েছে । 

এ এলাকায় অধিক যলনশীল ধান চাবের 
কার্ধস্থচী প্রথম যোগ হয়েছিল ১৯৬৫-৬৬ সালে । 
সে সমন তাইচুং নেটিত-১, তাইচুং-৩৫, তাইনান- 
৩ ইত্যাদি জাতের ধানবাজ মাত্র ৪০০ কেজি 
পাওয়া গিয়েছিল । নিধাচিত এলাকায় কৃষকদের 
জমিতে এবং ব্রকের বীজ খামারে মাত্র ২* একর 
জমিতে বোরে। ধানের চাষ ক্র] হয়েছিল) 

বর্তমানে কৃষকর! অধিক ফলনশীল বানের 
বীজ, রাসায়নিক সার, জৈব সার, সেচের স্থযোগ 
স্থবিধা। এবং রোগপো।ক। দমনের নানা উদ্ভোগের 
স্যবহার করে আরে! ভালে! এবং আরো অধিক 
ফলনের জন্যে চেষ্ট! করে চলেছেন । 
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আগামী ঝোরে। মরদুয়ে বর্ধমান জেলায় কুড়ি 
হাজার একর জমিতে গনেন চাহ. চল্লিশ হাজার 
একর জমিতে আলুর চাষ ও দশ হাঙ্জার একর 
জমিতে অধিক ফলনশীল বে'রো ধানের চাষ কর। 
হবে বলে ঠিক কর! হয়েছে । 

গনের জন্য অধিক ফলনশীল মেক্সিকান জাত 
.সানারা-৬৪ ও লযরনা রো আলুর জন্য কুফরি 
সিন্দুরী এবং ভুট্টার জন্য সঙ্কর জাতের গঙ্গ।-১০১ 
প্রভৃতি জাতের বীজ বিলি করার ব্যবস্থা কর। 
হয়েছে । 

যে দশ হাজার একর জমিতে বোরো! ধানের 
চাব করা হবে সেখানে অধিক ফলনশীল জাতের 
পাল, যেমন লাঠিশাল, আই-আর-৮ প্রন্তৃতি 
জাতের চাষ করার পরিকল্প নেওয়া হয়েছে। 

ভি-ভি-লি সেচ এলাকায়, বেখানে ৩১শে 
মার্চের পরে জল পাওয়া যাবে না সেখানে বোরো 
হিসাবে লাঠিশাল জাতের চাষ কর! উচিত, কারণ 
এ দাত ১৫ই এপ্রিলের মধ্যে পেকে যায় এবং 


গভীর 


ফলনও একর প্রতি ৬৫-৭০ নণ হয়। 
নলকৃপ ও নদী থেকে পাম্প দিয়ে দল-ডোল৷ 
এলাকায় আই-আ'র-৮ দানের চষে করতে পরামর্শ 


দেওয়। হচ্ছে । কারণ এ ধানের ফলন সবচেয়ে 
বেশী। গত নরস্থমে এ জেলায় এ ধানের সধোচ্চ 
ফলন হয়েছে একরে ১৩২ মণ। ডি-ভি-সিঃ 
গভীর নলকৃপ ও নদী থেকে পাম্প দিয়ে জল- 
ভোলা এলাকার প্রান্তীয় জমিগুলিতে গমের চাষ 
করতে পরামর্শ দেওয়! হচ্ছে, কারণ এ ফসলে 
জল কম লাগে। তারও পরের জমিগুলিতে 
তৈল বীজ্জ ব! ডাল শস্যের চাষ করতে পরামশ 
দেওয়া! হচ্ছে, কারণ গমের জমি থেকেও কিছু রস 
এসব জমিতে চুইয়ে আসবে এবং এভাবে রবি 


শস্যের চাষ এলাকা আরো বাড়ানো যাবে। 
পুকুর থেকে সেচের ক্ষেত্রেও একই কথা 
খাটে । 


( পাকেজ প্রেগ্রামের সৌজচ্যে ) 


নান উপাদানে উত্তিদ-দেহ গঠিত । 
বিশ্লেষপের মাধ্যমে আজ পর্ঘন্ত যতগুলি উপাদানের 
কথ! জানতে পার! গেছে তার সংখ্যা ৯০টিরও 
বেস্ট সাধারণত: জলবায়ু এবং মাটি থেকে 
এইসব উপাদান সংগ্রহ করে উদ্ভিদ দেহের গঠন 
ও পুষ্টি হয়ে থাকে । দেহ গঠন ও পুষ্টির জঙ্তে 
এই উপাদানের সবগুলোই যে প্রশ্নোজনীয় ত! 
নয়। এদের মধ্য যে কটি উপাদান উদ্ভিদ জীবনে 
নিতাস্ত অপরিহার্য তার সংখ্যা মাত্র ১৮টি । 

দেহ গঠন ও পুষ্টির জন্ত ১৮টি উপাদান 
অপরিহার্য হলেও সেগুলোর সবই যে উদ্ভিদ 
জীবনে প্রয়োজন হয় তা নয়) এদের মধ্যে 
প্রয়োজনের তারতমা হয়ে থাকে । উপাদান 
হিসাবে নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশের 
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প্রয়োজনীয়তার পরিমাণ উদ্ভিদ জীবনে খুবই 
বেশী। চাহিদার অন্থপাতে আমাদের দেশের 
সব জায়গায় মাটিতে এগুলি যথেষ্ট পরিমাণে 
থাকে ন! বলে অনেক সময়ই এদের অভাব 
উদ্ভিদ দেহে দেখা। যায়। সার হিসাবে এগুলি 
সাধারণতঃ ব্যবহার কর! হয়ে থাকে। কিন্ত 
এমন কতকগুলি উপাদান আছে যেগুলি 
অপরিহার্য হলেও তাদের প্রয়োজনের পরিমাণ 
উদ্ভিদ জীবনে খুব সামান্যই । এগুলি গোঁণ 
উপাদান নামে পরিচিত । প্রয়োজনান্থপাতে এই 
গৌঁন উপাদানগুলি সাধারণতঃ মাটিতে যথেষ্টই 
থাকে বলে এদের অভাব উদ্চিদ জীবনে সব সময় 
দেখ! যার না ॥ সেজ্রস্য নাইট্রোজেন, ফসফরাস 


নি ই ০০ 
লেকচারার, শ্রামশেবক (শিক্ষাবেত্, মালদা] । 
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বসুন্ধরা 2 বিংশ বধ £ "ন সংখা 
বা পটাশের মতো এগুলির সার হিসাবে বাব- 
হারের প্রচলনও যেমন ততটা নেই, প্রয়োজ- 
নীয়তাও তেমনি খুব একট। স্বীকৃতি হয়নি৷ 

প্রয়োজনের পরিমাণ খুবই কম বলে এবং 
মাটিতেও যথেষ্ট থাকে বলে গোঁন উপাদানগুলির 
অভাব ঘটবার সম্ভাবনা যদিও সব সময় নেই, 
তবুও এদের অভাব যে কখনও উদ্ভিদ জীবনে 
ঘটে না বা ঘটতে পারে ন! এ কথ| কিন্তু বলা যায় 
=| | পৌঁন উপাদালগুলির মধ্যে যেটির অভাব 
কোন কোন সময় উদ্ভিদের বিশেষত; সবজি ও 
ফল জাতীয় গাছে কোথাও কোথাও প্রায়ই ঘটতে 
দেখা যায়। ত। হলে: বোরন। 

বোরনের অভাব ঘটলে গাছের ওপর নান! 
রকম প্রতিক্রিয়া ও রোগের লক্ষণ দেখা ঘায়ু। 
এই সব প্রতিক্রিয়া বা রোগের লক্ষণগুলি এক 
রকম নয়; বিভিন্ন গাছে বিভিন্রভাবে এদের 
প্রকাশ ঘটে । সেজন্যে তার কারণ নির্ণয় করাও 
বেশ কঠিন । ভাছাড়া গাছের ঘথেষ্ট হাড় না হতে 
থাকলে প্রায়ই এইসব প্রতিক্রিয়! ও রোগের লক্ষণ- 
গুলি দেখা দিতে পারে না বলে এর প্রতিকারের 
ব্যবস্থা করাও অনেক সময় কঠিন হয়ে পড়ে । 

তবে যথ! সময়ে সঠিকভাবে কারণ নিশি 
করতে পারলে সামান্য পরিমাণ বোরন প্রয়োগ 
করেই অনেক সনয়' যথেষ্ট ফল পাওয়। যার। 
মালদা গ্রামসেবক ট্রেনিং সেন্টারে বেগুন গাছে 


সামাচ্ট বোরন ব্যবহার কুরে এমনি এক আশাপ্রদ 
ফল পাওয়া গেছে । 

যে বেগুন গাছের উপর বোরন প্রয়োগ করা 
হয়েছিল, সেগুলির প্রাথমিক অব্থা দেখে কোন 
রোগের লক্ষণই বোবা যায়নি। গাছগুলি যথেষ্ট সুস্থ 
ও সতেজই ছিল। কিন্তু তা সত্বেও গাছে ফল 
যখন ধরলে!, দেখ! গেল ফলগুলোর ওপরে চির 
বা কাটা দাগ । ফলের বাড়ের সঙ্গে সঙ্গে ফাটা 
দাগগুলিও বেশ বাড়তে থাকে এবং কলগুলি 
অব্যবহার্ঘ হয়ে যায় । যে গাছেই ফল হয় সেই 
গাছেই ফলের ওপর এই রোগের লক্ষণ দেখ! 
ঘায়। এই সঙ্গে আরও একটা বিষয় লক্ষ্য করা 
হয়। গাছে যে পরিমাণ ফুল এলো সে পরিমাণ 
ফল ধরলো লা। অনেক ফুল ফল আসার 
আগেই শুকিয়ে বরে পড়ে যায়। 

রোগের এইসব লক্ষণ দেখে বেগুন গাছে 
তখন বোরন প্রয়োগ করা হলে! । একর প্রীতি 
হু পাউণ্ড মত বোরাল্্ জলে গুলে পাতায় ছিটিয়ে 
দেওয়া! হয় ॥ এই বোরাক্স প্রয়োগ করার পর 
বেগুন গাছে আবার যে ফল ধরতে শুরু করে 
তাতে আগের রোগের আর কোন লক্ষণই দেখা 
গেল না। স্বাভাবিক পুষ্ট ফলই ধরতে থাকে । 
ফুল বড়ে যাওয়াও বন্ধ হয়ে যায়) বোরনের 
অভাব পুরনের ফলেই বে বেগুন গাছের এই 
রোগ মুক্তি ঘটেছে এ কথ। বলাই বাহুল]। 
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বিশ্বামগঞ্জ থেকে আমাদের জীপ বাঁক নিয়েছে একরের পরে একর টিলা আর লোঙ্গ (নীচু) 
সোনামুড়ার পথে। আমন! যাচ্ছি তৈজিলিং জমি নিয়ে তৈজিলিং উপজাতি উপনিবেশ । 
আদর্শ উপজাতি কলোনী দেখতে ৷ সঙ্গে কজন চারধারে বিস্তৃত জমি ক্ষেত-খামার গাছ-পাল! 
সাংবাদিক । আর আছেন সার্কেল অফিসার আর ছোট ছোট কুটার। একট! নতুন কিছু 
জ্রীন্বপেন রায় এবং আযাসিঃ ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ার স্থপ্রির উদ্যম এখানকার স্থাবর জঙ্গমে আর মামুষ- 
অফিসার শ্রীরথীন দেববর্ম] | গুলোর সহজ সরল মুখে কে যেন একে রেখেছে। 

বাপসা আকাশ বৃদ্ধিতে গলে পড়ছে । টিলার নতুন কিছুর জন্ম । নবজীবনের গন্ধ । নবজীবনের 
লাল মাটির দুর্গম পিচ্ছিল পথে চড়াই উত্রাই গভীর ছবি। জীবনের প্রতি গভীর বিশ্বাস 
পেরিয়ে জীপটা এসে থাঙ্গল তৈজিলিং আর অনুরাগ । 
কলোনীতে । আমরা অনেক কলোনীইতে| দেখেছি। 


বহুক্কর! £ বিংশ বর্ষ £ ৭ম সংখ্যা 


হুয়ারোগ্য রোগ থেকে মুক্তি পাওয়া মাগ্ুবদের 
কলোনী । বাস্তহারাদের কলোনী । অনাথাদের 
কলোনী, হেন তেল। কিন্তু তৈজিলিং কলোনীর 
মানুষরা কি বান্ত হারিয়েছে? ওরা কারা? 
ইত্তিহাসই বা কি? 

হা। ওরাও একরকমের বাস্তহার! । বাস্ত- 
ভিটে হাছিয়ে বান্তহার! নয়। পিতৃপুরুষের ভিটে 
বলে ওয়া কোনে! জিনিসকে আদপেই চেনেন! 
কোনকালে ৷ আয়ুষকালের মধ্যে হরদম বান্ত 
বদল করে করে ওর়। প্রায় ভ্রাম্যনান। বেহইল। 
কিরছিজ। ইহুদীদের মতে, হেথা নয় হেথা নয় 
অন্য কোনোখানের উদ্দেশ্যে ওরা এখান থেকে 
ওখানে ঘর বেধেছে, ঘর ভেঙ্গেছে। ক্ষণস্থায়ী 
ঘর বেধে বন পুড়িয়েছে। জুম চাষ করেছে, ফসল 
ভুলেছে। তারপর ফেয় পালাবদল । আবার 
যাত্রা করেছে অন্য কোথাও । আবার উধাও । 
মাটির গভীর মমতায় আর আপন ঘরের টানে 
ওর! এক জায়গায় পুরুষানুক্রমে জীবন কাটায়নি। 
ওদের জুমিয়। উপজাতিও বল৷ হয়। বাস্তহার! 
কিংব। বান্তহীন এই বেছুইন উপজাতির! ত্রিপুরার 
পাহাড়ে পর্বতে নানা জায়গায় ছড়িয়ে আছে। 

রক্তের ভিতরে যাদের নিত্যনতুনের নেশা, 
অস্থিরতার নেশা-যার! আপন ঘর, নিজের 
ক্ষেত-খামার, বুকের মায়! মমতায় লালিত বৃক্ষ 
পরিবার আর দ্দজন পরিজন বান্ধব নিয়ে সুখ 
ছুঃখের সমাজ সংসার হলতে কিছুই চেলেনা 
জানেনা বোঝোনা সেই জুমিয়| উপজাতি কৃষকদের 
আশ্চ্ৰঁ নতুল পৃথিবী এই তৈজিলিং কলোনী । 

ওর! স্থায়ী ঘর বেঁধেছে, নিজেদের ক্ষেত- 


খামার করেছে, নিতা দিনের স্বখ-হঃখের ভারীদার 
ঘরদী প্রতিবেশী পেয়েছে। ছিন্নমূল ভ্রাম্যমান 
একটা গোষ্ঠী তৈজিলিংয়ের মাটিতে শিকর 
মেলেছে _জীবনের ফুল ফুটিয়েছে। এক পৃথিবী 
থেকে আরেক নতুন পৃথিবী পেয়েছে ওর! । চেনা 
থেকে অচেনার । অস্থিরত! থেকে স্থির শাস্তিতে । 
উচ্ছৃক্খলতা থেকে শুদ্ধলায়। বিক্ষিপ্ততা থেকে 
সংহতিতে। অনৈক্য থেকে এক্যে। সমাজছীন 
এক নিরাকার থেকে সামাজিকতা বন্ধনে। ওর! 
আর বন কাটেন! ঘর ভাঙ্গেনা__স্থিতিশুস্ঠতার 
দিকে অস্থির যাত্রায় বেছইন বৃত্তির দিকে ছুটে 
চলে না। ওরা ঘর বাধে-আপন অধিকারে 
নিজের মাটিতে ঘাম ঝরিয়ে চাব করে-_নিজের 
ঘরে ফসল তোলে-_তালোবান! আর মমতায় 
সমাঙ্গ সংসায় রচন! করে। 


বৃষ্টির মধ্যেই আমর! নতুন পৃথিবীর মানুয- 
গুলোকে দেখলাম-_-দেখলাম ওদের তৈরি সংসার 
সমাজ পৃধিবী। টিলা! জমি ১৮৭ একর আর 
লোঙ্গা ৩২ একর-_ মোট ২১৯ একর এলাক! 
নিয়ে তৈজি(লিং কলোনী । এই কলোনীর জন্যে 
মোট জমি মঙ্গুর হয়েছে ৩২৬'3 একর । ১৯৬১ 
সালে কলোনীর পত্তন । বর্তমানে ৬৬টি পরিবার 
বাস করছে এখানে । লাঙ্গল দিয়ে জমি চাষ 
করার নিয়মিত প্রথ। অনুসরণ করছে ৫৪টি 
পরিবার । এবং নিয়মিত প্রথার সঙ্গে সঙ্গে 
জুমিয়| চাষও করছে ২১টি পরিবার । আর নিছক 
জুম চাবকেই আকড়ে ধরে আছে ৩টি পরিবার ॥ 
ছয়ছাড়া বেছুইন বৃত্তির ভ্রাম্যমান জীবনে আজ 


৩০ 





এসেছে স্থির সংহত ও শান্ত সংসার গঠনের নতুন 
নেশা । গৃহপালিত পশু পাখি নিয়ে ওর! ওদের 


সংসারের পরিধি বাড়িয়েছে । ২৬৫টি গরু, ৩০টি 
মহিষ, ১১৯টি ছাগল, ৮৯টি শুয়োর এবং ৭৫৯টি 
মোরগ মুরগী রয়েছে কলোনীতে । (তবে এই 
পশুপাখির সমান্তরাল সংসারের জন্তে কোনো 
চিকিৎসার ব্যবস্থা এই কলোনীতে নেই । সদাশয় 
সরকার এদিকে মনোযোগ দিলে লালে! হতে । ) 

ছুটি সমবায় সমিতি রয়েছে কলোনীতে । 
কৃষির জন্তে নানা শস্তের বীজ সরবরাহ, কৃষির 


একদিন যাদের নিজের বলতে 

কোনো! ভিটে মাটি ঘর সংসার 

ছিল না, তারা আছ তৈজিলিঙে 
ঘরকন্ার কাজে ম্য । 


জন্যে ধণ মঞ্জুর, ক্র্যাক টিশ্বার এবং ছালানী 
কাঠের ব্যবসা ইত্যাদি ব্যাপারে সাহায্য ও 
সহযোগিত। করে থাকে এই সমবায় সমিতি। 
উপজাতিদের জন্যে এই সমবায় সমিতির অন্ু- 
মোদিত মূলধন ২২১৪০০ টাকা । ৬৮টি পরিবার 
এই সমিতির সভ্য ৷ স্বল্প মেয়াদী খণ হিসেবে 
১৪টি পরিবারকে দেয়৷ হয়েছে ১১৫০ টাকা। 
মাঝারী মেযাদী খণ দেয়া হয়েছে ৩০০ টাক! 
একটি পরিবারকে । 

ত্রিপুরার উপজাতির! বাঁশ বেত কারুশিল্প বা 


বন্ুক্ধর) : বিংশ বধ £ ৭ সংখা 

তাতশিলে চিরকালই অনুরাগী । তাই স্বভাবতই 
আশা জাগবে এই জুমিয়া পুনর্বাসন কলোনীতেও 
এই কুটীর শিল্পের চর্চা ভালোই হবে) হ্যা, 
এখানে সে স্থযোগও যথেষ্টই। কিন্তু আদপে 
এর? এদিকে এখনে! ঝৌঁকে নি। চিরকালের 
বেহইন জীবনেই অভ্যস্ত এর! ৷ তাই বন 
পোড়ানো, জুম চাষ, ঘর বাধা, ঘর ভাঙ্গা এবং 
নতুন ভূখণ্ডের জঙ্কে যাত্রা_এই বৃত্তের বাইরে 
ওরা আর কিছুর চা উৎসাহী হয়ইনি। তাই 
কুটার শিল্রে এখনো! এদের ঝৌকটা তৈরি হয়ে 


ওঠেনি । সেটা! গড়ে উঠলে বাশ, বেত ইত্যাদি 
কাচামাল তে! প্রস্বত। অবশ্য ঝৌকও 
প্রন্থতির পথে । 





মহিলাছের ছচ্টে এখানে তৈজিলিং নারী ভাত 
শিল্প সমিতি রয়েছে । সমিতির সভ্যা ১৩ জন । 
মেয়ের] এতে খুব উৎসাহী । গঠনমূলক অনেক 
কিছু করতে মেয়েদের মন ইতিমধ্যেই রণ হয়ে 
গেছে। মহিলা সমিতিটিও ক্রমোক্সতির পথে । 

ত্রিপুরার পাহাড়ে অরপ্যে একদা অলিক্ষার 
লম্বমান অন্ধকার জমেছিল। সে অন্ধকার ক্রমেই 
সরে গিয়ে শিক্ষার আলো দেখা দিরেছে। 
পাহাড়ী ছেলে মেয়েরাও আজ শিক্ষার সুযোগ 
থেকে দূরে সরে নেই। কিন্তু ভ্রাম্যমান জুমিয়া 
পাহাড়ীর! ? ওরা প্রচলিত কোনো সমাজ 
বন্ধনে তো ধর! দেঘ়্নি। তাই অন্টান্ক পাহাড়ী 
আদিবাসীদের চেয়েও গাঁচ়তর অস্ককারের মানুষ 
ওরা । এই গাঢ়তর অন্ধকারের জীবনে নতুন 
অধ্যায় রচনা করেছে তৈছিলি: কলোনী । সবার 
আগে এদের মধ্যে শিক্ষা চাই__-এই প্রয়োজন 
বোধেই কলোনীতে প্রাইমারী স্কুল খোলা হয়েছে । 
প্রায় ৮* জন ছেলেমেয়ে স্কুলে পড়াশোনা করে। 
বরস্কদের জন্যে নৈশ বিভালয়ও খোল! হয়েছে। 

রক্তের মধ্যে যে সংস্কৃতির অনুরাগ লুকিয়ে 
আছে ওদের, তা যাবে কোথাঘু ! তাই ছন্নছাড়া 
জীবন থেকে নতুন জীবনে এসে ওর। আদিবাসী 
সংস্কৃতির চর্চাও করে। মাদলে সাবরিন্দায 


দুদিনের তাবু গুটিয়ে, বন কেটে, বন পুড়িয়ে ছার] 
শ্রীবন কাটাতো বেছুইনের মতো. তৈক্ছিলিতে 
স্থান ঘর বেঁধে তারা আজ সংসার পেতেছে। 
ওঝা সংসারের প্রয়োজনে হাটে এলে 
বেচাকেনাও করে। 


লোকসংগীত গায়। যাত্র। করে। স্বাধীনতা, 
প্রজাতন্ত্র ইত্যাদি জাতীয় উৎসবও পালন করে। 
কিন্তু আশ্চর্থ, এদের জন্যে কোনো মেডিক্যাল 
ইউনিটের বাবস্থা নেই । এতোগুলো! মানুষ 
ঘেখানে সমাজ গড়েছে, সেখানে এদের ন্যান্ছ্য ও 
চিকিৎসার জস্যে অনতিবিলস্বেই সরকারী স্থাস্থ্- 
কেন্্র এবং চিকিৎসাকেন্দ্র খোল! উচিত। 
উল্লেখযোগ্য হে) প্রায় ৬ মাইলের মধ্যেও 
চিকিৎসার কোন বাবস্থ। এদের জন্যে লেই । সর- 
কারের এবিহছে সবক উদ্যামের জরুরী প্রয়োজন । 
পুনর্ধলতি যারা পেয়েছে, তাদের মধ্যে ত্রিপুরী 
৫৪টি পরিবার ২টি লঞ্চর পয়িবার, জমাতিয়া ৬টি 
পরিবার এবং মুসরাম ৩টি পরিবার । 
ওর! বোরো ধান চাষ করে ৭ একর জমিতে ৷ 
৫ একর জমিতে শাকসবজি, ২ একরে আখ, 
১২ একরে আনারস এবং ৩০ একরে আলু। 
গত ১৯৬৭-৬৮ সালে প্রায় ১৯২ মণ মেস্তা পাট 
এবং ৮ মণ হতী পাটের ফসল তুলেছে এরা । 
২৫ মণ তাইচুং নেটিভ জাতের বীজও পেয়েছে। 
প্রায় ২৭টি পরিবার উন্নত প্রথায় চাষ করে থাকে 
এই কলোনীতে । গ্রামসেবঝদের মাধ্যমে ওরা 
সার এবং কীটনাশক ওষুবও পেয়ে থাকে । 
কলোনীর কমিটির ভাইস চেয়ারম্যান 
জীমবুনুন দেষবর্দা। একদা ছিল ভবঘুরে, 
আজ সমাজ গড়ে তুলেছেন তৈজিলিঙে । জিজ্ঞেস 
করলাম, ‘কেমন লাগছে নতুন জীবন ?' উত্তরে 
বললেন, 'ভালা। কুনু কুহ্থ অন্বিদা আছে। 
চিকিচ্ছা। ডাকতর, পশু চিকিচ্ছা! ইত! দরকার ।” 
বৃষ্টি থেমেছে তখন। কলোনীর ভেতরে 
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চুকে ঘুরে ঘুরে দেখল" । উঠোনে ধানের স্বপ 


চাক! রয়েছে চ:টাই তেরপল দিয়ে । নেয়েরা 
ক্ষেত থেকে কাজ করে ফিরছে। পরিচ্ছল্প 
নিকোনো বারান্দা । মাটির দেয়ালে দেয়ালে 


আলপন।__ কৃষ্ণের ছবি, গোপালের ছবি । ঘরের 
ভেতরে পুজোর আসন । লক্চাবতীর মতো রে 
চুকে আছে মেয়েরা । বড্ড. সরম॥ অগ্ুরোধ 
করে ডেকে এনে কথ বললাম । লাম শোভা 
দেবী । কলোনী কেমন লাগছে ভিচ্তেল করতেই 
বললো॥ 'ইতাই আমার সোন।। খুব ভাল! 
আছে আমর)? 

সত্যিই জোল। দিয়ে গড় যেন তৈছিলিং 
কলোনী । মাটির গন্ধ । ফসলের গন্ধ । প্রকৃতির 
গন্ধ । মনের রমনীয় গন্ধ পেলান যেন এখানে । 
মলে হয় সোনার চেঘেও লানী এদের এই 
কলোনী । আশা আর উহ্বায়ে ওরা যে ছর 
বেধেছে, যে সমাজ গড়ে তুলেছে ত! দেখে মুগ্ধ 
না হয়ে পারলাম ন!। আমাদের সঙ্গী সার্কেল অনঞ্চি- 
সার প্রীবৃপেন রাঘ এবং আসি; ট্রাইবেল ওয়েল- 
ফেয়ার অফিসার এরথীন দেববর্মাকে ধ্যবাদ 
জানিয়ে আমর! সোন!মুড়ায় নীরমহলের উদ্দেশে) 
রওনা হলাম । প্রীদেববর্ণা ও উররায়ের সহান্- 
স্তিভেই আমরা লীরমহুলের সুযোগটুকুও পেলাম। 

তৈজিলিং কলোনী দেখার এই স্থযোগের জন 
আমরা উপক্থাতী কল্যাণ মন্ত্রী মাননীয় শ্রীরাজ 
প্রসাদ চৌধুরী এবং এএডি,এম ভ্রীহরিশঙ্কর 
দেব্বর্মার কাছে কতজ্ঞ, একথ বলাই বাহুলা ৷ 
এ ব্যাপারে স্থানীয় সমাজলেবী প্রীবেনুধর 
গোস্বামীর উগ্ভমের কথাও স্মরণ করি। ১ 








এ জেলার পাহাড়ী অঞ্চলের তো৷ কথাই 
নেই, সমতল ভূমিতেও বোরোধালের চাষ এ পান্ত 
মাপ্র কয়েক বিঘাতেই সীমাবন্ত ছিল । গত বছর 
কিছু আশা ও বন্য নিয়ে শিলিগুড়ি ব্লক বীজ্রখামারে 
১৬* একর জমিতে অধিক ফলনম্ীল কালিস্পং-১ 
ও তাইচুং ধানের চাহ করা হয়েছিল। ফলন 
মোটামুটি মন্দ নয়_প্রাঘ ২৫ কুইন্টাল। 

ফলাফল দেখে কাছাকাছি পাথরঘাটা, 
চস্পাসারী অঞ্চলের কৃষকদের মনে খুব উৎসাহ 
জাগে। তাই এ বছর বড় রাস্তার ধারে নীচু 
জমিতে যেখানে বর্ষায় জল দাড়ায়, পাহাড়ী ছোট 
ছোট নদীনাল। থেকে অস্থায়ী বাহ দিয়ে জল 
তোলার ব্যবস্থা করে নিয়ে প্রায় নয়শো! বিঘারও 
কিছু বেশী জমিতে বোরো! ধানের চাষ হয়। 


অপর জেলা কৃষি দধিকর্ডা, দাজি লিং । 


বেশীর ভাগ জমিতেই অধিক ফলনশীল এই ছই 
জাতের ধানের বীজ ব্যবহার কর! হয়। 

এ প্রসঙ্গে এ কথা উল্লেখযোগা যে, গত 
নভেম্বর মাসের শেষ দিকে প্রবল শিলা বৃষ্টির জঙ্যে 
দুই অঞ্চলের আমন বান প্রায় সবটাই নষ্ট হয়ে 
নিয়েছিল । ঠিক ধান কাটার মুখেই ফসল হাত- 
ছাড়! হয়ে যাওয়ায় প্রথমট। হতাশ হয়ে পড়লেও 
নির্জাব ও নিশ্চেষ্ট হয়ে না থেকে নিজেদের মধ্যে 
পরামর্শ করে সামনের রবি মরম্থুমে দুটা ও বোরো! 
ধানের চাষ করার সন্ধল্প নেওয়া হয়। সঙেষ্ট 
শ্রামসেবকরাও এ ব্যাপারে কৃষকদের মধ্যে 
আলাপ আলোচনা করে বীঙ্গ সরবরাহের ব্যবস্থা 
করে দেল। 

এখানকার মাটি বেলে দোয়াশ সেচের ও 
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জলনিকাশের পর্যাপ্ত ব্যবস্থ। নেই । তবু ডিসেম্বর 
মাসের মাবামাকি বীজ বুনে জাহুয়ারীর শেষাশেবি 
রোয়ার কাঙ্গ শেষ করা হয়। চারার বু ছিল 
৫-৬ সপ্তাহ । জমি তৈরি করার সময়ে সাধ্যমত 
গোবর সার ছাড়। অল্প পরিমাণে হাড়ের গুঁড়ো 
ও ইউরিয়। সার ব্যবহার কর। হয়। রোয়ার 
মালখানেক পরে আর এক দফায় কিছু ইউরিয়া 
দেওয়া ছয়, কিন্তু পরিমাণ যথেষ্ট ছিল না । শক্ত 
রক্ষার জন্য ১- ভাগ শক্তিসম্পন্ন বি-এইচ-সি 
শুড়ে। ছিটানে! হয়েছিল। প্রথম বছরে নানা 


বহ্ধুন্ধর! : কাঁ. = £ ১৩৭৭ 
রক বীজধামারের বোরে। হান কাট।ই করে দেখ 
গেছে যে, একর পিছু ফলন হয়েছে_ 
কালিস্পং-১নং জাতে ৫৮ মণ ৩* সের ও আই- 
আর-৮ জাতে ৭৫ মণ ২১ লের। শেষ পর্যম্ত 
পুরো জমির ধান ওজন করে পাওয়া! গেছে ৪৫ 
কুইন্টাল ছুই একরে। এর মধ আই-আর-৮ 
এর ফলন দাড়িয়েছে প্রায় ২৩ কুইন্টাল। 
মাল্লাগুড়ির রামকালী ভটাচার্ঘ। শালবাড়ীর 
্রিফেল শর্মা প্রভৃতি প্রগতিশীল কৃষকদের সঙ্গেও 
আলোচন! করে জানা গেছে যে, তাদের ফলন 





অভাব-অনটন ও বাধা বিশ্বের মথে) পুরোপুরি 
উন্নত পদ্ধতিতে চাষ করা সম্ভব হয়নি। 

অবশ্য শিলিগুড়ি ব্লক বীজখামারে এবার ২ 
একর জমিতে কালিস্পং ১নং ও আই-আর-৮ 
জাতীয় অধিক কলনক্ষম ধানের চাষ করা হয় 
এবং বিতাগ্গীয নির্দেশমত পদ্ভতিগুলি সহত্ে পালন 
করা হস্স। 

কিছুদিন আগেও ( জুন মাসের গোড়ার 
দিকে) জেলাপর্যায়ে হাতে কলমে খর্িকখন্দে 
অধিক ফলনশীল ধানের শিক্ষণ শিবির উপলক্ষ্যে 


একর পিছু ৪* থেকে ৪৫ মণ পর্যন্ত হয়েছে। 
উৎপন্ন ফসল থেকে নিজেদের খাবার জন্যে 
রেখে বাকী বীজ-ধান আমন মরম্থুমে ব্যবহার 
করার ইচ্ছা। তারা প্রকাশ করেছেন। এতে তারা 
শুধু নিজেদের উৎপাদনই বাড়াবেন না)? অন্টাঙট 
কৃষকদেরও ফলন বাড়াতে সাছাহ) করবেন। গত 
বছরের আমন ধান নষ্ট হয়ে গেলেও এই বোবে। 
ধান উৎপাদন করে তারা অনেকটা সামলে 
নিয়েছেন। এই আমন মরম্থমে ভারা আরও 
ব্যাপকভাবে চাহ করছেন । 
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এক ফসলী ধান ভমিতে খেসারির 
শুহুর ডালের চাষ করুন 


ভারতের প্রায় সব জ'য়গায়ই আমন জমিতে 
কদলের চাষ হয়ে থাকে । এর কারণ বেশীর 
ভাগ ক্ষেত্রেই রবি চাবের সনয় পার হয়ে হায়? যে 
সব অঞ্চলে বর্ষার জল নেমে যাওয়ার পর মাটিতে 
প্রচুর আহ্রতা থাকে সেখানে কৃষকরা ধান 
জমিতে থেসারির বীন্ধ ছিটিয়ে দেন এবং জমিতে 
ভাল রস থাকার জন্ঠ সহজেই বীজ থেকে কল 
বার হয় ও ভাল ফসল হয় 

কিন্তু থেসারির খাছামৃলা অত্যস্ত কম এবং 
বেশীর ভাগ লোকেই এই ডাল পছন্দ করে না। 
সাধারণত বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই গবাদি পশুকে 
খাওয়ান হয়। কিন্তু খেসারির সবচেয়ে বড় দোষ 
হচ্ছে যে মানুষের নিচের অঙ্গ অবশ হওয়ার 
রোগ ল্যাথেরিজ্ন এই ডালের নধ্যের বিষাক্ত 
উপক্ষার নিমোটকাসনের জন্ত হয়ে থাকে। 
কাজেই নিনোটকসিনধূক্ত খেসারির বদলে নিমে!- 


টকসিন ছাড়া খেসারির জাত বাছার কাজ 
চালানোর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত বিকল্প ডালশস্ত 
চাষের বাবস্থাও করতে হবে। 

এই ব্যাপারে মুহ্বর ডাল খুবই উপযুক্ত । 
কারণ এরা খরা। সহা করে বেচে থাকতে পারে, 
এমনকি যখন মাটি শুকিয়ে পাথরের মত শক্ত 
হয়ে যায় তখনও এর! কোন রোগের করণ ঘটায় 
না।। শুধু তাই নয় মুহ্থর প্রয়োজনীয় ডালশস্ত এবং 
খুবই পুষ্টিকর । কারণ এতে প্রোটিন (এালবু- 
নিনয়েডস্‌ শতকর! ২৫ ভাগ ও স্বেতসারের 
শতকরা ৫৩৬৫৯ ভাগ ) পরিমাণ সবচেয়ে 
বেশী । মৃন্ুর ডাল খুব সহজে হজম হয়, লোকে 
বেশ পছন্দ করে। এর শুকনে! গাছ গবাদি 
পত্র খুব প্রিয়। 


বন্যা প্লাবিত অঞ্চলে চাষ 


পূর্ব উত্তরপ্রদেশে গবেষণার ফলে (দেখ! গেছে 
যে বখন মাটিতে বিশেষ কোন আর্ত! থাকে না 
তখন চৈত-বেশেখ এবং বোশেখ-জোষ্ঠ মাসে 
একবার উন্নত লাঙ্গল দিয়ে গভীর ভাবে চাষ দিয়ে 
তারপর দেশী লাঙ্গল দিয়ে ২-৩ বার চাহ দিয়ে 
হেক্টর পিছু ২৫ কেজি যুহ্ুর বীজ ছিটিয়ে অথবা 
দেশ লাঙ্গলের পেচনে বুনে মই বা পাটা দিয়ে 


ত 


জমি সমান করে দেওয়া হয়। এর পরেই এ 
অঞ্চলের উপযোগী খানের বীজ হেক্টর প্রতি ১০০ 
কেজি হিসেবে লাঙ্গলের পেছনে বুনে দেওয়া হয় । 

প্রথম বৃতিতেই ধানের বীজ থেকে কল বার 
ছহ এবং ধান পাকে অন্রাণ মাসে । কিন্তু গ্রীশ্ব- 
কালে বোনা মুহ্বরের বীজে বর্ধায় কল বার হু না। 
সমন্ত সময় জলে ডুবে থাকা। সব্েও পচেও বায় 
না। আবহাওয়া যখনই অনুকূল হয় তখনই তার 
থেকে কল বার হয়। ধান পাকার পর মুহ্থরের 
গাছকে বাচিয়ে ধান কেটে নেওয়া! হয়। 

শুন্থরের শেকড় মাটির গভীরে প্রবেশ করে। 
শেকড় মাটির গভীরে যাওয়ার জন্ট ফসলের শেষের 
দিকে, মাঘ-কাগুনে শুঁটি গঠনের আসল সময় যখন 
আবহাওয়া শুকনে। হয়, তখনও গাছের কোন 
ক্ষতি হয় না। এই অবস্থায় গাছের শাখার সংখ্যা 
বাড়ে এবং কুড়ি ফুলের সংখ্যাও বেড়ে 
যায়। প্রত্যেকটি গাছ ধান কেটে আমল জমিতে 
লাগান মুস্থবরের চেয়ে অনেক বেশী শাখাঘুক হয় 
এবং অনেক আগে ফুল ফুটে ফসল পেকে যায়। 
দান! অনেক বেশী পুষ্ট হওয়ার জন্ত তুলনামূলক- 
ভাবে ফলনও অনেক বেশী হয়। 


গভীর জলে এবং দল বসা অঞ্চলে চাষ 


জল বসা ও গভীর জলের অঞ্চলে ধান রোযা 
হলে পুরোক্ত পদ্ধতিতে মুসুরের চাষ করা চলে 
ন] এ সমস্ত অঞ্চলে অন্ত পদ্ধতি নিতে হবে। 
বেশীর ভাগ জল বস! নাবি জমির মাটি অতাত্ত 
এঁটেল হওয়ার জন্ত গ্রীষ্মকালে অর্থাৎ বোশেখ- 
স্ধো্ঠ মাসে এবং তার আগে ও পরে জমিতে লাঙ্গল 


বন্ু্ধরা  সান্ডিক 2 ১৩৭৫ 


দেওয়া সহজ হয় ৭1 । কাজেই জানল ধান কাটার 
পর ছ-একবার চাষ দিয়ে জহি এ অবস্থায় চৈত- 
বোশেখ থেকে বোশেখ-জোঠ পর্যস্ত ফেলে রাখা 
হয়। এর পর মুস্থার ছিটিয়ে অথবা দেশী লাঙ্গলের 
পিছনে সারিতে বোন। যেতে পারে । জমি এ তাবে 
ফেলে রেখে, ধান যথাসময়ে স্বাভাবিকভাবে রোয়া 
যেতে পারে। 

এই পরীক্ষার দেখা গেছে ঘে ধান কেটে মুহ্থর 
চাষ করে যেখানে হেক্টর প্রতি ৬ কুইন্টাল দান! 
এবং ৬ কুইন্টাল শুকনে। গাছের কলন পাওয়া 
গ্রেছে, সেখানে এই নতুন পদ্ধতিতে চাষ করে 
১০ কুইন্টাল দানা এবং ১০ কুইন্টাল শুকনো 
গাছ পাওয়া গেছে । খরচ এবং আয়ের দিক 
থেকে তফাৎ খুব সুস্পষ্ট । ধান কেটে মুহ্থর 
চাষে ১৫০ টাক! খরচ করে মোট লাভ ৬৬০ টাক! 
অর্থাৎ নীট আয় হয়েছে হেক্টর পিছু ৫১০ টাকা। 
সে বাছুগায় এই নতুন পদ্ধতিতে গ্রীষ্মকালে বুনে 
মৃস্বর চাষে ১০০ টাক! খরচ করে মোট আয় 
হয়েছে ১০৮ টাকা অর্থাৎ নীট লাভ হয়েছে 
হেক্টর পিছু ৯৮০ টাকা! 

পূর্ব উত্তরপ্রদেশের চাষ আবাদের সঙ্গে 
পৃশ্চিমবাংলার বহু অঞ্চলেরই চাষ আবাদের মিল 
আছে। তার কারণ বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, আবহাওয়া 
এবং মাটি প্রায় একই রকম । অন্ততপক্ষে এ কথ! 
বলা যায় যে, যে সব অঞ্চলে খেসারি চাষ করা হয় 
সে সব অঞ্চলে খেসারিরু বদলে মুস্থরের চাব এই 
নতুন পদ্ধতিতে এখনই শুরু করা যেতে পারে । 


( ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌঁজচ্ছে ) 
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দেশ গড়ে তুলতে মেরেদের ভূমিকা 


পুক্ষষ ও নারীকে নিয়েই সংসার । একজনকে 
বাদ দিয়ে সংসারের গতি সহজ হুগুন!। 
সংসারের পক্ষে কথাটা। যত সত্যি সনাজ জীবনের 
পক্ষেও তা ততখানি সত্যি! যে সমাজে মেয়েদের 
জায়গা বাড়ীর মধ্যে নির্দিষ্ট হয়েছে সে সমাজ যে 
প্রপ্রতিশীল হতে পারে ন, সেকথা বোঝার আজ 
দিন এসেছে । 

পাশ্চাত্য দেশগুলি যেদিন তাদের পুরোনো 
সমাজ ব্যবস্থ। ভেঙ্গে নতুন প্রগতিশীল সমাজ 
জীবন গড়ে তুলেছে সেদিন তার! একথ! বুঝেছে 
বে সংসারে নারীর বেমন একটি বিশিষ্ট জায়গা 
আছে, সমাজ জীবন থেকেও তাদের বাদ দিলে, 


সে সমাজ সুস্থ হয়ে গড়ে উঠবে না। তাই সে 
দেশে যে নতুন সমাজ গড়ে উঠেছে তাতে মেয়েদের 
বিশিষ্ট স্বান দেওয়) হয়েছে। পাশ্চাত্য জগতে 
আধুনিক সভ্যতার বড় দান তাই মেয়েদের 
স্বাধীনতা । ঘরে বাইরে তাদের প্রয়োজনের 
স্বীকৃতি । গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এ হলে! অন্যতম 
প্রয়োজনীয়তা ৷ নারীর পরিচর শুধু মা এবং শ্রী 
ছিসাবে নয়, একজন মানুষ হিসাবে। এই 
উপলক্ধিই পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্যতম অবদান । 

আমরা আজ স্বাধীন হয়েছি । পাশ্চাত্য 
সভ্যতার অনেক কিছুই অনুসরণ বা অনুকরণ 
করার চেষ্টা করেছি। আপাতঃ দৃষ্টিতে মলে 
হয়__আমরাও স্ত্রী স্বাধীনতায় বিশ্বাসী । আজ 
শহর কেন গ্রামে গেলেও দেখা যাবে মেয়ের! 
ঘরের বাইরে আসতে আগের মত দ্বিধা বোধ 
করেন না । শিক্ষার সুযোগ অনেক মেয়েরাই 
নিচ্ছেন ও চাকুরি কর! মেয়ের সংখা! দিন দিনই 
বেড়ে ষাচ্ছে। এর থেকে মনে হয় পাম্চাত) 
দেশের মেয়েদের মতই স্বাধীন ও প্রগতিপীল হয়ে 
উঠেছেন আমাদের দেশের মেয়ের! ॥ 

কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বোকা যাবে 
এ শুধু বাইরের রঙ্গীন আব্রণমাত্র । অর্থনৈতিক 
চাপে আজ মেয়েরা বাইরে আসতে বাধ্য 
হয়েছেন। সত্যিকার প্রগতি ব| স্বাধীনতা আজও 
আমাদের সাধারণ গৃহকোপে আলে! ছ্বালায়নি। 
পুরুষ শাসিত আমাদের এই সমাজে আজও 
মেয়েদের স্ত্রী ও সন্তানের মা ছাড়া অন্ত কোন 
সব নেই। সমাজে স্বাধীনভাবে নিজের জায়গা 
করে নেওয়ার তার অধিকার লেই। 


৩ 


স্বাধীনতা আমাদের নিজের দেশকে মলের 
মত করে গড়ে তোলার অধিকার এনে দিয়েছে 
এই দেশ গড়ার কাজে পুরুষ ও নারীকে আজ 
সমানভাবে অংশ নিতে হবে। তা লা হলে 
দেশের সর্বাঙ্গীন উত্লতি কর! সম্ভব হবে না। 

আপনাদের মনে প্রশ্ন আসতে পারে-__দেশ 
গড়ার মত এত কঠিন কাজে আমরা কি ভূমিকা 
নিতে পারি? স্বাধীন ভারতে মেয়েদের 
স্বাধীনভাবে কাজ ও চিন্তা করার যে অধিকার 
আছে সে সম্বন্ধে সজাগ হওয়। দরকার । 

মানুষকে নিয়েই দেশ । দেশ গড়ার বে 
কোন কাজই হোক ত! দেশবাসীকেই করতে হবে। 
একটি দেশের রূপ কেমন হবে তা নির্ভর করে 
সে দেশের মান্গুষর! কেমন তার ওপর ॥ সেই 
মানুষ গড়ার প্রথম দায়ি মেয়েদের ওপর । 
ইংরাজিতে একট! কথা আছে hand that 
moves the cradle rules the world. 
ষে হাত দোলন দোলায় সে হাতই দেশ শাসন 
করে। সমাঞ্জ বিজ্ঞানীর। বলেন জীবনে একটি 
মানুষের সফলত! এবং বিফলতা অনেকটা নির্ভর 
করে তার দৃষ্টিভঙ্গীর ওপর । আব মানুষের দৃষ্টি 
ভঙ্গী গড়ে ওঠে নিজের পারিবারিক পরিবেশে ॥ 
মানুষ ছোট বেলায় যে পরিবেশে বড় হয়, যা দেখে 
তার ভবিধ্যত চরিত্র সেইভাবেই তৈরি হয়। গৃহের 
পরিবেশ যদি শান্তিপূর্ণ ও অনুকূল হয় তাহলে 
ছেলেমেয়েদের জীবন ও দৃত্তিভীঙ্গও স্বাভাবিক 
হয়। আছ যে শিশু, আগামীকাল দেই হবে 
দেশের নাগরিক । কাজেই শিক্ষিত স্বাস্থাবান 
লাগরিক গড়ে তোলার প্রথম দায়িত্ব মায়েরই । 


বনুঙ্ধরা £ কিক £ ১৩৭৫ 


মানুষ গড়ার প্রথম ধাপ হলে! শিক্ষা । ঘে 
কাজেই সে হত দিক শিক্ষা ছাড়া ত! স্বষ্টুভাবে 
করা সম্ভব নয়। এ শিক্ষা শুধু পু থিগত শিক্ষাই 
হবে নাঃ তাকে সমাজশিক্ষাও দিতে হবে৷ ছেলে- 
মেয়ের! যেমন পরিবারের অংশ তেমনি সমাজেরও 
অংশ । নিজের ও পরিবারের জগ্ঠ যেমন সে 
চিত্ত৷ করতে শিখবে । তেলনি তার পারিপাস্বিক 
অবস্থাকও সে অবহেল। করবে না। মার 
উৎসাহ ও প্রেরণ! একাজ বিশেষ দরকার । 
সামাজিক চেতন! মা বদি ছোট থেকে সন্তানের 
মধ্যে জাগাতে পারেন, তাহলে মানুষ শুধু 
আত্মকেন্ড্রিক হবে না, দেশের কথাও চিন্তা করবে। 
আজ আমার মনে হয় এর প্রয়োজন অত্যন্ত 
বেশী। আমরা আত্মকেম্টরিক হয়ে দেশের কথা 
তুলে বাচ্ছি। তাই শুধু সন্তান পালন কর! নয়। 
জাতি গড়ার দায়িহও মেয়েদের । 

শক্তিশালী জাতি গড়ে তুলতে গেলে সন্তানকে 
সবল ও স্বাস্থ্যবান করে গড়ে তুলতে হবে। 
তারজ্গ্ত ছোট থেকে ভাল পুষ্টিকর খাবার 
যাতে ছেলেমেয়ে পায় সেদিকে লক্ষা রাখা 
দরকার । 

খানের যেখানে অভাব সেখানে পুষ্টিকর 
খাবার খাওয়ার কথা অনেকে মলে করেন 
বিলাসিতা । কিন্তু খান্তের যেখানে অভাব সেখানে 
খাগ্ঘপুতরির দিকে নক্গর দেওয়া] আরও বেগী 
দরকার । নবম খাবার বলতে কি বোঝায় তা 
গৃহিনীকে জানতে হবে। তাকে জানতে হবে 
বিভিন্ন খান্ডের কি গুপ। নান| বয়সের সুস্থ, 
অসুস্থ, বিভিন্ন অবস্থায় কাকে কি খেতে দেওয়া 
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প্রয়োজন; ফি পজ্ধতিতে রান্না করলে খাচ্ছে 
সবচেয়ে বেস্ট পুষ্টি বার রাখা! যায় ইত্যাদি। 

খাস্ঠের পুষ্টি বজায় রেখে সুষম খাবার 
পরিবারকে পরিবেশন করার দিকে গৃহিনীর যেমন 
নজর থাকবে, তেমনি সংসারে অপচয় বাতে না 
হয় ও অর্থের স্পরিচালন! হয় তার ওপর সংসারের 
জী, আরাম ও শাস্তি নির্ভর করে। যে শিশু 
একটি সুন্দর শান্তিপূর্ণ পরিবেশে বড় হয়ে উঠবে, 
সে বে কাজের ভারই নিক, তার সুস্থ দৃষ্টিভঙ্গী 
নিয়ে দেশের কাক যে অনেক ভাল করতে পারবে 
তাতে কোন সন্দেহ নেই । 

এইভাবে ম! ও গৃহিনী হিসাবে মেয়ের! যেমন 
তাদের স্বাভাবিক দায়ি পালন করবেন, তেমনি 
সমাজ জীবনেও তাদের দায়ি ও কর্তব/ থাকবে। 
এ শুধু অর্থ উপায়ের জন্যই ঘরের বাইরে আসা 
নয়, সমাজের উন্নতিতে তাদের সক্রিয় দায়িত্ব 
নেওয়ার জন্তই তাদের এগিয়ে আসতে হবে। 
আমার মনে হয়, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিশেষ করে 


শিক্ষা ও চিকিৎসা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মেয়েরা 
ব্যাপকভাবে কাজ করে দেশ গড়ার কাজে অসীম 
সাহাবা করতে পারেন। এ ছুটিই মেরেদের 
স্বাভাবিক কর্মক্ষেত্র । শুধু ঘরের মধ্যে তা 
সীমাবন্ধ না রেখে কাজের ক্ষেত্রকে কেবল বৃহত্তর 
ক্রা। 

এছাড়। নানাগঠনমূলক কাজও তারা করতে 
পারেন। আজ আমাদের দেশের অনেক বিদূষী 
মেয়েরাই নানা রকম সমাজসেবামূলক কাজ 
এমনকি বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজও করছেন। 
কয়েকজনের দিকে শুধু আঙ্গুল দেখালে চলবে না, 
দেশের হাজ্জার হাজার মেয়ে যেদিন বুঝতে 
পারবে তাদের ক্ষমত! ও ইচ্ছা! অনুযায়ী নিজেদের 
জীবন গড়ে তুলতে পারছে এবং সমাজ জীবনে 
তাদের প্রয়োজনের স্বীকৃতি তারা পেয়েছে সেদিন 
দেশ তাদের কাছে আরও পাবে, পুরুষ ও নারীর 
মিলিত চেষ্টায় নতুন সমাজ গড়ে উঠবে। দেশ 
জ্রুত উন্নতির পথে এগিয়ে যাবে। 


[ বেতারে মহিলা মহল থেকে প্রচারিত ] 





অধিক ফলনশীল বীজ্জ জলপ্রিয় করে 
তোলার উদ্যোগ 


পুরুলিয়া জেলার বড়বাজার ব্লকের প্রগতি- 
শীল কৃষকরা এ বছর থরিফ মরস্থুমে তাদের 
খামারে এই প্রথম অধিক ফলনশীল ধান ও ভুট্টার 
চাষ ব্যাপকভাবে শুরু করেছেন। মোট জমির 
মধো প্রায় ৪৮০ একর জমিতে তাইচুং ও আই- 
আর-৮ ধান এবং ২৫০ একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল ভুট্টার চাষ করা হয়েছে। 

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই ব্লকের কৃষকদের 
মধ্য ৮* কুইন্টাল অধিক ফলনশীল ধানের বীজ 
এবং সার বাবদ ১৫ ছাজার টাকা সার খণ দেয়া 
হয়েছিল । 

বড়বাজার ব্লক বীজ খামারে প্রগতিশীল 
কৃষকদের মধ্যে একটি প্রশিক্ষণ কর্মস্থটীও নেয়া 
হয়েছিল। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে অধিক ফলন- 


শীল জাতের চাব প্রণালী সম্পর্কে আলোচন। করে 
হাতে কলমে শিক্ষা দেয়! হয়েছিল | 

পুরুলিঘ্নার ডেপুটি কমিশনার শ্রীএ। কে, 
বন্দ্যোপাধ্যান্স জনৈক প্রগতিশীল কৃষকের কাছে 
একটি ধানের নিড়ানি যন্ত্র বিক্রি করে প্রশিক্ষণ 
শিবিরের উদ্বোধন করেন। অধিক কলনশীল 
ধান, গম ও তুটার মধ্য দিয়ে স্র্টি হতে থাক! 
কৃষির এক নতুন জগতের প্রতি প্রগতিশীল 


কৃহকদের আস্থ। স্থাপন এবং নতুন দৃষ্টিভঙ্গীর 
প্রয়োজনীয়তার কথ তিনি শার ভাষণে বলেন। 


গ্রামের পখে আলো ন্বলল 


স্বাধীনত| উৎসবের একটি অঙ্গ হিসাবে বিগত 
১৫ই আগন্ট,৬৮ তারিখে খড়গপুর ১নং উন্নয়ন 
ব্লকের অন্তর্গত ৬ খেলাড অঞ্চল পঞ্চায়েতের অধীন 
বাপবেডিয়! গ্রামের প্রধান রাস্তায় ১০টি স্থায়ী 
বৈছাতিক আলে! জ্বালানে। হত্খ। বাগবেড়িয়। 
গ্রাম পঞ্চায়েৎ এই কল্যান কর্মের উদ্ভোক্তা । 
অদূর ভবিষ্যতে আরো ১*টি আলোর ব্যবস্থ। 
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করার কথ! এরা বিব্চল। করছেন। আরও 
উল্লেখা যে, এদিনই খেলাড় ও বনপাটন। আছ- 
সভার প্রদান র/ক্তাতেও যথাক্রমে ১৭টি ও ৮টি 
আলো আল।নো হয়। 

বাগবেড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের এই পরিকন্ ও 
প্রয়াসে স্বভাবতই অন্তা্ঠ গ্রাম পঞ্চায়েতগুলে। 
তসাহ বোধ করছেন । উল্লিখিত কল্যান কর্মের 
মূল উদ্ভোক্ত/ হিসেবে গ্রান পঞ্চায়েতের কর্মী 


অধাক্ষ প্রীমধুস্থদন দাসের নেতৃত্ব উল্লেখযোগ্য । 


গোপীৰপ্পভপুর ২নং ব্লকে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাব 


মেদিনীপুর জেলায় গোপীবল্রভপুর ২নং ব্লকের 
অন্তর্গত কুস্মাড় মৌজার স্থানীয় কৃষক মনো" 
রজন মছাপাত্র ভার জমিতে অধিক ফলনশীল 
আই-আর-৮ জাতের ধান চাষ করে সেচবিহীন 
গত খারিফ মর্মে একর প্রতি ৬৮ মণ এবং 
বোরে। মরদৃমে ৬৬ হণ ফলন পেয়েছেন । সেচের 
জন্ত খরিফ মরম্থমে একমাত্র বৃষ্টির ছল এবং 
বোরো! মরপ্বুমে পুকুরের জল ব্যবহার করা! 
হয়েছিল । মহাপাত্ৰ সেচবিহীন এলাকায় এই 
ফলন পাওয়ায় এ অঞ্চলের স্থানীয় কৃষকদের মধ্যে 
এক নতুন উৎসাহের স্বট্টি হয়েছে। উল্লিখিত 
মৌজায় এ বছরে প্রায় এক একর ছমিতে 
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আই-আর-৮ জাতের ধন চাব হবে বলে আশ। 
কর। যাচ্ছে । 


রোগযুক্ত শন্ত লাভের নতুন উপায় 


ত্রিটেনে সফল গবেষণার ফলে এখন ফাংগাস 
রোগমুক্ত শস্য লাভ কর। সম্ভব । 

ওয়ারউইকশায়ারের ওয়েলসবোনে” অৰস্থিত 
এশ্রকালচারাল রিসার্চ কাউনসিলের শ্যাশানাল 
ভেজিটেবল রিসার্চ স্টেশন বীজের ওপর ফাংগাস 
ব! ্কাতা ধ্বংস করার এমন একটি নতুন পদ্ধতি 
বা করেছেন, যার ফলে এ বীজ থেকে উৎপন্ন 
গাছগুলি সম্পূর্ণরূপে ফাংগাসরোগছুক্ত হবে । 

বীজের মাধ্যমে বহুপ্রকার ফাংগাল রোগ- 
বাহিত হর । ত্রিটিশ গবেষণা! কেন্দ্রের পদ্ধতি 
হল ঈবছৃক জলে “থাইরাম? (0171787) ) মিশিয়ে 
সেই জলে বীজগুলি ২৪ খণ্ট! ভিজিয়ে রাখ) । 
এই পদ্ধতিতে বীজের ভিতরের ফাংগাস পর্যন্ত 
ধ্বংস হবে। 

অনেকেই এ পদ্ধতি নিচ্ছেন। অল্প পরিমাণ 
রোগমুক্ত বীজ থেকে বে শস্য জন্মাবে ত! হবে 
রোগমুক্ত । এভাবে রোগমুক্ত শ্রেণীর বীজ 
পাওয়া সম্ভব হবে। ওয়েলসবোন' বিজ্ঞানী দল 
বর্তমানে তাদের পদ্ধতির আরও উন্নতি করার 
চেষ্টা করছেন) যাতে যে কোন পরিমাণ বীজকে 
রোগমুক্ত কর] যায়। 


আমদানি 


সংসদীয় উপদেষ্টা কমিটির সভায় কেস্ত্রীর 
খাস ও কৃষিমন্ত্রী প্রীজগলীবন রাম কৃধি উৎপাদন 
বৃদ্ধির জন্ত সরকারের উৎসাহ ও উদ্ভোগের কিঞ্চিৎ 
আতাস দিয়েছেন। 

আীজগজীবন রাম বলেন, ভারতে প্রয়োজনীয় 
পরিমাণে ট্রাক্টর উৎপাদন হয় ন বলে, কৃষির 
উল্নরনের জস্য ১২-২০ এবং ৫০ অশ্বশক্তির কিছু 
কিছু ট্রাক্টর রাশিয়া চেকোক্্োভাকিয়া থেকে 
ভারতে আমদানি করা হচ্ছে। কৃষকরা যাতে 
শ্যায্য মূল্যে সে সব ট্রাক্টর পেতে পারেন, তার 
দিকেও সরকারের লক্ষ্য আছে বলে তিনি বলেন। 
এ সব ট্রাক্টরের পার্টস ব! যন্ত্রাংশ বিদেশ থেকে 
আমদানিৰ জন্যে এগ্ৰো-ইণ্ডাক্টীঙ্জ কর্পোরেশনকে 
৩৬ লক্ষ টাকা মঙ্গুর কর! হয়েছে বলেও তিনি 
জানান । 


পঞ্জতে টান৷ নতুন ধরণের কৃষি যন্ত্র 


টুলবার নামে একটি কৃষি সরঞ্জাম বার 
হয়েছে ঘা বলদ ব| ঘোড়া খুব সহজে টানতে 
পারে। যস্তরটির সঙ্গে প্রয়োজন মত সরঞ্জাম অতি 
অল্প সময়ের মধ্যেই সংযুক্ত করা যায়। এই 


বহ্ুদ্ধর। £ কাতিক £ ১৩৭৫ 
বস্তুটি হলো চাকার ওপরে রাখা শক্ত ধাতুর 
নিিত কাঠামো । 

যন্ত্রটি লাঙ্গল দেওয়া” মই দেওয়া, বীজ 
বোনার এবং আগাছা পরিষ্কার করার কাজ 
একাই করতে পারে। ব্রিটিশ ফার্ম জন ডাবি- 
শায়ার এণ্ড কোং এ্যাপল্‌ স নামে এই টুলবারটি 
তৈরি বরেছেন। 

টুলবারের সঙ্গে সরবরাহ কর! হয় একটি 
লাঙ্গল, একটি আল বানাবার বস্ত্র ও একটি বীজ 
বোনার সরজাম। ইচ্ছা হলে এর সঙ্গে একটি 
শস্য তোলা যন্ত্র কিনে লাগিয়ে নেওয়া যায়। 

এযাপল-স টুলবারের একটি বিশেষ সংস্করণ 
রয়েছে যা তুলো, যব, জোরার ব! হুটা চাবের 
মধ্যেই জমি চহতে পারে । এটিকে উচু করা যায় 
বার ফলে ছটি সারির মাঝখানে জমি চহা সম্ভব 
হয়। 

ইউনিবার নামের আর একটি টুলবার তৈরি 
করেছেন উইলটশায়ারের প্রোজেক্ট ইকুইপমেন্ট । 
পশুতে যখন এটি টানে কৃষককে তখন পিছন 
পিছন হেঁটে যেতে হয় এবং ছুটি হাতলের সাহাষে) 
এটিকে নিয়স্ত্রিত করতে হয়। 

ইউনিবারের সাহাযো আমির শেষ প্রান্ত পর্যন্ত 
চষ। যায় এবং এতটুকু জমিও অনাবাদী থাকে না । 
ওটি অপেক্ষাকৃত সরু হওয়ায় ছুটি সারির মাঝা- 
খানে সহজে চযা যায়। 

টুলবার কৃষকের কাজকে সহজ তে! করেই, 
ফলনও বাড়ান । 


৪৩ 


সরষের ফসল 
রক্ষার এক অভিনব 
উপায়! 





রোপ্দোর অনেক রকদের শস্য রক্ষা) করবার এক চহকপ্রথ নতুন 
উপার। গাছের পাতা ও শেকড় রোগের ওদে মে এবং তা গাছের 
শরীরে হল ল্ধারখৈর সঙ্গে হিশে গিয়ে ছুই সপ্তাহকাগ স্বাছটিতে সঞ্চা- 
রিও হতে থাকে । ই সহযের হবো কোন পোকামাকড় এ 


গাছের রস গ্রহণ করলে জয়ে বায়। রোগোর 
নিরাপদ কাঁটবাশক--বাসুষের কোন জতিপ্কয়ে ন) ॥ 


টাটা কা ইসন ইতাসিজ ভারতের চাষীদের কাছে হ্যাপকতাবে i 
অতান্ত কলপ্রথ কীটনাশক সর বহর বার জন্ত পরিচিত ॥ এরা ভারতে 
রোগোর তৈরী করবার জন এক ডু হ্যার্টরী তৈরী করেছে ॥ 


রোশোর ব্যবহার বন. ভারতের সর্শ্রখহ সবান্বীণ কীটনাশক -- 
আপনার ভেলবীজের ফসলের জন্য---এবং আরগ বেণী, আন্বিও ভালে? ROGOR 
ফসল সঞ্চপ্ধে নিশ্চিন্ত হোৰ ॥ 


© ROGOR ie the ragiatared tran mart ওঠ টক বানের tion. Tbe. 





ল্ম্যাৱিস্স ভুঞ্জিলা ভিকিতটেড - এক্স কাছ ০খচক ভাৰতেৰ সর্বত্ত পাওয়া যায় ॥ 





উন্নত জাতের ছোলা বীজ টি-৮৭, বি-3৫ 
এবং বি-৯৮ বুনলে ফলন অনেক বেশী পাবেন। 


কাতিক মাস ছোল। ঝোনার উপযুক্ত সময় । 

জমি চার সময় বিঘ! পিছু ৩০ কেজি সুপার ফসফেট লে ফলন বাড়ে 
বিঘা পিছু ৬ থেকে ৭ কেজি বীজ লাগবে। 
বীজের জন্ত গ্রামসেবকের সঙ্গে বা ব্লক অফিসে যোগাযোগ করুন । 


5৫ 








INTERPUB NCI ঞ্া 


যোগে আঘাত শুক জবার আগেই আপনাকে অবশাউ চাহবেন জেড শেত 

তেচৰে ৷ ঘরছন শৰে কৰলে অল এ বেশি ফলল এবং বেশি লাভ ওঠাতে প:ববেন। 
আইখেন জেড-৭৮ একাজ লিরাশদ এবং প্রয়োগ করা লেজজ।। 

ফসলের জন্যু খল জেন্ড-৭৮ লস 

চাটবের হাচ্চ এলেও এডি কেক্িগ্টার্ড টেনমাক--ৱোহম জ্ঞান হাস্‌ ক।স্পানী,ফিলগডলফিষা, উট এস এ. শাঙানকান ৪৯৮ & 1 জানিস রা “্াস্থাটি +; 
টিটি AN ANNAN ১১১১১ 


আপনার স্বাধীষ্ট ভীলারের কাছে ডাইবেন ৬-৭৮ এা পেলে ইণ্ডোকিলকে লিপু: 


র্‌ 





অগভীর নলকূপ বসানোর জন্য গণ দান 


বর্ধমান জেলার কৃষি কর্তৃপক্ষ জানাচ্ছেন বে, অগভীর নলকৃপ বসানোর জন্য কৃষককে ব 
কয়েকজন কৃষককে এক সঙ্গে বা সমবার সঙ্গিতিকে অনধিক ৭৫০ টাক! খণ দেওয়া! হবে। 

বে কৃষকের বা কর্মেকছন কৃষকের একসঙ্গে বা সমবাঘ সমিতির নিজের জল তোল। পাম্প 
আছে, বা যাদের সরকার থেকে জব্দ তোল! পাম্প দেওয়া হবে বলে স্থির হয়েছে অব! বিনি/ ধার! 
কোন ব্যবসায়ী ব্যান্ধ থেকে জল তোল! পাম্প কেনার জন্য খপ পেয়েছেন কেবল তাহাকে ৰা 
ভাহাদিগকে এ ৭৫০ টাকা গ্রপ দেওয়া হবে। 

বে এলাকায় এ খণের জন্ত বেশী সংখ্যক দরখাস্ত পাওয়া যাবে খপ দেওয়ার জন্য সে 
এলাকার কৃষক / কৃষকদের অগ্রাধিকার দেওয়া! ছবে। তার কারণ একটি এলাকায় অধিক সংখ্যক 
অগভীর নলকূপ বসানে| হলে সে এলাকার চাহ পরিকল্পন! বা চাবের উৎপাদন সহায়ক বিভিন্ন অব্যাদি 
সরবরাহ, চাষ সম্পর্কে পরামর্শ দান প্রভৃতি হুষ্ঠুভাবে করা সম্ভব হবে । 

৫টি সমপরিদাণ বার্ধিক কিস্তিতে এই খণ শো করতে হবে । এই শের জন্ত শবদ লাগবে 
শতকর। ৪$ টাকা । এ প্রপের কিন্তি পরিশোধ করার জন্ত নির্দিষ্ট দিন বা! তার আগেই বিলি কিস্তি 
শোধ করবেন, তাঁকে বিশেষ হ্বিধ। দেওয়া হবে এবং সেক্ষেত্রে সুদের পরিমাণ দাড়াবে শতকর! 
৩% টাকা । 


ব্যক্তিগত জামিনে এ ক্ষণ শোধ দেওয়া হবে। তবে অগভীর নলকৃপটি সরকারের নিকট 
বন্ধক রাঁখতে হবে। 


বখাষথ ফরমে এ খাপের জন্য বি, ভি, ও-এর নিকট আবেদন করতে হবে। কর্মের জন্য 
বি, ডি, ও-এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে অনুরোধ কর! ছচ্ছে। 


৪৭ 





ছাহ্‌-ছুক বিপেধ রোলার থাকার ধরন গাড়ির গতিবেগ এপ্রটা। ঘাড়ে, অর্থাৎ 
চাকা বুব তাড়াতাড়ি পাক খাঃ । ৰিউৰ।/ক ট (পায় ॥/ড1॥৷ বাড সালে চকে, 
তাতে বন্দৰ দ্বটিকেও কৰ বল সইতে হয) আয দং চেয়ে ঘড় কন্ধ! 

জাকাত জোহার হেড হেরা গাড়ির চেয়ে অঃলব!র এই গাড়ি মাল বই, চকছ ৪ 
আরও একটা স্বধিহে এই হে. গাড়িতে িউন্যাটিক চারার লাগানো 

খাকছে। য্যভাবাট কাখৰ করে হাতাতে রাস্তাঘাট মেচ:ম:তর ঘোটা খরচ 


ওত বায | এবার খেতে আপহার প্যড়িতে ভানলপ এ.ভি.ভি, সরঞ্জাম লাশিগে বিন ॥ এই লা্াছ দর দি 
ভাকতীয় কৃবি বেক কাটল ভর্তৃক্ পঠীক্ষেত ও অনুমোদিত ॥ 


৫৮ ভৱন্বজ্রপা 


০৫৩16 হও 


বহুন্ধর। ৪ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি : 

‘বসুন্ধরা’ মালিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকার 
প্রকাশিত ছবে কৃষি-বিহয়ক তথা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রভৃতি । এছাড়া সমাজ-উল্নয়ন, 
পক্চান্তেৎ্, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে। সরকারী ও বেসরকারী 
সমন্ধ লেখকদের রচনা যোগা বিসেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
রচনা কটো। লমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেয়! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলস্বেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠা স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে। 
লেখ! পাঠাবার চিকান| : এডিটার, বস্ুদ্ধর, কৃবিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রেহথাদস রোড, কলিকাতা-৪*। 
পারিপ্রদিকের হার £ 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০; ছোট গলপ এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ । কবিত। ১৫; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫২? সাধারণ কৃষি-বিযয়ক প্রবন্ধ ২৫১ । 
বিজ্ঞাপলদাতাদের প্রতি £ 

সিঞ্চি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়| হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বার্ধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নি্মক্প £ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক ) ২৫৭২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সংখ্য । 
সা্ারণ পূর্ণপৃষ্ঠা-_১০০ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধৃষ্ঠাঁ-৫০ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫ প্রতি সংখ্যা । 

অষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞাপনের সুল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আই, ই, এন, এস, ছারা স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-সূলেযের শতকর। ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
গ্রাহকথের প্রতি £ 

বনুদ্ধরার বর্ম আরস্ভ বৈশাখ মাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে! 
চান পাঠালে গ্রাহক হওয়া হায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 
চদার হার-_ প্রতি সংখ্যা ২৫ পদ্নদা, বাঘিক ৩২ টাকা! । টাকা পাঠাবার ঠিকানা 3 এতিটার, বন্ন্ধরা 
কৃৰিতথ্) কার্ষালয়,*৪২, ধোহামদ্‌ রোড, বলিকাতা-৪০ । 


কি না সতহত বন্ক্ষাহ  জাতিক ১৩৭৫ 
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ডিজেল ইঞ্জিন প।ম্পসেট 
এব? ইলেকট্রিক মে।টর 
প।ম্পসেটের জগতে 
একটি সের। নাম 








খরিফ মরস্থনের প্রধান শস্য আমন ধান 
কেটে ঘরে তোলার সময় এসেছে । এ মাসটি 
কৃষকের বড় আনার । গত কেক মাসের 
পরিশ্রমের ফল সোনার ফসল এখন ভারা ঘরে 
তুলবেন। এ বছর খরিফ চাষের শুরু থেকেই 
কৃষকদের নান! প্রাকৃতিক বিপধবের মধ্যে পড়তে 
হয়েছে। অনেক জায়গায় কষকদের সময়মত 
চাষ আরস্তু কর। সম্ভবও হয়নি । তবুও কৃষকরা 
সাধ্যমত চেষ্টা করেছিলেন ফলন যাতে ভাল হয়। 
এবং এখন দেখা যাচ্ছে এসব বাধা বিপাত্তি সত্বেও 
অনেক জায়গাতেই এ বছর ফলন খুব তাল 
হয়েছে। 

তবে থান্ে সগয়স্তর হতে গেলে শুধু খরিফ 


শস্যের চাষ করলেউ এখন আর চলবে ন)। 


॥ বন্ধন্ধর। ॥ 


২-শ বহ 2 ৮ম সংখ্যা 


অঞ্রচায়ল, ১5৭৫ ১৮৯০ শান 


একই জমি থেকে একাধিক ফসল আমাদের 
তুলতেই হবে। তা এই রবি মরগুমেও যাতে 
ব্যাপকভাবে বিভিগ্র রুবিশক্ের চাষ কর! তয় 
অর জস্ট একটি কাখন্চীও সরকার থেকে নে ওষ। 
হয়েছে । 

ব্যাপকভাবে রবিচায করার প্রথম অস্থবিশা 
হলো জল। ভা ছাড়া আছে উন্নত বীজ, সার 
ও রোগপোক! নাশক ওধুধ ইত্যাদি সময়মত 
সরবরাহ । যে সব এলাকায় সেচের সুবিধা 
আছে সেখানে কুষক্ণর|, অধিক ফলনশীল গম বা 
হুটার চাষ করলে ফলন যে খুব ভাল পাবেন 
তাতে কোন সন্দেহ নেই ৷ যেখানে সেচের কোন 
সুবিধে নেই অথচ গত বন্যার ফলে সেখানকার 
মাটি সরস ও উ্ধরা হয়ে আছে সেখানে কিছু 
কিছু ডাল জাতীর শস্য যব! নানা রফম সবজির 
চাষ করলে কুষকর! ভাল ফলন পেতে পারেন । 

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গের বয় দাজিলিং) জলপাই- 
গুড়ি, কুচবিহার, আলছ। ও পশ্চিম দিনাজপুল 
বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে । এ ছাড়া গত 
জুলাই, আগষ্ট মাসে মেদিনীপুর, হাওড়। ও 
হগলীর ক্ষতিতে। রয়েছেই । জলপাই গডি 


বহন্ধর। £ বিশে বধ £ ৮ম সংখা? 


কুচখিহারের অনেক জায়গার ভাবের জমিতে 
এখনও জল পাড়িয়ে আছে ও বেশীর ভাগ 
জায়গার জমিতে অত্যন্ত কাদা) ত। ছাড়া 
বিস্তৃত এলাক্কায় বালি, গাছের গুড়ি, শেকড় ও 
পাথরের খণ্ড ইত্যাদি জমে রয়েছে । এই সব 
জমি থেকে বালি, গাছের গুড়ি ও পাথর না 
সরানো পর্যন্ত সেখানে কোন চাষ সম্ভব নয়। 
এই সব জমি পুনরুদ্ধারের জন্ত তাই এখন 
সরকার থেকে বিশেষ চেষ্ট! কর! হচ্ছে । 

তবে আলদ| ও পঃ দিনাজপুরে ধানের জমিতে 
সোঁভাগ্যবসতঃ বালি, গাছের গুড়ি ব। পাথর 
জমে ন! থাকায় সেখানে রবিচাষ করা যাবে। 
এই ছই জেলায় যেসব এলাকায় নভেম্বরের 
শেষেই জল সরে যাবে সেখানে নানা রকম 
ধিক ফলনশীল গম ও ভুট্টার চাষ কর! যেতে 
পারে। বেসব অঞ্চলে জাল ডিসেম্বরের শেষের দিকে 
নামবে সেসব এলাকায় বোরে। ধানের চাষ করার 
চেষ্টা করতে হবে। 

রবিশম্ত বিশেষ করে অধিক ফণ্নশীল 
জাতের ফসলের জঙ্ক যথেষ্ট জলের প্রয়োজল। 
কিন্তু এই হুটি ব্রেলার বন্য! প্লাবিত অঞ্চলে কোন 
সেচের ব্যবস্থ। নেই ৷ যাতে এই অঞ্চলের ও 
মেদিনীপুর ও হাওড়ার বন্ত। পীড়িত অঞ্চলের 
কৃষকের! সেচের জল পেতে পারেন, তার জন 


সরকার থেকে ১৩৫টি নদী থেকে জল ভোলার 
পাম্প বসানোর ব্যবস্থ। কর! হয়েছে। এ ছাড়! 
এ সব অঞ্চলের কবকদের পাম্প কেনার জন্য ও 
নলকৃপ বসানোর জন্য গুণ দেওয়ার ব্যবস্থা! কর। 
হয়েছে। 

চাষের হস্ত হালের বলদেরও দরকার । 
কিন্তু এই বঙ্কায় বিশেষ করে জলপাইগুড়িতে 
বলদ ব| গরু প্রায় সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। 
কুধকর। যতদিন বলদ কিনতে ন! পারছেন ততদিন 
কৃষি শিল্প করপোরেশন থেকে জমিতে চাষ দিয়ে 
দেওয়ার বাবস্থা কর হয়েছে। তবে প্রথম 
ফসল উঠলেই করপো।রেশনকে জমি চাব করার 
খরচ দিয়ে দিতে হবে। গরু কেনার জন্তও 
কৃষকদের ব/পকভাবে ঝণ দেওয়ার ব্যবস্থা কর। 
হচ্ছে । 

রবিচাবের জন্য কি কি সাহায্য সরকার থেকে 
দেওয়া হচ্চে সে সম্বন্ধে বিস্তারিত খবরের জন্য 
কুষকর। যেন স্থানীয় ব্লক অফিস ও গ্রামসেবকের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কৃষকদের অনুরোধ 
করি সরকারী সাহায্যের সুযোগ ও শব্ধ! নিয়ে 
যত বেশী এলাকায় সম্ভব রবিশস্তের চাষ করে 
দেশের খান্ভ ঘাটতি দূর করতে সাহায্য করুন। 
শুধু থান, গমই নয় নান! রকমের সবজির চাব 
করতেও তাদের অগ্তরোধ করি। 








৬৯৩৮র জুনের এক শনিবারে রে ডিও মারফত 
স্থানীয় সংবাদে যে কষকটির বিষয় বল! হয়েছিল, 


আন্মন তার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। তার 
নাম শ্ীকরুণাময় দত্ত, বাড়ী বৈকুঠপুর। তিনি 
সেখানকার গ্রাম সভার অধাক্ষ। এককালের 


পরিচয় ছিল স্বর্ণকার হিসেবে । তবে এখন আর 
নন। এখন গায়ের পথ-প্রদর্শক কৃষক । স্বর্ণ 
আইন প্রবর্তনের পর ভ্রীদ্খ কৃষি সহ একটি 
পোলট্রী ফার্ম করার জন্যে বর্ধমান উল্নঘ্বন সংস্থার 
সংশ্লিষ্ট সম্প্রসারণ আবিকারিকদের সঙ্গে যোগা- 
যোগ করেন। এই খামারে তিনি নতুন নতুন চাষ 
প্রণালী নিজের ছোট খামারে পরীক্ষা করে গ্রামের 
সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 


রুবি লক্্রসারণ আধিকারিক, বমান উন্নঈন সংস্থা । 


কনক কমল চট্টোপাধ্যায় 


১৯৬৫ সালে পিদ্‌কোর তলার্টিয়ারর! মুর 
পালন খামার করার পরিকল্প নিয়ে বর্ধমালে 
আসেন এবং আমরা। উৎসাহী শ্রীদত্রকে এই 
পরিকল্রের নধ্যে নিয়ে আলি । এই পরিকলের 
মাধ্যমে শীদত্ত ১৭৫টি মুরগি ও মুরসির ঘর তৈরি 
করা ও অন্তান্ত বিষয়ে খরচের জন্ত ১৮০০ টাকা 
ক্ষণ পান। 

এই মুরগির ব্যবসায়ে তার এত ভাল আয় 
হয় যে, তিনি সেই বণের টাকা এক বছরেই শোধ 
করে দেন। এর ওপর আরো! ছুশোটি মুরগি 
কিনে তার মুরগির সংখ্যাও বাড়ান। তিনি মুরগি 
পালন বাবসাটি ভালভাবে চালাচ্ছেন দেখে ডাকে 
উৎসাহ দেওয়ার জন্ঠ ব্লক থেকে ব্যবহারিক পুঁটি 


বহুষ্কারা £ বিংশ বধ: ৮ম সখা। 
প্রকল্পে মুরগি পালন পরিকলের নারফং আরও 
২৫০টি মুরগি শ্রীদত্তকে দেওয়া হয়। সর্ত থাকে 
যে, শীদত্ত ৫ হাজার ডিম স্থানীয় হছিল! সমিতিকে 
ডিমের উৎপাদন অনুযায়ী সরবরাহ করে যাবেন। 
সর্ত অনুযায়ী একট! বওও করিয়ে লেওয়। হয়। 
তিনি যথারীতি মহিল। সমিতিতে ডিম দিয়ে 
যাচ্ছেন, আর মাত্র পাচশে! ডিম সমিতিকে দিলেই 
ভার এ সর্তের মেয়াদ শেষ হবে । 

জীদৱের এখন নুবগির সংখা গড়িয়েছে এক 
হাজার । ভার উৎসাহ এবং পরিশ্রম সাধক 
হয়েছে । এখন ভ্রীপতের ফাবে য! ডিম হয়, 
তা নিয়মামুলারে স্থানীয় প্রতিষ্ঠানে সরবরাহ 
করে, দুর্গাপুর ও কোলকাতায়ও সরবরাহ কর! 
হচ্ছে। 

প্রতি মাসে ব্যবসা থেকে তার কত লাভ হয় 
এবার তা দেখা ধাক। প্রতি মাসে পন গড়ে ১১ 
হাজার ডিম পেয়ে থাকেন। আর বিক্রী করে 
৩৫০* টাকা! পান। মুরগি পালনের জন্য প্রতি 
মাসে তার খরচ হয় দৃ'হ।ড।র টাকা । এর থেকে 
দেখ। যাচ্ছে, প্রতি মানে দন্ত ১৫০০ টাকা 
উপার্জন করছেন! 

আগেই বলেছি গুদ মরগি পালন ছাড়া 
ভার খামারে শস্যের চাষও করছেন। আলুর 
চাষ করে প্রদত্ত কিরকম লাভ করেছেন এবার 
সে সম্বন্ধে আলোচন। করছি । 


গত রবি চ।ষে সরকারী পরিকত্র অনুসারে 
শদন্ত আড়াই একর জনিতে জালু চাষ করেন। 
এর জশ্য এদন্তকে ১5৪৩৮ টাকার আলুবীজ ও 
৬৩৭ টাকার সার সরবরাহ কর! হয়। অর্থাৎ 
মোট তৃ’'হাজ্জার পঁচাত্তর টাকার বীজ ও সার 
সরবরাহ করে চুক্তিপত্র তৈরি করা হুয়। সর্ভ 
থাকে খে, শ্রীদ্ত বাছাই আলু সরবরাহ করে এ 
খণ শোধ করবেন। স্থ।নীয় গ্রামসেবক ও ব্লকের 
সাহায্য ও পরামর্শ মত শ্রীদন্ত আলুর চাহ করেন 
ও একর পিছু ৬৫ কুইন্টাল আলু পান। মোট 
১৬* কুইঃ আলু ভার আড়াই একর জমি থেকে 
পান। চাবে মোট খরচ হয় কীটনাশক ওষুধ, 
মজুর, সার বীঙ্গ ইত্যাদি সমেত তিন হাজার দুলে 
দশ টাক । 

আমাদের পরিকণ্র অনুযায়ী শ্রীদত্তের কাছ 
থেকে ৯২ কুইন্টাল 9৭ কেজি বাছাই কর। আলু, 
সংগ্রহ করে কুই: পিছু ৮* টাক! দরে মোট 
৭৩৯৭'৬০ টাকা শীদত্তকে দেই । শ্রীদ্ড সরকারী 
সর্ভ অনুযায়ী খণ শে।ধ এবং অন্যান্ঠ খরচ সমেত 
মোট ৩২১০ টাক! বাদ দিয়ে লাভ করলেন 
৪৭৮৭৬০ টাকা ৷ উৎপাদনের বাকী আলুর 
শতকর! ৮০ ভাগ প্রাইভেট কোল্ড স্টোরেজে তিনি 
রেখে দেন। সময় মত বিক্রি করে এর থেকেও 
লাভ তার কম হবেন।। এদতের প্রচেষ্টা যে 
সার্থক, তাতে কি আছর সন্দেহ আছে। 


বর্ধমান জেলার দক্ষিণ প্রান্তে জামালপুর ব্রক। 
বর্ধমানের শতকরা ৭* ভাগেরও কিছু বেশী জমি 
দামোদর ভেলি কর্পোরেশনের জল পায়। ব্লকের 
বেশীরতাগ জমিই দোয়াশ বা বেলে-দোয়াশ॥ 
সেজস্ক এখানে একাবিক ফসল কলানোর 
উপযোগী । 

এই ব্লকের আয়তন ১০১৬০ বর্গমাইল । 
লোকসংখ্য। ১,০৯,৫৯৩॥ মৌজার সংখ্যা ১২৩ 
এবং গ্রামের সংখ্যা ২২৯ । প্রধান প্রধান ফসলের 
মধ্য ধান, পাট ও আলুর নাম উল্লেখ কর! যেতে 


পারে । তবে বর্তমানে গমের চাষও আশাতীত- 
ভাবে বেড়েছে। 
জমির বাবহার £ ১৯৬২ সালে ও ডার আগে 


এখানে সাধারণতঃ নিম্নরূপ শস্য পর্বায় অনুসরণ 
করা হোত। 

পাট _আলু-_সবজি, 

আউশ ধান-_মালু- সবজি, 

আমন ধান 

প্যাকেজ পরিকল্পনার পর থেকে জমির ব্যবহার 

ও পন্য পর্যায়ের বিশেষ পরিবর্তন দেখ! বায়। 
গত বছর পর্যন্ত (১৯৬৭-৬৮) আউশ ধানের 
জমি ২৪০০ একর থেকে বেড়ে ৩৫০* একর হয়। 
অনেক পাটের জমি আউশে পরিণত হয়। 


অন্ত- 
দিকে পাটের জমি ৪৫৫* একর থেকে বেড়ে 
৫৫০০ একরে দীড়ার়। পাটের জমিতে আউশ 


ধান হলেও পাটের জমি বাড়ার অন্ততম কারণ 
হোল ধানের জমিতে পাঠ করে আবার সেই 





চিত্তরঞ্জন দেবসিংহ 


জমিতে ধান চাহ করা। বর্তমান বছরে অবশ 
অন্ান্ত ঝারণে আউশের জমি বেড়ে ৯*০০ একরে 
দীড়িছ্েছে। এর শতকরা ৮০ ভাগেই হয় তাইচুং 
নেটিভ-১ অথবা। আই-আর-৮ । 

গমের এলাকাও ৫০ একর থেকে বেড়ে এই 
বছর দাড়িয়েছে ২২৫০ একরে। এর শতকরা 
৯* তাগেই অধিক ফলনশীল চাষ হচ্ছে! 

বোরো! চাষ আগে এখানে হোতই না। 
এখন সেখানে ১০৯ একরে বোরে!| চাষ হচ্ছে 


বহুদ্ধর] £ বিংশ বর্ধ £ ৮ম সংখা 
এবং শতকর! ৭৫ ভাগেই হচ্ছে অধিক ফলনশীল 
হান। বে সমস্ত জায়গা এখন বোরে। চাহ 
হচ্ছে, সেখানে অতিরিক্ত বিশেষ কিছু জল 
লাগছে লা। কারণ রবি চাবের জন্ক যে জল 
দেওয়া ছয়, তাতেই বোরো চাবের অনেকট। 
সাহায্য করে । এপ্রিল মাস পর্যন্ত জল পাওয়া 
গেলে বোরোর চাষে আরও সুবিধ| হবে। 

এই ব্লকে এখন ঘে পর্যায় অগ্রুসরণ কর। হচ্ছে. 
তা লীচে দেওয়া হলো ৷ দেখা যাচ্ছে £ 

পাট--আলু ব। আমন ধান. 

পাট--অধিক ফলনশীল ধান_গমঃ 

অধিক ফলনশীল ধান-__ আ[লু/গম 

আউশ-_আলু!গম 

আমন_গম/বে।রো ধান ৷ 


ক্ষুত্র সেচ পরিকম 


ঘাঝেদর জেলী কপেরেশনের পরিকর 
অমুযায়ী শাখ। খাল থেকে গ্রামবাসীদের নিজেদের 
খাল কেটে জমিতে জল নিতে হয়। কিন্তু এই 
খাল কাটার ব্যাপারে গ্রামবাসীদের যথেষ্ট উৎসাহ 
না থাকায় কানেল থেকে যতটা জল জমিতে 
দেওয়া যেতো, তা দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। এই 
বাবস্থার এখন উন্নতি কর! হয়েছে এবং এই খালের 
সংখ্যাও বাড়ানে। হয়েছে । এ ছাড়া সেচের 
পুকুর কেটে ও নলকৃপ বসিয়েও জমিতে জলসেচ 
দেওয়ার বাবস্থা করা হয়েছে । প্রায় ৪৪৫ একর 
জমি এইভাবে সেচের জল পাচ্ছে। 

জামালপুর ব্লকের কালীরজলা ও চিনিরজলার 
নাম এই অঞ্চলের অনেকেই জালেন। কালীর- 


জলায় যেখানে প্রায় ১০০০ বিঘা জনিতে অতিরিক্ত 
জল চাষের জ্রস্ত কোন ফসল হোত ল!, সেখানে 
১৯৬৩-৬৪ সালে জলনিকাশী পরিকরন! নেওয়ার 
পর একটি ফসল হচ্ছেই, অনেক জমিতে 
হুবারও ধান হচ্ছে। চিনিরজলার জলনিকাসী 
পরিকল্পনাও ১৯৩৫-৬৬ সালে কর! হয় এবং 
সেখানেও প্রায় ২** বিঘা) জমি জল চাপের হাত 
থেকে উদ্ধার করা হয়) 

দামোদরের পশ্চিমাংশে যেখানে সেচের কোন 
রকম ব্যবস্থা ছিল =|, সেখানেও ছুটি জায়গায় 
পাস্পের সাহাযে) নদী থেকে জল তোলার ব্যবস্থ। 
করা হয়েছে এবং প্রত্যেক জায়গায় ১৫০-২০০ 
একর জমিতে একাধিক ফসল উৎপন্ন হচ্ছে। 

এ ছাড়াও ১০টি গভীর নলকৃপ এই ব্লকে 
বলানে| হয়েছে সেগুলি চালু হতে এখনে! কিছু 
সমর লাগবে । এগুলি চালু হলে প্রতোকটিতে 
প্রা ১০*-২০০ একর জমিতে সেচ দিতে পারবে । 

জৈব সার ভালভাবে সংরক্ষণের অস্ত পাক! 
সারের গর্ত ও গোগ্রালের মেঝে বাধানোর জন্য 
যে কার্যস্থটী আছে তা এ অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয় 
হয়েছে। 

১৯৬২ সালের আগে এখানে মিঞ্জ লারঃ 
আযমোনিয়াম সালকেট ও খোল ছাড়া অন্ত কোন 
সারের প্রচলন ছিল লা । বর্তমানে রাসায়নিক 
সারের ব্যবহার অনেক বেড়েছে। কোন সার 
কোন বছরে কত বিক্রি হয়েছে তার একটি 
হিসাব পরের পৃষ্ঠায় দেওয়া হোল। এর থেকেট 
বোকা যাবে ক্রমশঃ সারের চাহিদা কি পরিমাপে 
বাড়ছে। 


৬ 


শুধু ১৯৬২-৩৩ ও ৬৭-৬৮ সালেরট! পা ওয়! বাবে 


আ্যামোনিয়াস সালফেট 
স্থপার ফসফেট 
পটাশ 

ধানের মিজা সার 
আলুর মিজ সার 
ইউরিয়। 

আমোনিরাম ফসফেট 


রাসায়নিক সারের বঝাবহ'র বাড়ার একটি বড় 
কারণ এখানকার প্রদর্শন খামারগুলি। প্রায় ১২০টি 
প্রদর্শন থামার এই ব্রকে কর। হয়েছে । এখানকার 
চাষ পদ্ধতি দেখে অনেক কষক অনুপ্রাণিত হয়েছে । 


বহুদ্ধর। 2 অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 


১৯৬২-৬৩ ২৯৬৭-৩৮ 
১৪৩ ৭৭৪ 
১ ১৯৯ 
০৪২ ৭৯ 
১৫১ টি 
১৩৪৭ — 
০৪০ 


১৫৭ 


গত কয়েক বছরে উন্নত বীজের চাহিদাও 
অনেক বেড়েছে। ১৯৩২-৬০ সাল ও ১৯৬৭-৬৮ 
সালের বীজ বিতরণের হিসাব বেকে এই পরি- 
বর্তন বোঝা। যাবে। 


কুইন্টাল হিসাবে 
১৯৬২-৬৩ ১৯৬৭-৬৮ 
ধান ১৪৪৩ ৬৮৯৭৬ 
পাট — ৭০০ 
বোরো ধান নি ১৭৫৯০ 
গম ৯:৪৬ ৭৫০'০* 


শন্তরক্ষার কাজে আশানুরূপ অগ্রগতি ন। 
হলেও এই চাহিদা ক্রমশ বাড়ছে । 

বর্তমানে কিছু কিছু কৃষকের হস্তচালিত 
শ্রেয়ার কেনার দিকে ঝোক এসেছে এবং ইতি- 
মধ্যেই এরূপ ৬টি ন্তরেয্ার কিনেছেন কৃষকরা । 

অমির মাটি পরীক্ষ। করিয়ে. তার ফলাফল 
অন্থুযাযী সার প্রয়োগ করার ব্যাপারে আমাদের 
দেলের কৃষকর। এখনও সঙ্গাগ নন। তাহলেও 
কিছু কিছু কৃষক যে এ বিষয়ে উৎসাহী সে কথাও 


ঠিক। কৃষকদের যথেষ্ট উৎসাহ =| থাকলেও 
আরও সঠিকভাবে সারের হুপারিশ করার জন্ 
মাটি পরীক্ষা করালে। দরকার । গত কয়েক 
বছরে জামালপুর ব্লকের অনেক জায়গার মাটি 
পরীক্ষা করানো! হয়েছে এবং এর ফলাফল 
অনুযায়ী ব্লকের জন্য সারের একটি ্ৰতস্ত্র হপারিশ 
করা হয়েছে। 

যন্ত্রপাতি বাবহ।রেও জামালপুর ব্লক পিছিয়ে 
নেই ॥ বীন্গ বোলার মন্ত্র, নিড়ানি যন্ত্র ও উন্নত 


বহুদ্ধরা £ বিংশ বর্ঘ £ ৮ম সংখ্যা 

লাঙ্গল কৃষকদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয্স হয়ে উঠেছে । 
এ পর্যন্ত লাঙ্গল ইত্যাদি যা বিক্রি হয়েছে তার 
একটি হিসাব নীচে দেয়। হল। 


১৯৬৭-৬৬ 
লাঙ্গল ৫৮ 
ধান নিড়ানী যন্ত্র ২৬ 
বীজ বোনার বস্ত্র ২৬ 
চাকা নিড়ানি যখন ২২ 
দোন ১৬২ 


প্যাকেজ প্রোগ্রাম 


প্যাকেজ প্রোগ্রামের মূল কথা ছিল ফলন 
বাড়ানোর জন্য কৃষককে সবরকমভাবে সাহায্য 


কর।। তাছাড়া এরজন্ত গ্রামসেবকের সাহাবো 
একটি খামার পরিকল্প তৈরি করে সমবায় সমিতি- 
গুলির মাধ্যমে কৃষককে উৎপাদন সামগ্রী সরবরাহ 
করা। এই খামার পরিকল্রের ওপর যাতে 
কৃষকদের আস্থা আসে সেজন্য কৃষকের জছিতেই 
ব্যাপকভাবে প্রদর্শন ক্ষেত্রের ব্যবস্থা করা হয়েছে৷ 

প্যাকেজ প্রোগ্রামের আর একটি কাজ হচ্ছে 
উৎপাদন সামগ্রী ও উৎপাদিত জিনিস সংরক্ষণ ও 
বিপণনের জন্ত গুদাম ঘর তৈরি ও রাস্তা মেরামতের 
জন্ সাহায্য করা । এই পরিকল্প অনুযায়ী শুলাম 
ঘর তৈরি ও রাস্তা মেরামতের অর্ধেক খরচ 
সরকার বহন করে থাকে । এ পর্যস্ত জামালপুরে 
১৬টি গুদাম ঘর ও ছুটি রাস্ত। মেরামত ও ৩টি পুল 
তৈরি করা ছরেছে। 








কৃষি পর্ব থযার"ও এমী অহ 


খান্চ সমন্তা আমাদের জাতীয় সমস্ত! । 
একের পর এক খরা, বশ্য প্রভৃতি প্রাকৃতিক 
দুর্যোগ দেশের সমৃদ্ধির পথে বিরাট বাধ! স্থষ্টি 
করছে। এই বাধ! অতিক্রম করে খানে স্বয়স্তর 
হওয়া যে যায় না৷ এমন কথা বল! কঠিন। তবে 
আমাদের প্রচেষ্ট| সদ্বচ় করে বেশী মূলধন লগ্লী 
করতে পারলে সমস্ঠার সমাধান হওয়া কঠিন 
হবে না। 

কিন্তু গ্রামের যে সমস্তাগুলি কৃষি উন্নতির 
পথে প্রতিবন্ধক; সেগুলে| কেমন করে সমাধান 
করা যায় তা ভেবে দেখার বিষয়। আমাদের 


সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক, বাগনান ১নং উন্নয়ন সংস্থা । 


দেশে বেশীর ভাগ কৃষকের আধুনিক উন্নত বীজ, 
সার ও অন্তান্ত পদ্ধতির ওপর আস্থা! কম। 
তার| পুরোনো গভান্থগতিক চাষ পদ্ধতি মেনে 
চলতে আগ্রহী । নতুন কিছু তাদের কাছে নিয়ে 
গেলে তারা ত৷ প্রত্যাখ্যান কল্পেন। তাছাড়। 
এদেশের কৃষকদের মাথাপিছু জমির ভাগ খুবই 
কম। তাই নতুন পদ্ধতির গুণাগ্জণ ও ফলাফল 
সম্বন্ধে ঠিক ঠিক অভিজ্ঞত! না থাকায় সহজে ত 
মাঠে প্রয়োগ করতে দ্বিধা করে থাকেন, পাছে 
তাদের ফসল নষ্ট হয়। কারণ ভার ক্ষতিপূরণ 
সহজে করা সম্ভব লয়। 


বশুন্ধর! £ বিংশ বধ £ ৮ম সংখা। 


এই সমস্যার সমাধান অনেকটা সম্ভব কৃষি 
প্রদর্শন খামারের মাধামে । কোন কোন ক্ষেত্রে 
দেখ! গেছে যে কৃষক সেপ্টেম্বর অক্টোবর মাসে 
তাইচুং, বোরো ধান লাগিয়ে মার খেয়েছেন? 
আবার কোন কোন কৃষক মার্চ, এপ্রিল মাসে 
সেচের বন্দোবস্ত না রেখে তাইচুং, বোরো ধান 
চাষ করে ফুল আসবার সময় ফসল নষ্ট করে 
দিতে বাধ্য হয়েছেন । 

ফসলের চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে সঠিক জান! 
ছিলন। বলেই কৃষক এইভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন । 
কষি প্রদর্শন খামারের মাধ্যমে এই সমস্যার 
সনাধান অনেকটা কর! যায় । 

কৃষি প্রদর্শন খামার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে 
করে যদি তার ফলাফল কৃষকদের মধ্যে সময় 
মত পরিবেশন কর! যায় তাহলে কৃষকের মনে 
পুর্ণ আস্থা আসবে । কম জমির মালিক হয়েও 
সাধারণভাবে ঝুঁকি নেওয়া কঠিন হবে না। 
স্বাভাবিক কারণেই কৃষক পুরোনো বীজ ও পুরোনে! 
পদ্ধতি ছেড়ে দিয়ে নতুন বীজ, সার ও পদ্ধতিতে 
চাষ করে ফলন বাড়াতে পারবে । তাছাড়া কৃষি 
প্রদর্শন খামারের সাফল্য গ্রামসেবক বা অন্যান 
সরকারী কর্মচারীদের প্রয়াস অন্ান্ত গঠনমূলক 
কাজ করতেও সহায়তা করবে । কারণ গ্রামের 
উন্নতি করতে গেলে গ্রামবাসী তথা কৃষকদের 
আস্থাভাজন হওয়। একান্ত দরকার । 

কৃষি প্রদর্শন খামারে সাফল্যলাভ করতে 
হলে কতকগুলি নিয়ম মেনে চল! দরকার। 
প্রথমতঃ এমন একটি বিষয়ে প্রদর্শনীর আয়োজন 
কর! উচিত, য! গ্রামের প্রাথমিক ও গুরুত্বপূর্ণ 





সমস্ঠার সমাধান করতে পারে । এ কাজে গ্রামের 
মধ্যে প্রভাবশালী ব্যক্তি বা পঞ্চায়েতের সাহায্য 
নেওয়া একান্ত দরকার, কারণ গ্রামের লোকের। 
যাকে শ্রদ্ধা করেন, যার কথায় বিশ্বাস করেন 
এমন লোকের ওপরেই এই প্রদর্শন খামারের ভার 


দেওয়া উচিত। ছোট মাপের জমিতে এই 
প্রদর্শনী খামার করে তাতে পাশাপাশি দেশী ও 
উন্নত প্রথা! তুলনামূলকভাবে দেখাতে হবে। 
প্রদর্শন খামারটি সাধারণত বড় রাস্তার পাশে 
যেখানে দিয়ে বেশীর ভাগ লোক যাতায়াত করে 
এমন জায়গার কর! উচিত । 

প্রদর্শন খামারটি চালু করার আগে সুষ্ঠ 
পরিকল্প তৈরি করা দরকার এবং আরম্ত থেকে 
শেষ পর্বন্ত বিভিন্ন ক্ষেত্রে কৃষকদের ডেকে এনে 
মাঠে হাতেনাতে কেমনভাবে চাষ কর! হচ্ছে 


ত! দেখানে। উচিত; যাতে তার এই প্রদর্শনীর 
বিভিন্ন দিক নিজের চোখে দেখতে পারেন। 
ক্ষেত্রটিতে একটি সাইনবোর্ড দেওয়! উচিত যাতে 
প্রদর্শনের বিষয়টি পরিষ্কার করে লেখা থাকে । 
যাতে গ্রামবাসী সহজেই তা দেখতে ও করতে 
পারেন। গ্রামসেবক ব! এক্সটেনশন অফিসারদের 
এই প্রদর্শন খামারে মাঝে মাঝে গিয়ে দেখা 
দরকার কাজ ঠিকমত হচ্ছে কিন! ৷ যখন প্রদর্শন 
খামারে সুফল পাওয়। যাবে তখন সকলের মধ্যে 
ত! প্রচার কর! দরকার । এই খামারের ফলাফল 
নির্ণয় করার সময় কাছাকাছি গ্রাম্রে কৃষকদের 
ডেকে এনে দেখানো ও ভার গুণাগুণ বল! দরকার । 
ফসল বাড়াই, মাড়াই ও ওজন কৃষকদের 
সামনে করলে কোন সন্দেহের অবকাশ থাকবে না। 
এই সম্বন্ধে কবকর! নিজেদের মতামতও জানাতে 
পারেন ও সেই মতামত সকলের সামনে আলো- 


বসুন্ধর। £ অগ্রহায়ণ £ 


চিত ও বিবেচিত হতে পারে। শুরু থেকে 
শেষ পর্যন্ত সব কার্যাবলী নির্দিষ্ট নখিপত্রে 
লিপিবদ্ধ করে রাখ! উচিত ও সবাইকে ত। 
জানানে! দল্পকার । এইভাবে প্রদর্শনের ফলাফল 
দেখাবার পর আগামী বছর যাতে অধিকাংশ 
কৃষক তা নিজের! হাতে কলমে করতে পারেন 
সেদিকে গ্রামসেবকের দৃষ্টি ব! প্রয়াস রাখ! 
উচিত। 

প্রদর্শনের জন্ত চার্ট ও ফটো রাখ দরকার, 
যাতে কাছাকাছি গ্রামের কৃষকদের দেখিয়ে ওই চাষ 
পদ্ধতি এসব গ্রামেও চালু কর! সম্ভব হয়। 

একথ! সবাই জানেন যে, গ্রামের সমৃদ্ধি 
নির্ভর করে কৃষি উন্নতির ওপর । 

তাই কৃবিক্ষেত্রে অগ্রগতি সম্ভব হলেই দেশ ও 
জাতীর জীবনের সবদিকেই সমৃদ্ধির জোয়ার 
আসবে, একথা স্বীকার্ষ । 
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(ভেবেছিলাম রবিতে এর শোধ তুলবো ॥ 
আপনাদের আশীর্বাদে ত| পেরেছি ।' হাসিমুখে 
বল্লেন__আতাম্ুর রহিম । ঝাড়গ্রাম ব্লকের ষবনী- 
কাটা গাঁরের ৬+ বছরের বৃদ্ধ কৃষক । প্রীরহিম 
এবার বোরো মরস্থুমে একরে ১২৮ মণ ধান 
ফলিয়েছেন। সেই কথাই ফলাও করে কলছিলেন। 
ফলাও করে বলবার মতই কথা ! 

“সাই-আর-৮ এর চাষ কি এই বারই প্রথম 
করছেন?’ জিজ্ঞাস করলেন সঙ্গী সাংবাদিক। 
“আজে, গত খরিফে এর প্রথম চাষ করি। 
কিন্তু বিধি বাম। কোথা থেকে সর্ধনাশ। ভেপু, 
পোকা এসে রাতারাতি এ মাঠের সব ধান শেষ 
করে নিল। তাই আই-আর-৮ এর কলনও 
আশানুরূপ পাইনি।' ভারী গলায় উত্তর দিলেন 
রহিম । 


_ জেলা কহিবিন। মেদিনীপুর (পশ্চিম)। 
১২ 


পপ 
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_খিঝারে এতটা যে ফলন পাবেন, _সেট। 
কি আগে থেকে অসমান করতে পেরেছিলেন ? 
জিজ্ঞাসা করলাম। দ্বিগুণ উৎসাহে বলেন 
শ্রীরছিম।__“নিশ্টয়ই, গতবারই বুঝেছিলাম_ 
এ ধান খাটি সোন! ৷ একে যত্ন করে চাষ করতে 
হবে, আরও যত করে একে রক্ষা করতে হবে 
তাহলেই মাঠে সোনা ফলবে 1" 

সঙ্গী সাংবাদিক থ'জন বল্লেন "আমর! 
শহরের মানুষ । চাষের কথ! বুঝিনা! । একটু 
বলুন-_-কি করে এই অলাধা সাধন করলেন।” 
জীরহিম সকৃতন্ত দৃষ্টিতে এবং হাসিমুখে তাকালেন 
স্থানীয় গ্রামসেবক ননীবাবু এবং এই-ও 
জ্ীপাহাড়ীর দিকে। তারপর বল্লেন, ত! যদি 
বলেন, আসল কৃতি আমার মেজ ছেলে 
মহিউদ্দিনের । চাবের কাজে ওর খুব ঝৌঁক। 


বহুক্ধর। £ অগ্রভায়ণ 2 ১৩৭৭ 


বি-এ একবছর পড়ে ছেড়ে দিল, চাষ করবে বলে । ভেতর থেকে চাষের খাতাটি এনে হাজির করলেন। 
বরং আমি ওর চীষের পাতাটা নিয়েই আসি। এই খাতা থেকে যে তথ্য পাওহা গেল তার 
সেখানেই সব খুঁটিনাটি লেখ! আছে ।' শ্রীরহিম হিসাব নীচে দেয়া হোল। 


চারা তৈরি 
১। বীজতলার পরিমাণ £ ১৬ ডেসিমেল 
২। বীজের পারিমাণ £ ১৩৬ কেজি 
৩। বীজ বোন৷: ৩রা এবং ৪ঠা জানুয়ারী :৬৮ । 
৪1 বীজতলায় সার £ প্রতি একর হিসাবে 
ক) গোবর সার ২৪ মণ ২৪০ মণ 
খ) সুপার কসফেট- ১০ কেজি ১৬ কেজি 7৯১0, 
গ) ইউরিয়া ৫ কেজি ২০ কেজি নাইট্রোজেন 
ঘ) পটাশ সার (৫০%)__ ৫ কেজি ২৫ কেজি K,0 


৩) ২'৫ কেজি ইউরিয়! ২* গ্যালন জলে গুলে চারার বয়স যখন ১৭ দিন ও ২৯ দিন 
তথন ২ বার ছিটান হনু । 


৫) বীজতলায় শন্তরক্ষা : 
নার্সারী স্প্রে ২বার (১৫ দিন এবং ২৫ দিনের চারায়) প্রতি 
স্ল্রেতে ২০০ গ্রাম ওষুধ ২ টিন জলে গুলে স্প্রে 
করা হয়। 
চারা রোয়! £ 
১। জমির পরিমাণ ৮* ডেসিষেল। 
২। রোয়ার তারিখ ৭,৮, ৯ এবং ১*ই ফেব্রুয়ারী। (চারার বয়স ৩৫-৪* দিন) 
৩। প্রারম্ভিক সার : প্রতি একর হিসাবে 
ক) গোবর সার ১০৮ সণ ১৩৫ মণ 
খ) ইউরিয়া ৪০ কেজি ২০ কেজি নাইট্রোজেন 
গ) হ্বপার কসফেট_ ১০০ কেজি ২* কেন্ছি ৮০৮ 


স্ট) পটাশ সার (৫০%)_- ৪০ কেজি ২৫ কেজি 7020 


১৩ 


বশুদ্ধর। £ বিংশ বধ £ ৮ম সংখা 


8 চ।পান সার £ 


মোট তিনবার । 


রোদ্ার ১ মাস পর ১২ কেজি ইণ্টরিঘা 


এবং ৫৩ দিল ও ৬৭ দিন পর ১০ কেসি করে ইউরিয়া । 


মোট চাপান সারের পরিমাণ 

নাইট্রোজেন । 

চার! রোয়ার দূর £ 
শক্করক্ষ। 

১ 

২ 


ত। 


2x8" 


৩১৬৬৬ -- 
১৮-৪-৬৮ -- 
৩০-৪-৬৮ _ 


৩২ কেছ্ছি ইউরিয়া বা প্রতি এনরে ১৬ কেজি 


৮০০ গ্রাম বি-এইচ-সি ৫*% ২৫০ লিটার জলে গুলে ছিটান ছুয়। 
৩০০ মিঃলিঃ এনডিন ২০% ২৫* লিটার জলে "গুলে ছিটান হয) 
১ কেঞ্জি বি-এইচ-সি ৫৯০১ এবং 3 কেজি ব্লাইটক্স একত্রে জলে 


গুলে ছিটান হয়। 


৪। এ 
৫। ৯৪-৫-৬৮ 7 
স্্ীরহিমের চাষের লক্ষণীয় বিষয় হলে! ৪টি £ 
১। চারাগুলোকে সতেজ এবং সুস্থ করে 
তৈরি করার জনকে যথেষ্ট সার দিয়েছিলেন এবং 
হথারীতি ওষুধ ছিটিয়েছিলেন। শীতের প্রকোপে 
সাধারণতঃ চারাগুলে! বাড়তে চায় ন! । তাই, 
১৭ দিল এবং ২৯ দিনের চারায় ২'৫ কেজি 
ইউরিয়। ২০ গ্যালন জলে গুলে ছিটালে। হয়েছিল। 
তাতে চারাগুলে! তাড়াতাড়ি বেড়ে ওঠে 
২। সার প্রয়োগে কোন কার্পণা তিনি 
করেননি । রোয়! ঘন করেছিলেল। অবশ্য 
আরও খন রোল, বাছছলীয়। বদি ১১৯৪৮ 
দূরে চারা হোব! হয়, তবে ১ ডেসিমেল জমিতে 
১৭৪২টি গুছি হবার কথ।। কিন্তু গুণে দেখ! 
গেল ১৪২০টি গুছি। কাছেই, আরও ঘন করে 


১২-৫-৬৮ 7 


চারা রোয়ার বথেষ্ট সুযোগ ছিল। ওীরহিম 
জালালেন- স্থানীক্ক আজুররা এভাবে এখনও 
অন্তান্ত হয়ে উঠতে পারেনি । আশ! কর! যায় 


১* কেজি বি-এইচ-সি গু ড়ে। ১০% ছিটান হয়। 


আশে আস্তে তারা! ঘল রোযা করতে শিখবে । 

৩। শন্তরক্ষার জন্য তিনি খুটিনাটি সব 
রকম বাবস্থা নিয়েছিলেন । তা ল। হলে হুয়তে। 
ফসল পুরোপুরি ঘরে তেল। যেত না। রোগ 
এবং পোকায় যথেষ্ট লষ্ট করতো। ; 

৪। শ্ৰীরহিনের সেচের ব্যবস্থ। ভাল ছিল। 
ঝাঁড়গ্রাম মহকুমার মাটির জল ধরে রাখার ক্ষমতা 
খুবই কম। সেই জন্য সেচের প্রয়োজনও বেঙী। 
তাই তিনি রোয়ার পর থেকেই একদিন অন্তর 
আড়াই মাস প্বন্ত পাস্পের সাহায্যে জলসেচ 


দিয়েছেন । এতে অবস্ত খরচ একটু বেশীই 
পড়েছে। কিন্তু ফলন পাওয়। গিয়েছে খুবই 
ভাল। একদিন অন্তর পাম্প চালাতে খরচ 


পড়তো পাচ টাকা । 

চাবে তার মোট খরচ হয়েছে ৬৭৬-** টাক। 
(একর প্রতি হিসাবে ৮৪৫"** টাঁক।) | কলন 
পেয়েছেন ১০২৫ মণ ধলে (একর প্রতি ১২৮ মণ) । 


২% 


আমার বুকের কাছে | বাসুদেব দেব 


ধান খেত জলে ভরা, ছোট, সালতিতে 

আমার শৈশব গেল তার মধ্যে হারিয়ে কখন ! 

আজ চোখ মেলে দেখি 

আদিগন্ত হলুদ অত্াপ_ 

আমার তুঃখের খান য়ে পড়ে, পরিণত সম্পূর্ণ সহসা''' 
হাত বাড়লেই যেন ছোয়া যাবে, 

আমার বুকের বড কাছে 

হলুদ ধানের খেত, নোঠো পথ, বাবলার ফুল 

অদ্ভুত জলজ আাণ। দুঃখ আর ভালোবাসা--- 

আমার সোলার বাংলা, শৈশবের স্বপ্ন আর স্মৃতি 


আনার বুকের বড় কাছে 

বাংলাদেশ, উঠোনে লক্ষ্মীর প1, শনির পাঁচালি, যাত্রাগা 
অপরিচয়ের আধ অন্ধকারে চলে বায় 
আমার গ্রামের পথ ঢেকে যায় ঘাসে 

আমি ম। মা? বলে স্বপ্নে ডেকে উঠি 

মাথার কাছেই দেখি জেগে আছে না 
বাড়ির দীঘির কথ! মনে হতে 

তৃষ্ণায় এসিডে বুক খেয়ে যায় ঘুমের ভিতর 
হাত বাড়াতেই ফিডিং কাপের স্পর্শ-*- 
আমার বুকের কাছে পাকা ধানে কারা 

মই দিয়ে প্রচণ্ড হুল্লোর করে এমন অস্রাণে ॥ 


১৫ 


থান কন্যার ছড়া | অন মুখোপাধ্যায় 


আজ কন্টার গায়ে হলুদ 
তার পরেতে বিয়ে 
বে! কথা কও ডাকছে পাখি 
ডাকছে দোয়েল টিয়ে । 
বৃষ্টি বৃষ্টি শাওন ভোরে 
সবুজ ডাগর চোখ_ 
ধান কন্যার ভিল শরীর, 
দোছুল দেল নোলক । 
বৃষ্টি পরায় নোলক নাকে 
কানে মুক্তোর দুল, 
আচল টেনে সাজায় হাওয়া, 
দোলায় এলো চুল । 
ধান কঙ্গার জাগল পরম 
লাবে নোয়ায মুখ, আস্বিনে নীল আকাশ দেখে 
ক্ষেত থৈ থৈ আয়নায় দেবে কলা! লাজুক গতা; 
চমকায় বুকে স্থখ। বোঁবনবতী কঙ্ক! শোনায় 
মেঘেনে মনের কথা । 
অস্ৰরাণে সে বিয়ের ক’নে 
যৌবন চলো চলো 
কোন কৃষাণের ঘর যাবে সে 
দৃষ্টি ছলে। ছলো। 
আজ কঙ্গার পায়ে হলুদ 
ভার পরেতে বিয়ে 
কষাণ বরের সঙ্গে বাধে 


১৬ 





ভারতের শীতকালীন সবজির মধ্যে সব আম্দালি করা৷ বিদেশের বীজ সেপ্টেম্বরের মাঝা- 
থেকে মূল্যবান ও প্রিয় সবজি হল ফুলকপি । এই মাঝি থেকে নভেম্বরের মাঝামাঝি পর্বম্ত বীজতলা য় 
ফসল আর্জও ঠা আবহাওয়া পছন্দ করে। লাগান উচিত। 
ফুলকপির ফুল এসে গেলে যদি গরম আবহাওয়া 


হয় তাহলে ফুল নষ্ট হয়ে যান বীজের হার 
একর প্রতি ১৫ গ্রাম থেকে ২০০ গ্রাম । 
বোমার সময় : 
ফুলকপি হতে সময় নেয়। এই কারণে আলাদা! জাত - 
করে চারা তৈরি করে নিতে হয়। আগাম কপি -. ১। প্রথম” আগাম বোনা- কুমারী ব 


জুন মাস থেকে সেপ্টেম্বরের মাবামাকি এবং কুনওঝারী ও পাটনাই আগাম । ( জুল-জুলাই ) 


বীজ উন্নয়ন সহ-আধিকাহিক, কালনা । 


১৭ 


বন্ুক্ধরা বিশ < চাম সংখন 


২1 দ্বিতীয় আগান শে'ন৷-_-ক্টকী, আসাম 
স্লোবল ( আগলে ) 

৩। সময়োপযোগী-_অগহনী ( অগ্ৰান্ট- 
সেপ্টেম্বর ) 

9 নাবি- শ্রোবল, চীন! পাল” জয়েন্ট 


শ্রাবল । 


জমি 


বে সব জমিতে অনেকদিন প্ণস্ত রস পাকে 
বা অছে'তা থাকে এবং জমি খুব উর্বর. এমন 
নিতে ফুলকপির চাষ ভাল হয়। মাকারি ও 
“ছু জমিতে আগান ফসল ভাল হয়। বেলে বা 
বেলে-ছোয় শে নাটিতে এব চাষ লা করাই ভাল, 
হবে পৰাপ্ু পরিমাণে ( ১৫-২০ গাড়ী একর 
প্রতি) গোবর বা আবর্জল! সার দিয়ে এইসব 
মিতেও ফুলকপি লাগালে যায়। 


বীজতলা 


বীজতল। তৈরি করতে হলে জলনিকাশের 
ভালো বাবস্থা আছে এমন উৰর জমি বেছে 
'িতে হবে। প্রতি একর ফুলকপির জন্য ২* ফুট 
না। ৬ মিটার লদ্বা, ৪ ফুট ব। ১'২ মিটার চওড়া 
ও ১৫ সেমি, বা ৬’ উচু ৬টি বীঞ্রতল। তৈরি করতে 
হবে। প্রতি বীজতলার জন্য প্রায় ৫০ কেজি 
গোবর সার বা আবর্জনা স্যর দিয়ে জমি ভাল 
করে নিতে হবে । উচু বীজ্ততলায় চার। সতেজ 
ও পুষ্ট হয়। মোটামুটি প্রতি বীকতলার অংশে 
গড়ে ৩৪০ গ্রাম বীজ দিতে হবে। বীজ 
দেওয়ার পর হালক! মাটির একটি স্তর দিয়ে 


বীন্রকে ঢেকে রাখলে পাখি প্রভৃতি বীজ নট 
করবে না। তাছাড়া খীক্তও সহজে অস্কুরিত হবে। 

বীজতলায় সামাচ্চ জল ছিটিয়ে দিতে হবে। 
ঝারির সাহাব্যে জল দিলেই ভাল হয়॥ যীজ- 
লাকে কড়া রোদ ও বৃষ্টি থেকে বক্ষ কর! 
প্রযোজন। এক সপ্তাহ পর্যন্ত বীজতলাকে ছায়ায় 
রাখতে হবে, তবে বেশী দিন রাখলে চার! রোগা 
ও পাতল! হয়ে যাবে। 

আগাম জাতের চার। আনিতে ল।গাবার আগে 
আর একবার হাপরে রাখলে ভাল হয়। হাপরে 
লাগাব।র সময় ৬ সেমি, দুরে দূরে সারিতে এবং 
সমান দূরত্বে প্রতি লাইনে চারা ল।গাঁতে হবে ॥ 


চারার বয়স যখন ২ সপ্তাহ মাত্র ৪-৫ পাত৷ 
দেখ। দিয়েছে। তখনই চার হাপরে লাগাধার উপযুক্ত 
সময় । এমনি চারা শক্ত হয় ও তাড়াতাড়ি লেগে 
ষায়। তাছাড়া হাপরের চার! কিছু মাটি সমেত 
উঠানে! যায় বলে চারার কোন ক্ষতিও হয় না। 

চারা প্রার ত সপ্তাহ পরে জমিতে লাগাবার 
উপযুক্ত হয়। ১০০ সেমি, দূরে দূরে লাইন 
করে প্রতি লাইনে ৪৫ সেমি, বৃরে দূরে চারা 
লাগাতে হবে। 


জমি তৈরি ও সার প্রয়োগ 


ফুলকপির সারের চাহিদ! প্রচুর এবং জমিকে 
এইজন্ উত্তম পরিপূরক থাগ্চ সরবরাহ করতে 
হয়। অন্তত ৩০-৪০ গড়ি সার (গোবর ব! 
আবর্জন। ) জমিতে দিয়ে ৮-১০ বার লাঙ্গল দিয়ে 


৮ 


মিশিয়ে দিতে হবে। শেষ চাষের আগে ৭৫ 
কেন্গি সুপার ফসফেট অথব। ৩০ কেজি এমে।- 
নিয়াম ফসফেট ঝ ২৩ কেছি ডাই-এযামোনিয়াম 
ফসফেট ও ৭৫ কেজি মিউরিয়েট অব পটাশ সার 
জমিতে ভাল করে মিশিয়ে দিতে হবে। 
প্রথমবার চার! জমিতে লেগে গেলে, দ্বিতীর 
বার চারা লাগার ২ মাস পরে ও তৃতীয় বার ফল 
বাঁধার সময় শুধু সুপার ফসফেট ব্যবহার করলে, 
এমামোনিয়াম সালফেট ৫০ কেজি, ১০০ কেজি ও 
৭০ কেন্দি তিন মাত্রায় তিন বারে জমিতে দেবেন। 
এাহমাফস ব্যবহার করলে ৩০ কেজি) ৮০ কেজি 
ওঁ ৩০ কেছি এযামোনিয়ান সালফেট বা ১২ কেজি, 
৩২ কেঞ্জি ও ১২ কেজি ইউরিয়! এবং ডাই-এযামে!: 
ফসফেট ব্যবহার করলে ১৮ কেজি, ৪০ কেজি ও 
২০ কেঞ্জি ইউরিয়! তিনবারে জমিতে দেবেন । 


নিড়েন ও সেচ 


ফুলকপি সব সময় জল ঢায়। আগাম 
জাতের জন্য ৫-১০ দিন অন্তর ও অন্তান্ত ক্ষেত্রে 
১৫ দিন অস্তর সেচ দিতে হয়। ফুল এসে যাবার 
পর খন ঘন সেচ দেওয়। প্রয়োজন । জমিভে 
আগাছা! কোন সময় হতে দেওয়া উচিত নয়। 
হাত নিডানির সাহায্যে আগাছা ছোট অবস্থায় 
মেরে ফেল। দয়কার । এই সঙ্গে লক্ষ্য রাখতে 
ছবে যাতে জমিতে কোনো! প্রকার স্তর না পড়ে॥ 


১৯ 
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এক মাস গাছের গোড়ায় মাটি দিতে হবে। 
ফুলকপি অত্যন্ত নরম গাছ এবং যর নেওয়া 
প্রথম থেকেই প্রয়োজন । এজন্যে নিয়লিখিত 
দিকগুলোর কথা মনে রাখতে হুবে। 
১1 জমিতে প্রয়োজনীয় সার প্রয়োগ কর । 
২। জমিতে প্রয়োজনীয় ও সময় মতন সেচ 
দেওয়।। 
৩ 
না রাখা । 
81 
৫ 


চারা বেশী দিন বীজ্ধতলায় ব! হাপরে 


উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার কর|। 
পর্বাপ্ত জৈবসার দেওয়া । 
জমিকে আগাছ! থেকে মুক্ত রাখা । 


ফসল কাটা 


আটশট বাধন, বড় ও সাদ। ফুল আয় দেয়। 
এইগুণ রাখতে হলে ফুলকে কিছু সময় ঢেকে 
রাখা প্রয়োজন । অতি সহজেই তা করা৷ যায়। 
২-৩টি বাইরের দিকের বড় পাত| ভেঙ্গে নিয়ে ফুল 
এর মাথা ঢেকে রাখতে হবে অস্তত ফসল কাটার 
আগের ২-৪ দিল। 

ভাল বাজার পাবার জস্া ফুল সকাল বেলা 

ংব। বিকালের দিকে কাটতে হয়। ফুল কেটে 
নিয়ে বড় ভাটাযুক্ত পাতার আগের কিছু অংশ 
কেটে ফেলতে হয় যাতে ডাটার আতাত থেকে 
ফুল রক্ষা পেতে পারে । 


৬ 
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মাইরেনের প্রচণ্ড শব্দ কোলিয়ারীর দুপুরের 
কর্মবিরতির জানান দিল । একট। করে ইট গাথা 
টালির ছাউনি ছোট ঘরের ভূমিশয্য। থেকে উঠে 
পড়ে বাতাসী । ঘুমোদ্ুবি, একটু গড়িয়ে নিচ্ছিল 
কেবল। রোজই এমনি করে । এবার মাহ্থঘটা 
আসবে সকাল থেকে একটানা বাটুনির পর। 
সারাদিনের কাজের মধ্যে এই একটা বড় রকমের 
ছুটি ন্বন্টা হয়েকের । তারপর সবার বেরিয়ে 
বাবে কান্দে, ফিরবে সেই সন্ধ্যে গড়িয়ে । বাতাসী 
পরিপাটি করে জায়গা করে জিতেনের জন্য । 
কাচের গেলাসে জল গড়িয়ে রাখে। 


পরে ক্লান্ত দেছে হাঁপাতে হাঁপাতে 
জিতেন এলে ৷ বাতাসী ভাঙ্গা পাখাটা নিয়ে 
হাওয়া করতে লাগল স্বামীকে ৷ দেখতে লাগল 
খাটতে খাটতে কেমন হাড় জিরজিরে হয়ে গেছে 
মাম্ুযট।। আগে কেমন শক্তসমর্থ জোয়ান ছিল 
জিতেন। ওর চওড়া বুকে মাথা, রেখে কি 
আরামে ঘুমোতে! ! মনে মনে ওর সেই বলিষ্ঠ 
হাতের আলিঙ্গনের আনন্দ অনুভব করে শিউরে 
উঠতে চাইল বাতাসী। চণ্ডীপুর গায়ের সেই 
দিনগুলো এখন ম্বপ্রের মতে! মনে ছয় 
জিতেনের সঙ্গে বাতাসীর যখন বিয়ে হয় 


তখন ওর বয়স আঠের বছর । আর জিতেন 
তেইশ বছরের উচ্চুল যুবক। বাপ-মাকে 
হারিয়েছে অনেক আগেই । পৈতৃক বিষে পাচেক 
জমি ছিল, আর ছিল হুটো। কলদ। জিতেল 
খাউভেও পারতে প্রচুর । সুতরাং অবস্থা! তাদের 
সবচ্ছলই ছিল । বাড়ীর কাছাকাছি কাঠা ছয়েক 
জায়গায় আলুর দিলে আলু, সবজির সময়ে 
নানারকম সবজি এমনি সব ফলাতো জিতেন। 
আর সন্ধ্যাবেলায় চণ্ডীমণ্ডপে হাজিরা দিত তাসের 
আড্ডায়। 

স্বামীকে তখন অনেক কাছেই পেত বাতাসী । 
নকালবেল! ঘাটে বসে বাসন মাজতে মাজতে 
গিরিশ জানার মেয়ে শৈলর সঙ্গে কত হৃখ-হুঃখের 
কথা বলত। পরিপাটি করে দ্দিতেনের জন্য 
দুপুরের রান্না করত । বিকেলে শৈল, দোষ বউ, 
নিস্তারিনী পিসীর সঙ্গে দল বেঁষে যেত বুড়ো শিব- 
তলার দীঘিতে জল আনতে । ফিরে এসে চুল 
বাধত, বড় করে টিপ পরত সিছরের। জিতেল 
নাকি একবার বলেছিল বড় করে সিহুরের টিপ 
পরলে বাতাসীকে সুন্দর দেখার । রাত্রে রায় 
করে বসে থাকত জিতেনের জন্ত । একলা থাকতে 
হত না, শৈল আসত-_গল্প-হাসি-ঠা্টায় সময় 
কেটে বেত। বাতালী জীবনে আনন্দের অভাব 
ছিল না। 

তবু একটা ছুখ বিধে ছিল বাতাসীর বুকে । 
কোন ছেলেমেয়ে ছিল ন। তাদের) জিতেন 
আদরে .সোহাগে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করত 
বাতাসীকে । একদিন কথায় কথায় পঞ্চ 
মোড়লকে বলেছিল জিতেন, “কপালে যখন নেই, 


বসুন্ধর। £ 
তখন দুঃখ করে কি হবে বল দাদ1) এ পীচটি 
বিঘে জমি আর এ ছুটি বলদ-_ওরাই আমার 
সব] ওর! থাকতে আমার ভাবন। কিসের বল ?” 
রাল্লাঘরের দরজার আড়াল থেকে শুলেছিল 
বাসী কথাগুলে।। ভ্রিতেনের মত নিজেও 
সাস্বন। পেতে চেয়েছে এ কথা কটি থেকে॥ 
তাই পরের দিন থেকে গরু তুটোর প্রতি বাভাসীর 
নজর পড়েছে বেশী করে। বিচালী। ভূষি 
খাওয়ায়, খুঁজে পেতে আনে সবুজ ঘাস_-সময়ে 
অসময়ে গায়ে হাত বুলিশ্রে আদর করে। চণ্ডী- 
পুরের সে জীবনে একট! ছন্দ ছিল, মমতা আর 
আকর্ষণ ছিল। 

-আব আজ এই কোলিয়ারীর জ্রীবনে 
ছাপিয়ে উঠেছে বাতাসী । একটা মান্থব লেই 
যার সঙ্গে ছটো। প্রাণের কথ। বলে। এখানে 
ব্ধিকাশেই দেহাতী মেয়ে-পুরুষ। মেয়েগুলোও 
কাজে বেরোয়, সন্ধোবেলায়৷ বাড়ী ফিরে “ছাড়িয়া? 
নিয়ে বসে। ওদের সঙ্গ বাতাসী সন্থ করতে 
পারে না । ফিরে ফিরেই তাই মনে পড়ে ফেলে 
আলা সেই ভিটে, বুড়ে! শিবতলা, চণ্তীমণ্ডপ। দীঘির 
টলটলে কালো! জল, শৈল ঘোব-বউ, নিশ্তারিনী 
পিলী- আর তার সেই আদরের বলদ ছুটোর 
চক্চকে ছ জোড়া চোখ ! কান! পায় বাতাসীর । 

অথচ জিতেন কিংঝ। বাতাসী কেউই ভাবেনি 
কোনদিন চণ্ডীপুরের মাটি, দীঘি, বনযামিনীর 
ঝোপ, বাঁশকাড় আর হাওয়ার শব্দ ফেলে একদিন 
পালিয়ে আসতে তবে শুধু পেটের দায়ে বাংলা 
দেশ ছেড়ে এই বিহারের কৌলিয়ারীতে। আসতে 
বাধ্য হয়েছিল জিতেন। পর পর তিন সন অজস্থা। 


জগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 
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বক্কর! £ বিংশ বধ £ ৮৭ সংখা! 


জ্রিতেনের যা! কিছু জমিজম! সব উচু ভাঙ্গার ওপর, 
ন/ঝাল জমি একটুও ছিল ন। তার। ভাল করে 
বৃষ্টি না হলে চাষ হয় না। অনল্রন্বল্প বৃষ্টির অল 
গড়িয়ে যেত নীচু জমিতে । পর পর তিন সন অল্প 
রষ্টিছল। ভ্রিতেনের জমির মাটি ভিজলেও জল 
জমল লা। চরম হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল জিতেন। 
যাদের নাধাল জঙ্গি তার! অনেকে জনি বিক্রী 
করে পালিয়ে গেল কলকারখানায়। 

দারিস্র জ্রিতেনের সহা হয় না, তার ওপর তিন 
সন মিলে মোড়লের কাছে তার দেন! হয়েছে 
অনেক । আরে! দেল। চাইবর ও দেন! করবার 
ভরসা হুল ন! ছিতেনের । তাই শেষে ঠিক 
করল এই মাটির জীবন ফেলে যেতেই হবে । এক 
দূর সম্পর্কের আত্মীয় কাজ করত বিহারের এক 
কয়লাখনিতে । পঞ্চু মোড়লকে [দিয়ে তাকে চিঠি 
লিখিয়ে একটা কাজের বন্দোবস্ত করে নিল 
জিতেন। তারপর একদিন থাতাসীকে নিয়ে 
বেরিয়ে পড়ল নতুন জীবনের উদ্দেশ্টে । কিন্তু জনি 
আর বলদ ছটে। বেচতে পারলো না প্রাণ 
থাকতে । মোড়লের কাছে সব রাখলে। গচ্ছিত 
করে। যাবার বেল। এই মমত! আথানো। ভিটে 
ছেড়ে বেতে আকুল হয়ে ঝাদল বাতাসী। আর 
জিতেন মোড়লকে বলল,“ভিটে মাটি সব তোমার 
কাছে রইল মোড়ল । তোমার দেনা শোধ করতে 
পারলাম না। যদি কোনোদিন না.ফিরি তাহলে 
সবই তোমার-_” 

সে আজ পনের-যোল বছর আগেকার কথা ॥ 
আর গাঁয়ে ফিরতে পারেনি জিতেন॥ কাজ 
কল্ততে করতে ভালোবেসে ফেলেছে এই কর্ণল|- 


খনির ভ্রীবলকে । আর তেমন মনেই পড়ে ন। 
আমকে । এই জীবনই ভাল। খাটুনী বেমন 
আছে তেমনি পয়সাও আছে প্রচুর? এই ক’ 
বছরে জিতেন জমিয়েছেও [কছু । পেটের ভাতের 
জন্য গতর থেকেও আকাশের দিকে তাকিয়ে 
থাকতে হয় ন। আর । 

কয়লার শুড়ে।য় ভারী হয়ে ওঠা কালে! 
রঙের বাতাস, খনির গন্ধ, খনির অন্ধকার 
ইত্যাদিকে ভালে।বেসে ফেলল জিতেন। কিন্ত 
হঠাৎ পাওয়া একট! চিঠি আবার সবকিছু ওলট- 
পালট করে দিল । 

সেদিন সন্ধোবেল। বাড়ী কিরতেই বাতাসী 
বলল, “এই চিঠিটা দিয়ে গেছে পিওন।” চিঠিপত্র 
বড় আসে ন। জিতেনের নামে। তাই বাস্ত হয়ে 
উঠল হঠাৎ করে চিঠিট। পেয়ে । নিজে পড়তে 
পারে ল। জিতেন। তাই খবর জানতে গেল 
কেরানী বাবুর বাড়ী ৷ 

চিঠি লিখেছে মোড়লের পাশ কর। ছেলে 
সুবিমল । তার চিঠি থেকে জানল, মোড়ল মার! 
গেছে। নান! কথার পর স্থবিমল লিখেছে, 
“এখানে এখন জলকষ্ট ঘুচে গেছে জিতেন কাকা । 
সরকার ক্যানেল করে দিয়েছে। স্বন্দর চাষ 
হচ্ছে। তোমার জমিতে সোন! এখন ফলছে।__ 
এবার এসো চণ্ডীপুরে । কেন পড়ে থাকবে 
বিদেশে 1” 

মনট! নেচে উঠলে। জিতেনের। চণ্ডীপুর 
আবার নতুন হয়ে ধরা! দিল তার মলে। তার 
ভিটে, ছটো বলদ, চাষের জমি__সব বেন ভুলেই 
গিছেছিল। শুবিমলের চিঠিখান! মনটাকে তার 
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শতকর। ২০ ভাগ ই-সি ২০* সিসি, ৩০ কেজি 
জলে গুলে ছিটিয়ে ছিলেন। 

৩। এর ঠিক পনের দিন পরে ৫ কেজি 
গ্যামাক্সিন পাউডার এবং পরে ট্যাফাড়িন 
২০০ সিসি, ৩০০ কেজি জলে গুলে ছিটিয়ে 
দিয়েছিলেন। 

ফলন সংক্রান্ত বিভিন্ন সমীক্ষার বিবরণ নিচে 
দেয়! হোল £ 

১! ফসলের গড়পড়ত। বিয়ান সংখ্যা 
১৭টি, 

২। গড়ে দান।-বিশিষ্ট বিয়ানের সংখ্যা 
--১৭টি, 

৩। প্রতি বিয়ানে দানার সংখ্য।__-১২০টি, 

৪1 প্রতি বিষানে পুষ্ট দানার সংখ্যা 
১০৩টি, 





বন্মুন্ধরা £ অগ্রহায়ণ £ 
৫। একটি বিয়ানে দানার ওজন-_-২৮ 


৬। দান।-বিশিষ্ট বিষানের দীর্ঘত।--১* 


৭। ফসল কাটার তারিখ-_২৮শে 
সেপ্টেম্বর, ১৯৬৮, 

৮। ফলন_( ৩-৭” ব্যাসার্ধ বিশিষ্ট 
ধানের কাটিং ৮ সের ১২ ছটাক অথব| একর 
পিছু ৭০ নণ। (কাচ! দানার ওজন ) 

৯। সম্পুর্ণ ফসল কাটার পর ফলন--১৬ 
মণ ৩৫ সের ( ১৬ কাঠীয় ) অর্থাৎ একরে ৬৩ মণ 
১২ সের। 


অতএব, দেখ। যাচ্ছে যে, এই পদ্ধতিতে চাষ 
করলে আমাদের দেশী জাতের বীজের চেয়ে একরে 
প্রায় ৫-৬ গুণ বেশী ফলন পাওয়া যাবে। 





চাই ভাল হাতিয়ার 


ফসল ফলানো র ছোয়ার এসেছে চারদিকে । 
কৃষকরা মেতে উঠেছে ফসলের নেশায্স। চাষের 
এই উদ্দীপনার ঢেউ পশ্চিমবাংলার কৃষকদের 
কিছু আন্দোলিত করলেও তাদের চাষে এখনো 
নামেনি পাঃধাবের সজীবতা।। কৃষি কাজে 
সক্রিয়ত৷ ন! এলে ফলবে না বেশী ফসল, বাড়বে 


ন! আয়ে অঙ্ক । এক। কৃষককে যন্ত্রের সাহাষা 
নিয়ে হতে হবে সহশ্রবাহ । তবেই ত লক্ষ্মী 
হন্দছেল অচঞ্চল। । 


চাষের কাজে প্রথম ও প্রধান যস্ত্রই হোল 
লাঙ্গল। আজও বাংলার মাটিতে পড়ছে দেশী 
লাঙ্গলের আচড় । এফেতে। ওর কুঁদে! করতে 
ভারী কাঠ পাওয়াই দায়, তার ওপর যদিও বা 
একট! লাঙ্গল হলো তো৷ ত! দিয়ে চাষের কাজ 
তেমন ম্ববিধার হয় না। ছু একটা মোল্ডবোর্ড” 
লাঙ্গল এখানে ওখানে দেখা গেলেও কৃষকরা যন্ত্রে 
আজও আগ্রহ দেখায়নি। দেখায়নি অভ্ন্ত 


সঙ্গত কারণেই । সে লাঙ্গল বাংলার বলদের কীবে 
জগদ্দল পাথর। ককের ক্ষীন দেহে তার 
ভারসামা রক্ষা করাই দায় । ওটা হেন বাংলার 
মাটিতে আর কৃষকের কু ডেতে বেমানান । 

তবে কি দেশী লাঙ্গলই চলবে ? তাতে দেখা 
দেবেনা কোনও উন্নতি, কৃষকের হবে না কোনও 
সাহাব্য ? তা কেন? মাদ্রাজে নাবি জমির চাষে 
চালু হয়েছে ‘নেলুর লাঙ্গল’ ৷ নেতাজী অনুরাগী 
এক ভদ্রলোক এই লাঙ্গল তৈরি করে লাম 
দিয়েছেন ‘বোস লাঙ্গল” । বর্মার কৃষকদের কাছ 
থেকে ধার কর! এই 'মেলুর লাঙ্গল? হাজার হাজার 
মাত্রাজী কৃষকদের কাজে সহায়তা করছে। 
কুষকেরও হয়রানি হয় ন!। ছোট বলদও সহজেই 
টানতে পারে; অথচ দেশী লাঙ্গলের চেয়ে ভাল 
কাজ করে। দামেও সন্ত।/-১৪ টাক! বা 
১৫ টাক! মাত্র। বাংলার জমিতে কৃষকদের 
সামনে ধরে দিলে তার! নিশ্চয়ই এ লাঙ্গল পছন্দ 
করবেন। 

মাছুরাই, তাগ্রোর ও কোয়েন্বাটুরের কৃষকদের 
কাজের তুলন। হয় না। যেমন তক তকে ক্ষেত 
ভেমলিই সুপুষ্ট ফসল । তার! জনি কাদানোর 
কাজে ব্যবহার করছেন বর্ধার অনুকরণে তৈরি 
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| 


৭ ফুট চওড়া সাটুল । মধাপ্রদেশের রায়পুর 
জ্রেলা, অন্ধের পশ্চিমে গোদাবরী ছেয়ে গেছে এই 
সাটুনে। ছোট বড় ছ সাইজের সাটুন। 

তৈরি হা গুজরাটে । ছোটটি তিন ফিট 
চণ্ড়া--দাম ৭০২ টাক! আর বড়টি চওড়া__দাম 
১৫০২ টাক! ॥ সাটুনের মাঝখানে খুরের সঙ্গে 
আটা আছে ছোট ছোট কোদালের মত লোহার 
ফলা । সাট্নটি বলদে টানার সঙ্গে গঙ্গে ধুরটিও 
চরঝীর মত ঘুরতে থাকে । ফলে জামির মাটি ও 
আগাছা কেটে জমিকে সুন্দরভাবে তৈরি করে 
দেয়। এতে পরে জমিতে আগা্ছার উৎপাত 
যেমন কম হয়, আবার ফসলের বাড়ও হয় 
ভালে । 

সারিতে বীজ বোনা আক্রকাল প্রায় সব 
ফসলেই চালু হয়েছে । তার কারণ এতে যে শুধু 
শস্ত ভালে! ভাবে বেড়ে উঠতে পারে তাই নন্ত, 
পরিচর্যার কাজও কৃষকের পল্দেঃ হয় সহজ ও 
সন্তা। তাই পাট, গম, জোয়ার, ভুটা সবই 
বর্তমানে কৃষকর! সারিতে বুনছেন । অথচ হাতে 
এইভাবে সারিতে বোল। ব্যয় ও সময় সাপেক্ষ । 
লাঙ্গলের পেছনে বুনতেও অধথা বেশী বীজ 
লাগে। তাছাড়া অসম বোনার অন্ত ফসলও ভাল 
ফলে না। অনেকেরই হয়তো জান। নেই যে, 


বহুন্ধর! ১ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 
অসম বোনার জন প্রার হু আলা ফসল ক্রমে 
বায়। বস্ত্র হলে কৃষকের অনেক স্থবিহ!। কিন্তু 
বিলিতি যন্ত্রের অনুকরণে বে হাতে ঠেল! সীডড্রিল 
তৈরি হচ্ছে, তা জমিতে ঠেলতে কৃষকের বুক 
ফাটে। তাই বাংলার কৃষকরা আজও হাতেই 
লাঙ্গলের পেছনে বীজ বুনে চলেছে । অথচ মহা- 
রাষ্ট্রের একজন কৃষক তৈরি করে ফেললে! বলদে 
টানা সীভড্রিল। একই সাথে তিন সারিতে বীজ 
বুনে চলে এই যন্ত্র আর তার সাথে করে দেয় 
রাসায়নিক সার দ্বার কাজটি। সার দেবার 
পরিমাণ ও বীঞ্জ বোনার হার নিয়ন্ত্রিত করা। যায় 
বলদের চলার গতির সঙ্গে তাল রেখে, তিন 
সারির একত্রে বোনার জ্রস্ত খরচ পড়ে ৩০* টাকা, 
আর এক সারি বোনার জন্য ১২৫ টাক! । মহা- 
রাষ্ট্রে খুবই জনপ্রিয় হয়ে উঠেছে এই বীজ বোন! 
যন্ত্রটি । আশ্চর্য কিসে, মারাঠ। কৃষক] আছ 
বাজরা, গম, জোয়ার, তুটা প্রীতির গড় ফলন 
অনেকট। বেশী করে ফেলেছে ! 


এইসব যত্ের বিশদ বিবরণ -ডিরেষ্টর, এক্রিকালচার 
ইমপ্রিমেক্টস, ভিরেউরেট অফ একৃসটেনসন, শাস্ত্রীতবন, 
নিউদিক্ী”, এর কাছে পেতে পারেন। 





চীনাবাছাম থেকে প্রোটিন-সমুদ্ধ নানা খাবার 


প্রতি ১০ গ্রাম চীনাবাগাম থেকে আপনি 
কাজুবাদাম বা! অগ্তান্ত বাদামের চেয়ে বেশী 
প্রোটিন পাচ্ছেন । তাছাড়া অন্যান্য বাদামের চেয়ে 
চীনাবাদাম দামেও সন্তা। শুধু প্রোটিনইব। কেন, 
কার্ধোহাইড্রেট এবং তেলজ্রাতীয় উপাদানেও চীনা- 
বাদাম বথেষ্ট সমৃদ্ধ । এ জাতের বাদামের ১০* 
গ্রাম থেকে প্রায় ৫৫* ক্যালোরী খাগ্যমূল পাচ্ছেন 
আপনি । আমাদের খাগ্ভতালিকায় চীনাবাদাম 
সত্যিই যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ও প্রয়োজনীয় ধান । 

চীলাবাদামের মতে! এক মূল্যবান ও গুরুত্ব- 
পূর্ণ খান্তের সন্ধাবহার আমাদের করা উচিত বই 
কি! এর থেকে যে খাবার তৈরি কর! যায়, তার 
হবার ও গন্ধ হয়ত প্রথমটা আপনার কাছে খুব 
আাক্রনীয় নাও হতে পারে, কিন্ত আপনার ছোট 
ছেলেমেয়েদের জন্যে আপনি প্রোটিন-সমৃজ্ঞ অনেক 


নি 


রকম খাবার তৈরি করতে পারেন চীনাবাদাম 
থেকে । হয়ত ওদের কাছে এগুলে। খুব ভালোই 
লাগবে, কেননা খাবার সম্বন্ধে কোনো গৌড়ামী 
ব। সংস্কার ওদের খুব বেশী একটা নেই । 

কাচা বা ভাজ। বাদাম যেমন আপনি থেনে 
থাকেন, তেমনি চীলাবাদাম থেকে হয, দই, লম্ি, 
বরফি, চাটনী ইত্যাদি অনেক কিছুই আপনি 
করতে পারেন । যাই করুন না কেন, চীনাবাদাম 
থেকে আপনার প্রয়োজনীয় প্রোটিন আপনি 
ঠিকই পাচ্ছেন। নীচে কতগুলে। খাবার এবং 
তৈরি করার নিয়ম বল! হোল। 


চীনাবাদামের দুধ 

হালক1 গোলাপী রঙের কিছু বাদাম নিন। 
এ ধরণের বাদামে চবি একটু কম থাকে বলে ছৃষ 
তৈরির জন্তে খুব উপযোগ্ী। হ্যা এক কাপ 
এমনি ধরণের খোসাশুদ্জ বাদাম নিন। ৬ কাপ 
জল আর আপনার দরকার মতে! চিনি ব! ভ্থুলও 
জোগাড় করে রাখুন। 


প্রণালী 

গরম কড়াইয়ে গোলাপী খোসাশুক্কু, বাদাম- 
গুলে! ছু'চার মিনিট একটু নেডে চেড়ে ভেজে নিন। 
এতে বাদামের ওপরের পতল! গোলাগী রঙের 
খোসা সহজে ছাড়ানো বাবে । কিন্তু দেখবেন 
বাদাম গুলো যেন বেশী ভাজা হয়ে গিয়ে বাদামী 
বা কালে! রঙ বরে না যায়। 

এবার খোস। ছাড়িয়ে নিন। ছাড়িয়ে নিয়ে 
এক কাপ জলে প্রায় ১৫-২০ মিনিট ধরে এগুলো 


ভিজতে রাখুল। 

তারপর প্ররেমজনমতে! জল দিয়ে লিলে 
ভালে! মিহি করে বেটে নিয়ে মণ্ডের মতো 
করুন! 

ডেকচিতে ব। সসপেনে এই মণ্ড দিয়ে 
৪ কাপ জলে ভালে! করে গুলে ফেলুন । এবার 
এই গোলা পরিষ্কার কাপড়ে ছেঁকে নিন। ছাকার 
পর কাপড়ে আরো আধ কাপ জল মিশিয়ে 
আবার ছাকুন। এবার যে ছাক। জিনিস পেলেন, 
সেটাই চীনাবাদামের দুধ ৷ 

ছধ গরম করুন। গরম ছুধ চায়ের সঙ্গে বা 
কঞ্চির সঙ্গে বাবহার করুন। কিংব। গরুর গরম 
দুধের মতোই খান ন1। আরে! একটা কথ! মনে 
ব্রাখতে হবে যে, চীনাবাদামের দুধ কয়েকদিন 
পর্যন্ত নষ্ট হয় না । 

ছুধ পেয়ে যাবার পর কাপড়ে বাদামের ছ্ছাকড়া 
মতে| বে জিনিস থেকে যাচ্ছে, তাও কিন্তু ফেলে 
দেয়া ঠিক হবে ন।। সেই মণ্ড আপনি ডালের 
সঙ্গে মিশিয়ে পুর করতে পারেন কিংবা বে 
কোনে! তরকারির সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন । 
আটার সঙ্গে মিশিছে রুটি, লুচি স) পরোটাও 
করতে পারেন। তাছাড়া আরো! কিছু করার 
থাকতে পারে॥ টক, গুন, ঝাল মশলা ইত্যাদি 
মিলিয়ে চাটনী করুন ন! ! চিনি বা গুড় মিশিয়ে 
একটু ভাজ! ভাজ! করে নিয়ে বরফি করা যেতে 
পারে" হালুস্া করা ঘেতে পাবে। এভাবে 
আপনার রন্ধনশিল্রগুণে চীনাবাদামকে রুচিকর 
অনেক কিছু খাবারেই পরিণত করতে পারেন 
নাম মাত্র খরচে । 


বস্তন্ধর)। £ 
চীনাবাদামের দই 


চীনাবাদামের ছুব গরম করুন) প্রয্োছন- 
মতো চিনি মেশান । অন্র গরম থাকতে দইয়ের 
দশ্বল দিয়ে দই পাতুন। যদি ছধ খুব জলে! না 
হয়, তাহলে খুব ভাঙলো দই বসবে । ৭-৮ ঘণ্টা 
পরে দেখবেন চমৎকার দই তৈরি । 


চীলাবাদাষের লক্টি 


এই দই থেকে উপাদেয় ল্তিও পাবেন বই- 
কি! প্রয্লোজনমতে। জল দইয়ের সঙ্গে মিশিয়ে 
খুব তালো করে মন্থন করে কিংবা এক পাত্র 
থেকে আরেক পাত্রে ঢালা! উপুর করে নিন। 
ফেন! ফেনা উপাদেয় লশ্টি পরিবেষণ করুন৷ 
হাঃ একটু পুন ও গোলমরিচের গুঁড়ো ব্যবহার 
করতে পারেন। 


চীনাবাছামের মাখন 


খোসাশুদ্ধ এক কাপ চীনাবাদাম নিল। 
পরিমাণমতো হুন লিল । খোসাস্ডদ্ধ, চীনাবাদাম 
কয়েক মিনিট ভেজে নিন। ঠাণ্ডা হলে খোসা 
ছাড়িরে নিন। এবার খুব মিহি করে বেটে মণ্ড 
তৈরি করুন। মণ্ডের সঙ্গে পরিমাপমত ছুন 
মেশান। মাখন কিন্তু তৈরি হয়ে গেল। 

এবার রুটিতে মাখিয়ে বাবহার করতে 
পারেন। পরোটাতেও মাখাতে পারেন। বেশ 
করেকদিন ঠিক থাকবে এই মাখন । যারা দরকার 
মনে করেন, এই মাখনের সঙ্গে অল্প রঞ্জন বা 
পেরাজও বাবহার করতে পারেন। 


অগ্রহায়ণ ১১৩৭৫ 


( হোম সায়েস-জুলাই, ১৯৬৬৮ অনুসরণে ) 








লাভের সঙ্গে জলদি ফসলের চাষ 


জলদি ফসলের চাষ এমন একটি আধুনিক 
ব্যবস্থা, যাতে একজন কৃষক অনেকগুলি ভাল 
ফসল একই জমি থেকে একই বছরে চাষ করতে 
পায়েন। এই পদ্ধতি অগ্রান্য পদ্ধতির চেয়ে 
অনেক বেশী লাভজনক এবং এতে খামারের যে 
শুযোগ স্ৃবিধ। পাওয়া যায় তার ওপর বেশী চাপও 
পড়ে না। আছাড় নাটির উধরত|রও কোন ক্ষতি 
হয় ন! । উত্য়নশীল দেশে কৃষি উৎপাদন ক্রমাগত 
বাড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা এবং তার ফলে কৃষকের 
ভাগো ক্রমবর্ধমান আয়ের স্থযোগ দেওয়ার জন্ত যে 
বিভিন্ন রফমের প্রয়োজনীয়তা আছে, তার 
পরিপূরণের জন্যে এই জলদি পর্যায়ের চাষের 
পদ্ধতিতে কতকগুলি নিখুত উদ্ভিদ বিজ্ঞানের 
মূলনীতি জড়িয়ে আছে। 

এই জলদি শশ্ত' পৰ্বায়ের চাষ শুরু হয় 
বৈশাখের মাঝামাবি, যখন গ্রীশ্মকলীন বাড়তি 
ফস ছিলেবে মুগ বোনা। হয়। মুগ আবাচের 
নাঝামাঝি পেকে যায় এবং তখন তুষ্টা বোনা হয়। 
টোরি সরষের মত কোন তৈলবীজ অথবা] আলু 
তৃতীয় ফদল ছিসেবে আশ্মিনের মাঝামাঝি বোন। 


হয়। এই ফসলগুলি পোঁষের মাঝামাঝি তোলা 
হয়ে গেলে একটি নাকি জাতের গম ( সরবতি 
সোনোর। ) বোনা হয়। বৈশাখের শুরুতে সেই 
গম পাকে । 


লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য 


এই পর্ধারে কুট এবং গম এই ছুটি দান! শল্য 
রাখ! হয়েছে। এলে! সেচের জমিতে ভাল 
ফলন দেয়। গরমের মাসগুলির জন্যে বাড়তি 
শুটি জাতীয় ফসল মুগ রাখা হয়েছে: কারণ গ্রীন্মের 
উচ্ছল সুধালোকের পুরে। স্থবিধ। নিয়ে এই ফসল 
উৎপন্ন হবে এবং সেই সঙ্গে মাটির উদ্লতিও করবে । 
এছাড়া দান! শস্যের খান তালিকাও সমৃদ্ধ করবে। 

টৌরি সরষে এবং আলু ছুইই বাড়তি 
ফসল এবং আমাদের খাদ এবং খাওয়ার 
উপযোগী তেলের সরবরাহ বাড়ানোয় হুইই 
সাহায্য করবে । কৃষকের! যখন সাধারণতঃ কোন 
ফসলই চাব করেন না, সেই সময়ে এ ছুই শম্তকে 
আল্প সময়ে কলানে। বাগ । টোরি সরষে একটি 
সল্যবান ফলল। তাছাড়া আন্ত থেকেও ভাল 
আমু হয়) কারণ আলুর হেক্টর পিছু ফলন খুব 
বেশী । জমি থেকে আলু খুঁড়ে তোলার ফলে 
এক অথব| ছটি চাষের কাজ এতেই হয়ে বায়। 


শুভ 


যথেষ্ট পরিমাণে সার প্রয়োগ, আগাছা, দমন 
এবং জমিতে বেশী চাষ দিলেই ফসলের উপকার হয় 
ন! । ঝাস্তবিকপক্ষে অতিরিক্ত চাষের ফলে মাটির 
গঠনের ক্ষতি হয়। আমানের দেশের কৃষকর। 
কেবলমাত্র তাদের গমের চাবেউ, বদি ১*-১২টি চাহ 
দিতে ন। পারেন, তাহলে তাদের মন খারাপ হছে 
বায়। এর ফলে শুধু মাত্র চাষের খরচই বেড়ে 
যায়। অথচ উপরে।ক্ত ৪টি ফসলের জঙ্ট্টে কেবল- 
লাজ ৪টি প্রস্তুতি চাষই যথেষ্ট বলে দেখা গেছে । 


চাষ পদ্ধতি 


মুগ £ এই পর্যায়ে পুসা বৈশার্ঘ৷ মুগ উপযোগী 
বলে দেখা গেছে। গমের নাডাযুক্ত জনিডে সে6 
দিয়ে একটি প্রস্তুতির চাব দেও| হয়। হেক্টর পিছু 
১৫ কেজি বীজ ৫৯ সে.মি, সারিতে যে ফোন 
সাধারণ বীজ বোনা বস্ত্র দিয়ে বোলা হয়। দেশী 
লাঙলের পেছনে পোড়। দিয়েও এই কাজ করা 
খায়। আগের ফসলের অবশিষ্ট সার এই 
ফসলকে যথেষ্ট পরিমাণে পুঠি দেয়। কাজেই 
কোন বাড়তি সারের আর প্রয়োজন হয় ন।। 
দ্বিতীয় সেচ এই ফলের ৩ সপ্তাহ পরে দেওয়া 
হয়। কীটশক্রর আক্রমণের সম্ভাবন। দেখা 
দিলে ২০-২৪ কেজি শতকরা পাচ ভাগ 
বি-এইচ-লি গুঁড়ো ফসলের ওপর জিটিয়ে দেওয়। 
ছয়। সেচের পর নিড়ানি দেওয়া হয় মাত্র 
একবার ৷ নিড়ানি দিয়ে আগাছা পরিষ্কার কর। 
হয়। ডালের জন শু'টি ত বারে তোলা হয়। 
হেক্টর প্রতি ১* কুইন্টাল দন! এবং ১৫০ কুইন্টাল 
গরুর খাবার এই চাষ থেকে পাণৎয়! যেতে পারে। 


৩৭ 


বনুদ্ধর। আঅখুহাদণ ; 


ভুট্টা £ মুগের সারি এধ। দিবে তুট। (গঞ্গ।-৩) 
লাগান হুল্ন। আবাঢ়ের মাঝামাঝি যধন সুগের 
ফসলে সেচ দেওয়া হয় তখনই জমি ১-৩ দিনের 
সয্যেই তৈরি হয়ে যায়। হাতে চালান বীজ 
বোনা বস্তু দিয়ে বীভ বুনে একটি মিরর সার, 
হাতে হেক্টর পিছু ৩* কেজি নাইট্রোজেন, ৫০ 
কেঞ্জি ফসফরিক এযাদিড এবং «০ কেজি পটাশ 
সুগের ফসলের ছই সারির মাকখান দিয়ে দেওয়। 
হয়। ভুট্টার দানা হাতে বেলার যন্ত্র দিয়ে হেক্টর 
পিছু ১৫ কেজি হিসেবে ঝোল! হয়। এই ব্যবন্থার 
ফলে সুগের আরও বেশী শুঁটি পাকতে পারে এবং 
হুটার দাড়িয়ে বাওয়ার জত আরও ১* দিন সনয় 
পাওয়া! যায় । এবারে মুগের ফসলের পাত! 
সবুজ থাকতেই গোখাগ্ডের জন্য কেটে নেওয়া 
হয়) ইতিমযো মাটির ওপর থেকে জলের অপচয় 
কমিয়ে দেয়। হয় এবং তার ফলে ভুট্টার বীজ থেকে 
কল বার হতে আর? সাহাযা করে। আগাছ। 
পরিষ্কার এবং মাটিতে বাতাস যাওয়ার জন্ত একবার 
নিড়ানি ও একবার বিল! পেয়ার প্রয়োজন ছয় । 

ছিদ্রকারা পোক! দেখ। দিলে অথবা পোক। 
আক্রমণের ভয় থাকলে হেক্টর পিছু ১০-১২ কেজি 
এনড্রিল দান! দেওয়ার প্রয়োজেন হতে পারে। 
যখন ফসল হু টু সমান উচু হয়ে বায তখন দ্বিতীয় 
গফায় ৪* কেজি নাইট্রোজেন প্রয়োগ কর। হয়। 
তৃতীয় এবং শেষ প্রয়োগ হিসেবে ফুল ফোটার 
ঠিক আগে অর্থাৎ গাছের ডগার দিক থেকে 
পুংকেশর বের হওয়ার ঠিক আগে ৩৯ কেজি 
লাইট্রে(জেন প্রয়োগ করতে হবে। যথেষ্ট পরি- 
মাণে বৃষ্টি ন: হলে যে কোন সময়ই একটি সেচের 
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বনুন্ঞর! £ বিংশ বধ : ৮ম সংখা। 
প্রয়োজন হতে পারে । ফসল আশ্বিনের মাকামাকি 
পাকে। হের পিন্ু ৪৭-৪৭ কুইণ্টাল দানা এবং 
১৬০ কুইন্টাল গোখা পাওয়া ফেতে পারে । 

টোরি সরষে : সেচ দেওয়ার পর আন্বিনের 
শুরুতে ভুট্টার সারিয় মাঝখানে ৫০ সে, নি, 
অন্ত পাঞ্জাব মনোনয়ন এ জাতের টোরি 
সরষের বীজ বোনা হয়। এক হেষ্টরে ৫ কেজি 
বীজই যথেষ্ট । বীজ বোনা এবং সার প্রয়োগ 
একই সঙ্গে কর! হয়। হেক্টর পিছু ৪* কেজি 
নাইট্রোঞ্জেন (প্রায় ৮৭ কেছি ইউরিয়া) এই 
সারির মধ্যে বীজ বোনা যন্ত্রের সাহাবো প্রত্থোগ 
করা ছয় এবং তার পেছনে পেছনে হাত দিয়ে বীজ 
বোলা হয়। একটি নিড়ানি এবং একটি সেচের 
প্রয়োজন হয়। জাব পোকার আক্রমণ হলে 
লিনডেন ছিটানে। প্রয়োজন হতে পারে। 
পোঁষের মাকামাঝি ফসল তোর হয়ে যায়। হেক্টর 
পিছু ৮ কুইন্টাল সরষে এবং প্রায় ৪০ কুইন্টাল 
শুকনো ড।লপাল! পাওয়া যেতে পারে। 

আলু: টোরি সরষের একান্তর ফসল এবং 
এটি অনেক বেশী লাভক্বনক | কুটর। কট! এবং গম 
বোনার মধ্যে প্রায় ৮০ দিনের যে অগ্ সময় 
পাওয়া যায় তাতে কুফরি (এন) ১২০২ ) আলু 
ৰেশ ভালভাবে খাপ খেয়ে যায় । আশ্বিনের মাঝা- 
মাঝি তুটার নাড়াপূর্ণ জমিতে একবার সেচ দিয়ে 
চাষ দিয়ে দেওয়া হয় এবং নাড় তুলে উঠিয়ে ফেলা 
হথ। আর একবার চাষ দিলে জমি তৈরি হয়ে 
হায়। এই জমির ওপরে ৪৭ সেমি) অর ফিতার 
আকারে একটি মিশ্র সার প্ররোগ কর! হয়, 
যাতে হেক্টর [পছু ৭৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৫ 


কেছি কসকরিক এসিড এবং ১০০ কেজি পটাশ 
থাকে । এই সারের ওপর ছোট ছোট আল 
তুলে দেওয়া হয় এবং এই আলের মধ্যে ১৫ 
সেঃমি, অন্তর আলু বীজ বসানো হয়। এইভাবে 
হেক্টর পিছু ৮কুইন্টাল আলু বীজের প্রয়োজন হয়। 
১৫ দিন পর নিড়ানি দেওয়া হয় এবং যোনার ১ 
মাস পরে মাটি চাপান দেওয়া হয়॥। জমি 
তৈরিয় জন্যে যে চাষ দেওয়া হয়, ত। ছাড়াও এই 
ফসলে আরও ৫ বার সেচ দেওয়া হয়। রোগের 
হাত থেকে রক্ষার জস্য ১ অথবা ২ বার ভারাখিন 
ছিটানোর প্রয়োজন হতে পারে। অস্াণের 
শেখে এবং পৌবের শুরুতে আলুর কন্দগুলে। 
তোলার উপযোগী হয়ে যায় এবং হেক্টর পিছু 
প্রায় ২০১ কুইন্টাল ফলন পাওয়া! যায়। বাজারে 
ভাল দাম পাওয়ার জন্ত আলু কয় দিন আগে 
এবং পরেও ইচ্ছামত তোল। যেতে পারে । 

গম: সরবতী সোনোর। গম পাকতে 
১০৫-১১০ দিন সময় লাগে। টোরি সরষে 
অথবা! আলুর পরে পৌঁষের মাকামাকি গম বোনা 
হয়। তোলার ৪-৫ দিন আগে টোরি সরবে 
অথবা আলুর ফসলে ১ বার সেচ দেওয়া! হয়। 
জমি বখন চাযোপযোগী হয়, তখন টোরির কলল 
কাট। ছয় অথব। আলু খুঁড়ে তোলা ছয়। টোরি 
কাটার পর জমি তৈরি করতে দুবার চাষ দেওয়ার 
প্রয়োজন হয়, কিন্তু আলু খুড়ে তোলার পর জমি 
গম বোনার উপযোগী করতে একটা চাষের 
প্রয়োজন হয়। 

মিশ্র সার যা থেকে হেক্টর পিছু ৫০ কেজি 
নাইট্রোজেন, ৫ কেজি ফসফরিক এযাসিভ এবং 


৩৮ 


৭* কেজি পটাশ পাওয়া যাবে, ৩1 প্রয়োগের 
পর ১৫ সে/মি, অন্তর সারিতে হেক্টর পিছু ১৫০ 
কেনি বী্ছ বোনা হয়। এই হিসেবে বীজের 
পরিমাণ যদিও সাধারণের চেয়ে দেড় গুণ বেশী 
লাগে তবুও নাবি বোনার দরুণ ফলনের যে ক্ষতি 
হওয়ার সম্ভাবনা! থাকে, ত৷ দূর করার জন্কই এটা 
কর! হয়। গমের চাষ বদি আলুর পরে কর! 
হয়, তবে এই মিশ্র সারে পটাশ ব্যবহার না 
করাই ভাল। কারণ আগের ফসলে যথেষ্ট 
পটাশ দেওয়! হয়ে থাকে । প্রথম সেচ গম 
বোনার ২০-২৫ দিন পরে দিতে হবে, বে সময় 
ওপরের শিকড় বের হতে থাকে । এই একই 
ব্যবধানে দ্বিতীয় সেচ দেওয়ার আগে বাকী ৭০ 
কেজি নাইট্রোজেন দিতে ছর। আরও ২ বার 


বহুদ্ধরা। : অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 


সেচ দেওয়ার পর ফসল পেকে বায়। হেক্টর 
পিছু প্রায় ৫০ কুইস্টাল দাল। এবং ৩০ কুইন্টাল 
খড় পাওয়া যেতে পারে। 


এই জলদি পারে কসলের চাষে সাধারণ 
পদ্ধতির চেয়ে প্রায় দ্বিগুণ কসল পাওয়া ষাল্প এবং 
প্রোটিনের উৎপাদনও প্রায় ৩ গুপ বেশী পাওয়। 
যায়। কেবলমাত্র উত্তর ভারতের রাজাগুলিতেট 
৫০-৬* লক্ষ হেক্টর জমিতে কুয়োর জল থেকে 
নিশ্চিত সেচের ব্যবস্থা আছে) এই জমিগুলিতেও 
হদ্ধি এই পদ্ধতিতে চাষ করা ছয় তবে কেবলমাত্র 
এই অঞ্চল থেকেই দেশের অর্ধেক খাস্ উৎপাদন 
করা হায়। 


[ ভারতীয় কৃষি অস্ুসন্ধান পরিষদ ] 





রোগপোকা দমনে বধগানে ক্ুষি 
প্রশিক্ষণ সুচী 


আগামী আলুর মরসুমে যাতে বিভিন্ন রোগ- 
পোক হঠাৎ ফসল আক্রমণ করে বিপর্ময় ঘটাতে 
ন| পারে, সেকজগ্ত প্যাকেজ প্রোগ্রাম কর্তৃপক্ষ 
একটি কাবস্থচী হাতে নিয়েছেন। 

এ সুচী অনুসারে ৯ই অক্টোবর থেকে ২৪শে 
অক্টোবর পন্ড বিভিন্ন আলু চাষের অঞ্চলে 
প্রগতিশীল কৃষক, ভার ও সমাজ কর্মীদের নিয়ে 
একটি ব্যাপক প্রশিক্ষণ সুচী পরিচালিত হচ্ছে । 
এ স্থচী অনুমারে ২৫টি কেন্দ্রে প্রায় এক হাজার 
কর্মীকে বিভিন্ন রোগপোক! চিনিয়ে দেওয়| এবং 
তাদের আক্রমণ ঘটলে কি বাবন্থা নিতে হবে, 
কি কি ওষুধ প্রয়োগ করতে হবে, কখন ও কতটা 
ওষুয প্রয়োগ করতে হবে, কিভাবে প্রয়োগ করতে 
হবে, এবং কিভাবে বস্ত্াদি ব্যবহার করতে হবে সে 
সমস্ত বিষয়ে হাতে কলমে প্রশিক্ষণ দেওয়া 
হচ্ছে। প্রতিটি কেন্দ্রে ৫* থেকে ১০০ জন 
শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকছেন। 


এ প্রশিক্ষণের ফলে আশা কর! যায়, আলু, 


গাছে রোগ ও পোকার আক্রমণ ঘটলে কৃষকরা 


ক 





নিজেরাই বখাসমরে যথাযথ প্রাথমিক বাবস্থ। 
অবলম্বন করতে পারবেন ॥ এদের মধ অনেক 
যুবক এরূপ শহ্যরক্ষণ কাজকে ব্যবসা হিলাবে 
নেয়ার জণ্ প্রস্তত হচ্ছেন। আল! করা যায় 
বে, যদি কোন রোগ পোকার উপদ্রব মহামারী 
রূপে দেখা দেয় এ কাজে গ্রামে তখন অধিক 
সংখ্যক অভিজ্ঞ লোক পাওয়! বাবে। 


সেচ ব্যবস্থায় পোড়ো জমি থেকে লাভ 


পুরুলিয়া জেলার বলরামপুর ব্রকের অন্তর্গত 
বাগাদী এমে এক বছর আগেও যে জমি পোড়ে 
হয়েছিল, আজ সেখানে সবজির সমারোহ । 

বাগাদী গায়ের প্রগতিশীল কৃষক শ্রীনারায়প 
চশ্র কুমার পুরুলিয়। শহর থেকে আস দর্শকদের 
কাছে এই গৌরবের উদ্াহরশই তুলে ধরেছিলেন । 
নিছক সেচের অন্ুবিধার জন্তেই প্রীকুমারের বাড়ির 
সংলগ্ন আড়াই বিঘা জমি অকেজে! হয়ে পড়েছিল । 
১৯৬৭ সালেই তিনি তার জমিতে ৪১ ফুট গভীর 
একটি বড় কূপ বসালেন । জেলা পরিবদ থেকে 
তিনি সাহাব্য পেলেন ১১৫** টাক ॥ সেচের 
স্থযোগ হাতে পেয়ে তিনি তার জমিতে চাষ করতে 
লাগলেন। গত একবছরে তিনি তার জমি থেকে 
৪ কুইন্টাল আউশ ধান হুললেন। আর পেলেন 
প্রচুর ফুলকপি, বেগুন এবং বিঙে। 


বর্তমানে এই জমিরই একভাগে শীকুমার হুটা 
চাৰ করেছেন এবং বাকী অংশে করলেন বেগুন । 
এককালে পড়ে খাক। সেই জমিটুকু থেকে গত 
বছর তিনি পীঁচশে। টাকার বেশী লাভ করলেন) 
জীকুমারের এই সাফল্যের উদাহরণ দেখে এই 
আমের অন্তান্ত কৃষকর। আজ এগিয়ে এসেছে, 
সেচের স্থুযোগকে সবজির ফলনে কাজে লাগাতে । 


বীরভুমে আই-আর-৮ এর আশ্চর্য সাফলা 


অধিক ফলনশীল নানাক্তাতের ধান আঞ্জকের 
খাত সমস্যার দিনে এক আম্চর্য ভরসার ভূমিক। 
নিম্বেছে। দেখা যাচ্ছে, প্রগতিশীল কৃষকরা 
ক্রমেই নতুন জাতের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। 
পল্চিলবাংলার অধিক ফলনশীল ধানের প্রসারের 
আরে। একটি খবর সম্প্রতি পাওয়া গেছে । 

খবরে প্রকাশ, বীরভূম জেলায় আই-আর-৮ 
ধানের উল্লেখবোগা তালে! উৎপাদন পার্বতী 
আম গ্রামান্তের কষকদের উৎসাহিত ও আকষ্ট 
করেছে। বীরভূম জেলার মহম্মদাজার ব্রফের 
অধীন বরম গ্রামে শ্রীবৈষ্ঠনাথ মণ্ডল তার জমিতে 
আই-আর-৮ ধানের চাষ করেছিলেন । নতুন 
জাতের ধানের চাব করে শ্রীমণ্ডল একর প্রতি 
উৎপাদন পেয়েছেন ১১০ মণ ১৩ সের। বীরস্কূমের 
বে সব কৃষক চলতি জাতের গণ্ডীতেই সংস্কারাচ্ছত্ 
হয়ে চাববাস করছিলেন, শ্রীমণ্ডলের উৎপাদন 
আজ তাদের অচলায়তন ভেঙে দিয়েছে) 

আই-আর-৮এর এই ফলন বীরডূমে এ পহন্ত 
রেকর্ড ফলন বলে সংবাদ পাওয়] যাচ্চে । 


বন্ষুদ্ধর। £ অগ্রহায়ণ £ ১৩৭৫ 


অধিক ফলনশীল ধান চাষে প্রতিযোগিতা 

বীরস্থুম জেলার গ্রামসেবকর! সধিক ফলনশীল 
ধান চাষে অধিকতর উৎপাদনের উৎসাহে প্রাতি- 
হোগিতাক্স লেমেছেন। উৎপাদনের কৃঞ্তন্বের 
তিত্তিতে প্রামসেবকদের পুরস্কৃত করার উচ্চেগ 
নিয়েছেন বীরভূমের জেল। সমাহর্তা। 

সম্প্রতি বীরন্কূমের ইলামহাজ্জর ব্লকের অধীন 
মঙ্গলভিহির গ্রামসেবক স্তুত।রাপদ বন্দ্যোপাধ্যায় 
ভার এলাকায় ৫০* একর জমিতে অধিক ফলনশীল 
ধানের চাষ করে কৃতিবের দ্বীকৃতি ছিসেবে 
৫* টাক! পুরষ্কার পেয়েছেন শবদ্দ্যোপাধ্যায়ের 
প্রয়াস ও তরাবধানে দীনবন্ধু ঠাকুরের জমিতেও 
একর প্রতি ৯* মণ ধানের ফলন হয়েছে । 
অধিক ফলনশীল খানের চাহ করে আ্ীগুরুদাস 
যুখোপাধ্য।য় পেয়েছেন একরে ৮০ মশেরও 
বেশী ফলন। 

এবছর বীরদ্ূুমে ইলমবাজার ব্লকের অধীন 
প্রায় ৪,০৫৮ একর ভ্রমিতে আক ফলনশীল 
জাতের ধান চাষ হয়েছে । খাদ্য সমস্যার সমাধানে 
অধিক ফলনশীল ধানের সুদূর প্রসারী ভূমিক! 
ররেছে। কুষকদের হধ্যে এই জাত সম্পর্কে 
উৎসাহ ও যথাযথ উদ্ভোগ সি হলে, পশ্চিম- 
বাংল। খুব অন্তকালের মধোই খাণ্ডে স্বনির্ভর হয়ে 
উঠতে পারবে বলে আশা করা যায়। এই কাজে 
গ্রাহসেৰকদের এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিক! আছে। 
বীরভূমের গ্রামসেবকদের মধ্যে এই প্রতিযো- 
গিভামলক চাব এবং সরকারী উদ্যোগে পুরস্কার 
বিতরণের ব্যবস্থা, বীওভূমে অধিক ফলনশীল ধান 
চাষে সাফল! এলে দেবে হলে মনে হয়। 





৪১ 





শাংকসবজীর গাছ 





বাৰেক ॥কৰে। পশ্য জব্দ করবার এক চৰকৰ নতুন উপায় । 
ক শেক্ষ রোগোর শুষে বে এবং তা গার রসের 






ফর ৪ 
বআগবাও শাকসবজী সনের জন ভাবত লর্চতান্যহ দিসটেছিক্‌ কীটনাশক 
বর্োস্দোর ব্যবহার করুন এব: আরও বেদী, আরও ভালে কদগ মনে [8০9০৪] 
দিস ROGOR 
© MOOOR = ০৯ rma iad tre mart of Mem bets rine. জা, হন 


ব্যাক্তিশস ইউব্িল্লা তিশন্নিচত্ড - এন্য কাছ খেক্কে ভান্মতেব্ম সর্বক্ত পাওয়া বার । 


বস্ুহ্ধরা ॥ নিয়মাবলী 


ক 
লেখকদের প্রতি £ 


“বসুন্ধরা? মাসিক পত্রিকাটি কুবি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃহি-বিধয়ক তথা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কবিতা! প্রভ্ৃতি। এছাড়! সমাজ-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়েৎ, সমবায় ও পল্লী-অর্থ নীতি প্রনৃতি বিষন্তের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমব্ত লেখকদের রচন। যোগ) বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়! হবে। 
রচনা ফটে। সমেত পাঠালে অণালিকার দেয়া হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলম্ষেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে! 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। ২ এডিটার, বন্ধন্ধর।, কুষিতথ্য কার্যালয়, ৪২, গ্রে্থামস, রোড, কলিকাতা-৪*। 
পারিশ্রমিকের ছার $ 

উচ্চমানের টেক!নকযাল প্রবন্ধ ৭৫২; সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবি৩। ১৫২ ১ কুথি-বিযঘ়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কুষি-ব্যিঘক প্রবন্ধ ২৫২। 
বিজ্তাপনদাতাদের প্রতি ; 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে। বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ন।। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূলা প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে আগ্রম দিতে হয়। বিজ্র।পনের হার নিম্বরূপ $ 

প্রচ্ছদপট-_-( বাইরের দিক ) ২৫০৯ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০ প্রতি সংখ্যা ৷ 
সাবারণ পূরণদৃষ্ঠা_-১০০১ প্রতি সংখ্যা, সাধারণ অর্ধৃষ্ঠা_৫০. প্রতি সংখ্যা ॥ সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫ প্রতি সংখা! । 

আর্টব্য ₹--এক বছরের বিজ্ঞাপনের মুল) অগ্রিম দিলে শতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দ্বার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
হিজ্ঞাপন-মূল্যের শতক! ১৫১ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
প্রাহকদের প্রতি £ 

বন্নন্ধরার বর্ষ আর্ত বৈশাখ নাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে। 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়। বায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমন্ত বইগুলি পাঠানে| হয় । 


চাদার হার__প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩২ টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিকানা : এডিটার, বনুদ্ধর! 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়,'৪১) গ্রেহ!মদ্‌ রোড, ক[লকাতা-৪০। 








কৃষকদের বিনামূল্যে বিজুণ কর! হচ্ছে :- 
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ডিজেল ইঞ্জিন পরম্পসেট 
এব? ইলেকার্টিক মে।টর 
প/জ্পসেটের জগতে 
একটি সের! নাম 


প্রস্তুতকারক £ 


সিগিল (ইণ্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


বরোছা_ ৩ 








কৃষক নতুন ধান ঘরে তুলেছে । সেই বানের 
নতুন অল্পে তাদের আজ উৎসবের আড়ম্বর। 
এই উৎসব কৃষকের ঘরে ঘরে। তার অন্ন! 
আকা আঙ্গিনায় লক্ষমীত্রী। তবে এই লক্ষ্মীকে 
অচঞ্চলা করতে হলে; ঘরে আনন্দ ও পরিত্বৃপ্তির 
রূপ অম্লান রাখতে হলে আজ ফলন বাড়ানো 
আরও দরকার ) 

ফলন বাড়াবে! বললেই আগে ফলন বাড়ানো 
সহজ ছিল না। কারণ বৃষ্টি নির্ভর চাষে বর্ষায় 
চাষ করে জমি থেকে বছরে একটি ফসল উৎপন্ন 


কর! ছাড়া উপায়ও ছিল না। তাছাড়া দেশ 
চলতি বীজ ছাড়া অন্ত বীজও ছিল না। সেই 
বীরের ফলন হারও বেশী নয়। কাজেই ভাল 


বৃষ্টি হলে যেটুকু কমল কৃষকর! পেতেন তাতেই 


॥ বসহ্ধুন্ধরা ॥ 


২-শ বৰ্ষ £ ১ম সংখ্যা 


পৌৰ, ১৩৭৫ ১৮৯১ শক্ান্দ 


তাদের সন্তুষ্ট থাকতে হতে! । উৎপাদন বাড়ানোর 
পথ কোথায় ? 

কিন্তু আজ ফসলের ফলন বাড়ানোর অনেক 
হুযোগ কৃষকের কাছে এসেছে। খরিফ চাষ 
ছাড়াও আমন ধান কেটে সেই জমিতে যেখানে 
জলের স্ৃবিধা আচে সেখানে রবিশস্ত ব! গ্রীশ্ম- 
কালীন ধানের চাষ কর! যায়। এখন অধিক 
ফলনশীল জাতের ধানের বীজের সরবরাহ আগের 
চেয়ে অনেক বেড়েছে। এই জাতের ধান 
বোরোতে চাষ করলে ফলনও অপেক্ষাকৃত বেশী 
পাওয়া ঘায়। 

তবে বোরো ধানের চাবে জলের 
প্রয়োজনীয়ত! খুবই বেশী। সেদিকে লক্ষ্য রেখে 
সরকার থেকে সেচের সুবিধার জ্রস্ত নানা ব্যবদ্থা 
করা হচ্ছে। অনেক জায়গায় গভীর নলকৃপ 
করা হায়েছে। নদী থেকে জল তুলে দেওয়ার 
জন্য পাম্পও বসালে। হয়েছে অনেক জায়গায় । 
এ বছর আরও ১৩৫টি পাম্প নদী থেকে জল 
তুলে দেওয়ার ছন্য বিশেষ করে বসালো হচ্ছে 
বঙ্কা-প্রাবিত এলাকাগুলিতে যেমন মেদিনীপুর, 
হুগলী, হাওড়া, নদীয়া ইত্যাদি জেলায় । তাছাড়া 


বন্ুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
কুঘকর! যাতে অগভীর নলকুপ নিজেদের জমিতে 
বসাতে পারেন সেজন্য নলকৃপ ও নলকৃপ থেকে 
জল তোলার জন্য পাম্প কেনার খণ সরকার 
থেকে দেওয়া হচ্ছে । এই খণ কৃষক বা্িক 
পাচ কিন্তিতে শোধ করতে পারবেন॥। অনেক 
কৃষক এই সরকারী সুবিধার সুযোগ নিয়ে ইতি- 
মধ্যেই অগভীর নলকৃপ ও পাম্প বসিয়ে তার 
জমি থেকে এক বছরে একটির বেশী ফসল 
তুলেছেন এবং পাচ বছরের আগেই শুশের টাকা 
শোধ দিয়ে দিয়েছেন । 

সেচের জলের সুযোগ নিয়ে বোরে! ধানের 
চাষ আরও বেশী জমিতে কৃষকরা! যাতে করতে 
পারেন, তারজন্য অধিক ফলনশীল জাতের ধানের 
বীজের সরব্রাহের ব্যবস্থাও কর! হয়েছে । বীজ 
ছাড়া প্রয়োজন সার ও কীটনাশক ওষুধের ৷ 
রাসায়নিক সারের সরবরাহ যাতে আরও বেশী 


হয় তার চেষ্ট। সরকার থেকে কর! হচ্ছে ! এছাড়া 
বসার কৃষকর! স্থানীয়ভাবেই সংগ্রহ করে দিতে 
পারবেন ॥ রোগপোকানাশক ওর হাতের 
কাছেই রাখতে হবে, যাতে প্রয়োজন হলেই তা 
তার। ব্যবহার করতে পারেন ॥ 

অধিক ফলনশীল ধানের চাষ অবন্তই উন্নত 
প্রথা করতে হবে, ন। হলে আশায়রূপ ফলন 
পাওয়া যাবে ন।। এজন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শের 
জন্ত কৃষকরা যেন স্থানীয় গ্রামসেবক ও বি, ডি, ও, 
এর সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাছাড়া অগভীর 
সেচনলকৃপ বসানো, পাস্প কেনা ও অগ্ান্থ কৃষি 
সরঞ্জাম সম্বন্ধেও কুষকরা ছানীয় বি, ডি, ও, 
অফিসের সঙ্গে যেন যোগাযোগ করেন। 

আশাকরি কৃষকর। সরকারী সাহায্যের স্থযোগ 
নিয়ে এ বছর আরও বেশী জমিতে গ্রীগ্মকালীন 
ধানের চাষ করে ফলন বাড়ানোর চেষ্টা করবেন। 


আদিম অস্ঠিকভাষী লোকদের ধর্মবিশ্বাস ও 
আচার অনুষ্ঠানের অনেক কিছুই আজে! 
আমাদের মধ্যে লান।ভাবে টিকে আছে। 
শহ্যোৎসব “নবান্ন তাদের মধ্য অন্কতম। 

নতুন ফসলকে আনন্দে বরণ করার যে উৎসব 
তাই হল নবায়ন উৎসব। নতুন ধানৰে উপলক্ষ 
করে পল্লীবাসীর! লক্ষ্মীদেবীর আবাহন জানায় এই 
উৎসবের মাধ্যমে । 

বাংলার প্রধান ফসল হুল আমন ধান। 
অগ্রহায়ণ মালে কাচ! সোনার রঙের আমন ধানে 
ক্ষেতের পর ক্ষেত ভরে থাকে । সেই ধান কেটে 
মহাসমারোহে উৎসবের মাধ্যমে পল্লীগৃহস্থের! ঘরে 
তুলে আনে। এতদিনের পরিশ্রম তাদের সার্থক 


২ এল [রর লা 









উস 
যে হয়ে ওঠে । পল্লীতে পল্লীতে আনন্দের জোয়ার 

বয়ে যায় উৎসবের এই দিনে। আবাল-বৃদ্ধ-বণিত। 
সকলেই আনন্দে আত্মহারা হয়ে ওঠে । পল্লী- 
বধুর! স্নান করে পবিত্র হয়ে নেয় পূজোর আয়োজন 
করতে । আজ যেন তার! স্বয়ং লক্ষ্মীদেবীকে 
ঘরে প্রতিষ্ঠা করবে। 

নবায় উৎসব পল্লী বাঙলার একটি বড় উৎসব । 
তাই পল্লী বাঙলার ঘরে ঘরে এ উৎসবের আনন্দ 
ছড়িয়ে থাকে । ভোর হতেই সারা পরে যায় 
পূজোর আয়োজনের । পুজোর শেষে সবার 
আগে নতুন চালের নতুন অন্ন পিতৃপুরুষ, গৃহ- 
দেবতা, আত্মীয় পরিজন এমনকি পশুপাখীদের 
বিতরণ করে পল্লীবাসীর! সেই অল্প নিজেরা খান । 


৮১ 


বহন্ধর! £ বিংশ বর্ধ £ ৯ সংখ্যা 
উৎসবের এই দিনটি প্রতিটি গৃহস্ছের কাছে 
বড়ই আদরের ৷ শুধু আদরের কেন’ এই দিনটিকে 
তার! মহাপুণোর দিন বলে মনে করে। পুজে। 
শেষ হয় মহাসমারোছে ! পুজোর শেষে পাঙ্লী- 
বাসীর! নাচ গানে মেতে ওঠে । ভোর হতেই পল্লী 
মেয়েদের কণে শোনা যায়__ 
আয় আয় আয় সবে 
নবায় উৎসবে । 
চাষী ডাই সবাই নিলে 
আয়রে তোর] আয় 
যতন কত সোহাগ ভ’রে 
বাস মাসের শেষে 
এ ধান এলো! মোদের ঘরে 
আয়রে তোর! আয়। 
নবায় উৎসবের আনন্দ ইধুমাত্র উৎসবের 
দিনেই লীমাবন্ধ নয়। এ আনন্দের জোয়ার প্রায় 
মাস খানেক আগে থেকেই বইতে শুরু করে 
পল্লীতে পল্লীতে । 
পাকা পাক! ধানের শিষে যখন ক্ষেতের পর 
ক্ষেত ভরে ওঠে, তখন কৃষাণ কৃষ:নীর চোখে ভেসে 
ওঠে রঙিন স্বপ্ন । বহুদিনের পরিশ্রম আজ তাদের 
সার্থক হয়ে উঠেছে, তাই ক্ষেতের পাকা ফসল 
দেখে উত্তর বাংলার কৃষকের! মহাআনন্দে গান 
বেঁযেছেন_ 
মোড়লের বিটিয়া, 
নাক ডোবার বিটিয়া 
ক্ষাতের পানে ছ্যাখোং রে তুই 
একবার আসিয়া । 
হেমতী কইচ্য! ডাগর হইছে 


ভাহে তার যৈবন আইছে 
কন্তা পরোং সবুজ শাড়ী 
অঙ্গ ভরিয়া । 
আবার, কষানীরা দলে দলে ধানের ক্ষেতে 
গিয়ে আনন্দে মেতে ওঠে । তাই পশ্চিম বাঙলার 
পাঙ্গীমেরেদের কে ধ্বনিত হয় ছড়া কাটার স্থুরে 
পার্ধশীর গান_ 
ভার গেল আশ্বিণ আইল 
কান্তিক দেয় সাড়া। 
অস্রাণিতে ক্ষেতের পরে 
দেখরে আমন ছড়া । 
সপ্ত ডিঙ্গা মধুকরে 
যত ধান্য ধরে 
এবার যেন সোনার ধানে 
আমার গোল। ভরে । 
ধান কাটার মরশুমে পূর্ববাংলার কৃষকদের 
কণ্ঠে শোনা যায় আনন্দের গান 
ধান কাটি কচাকচ 
ধান কাটিরে 
মাথায় লইয়া ধালের আটি 
ফিরব বাড়ী মচামচ ॥ 
হৈমস্তিক ধান কাটা! হয়েছে। কৃষকদের 
দল মাঠ থেকে আটি বাধা পাক! ধান ঘরে তুলে 
আলে । জার সেই সঙ্গে চলতে থাকে গান। 
সে গানে ধ্বনিত হয় নতুন শক্ত ঘরে তোলার 
আনন্দের সুর । 
বান এলে। ছালা ছাল! 
অই তুলতে এত বেলা 
কোথায় রাখি ধানের ছ।ল! 


এ তে ধানের গোলা । 

গোয়ালে গরু মরাইয়ে ধান 

ভাইরে তাতে হয়রে লক্ষ্মীর অধিষ্ঠান ॥ 

ধানই বাঙলার প্রধান ফসল, ধানই দেশের 
প্রাণ । আমন ধানের ফলন পর্যাপ্ত হলেই দেশ- 
বাসীর সারা বছরের খাবারের সংস্থান হয়। 
কৃষকের! সারা বছর অক্লান্ত পরিশ্রম করে এই 
আমন ধানের ফলনকে সার্থক করে তোলে । 
কৃষানীরাও কিন্তু চুপ করে বসে থাকে না। 
তারাও তাদের গৃহস্থালি কাজের কাকে জমিতে 
গিয়ে কৃষকদের সঙ্গে চাষের কাজে সাহাবা 
করে। এ ছাড়া চাব আবাদের কাজের জনক মাসে 
মাসে নাল। ধরণের পৃজে। ব্রত ও অন্যান্য আচার 
অনুষ্ঠান তারা পালন করে । বান গাছকে উপলক্ষ 
করে কুষাসীর। ‘সাধ খাওয়ালে উৎসব পালন 
করে। কৃষানী বধু দেই কোন প্রত্যুষে স্থান 
করে নতুন কোর শাড়ী পরে কাঁচা হলুদ বাটা 
আর সরষের তেল মিশিয়ে ঘানে ছড়িঘে দিলে 
ছড়া কাটে । সেই ছড়া গান শোনা যায় পুর্ধ- 
বাঙলার কৃষানীবধুর কঠে_ 

ধানরে ধান, এমনি করে সাধ খা, 

পাইক্যা ফুইল্যা ঘরে যা ॥ 

হৈমন্তিক ফসল ঘরে উঠলে সাড়া পরে যায় 
ধান মাড়াই বা ধান মাড়ার কাজের । ধান মাড়াই 
শেষ হলে শুরু হয় ধান ভানার লা । মেয়ের! 
ধামা করে নতুন ঘানকে নিয়ে যায় চে কীশালায় ৷ 

টেকীতে পার দিয়ে মেয়ের! লাল! ধরণের গান 
গাইতে থাকে। পূর্ব বাঙলার চাষী মেয়েদের কণ্ঠে 


বহুহ্ধরা ১ পৌষ £ ১৩৭৫ 
এই ধরণের একটি ধান ভাঙার গ'ল 
নারদ মুনির বাছন রে 
ধান ভানিস্‌ তিন কাহুণ রে 
ও তুই সঙ্গে যাবি লাকি ? 
(ও ছুই) সঙ্গে গ্যালেও ধান ভানৰি 
বে-রস কাষ্ঠের ঢেকী । 
ধান তানার পর নতুন ধানের নতুন চালের 
তৈরি নান! ধরণের মিটি ও খান্যাদি গ্রামবাসীদের 
পরস্পরের মধ্যে বিতরণ ও ভক্ষণ করে শেষ হয় 
নবান্ন উত্সবের আনন্দ পৌষ পার্ধশের দিলে। 
নবান উৎসবের মত আরে। অনেক উৎসব, 
আচার অনুষ্ঠান ও বিশেষ বিশেষ ফলমূল ও 
ফুলের পূজো, বিশেষ বিশেঘ গাছ-গাছালি, 
পশু-পাীর পূজো! বা আমাদের মধ্যে এখনও 
প্রচলিত তা আমাদের আদিপুরুথ অস্ত্রিকভাবী 
লোকদের স্মরণ করিয়ে দেয়। আমলে এইসব 
পূজো, আচার অনুষ্ঠান সেই প্রাচীন কৃষি সভাতার 
শ্মৃতি বহন করছে । 
যুগের সঙ্গে সঙ্গে উৎসবের আচার অনুষ্ঠান 
বদলায়। উৎসবের রীতি-লীতিও বদলায় কিন্ত 
প্রাচীন ধর্মবিশ্বাস ও আচার অনুষ্ঠান এখনও 
আমাদের পল্লী অঞ্চল থেকে একেবারে লোপ 
পায়নি ॥ নবান্ন উৎসবের মত আরোও যে সব 
প্রচলিত লোক উংসব রয়েছে তার ছুটি রূপ 
বিগ্কমান। একটি হল সাংস্কৃতিক এবং অপরটি 
হল সামাজিক । তাই আমাদের মধ্যে প্রচলিত 
এই উৎসবগুলি পরস্পরের মধ্যে একটি মধুর 
সম্পর্ক বজায় রাখতে সক্ষম হয়। 
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আধ ময়লা কাপড় পরা এক হতঞ্জী বুড়ি 
সেদিন দরজায় এসে বেল বাজাল। 

মা দরজা খুলে দিয়ে আমাকে ডেকে বললেন, 
দোরে চাল বিক্রি করতে এসেছে একজন। 
কৌতুহলী হয়ে দেখতে গেলাম । ময়লা! কাপড়ে 
গিটবীবা কিলোখানেক চাল। একবার এদিক 
ওদিক তাকিয়ে সিট খুলতেই নতুন চালের 
গন্ধে সারা ঘর ভরে গেল। টীবৎ হলুদ রঙের 
কার্ডিকশাল। এক মুহূর্তে মন উদাস হয়ে 
গেল। অনেকদিন আগে এক ফেলে আসা 
জীবনের রঙ্গীন স্মৃতি শিশিভাত। এসেন্সের 
সুবাসের মত চারিদিকে উপছে পড়ল । 

কতকাল চোখে দেখিনি রূপশালি ধান। 
সোনালী গাছগুলির মাথায় চিক চিক করছে 
অসংখ্য স্বণবিন্দু । ধান কাটা চলছে। গরুর 
গাড়ি বোঝাই হয়ে সেই ধান উঠবে কৃবকের 
গোলাঘ। অনংঘ) চেঁকির আঘাতে বেরিয়ে 
আসছে শুক্তির ভিতর থেকে মুক্কো। নতুন 
চাল । তার গন্ধে ঘর ম-ম করছে। 

ভুলে গিয়েছিলাম সেই চালের রূপ-রঙ-স্বাদ । 
আমি এখন পুরোপুরি শহরবাসী নাগরিক ৷ 
জাহান আমার 
রাখার কথা নয়। রেশনে বরাদ্দ রূপ-রসহীন 
নন 

গা থেকে নতুনত্বের গন্ধ মুছে গেছে বহুকাল 

আগে। 

হঠাৎ এই বৃদ্ধার কাছে নতুন চাল দেখে 
Eo it Ease so oan Banh বাড়িতে 


চে 


বাংল ক্যালেপ্ডার আছে। কিন্ত দেখ! হয় 
কদাচিৎ। অবহেলায় ধূলি ধূলরিত। আমার 
জীবনে এখন শুধু ছুটি খতুর সঙ্গে সম্পর্ক_ শী 
ও শীত । তাও শুধু এই ঘটি খহৃতে পোশাকের 
আবশ্যকীয় পরিবর্তন ঘটাতে হয় বলে। কলকাতা 
শহরে আর ক্যালেণ্ডার ধরে শীত আসেনা। 
উত্তরে ঠা! হাওয়া, রাতে হিম, তখনই বুঝি 
গীত আসছে । কিন্ত আফকের এই নতুন চালের 
স্থবাশ আমাকে বহুদিন পরে মনে করিয়ে দিল, 
মাসটির নাম । ত্রাণ মাস _ নবান্নের মাস। 


হ্যা নবাছ। ধান কাটার খত । আমাদের 
এতদিনের ঠিকে ঝি দেশে চলে গিয়েছে, বলে 
গেছে ধান কাটতে যাচ্ছি। হিমালয়ের পাদ- 
দেশ থেকে শুরু করে উত্তরপ্রদেশ, বিহারের 
দেহাত থেকে দলে দলে আসছে মেয়ে, পুরুষ_ 
হাতে কাস্তে নিয়ে। অত্রাণ মাসে ওর! আসছে 
ধান কাটতে । এই শীতকালটা ওরা এখানে 
কাটিয়ে আবার ফিরে যাবে। 


এখন গ্রামে বাই কদাচিং। মাঝে মাঝে 
চলন্ত ট্রেন থেকে মুখ বাড়িয়ে ওই যতটুকু দেখা। 
বর্ধমান, বীরভূমের দিগন্ত প্রসারিত ধানের ক্ষেত । 
কিছুদিন আগে দেখে এসেছি রঙ বদলাচ্ছে । 


কামার শৈশব গ্রামে কেটেছে । কিন্তু আমি 
ফূমিহীনদের দলে । নবান্নের কোল প্রতাক্ষ স্পর্শ 
শালার ক্ষীবনে নেই ! তবে পাতিবার্ট নবাল্লর 
পায়েস আসত সরকারদের বাড়ি থেকে _বারা 


বনুক্ধর। : পৌর ১ ১৩৭৫ 
আমাদের পাড়ার সম্পন্ন ভু্থামী। নতুন গুড় 
আর নতুন চালের গন্ধে ম-ম করত সারা খ্বর। 
ওদের গোলায় লিহুরের পুত্তলী আক হত । 
তারপর নতুন ধান তোলা হত সে গোলায় । 

কৃষিভিত্তিক জীবনে ধানই হল লক্ষ্মী । ধানকে 
কোনদিন আমরা নিছক উদরপূ্তির উপাদান 
হিসাবে দেখিনি । ধান আমাদের জীবনে ঈশ্বরের 
পরম আশ্ীর্হাদ। 


ছধোগ উপেক্ষা করে প্রাণপাত পরিশ্রমের 
পর কৃষক মাটিতে ফসল ফলায়। সে ফসলের 
পিছনে আছে মানব সভাতারই অগ্রগতির 
ইতিহাস । বর্ধর যুগের পর সভ্যতার যুগে মানুষ 
প্রথম পা দিল যেদিন সেদিন সে শিখল 'নাগুনের 
ব্যবহার । আর তার দ্বিতীয় পদক্ষেপ প্রথম 
হলকর্ষণের দিন । প্রথম যেদিন মানুষ ধরিত্রীর 
মাটি বিদীর্ণ করে শস্য ছড়াতে শিখল সেদিন 
কৃষিভিত্তিক সভ্যাতা তার কল্যানময়ী স্রিচ্ধ রূপ 
নিযে দেখা দিল তার কাছে। 


সভ্যতার বার্তাবহ সেই নবীনা কল্যাপদাত্রী 
ক্ষেত্রল্্রী আজ আমাদের ধর্মেরই অঙ্গীভূত । 
তিনি অপূর্ণ) । আর এই অরই ব্রহ্ম । অল্লই 
জীবপালিনী ৷ 


ফসল কাটা নিয় আনন্দ উৎসব প্রায় সব 
দেশেই প্রচলিত । গ্রীকদের ক্ষেত্রলন্ত্ী ছিলেন 
দেসিটাক । তার কল্তার নাম পাবসিকোন। 
ফসল কাটার সময প্রাচীন গ্রীস এই দেবীর পূজায় 


বসুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 

মেতে উঠত। প্রাচীন রোমানবা নতুন ফসল 
দিয়ে দেবত। সিবেসের সম্মানে ভোজসভার 
আল্োজন করত-_যার নাম ছিল সিরিয়ালিয়া । 
ইংল্যাণ্ড, স্কটল্যাওড ও আযারুল্যাণ্ডে এখনও 
নবাক্লের দিল একমুঠো শশ্ামরী দিয়ে মানুষের 
মুর্তি তৈরি কর! হয়। হ্ষটল্যাণ্ডে ফসলকাটা শুরু 
হয়ে বায় অক্টোবরে । কিন্তু ধাল দিয়ে তৈরি সেই 
মূর্তি রেখে দেওয়া হয় খরীস্ট মাসের সকাল 
পর্যন্ত । খরীস্ট মাসের সকালে সেগুলি খেতে দেওয়া 
হয় গরুকে । এই বিশ্বাস তার পিছনে যে সারাবছর 
ধরে গরু্ুলি স্্থান্থ্যের অধিকারী হবে । অনেক 
সময শশ্মন্্রীগুলিকে তুলে রাখা হয় সয়ে । 


মনে পড়ছে একবার ইংল্যাণ্ডের এক কৃষকের 
বাড়িতে গিয়েছিলাম। তিনি আমার খাবার টেবিলে 
দিয়েছিলেন এক টুকরে। পাউকুটি_নতুন ফসল 
দিয়ে তৈরি। চার্চ থেকে উৎসর্গ করে আনা রুটিও 
দেখালেন । বড়দিনের সাজ্ঞানে। কেকের মত 
সুন্দরভাবে হৃসক্ষিত। আমি অভিস্থত হয়ে 
গিয়েছিলাম ত| দেখে । 


বহুদিন পরে হাজার হাজার মাইল দূরে 
বিদেশে এক কৃষকের বাড়িতে গিয়ে নবান্রের স্বাদ 
পেলুম। ওখানে সবুজ যানের ক্ষেত নেই, 


ঢেঁকির পাড়ে পাড়ে অতখানি হৃদয় দিয়ে কেউ 
নবাঙ্সের সুগন্ধি চাল ওখানে তৈরি করেনি । তবু 
মনে হয়েছিল, সভ্যতার সেই উবালয়ে মানুষ যে 
ক্ষেত্রলন্দ্মীর কাছে প্রথম খণ স্বীকার করেছিল, 
সে খণ আজও ডুলে বায়লি। 


তারপর কতদিন কেটে গেছে । আবার এই 
শহরের জীবনে অত্যন্ত; শস্তহানি, হর্ষোগ, 
রাজনৈতিক অনিশ্চয়তার মধ্যে দুবেলা ছমুঠো 
ক্ষুধার অল্প সংগ্রহ করা দুরূহ হয়ে পড়েছে। 
দুর্গন্ধময়, ভাঙা, জলে ভেজা বিবর্ণ চাল পেলেই 
এখন মনে হয় হাতে পেলাম দ্বর্গ। ম্বতরাং 
কতদিন নতুন চাল চোখে দেখিনি, তার আস্মাদ 
গ্রহণ করিনি। পৃথিবীর এ প্রান্তটিকে একেবারে 
ভুলেই ছিলাম। তুলে ছিলাম, এখনও ক্ষেত্রলন্্ী 
তার অঞ্জলি পূর্ণ করে দেন চাবীকে। এখনও 
কলের ধোয়া ক্ষেতের সবুদ্রকে ঢেকে ফেলতে 
পারেনি ॥ তখনও একটি পানের শিষের ওপব 
একটি শিশির বিন্দু হেমন্তের সোনালী রোদে 
চকচক করে ওঠে। এখনও নবীন ধানে নবান্ন 
হয় ককের বাড়িতে । 


আজ বহুদিন পরে এই বৃদ্ধ। আমাকে এই 
কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে গেল । 





কৃষকরা পরিশ্রমী নয়, তার! বৈজ্ঞানিক 
পদ্ধতির চাষে বিমুখ এসব কথা প্রায়ই শোনা যায়। 
কিন্তু একথা আজ আর পুরোপুরি সত্যি লয় এবং 
ত প্রমান করেছেন মুরারই ১নং উন্নয়ন সংস্থার 
বালিয়ার! গ্রামের হাজি আবদুর রহিম সাহেব। 

ধানকাটা ও ওজন করার পর জিজ্ঞেস! 
করলাম “হাজি সাহেব, আপনার শ্রম এবং অর্থ- 


বিনিয়োগ সফল হলে! ত?” উত্তরে হাজি 
বললেন “মুখে শুধু এইটুকুই বলব যে, আমার 
চেয়ে সখী ও সন্তষ্ট বোধ হয় পৃথিবীতে আজ আর 
কেউ নয়।” পৃথিবীর আর কেও হ্রখী কিন! 
জানিনা, তবে বীরভূম জেলায় নেটিভ ১নং ধানের 
উৎপাদকদের মধ্যে আর কেউই ভার চেয়ে সুখী 
ব! সন্তষ্ট বলে আমি শুনিনি। কারণ ই জুন 
১৯৬৮ সালের আগে একর প্রতি ১০৩ মণ ২০ 
সের এঁ জাতীয় ধান কেউই কলাতে পেরেছেন 
বলে শুনিনি। 

ফি করে, এই ফলন সম্ভব হয়েছে তার 
সবিস্তার আলোচনার আগে এই উন্নতুন সংস্থার 
মির পরিস্থিতি ও জমির গুণাগুণ ইত্যাদি সম্বন্ধে 





উন্নয়ন আধিকারিক, সুরার ১নং উন্নন সংস্থা, বীরভূম । 


৯ 


একটু আলোচনা দরকার । 

মুরারই ১নং উল্নম্বল সংস্থ। পশ্চিমবাংলার 
উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে বিহ।রের সাওতাল পরগল! 
ও উত্তর-পূর্বে যুশিদাবাদ জেলার কাছাকাছি 
অবস্থিত । ভেলা! শহর সিউরী থেকে ৭৩ কিঃ মিঃ 
এবং মহকুমা! শহর রামপুরহাট থেকে ৩১ কিঃ মিঃ 
পুরে অবস্থিত । এই উন্নয়ন সংস্থার অধীন সাতটি 
অঞ্চল পঞ্চায়েত ও উনপঞ্চালটি গ্রাম পঞ্চায়েত 
আছে। সাতটি অঞ্চলের মধ্যে ছুটি অঞ্চল 
মোটামুটি পাহাড়ী । উন্নয়ন সংস্থার মোট আয়তন 
৬৫'২২ বা্দমাইল এবং ১৯৬১ সালের আদমস্বুমারী 
অনুযারী মোট লোকসংখ্যা ৬৪,৮৫১ । মোট 
পছ্িবারের সংখ্যা ১০,৭০১ । তার মধ্যে ৮॥৩৭৪ 
কৃষি পরিবার এবং ৬*৫টি এমন পরিবার আছে 
যাদের কৃষি জমির পরিমাণ ৮ থেকে ২৫ একরের 
মহ্যে। 

এখানে বৃষ্টিপাত খুবই নগণ্য বলে সাবারপত: 
খরিফ মরুস্ুমেই শুধু. একটি ফসল হয়। সূরারই 
১নং সংস্থা! সম্পূর্ণ সেচ এলাকার বাইরে বাশলৈ 
ও পাগলা নদীতে বাধ দিয়ে কখনও কখনও সেচ 


বন্দ্ধর। ১ বিংশ বর্ধ £ ৯ম সংখ্যা 
দেখ! হয় তবে সে সেচ খুবই সীমিত । তাছাড়া 
পুকুর, নালা এবং জোড় ও বোরো বীধ দিয়ে রবি 
ফসলে কোথাও সেচ দেওয়া হয়। 

এই এলাকার মাটি বেশীর তাগ এঁটেল, 
কেবল পাহাড়ী ছুই অঞ্চলের মাটি কাকর ও 
মোরাম মিজ্িত। জমিতে জল দীড়ার না৷ 
বাশলৈ নদীর ছুধারের জমি কিছু বেলে ও কিছু 
বেলে-দোয়াশ। 

এই এলাকার প্রধান চাষ ধান। দেশী% ও 
স্থানীয় বীজই কুষকর! ব্যবহার করে থাকেন, ভবে 
উদ্ভত জাতের বীজের মধো আউশ হিসেবে 
প-এইচ-৪৫, তুলার এবং আমন, তাসমানিক, 
রঘৃশাল, এল-সি-৩৭৮ ও এন-সি-১২৮১ প্রহৃতি 
গান কৃষকদের প্রিয় হয়ে উঠেছে । সেচের স্থৃবিধা 
লা থাকার জন্তু তাইওয়ান জাতীয় ধানের চাষে 
কৃষকদের আগ্রহ খুবই কম। তবু সম্প্রসারণ 
কর্মীদের আপ্রাণ চেষ্টায় ১৯৬৭ সাল থেকে কিছু 
কিছু তাইওয়ান জাতীয় ধানের চাষ করানো 
হয়েছে । ফলন আশাতীত না হলেও গড়পড়তা 
মন্দ হয়লি। ১৯৬৭ সালের খরিফ মরম্থমে এই 
উন্নয়ন সংস্থা ৭৩৯৮ একর জমিতে তাইওয়ান 
জাতীয় ধানের চাব হয় এবং ছাজি আবদুর রহমান 
দেই কৃষকদের মধ্যে একজন । 

হাজি সাহেবের চাষের ইতিহ!স একটি দৃঢ় 
ননের এবং সংকল্পে অটুট থাকার জাঙ্দল্য প্রমান । 
তিনি ১৯৬৬ সালে এক বিঘা জমিতে নেটিভ ১নং 
ধানের বোরো! চাষ করেন, কিন্তু কলন একর প্রতি 
৩৬ মণ পান! তারপর ১৯৬৭ সালে এ জমিতেই 
খরিফে পান ৪৫ মণ। প্রতি পদক্ষেপে ফলন 


বাড়ার কারণ হল উত্তরোত্তর উন্নত প্রথার 
বাবার । পর পর ফলন বাড়ায় ভার মনে এই 
ধারণ! জন্মায় বদি লৃষম সার ব্যবহার এবং 
যথাঘধ পরিচর্যা কর! ধায় তবে এঁ ধান নিশ্চয়ই 
আরো অধিক ফলন দেবে। তাই সে বছর বোরো 
মরহ্থমে তিনি নিবিড় প্রধায় বখাযধ নিয়মে এক 
একর জমিতে তাইচুং নেটিভ-১নং বানের চাষ 
করেন। সেই এক একর জমিতে তার মোট খরচ 
হয় ১০০৫৬১ টাকা । হান পান ১০৩ মণ ২০ 
সের এবং তাতে তার প্রকৃত লাভ হয় 
৩৫৬০ টাক! । 

এই ১০৩ মণ ২* সের ফলন সত্যিই আশা- 
ব্যঞ্ধক ৷ চাষ পদ্ধতি আলোচনা করলে দেখা বায় 
ফে। চার! গাছের বয়স যথেষ্ট বেশী ছিল। যদিও 
২০-২৫ দিনের চর! র ইতে বল! হয়। এ ক্ষেত্রে 
চারার বয়স ছিল ৪*-৪৫ দিন । চার! বেশী বয়সের 
হওয়াতে সবাই হতাশ হয়ে গিয়েছিলেন এবং 
এ চার| না রোয়ার কথাই ভাবছিলেন। কিন্তু 
এইভেবে কৃষক ও সম্প্রসারণ কর্মীরা কুকি 
নিলেন, যে এট! শীতকাল, তাই চার! বাড়তে যে 
সময় লেগেছে এবং ঘতদিন শীত থাকবে চারার 
বরসট! ততদিন পর্যন্ত প্রকৃত সময়ের হিসাবে 
নাও আসতে পারে । আর ভাল পরিচর্যা এবং 
সার প্র্নোগে চারার বেশী বয়সের জন্তে বে ক্ষতি 
হন্পেছে তা পরিপূরণ কর! ঘাবে ॥ উভয়ের 
মতৈক্য তাইচুং নেটিভ-১নং বোরো চাষের ক্ষেত্রে 
একটি নতুন পথের সদ্ধাল এনে দিল । 

দ্ধিতীয়ত: চার! খুব ঘন করে রোয়া হয়। 
তার কারণ হিসাবে কৃষককে বোঝানো হয় যে 


১০ 


গাছের ঝাড় বেশী হলেই ধান বেলী হয়না । কারণ 
সব বাড় কার্যকরী ঝাড় না হতেও পারে । তাই 
ঝাড় কম হোক কিন্তু কার্যকরী হতে হবে। 
তাহলেই আশাতীত ফলন সম্ভব । তাই প্রচলিত 
৯১৫৪+ বা ৬১৫৬ পদ্ধতি বাদ দিয়ে ৫১৫৪ 
দূরত্ধে রোয়া। হয়__ফল রেকর্ড ফলন। যার! 
জমি দেখেছেন তাদের বলতে শোন! গেছে বে 
‘একটি সূচও জমিতে ঢোকানো সম্ভব নয়৷ 

তৃতীয়তঃ চাষের জন্যে জমিতে প্রয়োজন মত 
জলের ব্যবস্থা রাখ|-_-তার জন্ক তিনি পুকুর 
থেকে জল তুলে সেচ দিয়েছেন। এতে তার 
খরচ হয়েছে ১৫০ টাক।। 

যদিও উক্ত চাষে, নিবিড় প্রথার কিছু 
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বহ্ধন্ধর। £ পৌষ £ ১৩৭৫ 
পরিবর্তন ও পরিবর্ধন লক্ষ্য কর! যায় তবু বলা 
যায়, স্থানীয় আবহাওয়া, জমির গুণাগুণ ও 
কৃষকের দক্ষতাই এই সাফল্যের মূল কারণ । 

অত্যন্ত নগণ্য বৃষ্টিপাত এবং প্রয়োজনমত 
সেচের জলের অভাবে এখানের কৃষকরা অধিক- 
ফলনশীল জাতের ধানচাষে তেমন উৎসাহী হতে 
পারেন না । এবং তাই চিরাচরিত প্রথাকেই 
ওরা আকড়ে থাকেন। কিন্তু তার মধ্যেও কেউ 
কেউ হয়ত নতুন কিছুকে নিয়ে একটা পগাক্ষা 
নিরীক্ষায় এগিয়ে আসতে চান। যারা এতাবে 
এনিয়ে এসে উন্নত প্রথায় উল্নতজাতের ধানচাষ 
করেছেন, বলা বাহুল্য তার! অবশ্যই সফলই 
হয়েছেন। হাজি সাহেব তাদেরই একজন । 








পশ্চিমবঙ্গের সব জেলাতেই হলুদ চাব করা 
চলে। পতিত জমিতেও হলুদ চাষ ভালভাবে 
করাঘায়। এ দেশের প্রায় জেলাতেই অনেক 
বাশ বাগান এবং আম, পেয়ারা, লিচু 'প্রত্িতর 
বড় বড় বাগান আছে। এইসব বাগান শুধুই 
পড়ে থাকে । এখানে অনায়াসেই হলুদের চীষ 
করা যায়। বিশেষ করে বাগানের যে অংশে 
ছায়ায় জন্য অন্ত কোন ফসল ভাল রকম অথবা 
একেবারেই হয় না সেখানে সার দিয়ে হুলুদ চাষ 
করলে একটা বাড়তি আয়ের উপায় হয়। 


মাটি 


দোয়াশ মাটিতেই হলুদ চাব সবচেয়ে ভাল 
হয়। অনেক দিনের পতিত জমিতেও হলুদ ভাল 
জন্মায় । এটেল ও বালি মাটিতে হলুদ ভাল 
হয়না। যে জমিতে জল৷ দাড়ায় না অথচ 
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আংশিক ছায়! থাকে এই রকম উঁচু 
হলুদ চাব করবেন। 


জমি তৈরি 


হলুদ চাবের জমি অন্তত এক ফুট গভীর করে 
খুঁড়বেন। কাতিক-অত্রাণ মাসে এই জমি 
কোদাল দিয়ে প্রথমে একবার কোপাতে হয়। 
তারপরে ফাক্ন-চৈত্র মাসে দো-কোপানি করে 
তার উপর ৩-৪ বার মই দিয়ে সমান করে এবং 
আগাছা বেছে ফেলে জমি বেশ পরিষ্কার করে 
রাখতে হয়। 


সার 
পতিত জমিতে হলুদ চাষ করলে সাধারণত 
কোন সার দিতে হয় না। কেননা পতিত জমি 


ম্বভাবতই উর্বর) । পুকুরের পাক মাটি, ভালো" 
ভাবে পচ) পাতা এবং পচা খড় কিংবা বিঘা পিছু 


৮-১* গাড়ি গোবর সার ও ১ গাড়ি ছাই দিলে 
হলুদের ফলন বাড়ে । 
লাঙ্বানোর সময় 

সামান্ত বৃষ্টির পরে মাটির জো বুঝে বোশেখের 
মাঝামাঝি থেকে জ্যৈষ্ঠের মাঝামাকি পর্যন্ত হলুদ 
লাগাবেন ॥ বেশি বৃষ্টির সময় মাটি কাদা থাকলে 
হলুদ লাগাবেন ন! কারণ তাতে হলুদের গেঁড় 
মাটিতে পচে বাবে আর ছত্রাক জাতীয় রোগের 


আক্রমণ হবে। এর পর লাগালে গাছ দুর্বল হয় 
এবং ভাল হলুদ ফলে না। 
বীজ 


হলুদের মুথা ব1 গেড় সারারণত বীজ হিসেবে 
লাগানে। হয়ে থাকে । মুখর অভাবে বড় বড় 
মুখীও ব্যবহার কর! যায়। তবে এই রকম মুখী 
লাগালে তার গায়ের সঙ্গে যে ছোট ছোট মুখী- 
গুলি থাকে সেগুলি ভেঙ্গে দেবেন। কিন্তু মুখীর 
আশ ফেলবেন দ! । মুখা বা গেঁড়গুলিতে যেন 
অস্ত ছুটি চোখ থাকে আর ৭০টি সুখার ওজন 
কম বেশী ১ কেছি হবে। মুখ! বা পেঁড়গুলি 
রোগনাশক ওষুধে শোধন করে নেওয়া ভাল। 
৪৫ লিটার জলে ১৫৫ গ্রাম এযারিটন-৬ বা 
টেফাসন-৬ বা গাগালল-৩ গুলে মুখ! বা শেঁড়- 
গুলে! আধ ঘন্টা ভিন্ধিয়ে রাখবেন। তারপর 
সেগুলি ছায়ায় শুকিয়ে নেবেন ॥ 
বীজের হার 

বিঘা পিছু ২৫ থেকে ৩৫ কেজি মুথা বা 
গেঁড়, ব্যবহার করতে হৰে। 
জাত 

পশ্চিমবঙ্গে চাষের জস্ত পাটনাই জাতের 


বন্বহ্ধরা : পৌষ £ ১৩৭৫ 


হলুদই সবচেয়ে বেশি উপযোগী । এক এক 
অঞ্চলের হলুদের এক একট। খ্যাতি আছে। 
এই খ্যাতির পরিমাণ ঠিক কর! হয় কন্দের গড়ন, 
আশের পরিমাপ এবং রডের স্থায়িস্বের দিক 
থেকে বিচার করে। রডের জন্য দক্ষিণ 
ভারতের মাত্রাজ অঞ্চল এবং উপরোক্ত পাটনাই 
জাতের খ্যাতি আছে । মালাবার এবং কৌচিলের 
হলুদের বন্দ বেশ বড় আকারের এবং আপের 
পরিমাণ কম এন বাজারে এর বেশ চাহিদা 
আছে) পুলার হলুযদর রঙ বেশ গাড় । 
রোয়ার পদ্ধতি 

আমি তৈরি হলে তার এক দিক থেকে অন্য 
দিক পর্যন্ত এক হাত অস্তর ৫-৬ আঙ্গুল গভীর 
সোজাস্থজি জুলি কেটে তার মধ্যে ৯ ইঞ্চি ব্যবধানে 
এক একটি হলুদের বীজ ফেলে দিয়ে তার ওপর 
৩-৪ আঙ্গুল মাটি চাপা দিতে হয়। দুইটি 
লাইনের মধ্যে এক থেকে দেড় ফুট বাবধান থাক! 
উচিত। যদি ছায়া! না থাকে বা আবহাওয়া 
শুকনে। থাকে, তাহলে সবুজ পাত। দিছে লাইন- 
গুলে! ঢেকে রাখবেন। 
পরবর্তী পরিচর্যা 

হলুদ জমিতে দাড়ানো জল মোটেই সহ 
করতে পারে ন!। ১০ ফিট অন্তর এক একটি 
নালা কাটা দরকার, তাতে জমিতে জল দাড়াতে 
পারবে না । ১৫ দিন থেকে ২১ দিনের মধ্যেই 
ভারা বার হবে। 

চার! বেরোনর অন্তত দেড় মাস পরে হাত 
নিড়ানি দিয়ে ভাল করে জমির আগাছা পরিষ্কার 
করে দিন লিড়েন দেবার সমযে চারাগুলি যেন 
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বহদ্ধরা £ বিংশ বর্ধ £ ৯ম সংখ্যা 


ভেঙ্গে না ধায়। 

নিড়ানির পরেই হলুদের গাছে দীড়া বেধে 
দিতে হয়। দাড়া বেধে দেবার সময় জুলির 
গভীরতা যেন আব হাতের বেশি না হয়। 
গাছের তিন মাস বয়স হলে আর একবার নিড়ানি 
দিতে হবে আর দাড়া বেঁধে দিতে হবে। পরে 
হি নিতান্তই বেশি ঘাস হয়, তবে তা হাত দিয়ে 
ছিঁড়ে দেবেন। মাটি হদি বেশি ভিজে মনে হয় 
তবে দীড়া বীধবার সময় পোড়া মাটি (কু'জো, 
লরা ভাঙ্গা ) গুঁড়িয়ে মিশিয়ে দেবেন । 
ফসল তোলা 

মাঘ মাস বা তার আগে হলুদের গাছগুলো 
কেটে নিয়ে দাড়ার ফাকে ফাকে কুপিয়ে হলুদ 
তুলতে হণ্ু। ফসল তোলার সঙ্গে সঙ্গে মুখা ও 
মুখী পৃথক করে নিতে পারলে ভাল। মুখার 
গায়ে রে মাটি লেগে থাকে তা ঝেড়ে বেশ 
পরিষ্কার করে নিতে হয়। বীজের জন্য যেসব 
সুধা বাছাই করবেন সেগুলি তোলার পর গাছের 
ছায়ায় বা কোন ঠাণ্ড! জায়গায় গাদা করে 
পোয়াল চাপ! দিয়ে রাখবেন। বীজের জন্ত 
মুখাগুলে! পরিষ্কার কয়বেন ন!। ছত্রাকলাশক 
সেরেসান ওষুধে শোধন করে ছারায় শুকিয়ে নিয়ে 
রাখবেন। 
ফলন 

বিঘা প্রতি ৫-৩ মণ শুকনে! হলুদ পাবেন । 
ভালোভাবে ষত্ব করলে ও সেচ দিলে হলুদের 
ফলন এর দুগুণ করা কিছু শক্ত নয়। 
কীটশত্র ও তার প্রতিকার 

হলুদের বিশেষ কোন রোগ ও কীটশক্র নেই । 


পোকা 

সবুজ রঙের এক বকম ফড়িং গাছের কচি 
পাতা খেয়ে কিছু ক্ষতি করে কিন্তু সে ক্ষতির 
পরিমাপ খুবই অল্প। উই পোকা ও পিঁপড়ে 
কন্দগুলো কিছু কিছু নষ্ট করে। জমি তৈরি 
করার সমর কীটনাশক ওষুধ যেমন এলদ্রিল ৫% 
একর প্রতি ১৫ কেজি ছড়িয়ে দেবেন ও চাষের 
প্রতি নজর রেখে কীটের আবির্ভাব ছলে 
বি-এইচ-সি গাছে ছড়িয়ে দেবেল। 
রোগ 

ধসা ঃ এই রোগের আক্রমণে প্রথমে হলুদ 
গাছের পাতায় হালকা বাদামী রঙয়ের ছোট্ট দাগ 
পড়ে । এই দাগের সংখ্যা ক্রমশই বেশি হয় 
এবং করেকটি ছোট দাগ মিলে সারা পাতামর 
একটা বড় দাগ পড়ে যায়। এতে গাছের বাড় 
কমে বার এবং ফলন কম হয় ২ কেজি ব্রাইটক্স 
বা ক্যাপটান জাতীঘ ওষুধ এক কেজি ৭*-১০* 


গ্যালন জলে গুলে ১০ দিন অন্তর তিনবার 
ছিটালে এই রোগ দমন করা বায়। 
কন্দপচা রোগ 


গেঁড় বা মুখা থেকে এই রোগ আসে। এতে 
ছোট অবস্থাতেই গাছ হলদে হয়ে শুকিয়ে যায়। 
বীজ হিসাবে রাখার আগে মুখাগুলো৷ জলে-গেল! 
লেরেসান জাতীয় (০১ শতাংশ শক্তির ) ওষুধে 
শোধন করে রাখলে এ রোগের ভয় থাকে না॥ 
নীরোগ গাছ থেকে গেঁড় সংগ্রহ করে বোলাই 
বাঙ্ছনীঘ্। বোর্দো মিকল্চার (৩:৩:৪০) 
অ্রবণ কন্দপচা রোগ দেখা মাত্র, গাছের গোড়ায় 
ভালভাবে ১৫ দিন অন্তর ছিটাতে ছবে। এক 


১৪ 


ছুট পরিমিত জমিতে ৯ লিটার জ্রবণ দরকার 
হছ। গভীরভাবে আক্রান্ত গাছগুলি তুলে 
পুড়িয়ে ফেল! উচিত । 
পাতায় ছাপ পড়া রোগ 

এই রোগে পাতার লান। আকারের দাগ 
দেখা বায়। এ দাগের মধ্যে চক্রাকারে কালো 
এক জাতীর ছত্রাকের গুটি (/১০০7%৪1) ) জন্মাতে 
দেখা যায় । এতে পাত৷ ক্রমশঃ হলদে ব! বাদামী 
ছয়ে গাছ ছর্বল হয়ে যায়। রোগ দমনের জন্য 
৫: ৫: ৫০ বোর্দো মিকশ্চার ব ২ কেঞ্জি তামা- 
ঘটিত ওষুধ যথা ব্লাইটক্স বা কাইটোলান বা ১ 
কেন্ধি কাপটান জাতীয় ওঘুধ ৭০-১০০ গ্যালন 
জলে গুলে ১৫ দিন অন্তর ৩ বার স্প্রে করলে 
যথেষ্ট উপকার পাওয়া যায় £ 
হলুদ সেদ্ধ করা 

ফসল উঠিরে যদি ঘরে রাখতে হয় ব| বাজারে 
ভালো দাম পেতে হয় তাহলে হলুদ সেদ্ধ করে 
রাখতে হবে। কাচা হলুদ ক্ষেত থেকে তুলে মাটি 
ধুয়ে বেশ করে পরিষ্কার করে নেবেন । তারপর 


এইগুলে। এক জায়গায় গাদ| করে হলুদ পাতা. 


দিয়ে ঢেকে ২-১ দিন জাগ দেবেল। এরপর 
হলুদ শু'টগুলে ভেঙ্গে ছোট ছোট আঙ্গুলের মত 
এক মাপের করে নেবেন। মাটির হাঁড়িতে বা 
কেরোসিন ভেলের টিনের তিনভাগের হুভাগ এই 
হলুদ হাক্কা করে ভরে দিয়ে সমান পরিমাণ 
পরিষ্কার জল ও পাতলা চট দিয়ে ঢেকে দেবেন। 
চটের বদলে হলুদ পাত৷ দিয়েও ঢাকতে পারেন । 
এরপর অল্প অল্প আচে সেদ্ধ করবেন । কিছু সময় 
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সেম্ধ করার পর নেড়ে নিয়ে একটি শুট তুলে 
টিপে দেখবেন। বদি একটু চাপ দিলেই শুট নরম 
লাগে তবে আল থেকে নামিয়ে চাটাই বিছিয়ে বা 
পাকা উঠোনে ৭ থেকে ১০ দিন ধটখটে রোদে 
শুকিয়ে নেবেন। এই .সময় অস্ত ৪-৫ বার 
হলুদগুলো উপ্টেপাপ্টে দেবেন । শুকনো! হলে 
একটি চাটাইয়ে এই হলুদ নিয়ে ভাল করে রগড়ে 
নেবেন। হাতে ব। পায়ে চট বেধে নিলে হলুদ 
রগড়াতে স্থবিধ। হয়। এতে শুটগুলোর আগ বা 
মূল পরিষ্কার হবে ও হলুল বেশ চকচকে দেখাবে । 
এরপরে কিছু মিডলক্রোম রং বা হলুদ গুড়ো 
হলুদ শুটের সঙ্গে নিশিয়ে লেবেন। তারপর 
শুঠগুলো। নিয়ে বক্র করে মুখ বন্ধ হাড়ি বা টিনে 
রেখে দিলেই চলে । 

বেশি পরিমাণ হলুদ হলে, গাছের ছায়ার 
তলায় মাটিতে ১৫ ফিট লম্বা, ১০ ফিট চওড়া! ও 
এ ফিট গভীর গর্ভ খুঁড়ে তলায় এবং ধারে চাটাই 
ও ঘাস দিয়ে তার মধে] হলুদ রাখতে পারেন। 
হলুদ ভরে তার ওপরে সামাগ্ড ফাক রেখে কাঠের 
পাটাতন বিছিয়ে মাটি দিয়ে লেপে দেবেন । 
একট) ছোট গর্ভ রাখবেন যাতে হাওয়| চলাচল 
করতে পারে । এই উপায়ে এক একটি গর্তে 
২০০ বস্তা হলুদ অনেক দিন ‘ভালোভাবে রাধা 
যাথ। 

হলুদ বে রকম লাভজনক ফসল সে রকম যক্বের 
ঘরকার হয় না । জমিতে অল্প পরিশ্রম করলেই 
হলুঙ্গ গাছ করা যায়, য! সংসারের প্রয়োজন 
মিটিয়েও বাড়তি আয়ের উপায় হতে পারে । 





১৫ 


একটি ছোট গ্রাম। পরিবারের 
ংখ্য মাত্র ৬৫টি ॥। গ্রাম ছোট হলেও, তাকে 
আর অবহেলা করার উপায় নেই আজ। 
কারণ এ গ্রামেরই কৃষক শ্রীমৃত্যুঞ্জ দত্ত 
একর প্রতি ১১১ মণ ২০ সের ধান ফলিয়ে 
কেবল নিজেই সকলের নজরে আসেন নি, 
গ্রামেরও গৌরব বাড়িয়েছেন। তাই. আজ 
সকলের দৃষ্টি এ গ্রামের দিকে। সকলেই ভাবছেন 
শর দত্তের সাফল্য সম্পর্কে যদি ব্যাপক প্রচার 
কর! যায় তাহলে অন্যান্য কৃষকরাও এরকম ফসল 
ফলাতে আগ্রহী হয়ে উঠবেন। 
শ্রীমৃত্যান্য় দত্ত ১৯৬৩ সালের বোরে। দরন্থম 
থেকে অধিক ফলনশীল ধানের চাষ করে আসছেন। 


অধিক ফলনশীল ধান বলতে, তিনি কেবল 
তাইচুং নেটিভ-১ জাতের ধানের চাষই করে 
আসছেন। বোরো! মরস্থমে তিনি এ ধান চাষ 
করে একর প্রতি ৭৯ মণ ফলন পান। এ রকম 
অধিক ফলন পেয়ে তিনি খুবই উৎসাহিত হুন 
এবং পরের খরিফ মরম্থমে তিনি আবার তাইচুং 
নেটিভ-১ ধানের চাষ করেন এবং ফলন পান 
একর প্রতি ৬২২ মণ। 

এ ছুই মরন্থমের অভিজ্ঞত! সম্বল করে তিনি 
গত বোরো! মরসুমেও তাইচুং নেটিভ-১, ধানের 





জেল! কৃষি-তথ্য আধিকারিক বর্ধমান । 


১৩ 


চাষ করেন। ভার জয়ির পরিমাণ ছিল ১৬ 
শতক এবং তাতে তার ফলন হয় ১০৭ মপ। 
একর প্রতি ফলন দাড়ায় ১১১ মণ ২০ সের । 

পশ্চিমবঙ্গে তাইচুং লেটিভ-১ ধানের চাষে 
একর প্রতি এত বেশী ফলন আর কেউ পেয়েছেন 
বলে আমাদের জানা নেই । 

ঞীদত্রের চাষ পদ্ধতি সম্পর্কে সংক্ষেপে 
আলোচনা করছি। 

তিনি বিভাষ্িয় নির্দেশ অনুসারে উচু বীজ- 
তলায় চার। তৈরি করেন। এবং জলসেচ, 
জলনিকাশ, সার প্রয়োগ ও শশ্যরক্ষণ সম্পর্কে 
বিভাক্ীয় হুপারিশ অনুসরণ করেন । তিনি বী্গ- 
তলায় বীজ ফেলেন ১৯৬৭ সালের ৭ই ডিসেম্বর ॥ 

প্রদত্ত জমি তৈরি করে চারা রোয়ার আগে 
জমিতে ১২৫ মণ গোবর সার প্রয়োগ করেন। 
এ ছাড়া ৬৮ কেজি ইউরিয়।, ১৫০ কেজি সুপার 
ফলফেট ও ৪৮ কেজি সিউরিয়েট অব পটাশ 
জমিতে ছড়িয়ে দেন এবং ছড়িয়ে দেওয়ার পর 
হালকাভাবে মট চালাল । তিনি ৫ ইঞ্চি অন্তর 
অন্তর সারিতে ৫ ইঞ্চি দূরে দূরে অন্ত গভীরতায় 
চারা রোয়া করেন। 

এছাড়া চার! রোয়ার ৩০ দিন পরে একবার, 
৪৫ দিন পরে একবার ও থোড় আসার সময় 
চাপান সার হিসাবে তিনি ইউরিয়া জমিতে 
ছড়িয়ে দেন। একর প্রতি প্রতোকবার .তিনি 
১৫ কেজি ইউরিয়! জমিতে ছড়ান। 

জমিতে জল রাখার ব্যাপারেও তিনি, বিশেষ 
সাবধানতা অবলম্বন করেন। ডি-ভি-সি ক্যানে- 


বহুন্ধরা £ পৌষ ই ১৩৭৫ 


লের জলে সেচ দেন: জমিভে কাদ! কাদা 
ভাব বজ্ঞায় রাখেন, অর্থাত, চাড়ান জল বেস 
রাখেন নি, আবার জল কখনও সম্পূর্ণভাবে 
শুকিয়ে যেতে দেন নি! পদ ৪ বার জমিতে 
নিড়েন দেন । শশ্ারক্ষার ব্যাপারেও তিনি চারা 
রোযার ১৫ দিন পরে শতকরা ৫০ ভাগ 
জলেগোল। ১ কেজি বি-এইচ-সি ফসলে প্রয়োগ 
করেল। এরপর চার! রোগা ৩০ দিল পরে 
৫০* সিঃসি লিনডেন শতকরা! ২০ ভাগ ই-সি 
ফসলে ছিটিয়ে দেল । চার। রোযার ৪৫ দিল 
পরে আবার শ্রীদ্ত ১:০ সিঃসি, শতকরা ২০ 
ভাগ লিনডেন কলে প্রয়োগ করেন। ২য় ও 
ওয় বারে ওষুধ ছিটানোর সময় তিনি স্টেপ্টো- 
সাইক্লিসও দেন! ধালে হুধ আসার সমর তিনি 
শতকর! ১০ ডা বি-এইচ-সি গুড়ো ১২ কেজি 
ছড়িয়ে দেন, আবার পাকার সময় ১৫ কেজি 
বি-এই5-সি শতকরা ১০ ভাগ গুড়ে ফসলে 
প্রয়োগ করেন। ১০ই মে থেকে ১৫ই মের মধ্যে 
তার ধান কাট! শেব ছয়। 

জ্রীদত্তের মতে তার অধিক ফলনের মূল 
কারণগুলি হল :_ - 

১) জমিতে দাড়ান জল যথাসন্ভব না বাখা। 
২) খন চারা, রোযা । ৩) অল্প গভীরতাক্প চারা 
রোয়া। 3) ধানের যথ্যঘঘ পরিচর্যা করা) 
৫) পান গাছের অবস্থা বুঝে জমিতে চাপান সার 
কম বেশী কর! এবং যেখানে ধান গাছ ছোট বড় 
দেখ! যায়, সেখানে বিশেষ যু নিছে আলাদ। 
ভাবে সার প্রয়োগ ও নিডাল দেওয়া । 





১ 


ঈশ্বরের আশীর্বাদ অঝোরে ঝরে পড়েছে 
আমাদের ওপর । এজন্যে আমর! খুবই কৃতজ্ঞ |” 

কৃতঙ্ছতা জ্ঞাপন দিবসে আমেরিকায় আমোদ- 
ক্ষতির এতো সমারোহ কেন? এ প্রশ্নেই 
উত্তর রয়েছে ওপরের মন্তব্যে । মন্তব্যটি 
আমেরিকার ত্রয়োদশ রাষ্ট্রপতি ক্যালভিন 
কুলিজের। 

এই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস আমেরিকার নতুন 
ফসল তোলার উৎসব। আমাদের নবান্ন 
উৎসবেরই নামান্তর । তবে আমেরিকায় এই 


বিশেষ দিনটি ইতিহাস মণ্ডিত ও এঁতিহাময় । 
প্রায় সাড়ে তিনশ’ বছর আগেকার কথা। 





১৬২১ ধৃষ্টাব্ আমেরিকা ভূখণ্ডে নবাগত ইয়ো- 
রোলীয়দের (বিপদ অতিস্তমণ । আনন্দে অধীর 
তারা । সে বছরের হ্রস্ত শীতে কৃতচ্ঞচিত্তে 
ঈশ্বরকে ম্মরণ। সেই ম্মরণোৎসবই নতুন 
পৃথিবীতে নবাগতদের প্রথম সম্মিলিত জাতীয় 
উৎসব । এবং তাই ক্রমে বৎসরের নির্দিষ্ট একটি 
দিনে “কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস’ রূপে চিহ্নিত ও 
মহাসমারোহে উদ্যাপিত হয়ে আসছে বছর 
বছর । 

প্রকৃতির সঙ্গে সংগ্রামের পর যেমন শান্তি, 
ইতিমধ্যে আমেরিকার আদিম অধিবাসী রেড 
ইগ্ডিয়ানদের সঙ্গে সংঘর্ষের অবসানেও তাদের 
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সঙ্গে নঝগতদের তেমনি মিতালি । চুক্তিবন্ধ হয়ে 
তাদের সঙ্গে সহাবদ্থান। তাদের সহযোগিতায় 
প্রচুর ষবের ফলন এবং আসর শীত থেকে আত্ম- 
রক্ষার জন্তে কুটার নির্মাণ ৷ ভবিম্থুৎ সম্পর্কেও 
সবার মনে তখন নিশ্চিন্ত । নিশ্চিন্ত জীবনের 
সেই আশা থেকেই ধর্মান্ধতার বলি এ ইয়োরোলীর 
নবাগতদের আন্তরে ঈশ্বরের প্রতি গভীর 
কৃতজ্ঞতার উন্মেষ এবং তাদেরই নির্বাচিত প্রথম 
গভর্ণর উইলিয়াম ব্র্যাডফোর্ড কর্তৃক কৃতজ্ঞত। 
জ্ঞাপন দিবস পালনের আয়োজন। ১৬২১ 
খৃষ্টাব্দের ১৩ই ডিসেম্বর সে উৎসবের দিন ধার্য । 
সেটিই নতুন পৃথিবীতে প্রথম ছুটির দিন। 

তারপর ছু'শ বিয়াল্লিশ বছর অতিক্রান্ত । 
সেটা আমেরিকার গৃহযুদ্ধের কাল । সে যুদ্ধে 
বোড়শ রাষ্ট্রপতি এত্রাহাম লিন্ধনের সাফল্য 
আমন ॥। তাই এক বিশেষ ঘোষণায় কৃতজ্ঞতা 
জ্ঞাপনের দিন পরিবর্ভন। প্রতি বছর নভেম্বরের 
শেষ বৃহস্পতিবার লিঙ্কন ঘোষিত সেই দিন। 
ঈদ্বরের জয়গানে বিভোর হয়ে "শান্তিতে ও 
সদভাবে পারস্পরিক মেলামেশার মধ্যে আনন্দে 
দিন যাপনের’ দিন। 

সে তারিখটি আরেকবার পরিবতিত হয়েছে 
হাল আমলে । ১৯৪১এর ২৬শে ডিসেম্বরে 
গৃহীত মার্ধিণ কংগ্রেসের প্রস্তাব অনুসারে সে 
পরিবর্তন । সে অনুযায়ী দেই থেকে নভেম্বরের 
শেষ বৃহস্পতিবারের পরিবর্তে চতুর্থ বৃহস্পতিবার 
আমেরিকার সর্বত্র কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন দিবস 
উদ্যাপন । 

এতো ইতিহাসের কথ । কিন্তু বিশেষভাবে 
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লক্ষা করার বিষয় এখানে অন্য। ক্ষুধা থেকে 
মুক্তি, অভাব থেকে সুক্তি এবং ভয় থেকে মুক্তি 
এসবই উশ্বরের অহুগ্রছে লভ্য এবং সে অনুগ্রহ 
লাভ করা বায় নিষ্ঠায় ও এঁকাত্তিকতায়। সেই 
অনুগ্রহের জন্তে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জ্ঞাপনের বে 
রীতি প্রবর্তিত শুরু থেকে তার তাংপর্য আজে! 
অঙ্ষুপ্ঘ আমেরিকায় । নির্দিষ্ট এই উৎসব দিনে 
সীর্জজায় ঈীর্জায় উপাসনা! । শহ্য-মঞ্জরী ও নতুন 
নতুন ফলফুলে সাজানো শীর্জার বেদীগুলি সেদিন 
হয়ে ওঠে দর্শনীয় । বাড়িতে বাড়িতে মিলনোৎসব, 
আহার-বিহার-আ(নন্দ ! সেদিনই আবার মর- 
শুমের ফুটবল খেলার শেষদিন ৷ যেদিনের খেলায় 
নেই কোনো হারজিৎ। সেদিলটি বে শুধু 
আনন্দের দিন ! বড়োদিনের কেনাবেচীও শুরু 
সেদিন থেকে-_ প্রচুর খান্ত, প্রচুর ড্রব্য সম্ভারের 
কেনাবেচা! ) 

কিন্তু সাড়ে তিনশ’ বছর আগের সেই দুর্দিন 
পেরিয়ে এসে কী করে আমেরিকা আজ এখন 
প্রাচূর্যের দেশ হলো ? 

একেবারে গোড়া থেকেই শুরু করি) 

সবে আমেরিকার স্বাধীনতা লাঙ। ইয়র্ক 
টাউনে বৃটিশ বাহিনীর আত্মসমর্পন। প্রধান 
সেনাপতি জেনারেল ওয়াশিংটনের জদুধবনিতে 
মুখর সারা দেশ । মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ী সেনাপতিই 
নতুন রাষ্ট্রের প্রথম সেনাপতি ৷ 

আর লড়াই নয়। এবারে সংগঠন ॥ এবারে 
দেশ পুনর্গঠনের পালা ৷ কৃষির উন্নতি, পশ্ত- 
পালন আর উদ্ভান রচনা । তার ওপর দেশের 
অনেক কল্যাণ নির্ভরশীল । এখন এসব কাজে 


বনুক্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্যা 
লেগে যাও । _জয়োলাস-নন্ড সেনাদের উদ্দেশ্যে 
বিজয়ী ওয়াশিংটনের আহ্ব।ন । 

কাজ শুরু হয়ে গেল । ওয়াশিংটন নিজেও 
খেতে উঠলেন পুনর্সঠলে ৷ পল্লী-ভবন মাউন্ট- 
ভার্ধনে শুরু হলে! তার গবেষণা । ইংল্যাও ও 
আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চল থেকে নান। ধরণের 
বীজ সংগ্রহ । হাতে কলমে পরীক্ষা-নিরীক্ষার 
কাল আরম্ভ । সময় ন্ট করার সময় নেই । 

কাজ কাছ অফুরম্ত কা! সে কাজের 
নিদর্শন আজে বর্তমান মাউন্টভ্ণনে । এক যুগ 
আগের কথা, সেসব নিদর্শন দেখে আমি বিমুগ্ধ 1 

তার বাস-ভবনের সামলে স্বিস্তত বহিঃ 
প্রাঙ্গন । সে প্রাঙ্গনে ঢুকেই ঝ হাতে প্রকাণ্ড 
ফুলধাগান। সে বাগান দেয়াল-ঘেরা। সে 
দেয়াল ছাপিয়ে ফুলচারাদের মাথা উচু। ফুল 
ফোটার আনন্দে সব আত্মহারা । ডান হাতে 
ধোপঝাড়। গছগাছড়া। ওয়াশিংটনের বোটা- 
নিক্যাল গার্ডেন। বাড়ির চতুর্দিকে খেতখামার ॥ 
নয়নাভিরাম সবুজ মেল|। 

শ্বাধীনতা সংগ্রামের বিপ্লবী সর্বাধিনায়ক নন, 
ওয়ালিংটন এখানে গঠনকর্মের পথিকৃৎ, কৃষি 
উন্নয়নেরও পথপ্রদর্শক । সে সম্বন্ধেই কিছু বলি । 

সে আমলে আমেরিকার চাষের অবস্থা ছিল 
শোচনীয়। জমি বিস্তর । দামও সন্তা। কিন্ত 
তবুও কৃষির দৈশ্তদশা। নর্জ ওয়াশিংটন নিজেই 
তাই বিশেষভাবে উদ্টোগী হলেন তার প্রতি- 
কারে। পৃথিবীর বিব্যাত কবিবিদ্দের সঙ্গে 
সংযোগ স্থাপন সেই থেকে শুরু। ইংল্যাণ্ডের 
কুষিবোর্ডের সভাপতি নামজ্ঞাদ! কৃষি বিশেষজ্ঞ 


সকার জন সিনক্রেয়ার। বিখ্যাত লেখক আর্থার 
ইয়ং । তাদের সঙ্গে ওয়াশিংটনের খন খন 
পত্রালাপ। পর্রদূত মাধামেই আসে ইংল্যাণ্ডের 
সর্বাধুনিক চাবের পদ্ধতি আর নানাধরপের 
বীজের খবর । 

গবেষণায় গভীর আনন্দ ওয়াশিংটনের । ছুটে 
ছুটে যান তাই তিনি তার বোটানিক্যাল গার্ডেনে। 
নানা বীজ ও সার নিয়ে এখানেই তার পরীক্ষা- 
নিরীক্ষা! তার দরন্যে এক অভিনব বাবস্থা! ৷ মস্ত 
একটি বাক্স তৈরি করালেন রাষ্টরপতি। লে 
- বাক্সটিতে দশ কোঠা । প্রত্যেক কোঠাঘ সার- 
নেশানে। কাচা হাটি । তারই মধ্যে রকম রকম 
বীজ বুনে প্রতীক্ষা) প্রত্যেক কোঠায় তিন 
রকমের বীজ । গম, ওট আর বালি । প্রাক 
সূর্ধান্তে প্রতি কোঠায় সমানভাবে প্রত্যহ 
জলসিঞ্চ। তার ফলাফলের দিকে সতর্ক দৃষ্টি । 

বাক্সের কোঠায় কোঠায় নতুন ফসল। সেই 
ফসল-হাসিতে উল্লসিত শর্ট ওয়াশিংটন । 

ব্সামেরিকার স্থাধীলতার যুদ্ধে জর্জ ওয়াশিং- 
টনের অন্যতম সহযোরী ও সুহৃদ টমাস 
ঝ্রেফারসন । স্বাধীনতার সনদ রচয়িত! তিনি) 
যুক্তরাষ্ট্রের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট । তিনিও ভাবি 
নিয়ারই অধিবাসী । চাষ-আবাদের ব্যাপারে 
তারও শখ অত্যস্ত বেশি। শুধু শাসন্তান্ত্রিক 
ব্যাপারেই নয়, কৃষি উন্নয়নের বিষয় নিয়ে 
ওয়াশিংটন ও ভেফারসনের মধ্যে চলতে! 
চিঠিপত্রের আদান-প্রদান । 

ওয়াশিংটনের পত্রাবলীর মধ্য তেমনি একখানা 
চিঠিই আমার চোখে পড়েছিল মেন্টভার্ণনের 
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পত্র-প্রদর্শনীতে । ১৭৯৫ খৃষ্টান্ের ৪ঠ আগষ্ট 
লেখা সে চিঠি।: জেফারসনকে লেখা) নিচে 
তার অংশাচুবাদ অনুধাবনীর । 


‘...এ কয়দিন বাড়িতে ছিলাম না) সুতরাং 
যা হয়ে থাকে, কোলে] দিকে-কেউ কোনো নজরই 
দেক্সনি। কেননা, আমার ম্যাসেল্সার ব। তদারক 
করবার লোকজন ধার। আছেন, ভার! সাধারণত 
বে ফসল ফলিয়ে থাকেন ত!’ নিয়েই সদা বাস্ত । 
নতুন কিছুর চাষ যদি করতে বল! হয় তে। 
এক-খেত 'ইিঝিপ্লান' ফসলই বুনে বসবেন। এ 
ফসলের সবটাই, যে হেজেমজে যেতে পারে ত! 
ভারা জেনেও জানবেন না। তাই আমি ঠিক 
করেছি, একটু ফুরস্থৎ পেলেই অন্ত ফসলের 
চাইতে বেশি করে নতুন নতুন এসব কসলের 
চাষই করবো । মিঃ গ্রীকল্যা্ড আমার কাছে যে 
খানিকট। রীজ পাঠিয়েছেন তা’ দিয়েই আমি মূলো 
জাতীয় তরকারির চাষ শুরু করে দিয়েছি। 
আপনার মতে! 'লুসার্নী-এর চাষে আমি তেমন 
শ্বুবিষে করে উঠতে পারিনি । তবে আমি আশা 
ছাড়ছিনে। আরেকবার চেষ্টা করে দেখবে! । 
ত্রিপত্র ঘাসের যে চাষ করেছিলাম, তার। বেশ 
গজ্ধিয়ে উঠেছে। তবে এও ঠিক, খেসারভও 
এজন্যে আমাকে কম দিতে হয়নি । আশা! করি 
শীতকালীন মুগ-কলাইয়ের ভালো বীজ্র আপনি 
হয়তো জোগীর করতে পারবেন। বাইরে থেকে 
তার বীজ আমি ইতিপূর্বে আনিয়ে নিয়েছিলাম । 
কিন্ত সে বী তেমন স্থবিধের ছিল না । মোটেই 
জ্রোৱালোভাবে গজিয়ে উঠতে! না। হাও বা 
ছ'একটা অঙ্কুর দেখ! দিতো, আগাছায় ত!’ নষ্ট 
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হয়ে যেতে । আমার বিশ্বাস, আমাদের খামারে 
ঠিক মতো যদি এ শস্য ফলানো যায় তাহলে 
আমাদের মোটা রকমের প্রান্তিযোগই টবে ? 
এলবনি বাদামের চাহও আমি করে দেখেছি । 
এ বাদামগুলো! ইরোরোপের মাঠের বাদামের 
মতোই অনেকটা আকারে । চাষ বেশ ভালোই 
হয়েছিল। কিন্তু কোথা থেকে পোক! এসে 
বাগানের সব বাদাম ছেদ! করে দেয় আর ভেতরে 
ছকে শীসটুকু খেয়ে নেয়। ম্ৃতরাং আপনার 
বাদাম পাঠানোর প্রস্তাবে খুব ভরসা! পাচ্ছিনা । 
ধড়ে। দানার গমের বেলায় অবশ্য আমি অন্য 
ধারণাই করেছিলাম । কিন্তু যেমনটি আশা! করা 
গিয়েছিল তেমলটি হলো! ন!! আমার মলে হয় 
এরঙন্ডে দায়ী বীজ্জ বপন আর লাঙ্গল চালানোর 
সময়কার গলদই, অস্ত কোনে! ক্রটি নু ৷ 

‘সব সমদ্রই আমার মনে হয় বড়ো দানার 
গমের ব্যাপারে ছু রকমের সার ব্যবহার করা যেতে 
পারে তালোভাবে। প্রথম হলো, হদি আগে 
থেকে বপন করে নেওয়া যায়, আর তারপর যদি 
ফসল পেকে ওঠবার সময় আরেক দফ! সার 
দেওয়া যান । ছু’ নম্বর প্রণালী হলে! দেৱি করেই 
এ গমের চাব কর! । অগ্যান্য গমের চারাগুলে। 
বখন এক ফুট উচু হবে, তখন যদি ত্রিপত্র গমের 
ঘাসের মতে| তার চাবের ব্যবস্থা! হয়। তবে স্মুফল 
আশ করা বায় । আমি অবস্য শেবোক্ত পস্থা 
কখনে। অবলম্বন করে দেখিনি ॥ প্রথমোক্ত রীতি 
ইতিপূর্বে পরথ করে দেখেছি। কিন্ত ‘বাক’ নামীয় 
গমের চারাগুলো ভাতে এমন চেঙ! শুকনো ও 
নড়বড়ে হয়ে ওঠে যে, রসকষ পূর্ণ উদ্ভিদের 
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কোনো ছাপই তাদের নধ্ো পাওয়া যায় না। 
কিন্তু আমার মতে সব রকমের উন্নত ধরণের 
শল্তের মধ্যে কঠিন রুক্ষ মাটিতে আমি যে আলুর 
চাষ করে থাকি তার বোধহয় জুড়ি নেই। 
বিভিন্ন দৃষ্টান্ত থেকে আমি এ সিদ্ধান্তে এসেছি । 

“লাই বা মুগ ডাল অথবা বাদামের শীত- 
কালীন চাষ সম্পর্কে আপনার গবেষণা প্রস্তাবের 
গন্ে ধন্যবাদ । সকল কামনা করি। 

‘আপনাদের অন্তলে ছোট পোকা! যে ক্ষতি 
করছে ত!' শুনে ঃশিত। এ ক্ষতি অপরিসীম ৷ 
বিশেষ করে এবছর যখন গমের ঢাহ৪1 খুবই বেশি 
এবং দামও চড়া । তবে চাষীর পক্ষে এমন ধার! 
বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সর্বকালেই শোচনীয়)” 

এ চিঠি পড়ে চোখ রগড়াই। সত্যি সত্যি 
মাটির মানুহই ছিলেন ওয়াশিংটন ৷ সাধারণের 
কাছের মানুষ। কীনা করেছেন তিনি ভার 
পল্লীভবনে। পুরে! আত্মনির্তর করে গড়েছিলেন 
তিনি তার মাউন্টভার্ণুনকে । গোটা! আমেরিকার 
পথপ্রদর্শক মাউন্টভার্ণন বতে! দেখি ততোই 
ভাবি। দেখার আর যেন শেষ নেই । মনে হয়, 
শুধু রাজনীতি নয়, রাষ্ট্রের সামান্রিক কল্যাশচিস্তাই 
তে রাষ্ট্রপতি ও রাষ্ট্রনায়কদের আসল কাজ। 
ওয়াশিংটনের নান! কাজের মধ্যে তেমনি চিন্তারই 
পরিচয় চতুর্দিকে ছড়ানো । জর্জ ওয়াশিংটন 
আমেরিকাকে শুধু ধ্ৰাধীনতাই এনে দেননি, জীবন- 
সম্পদ অর্থাৎ ফদল-প্রাচূর্ধের পথের লদ্ধানও এনে 
দিয়েছেন । সেই পথেই নতুন পৃথিবীর অগ্রগৃতি। 


ক্রমে ক্রমে আজ আমেরিকা আঙগপুর্ণার ভাণ্ডার, 
সারা বিশ্ব ছুড়ে আজ তার অল্ন-বিতরণ উৎসব 
দেখার মতো । 

কৃষি উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গেই কথা আসে 
উদ্ভান রচনার । সেদিকেও জর্জ ওয়াশিংটনের 
মনোনিবেশ । তার বোটানিক্যাল গার্ডেন তারই 
ফল। দেশ জোড়! মাউন্ট ভার্ণনের উদ্ভাল- 
খ্যাতি। ভালো ভালো নানা জাতের আছর, 
আপেল; কমল! বেদানার ছড়াছড়ি । বাতাবী 
লেবুর মিটি গন্ধে বাগান আমোদ । সেই থেকে 
আজে! সেখানে আরো! কতো ফল-ফুলের বাহারি 
বিস্তাস। 

পশুপালন ব্যবস্থার উ্লয়নেও অশেষ কৃতি 
ওয়াশিংটনের । তাদের প্রতি অবহেলায় ভার 
মনোব্যথা ৷ তারাও প্রাণী ॥ জীবন প্রয়োজনে 
তাদেরও চাই উপযুক্ত খা্চ-বাস । তাছাড়া কৃষি 
উল্নয়নেও তাদের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম । তাই 
ওয়াশিংটনের নির্দেশে পুরোনো! রীতি-নীতি সব 
বাতিল। নতুন পণুশাল! প্রতিষ্ঠায় বৈজ্ঞানিক 
বিচার। মাউন্টভার্পনে সেই থেকে গরু 


ঘোড়াদের নতুন জীবন । 
জর্জ ওয়াশিংটনের সময থেকে ক্রমাগত 
অগ্রগতি আমেরিকায় । পুরানে! দিনের মতো 


আজে! আমেরিকাবাসীরা নতুন ফসলের উৎসবে 
আনন্দে মাতোয়ারা । ছৃঃঘবিজঘ্বী তার) । সেই 
জয়ের আলন্দেই ঈশ্বরকে তার! ধন্যবাদ জানান 
কৃতজ্ঞতা! জ্ঞাপন দিবসে । 
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প্লাবনের পর । শংকরানন্দ সুখোপাহ্য!হ 


তখন চাহিদ। ছিল বৃষ্টির 

হে ঈশ্বরঃ কিন্তু কনে আনলে প্লাবন 

আমার স্বপ্নের ধান ঘোল। জলে ডুবে একাকার 
আমার শ।লুক পদ্ম গাংশালিকের বাসা 
ভোরের তুলসীমঞ্চ সন্ধ্যার মন্দির 

উদাসী আখড়ার মত কু'ড়েঘরতঃলি 


বেদনায় ভরে গেছে বাংলাদেশ 
যেমন ভরেছে বারবার 

একি বেদনার অক্রু 
শ্বেতকণিকার ধারা ক্রুত বহমান ! 


তবুও ত জানি 

আমার এদেশ থেকে বারবার নেমে বায ক্ল, 
পরিক্রত মন্দার পাণীয়ে 

মংশ্কন্ঠ। কনককা্ডিতে সা।তরায়ঃ 

বৃক্ষের শিশুর! সব রেগে ওঠে গ্রামে মাঠে মাঠে 
কৃষকবদ্ধুর দল প্ল।বনান্তে ফসল ফলায় ফের 
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দাক্কিণ্যের পৌষ। মাধব পান 


হদও শাস্তি যদি আজ ও কেউ দেয় 

এই রুক্ষ নির্মম কিংবা ধূসর 

লবনাক্ত বেদনার প্লাবনের ক্ততৃর মিছিলে 
সে আমার পোষ । 


এক, ছুই, তিন গুণে গুণে যাই দুঃখের ঢেউ 

ঢেউ ঢেউ যন্ত্রনায় আহত জীবন, 

তবুও কখনো ঢেউ দিয়ে ঘায় পোঁব। 

উপহার সম্তারে দিয়ে যায় অজস্র সোনালী 
ঝিনুক 

বিশ্বয়ের অমূল্য মুক্ত! কুড়াই ॥ 


যতই জমুক গাঢ় কালো অন্ধকার 

আমার এই ঘরে-__ 
বতই সঙ্জল হোক আমার উঠোন 

অথৈ বঙ্টায়, 

রিক্রতার বিষ হপুর-__ 
যতই লামুক আমার আকাম্ধার ক্ষেতে, 
আমি সব ভুলে যাই_-ভুলে বাই 
তুলে যেতে বলে পৌঁষ। 


বলে-__সমএ সংসার জুড়ে শব্ধ বাজাও-__ 
লক্ষ্মী মাসের পা একে দাও উঠোনে তোমার, 
মঙ্গল ঘটে আকে! সিচ্দুর বলর, 
লোকর্গাথ। ব্রতকথা পাচালী শোন।ও_ 
নবান্নের বিশ্ব আজ দু'হাতে ছড়াও। 


২৪ 





১৩৫ লক্ষ একর জমিতে এর চাষ হুচ্ছে। এখন 
একর প্রতি ভুট্টার ফলন মাত্র ৭ মণ। কিন্ত 
স্থানীয় ভুট্টার বদলে ষদি উন্নত জাতের সঙ্কর 
ভুটার চাষ করা যায়, তবে একর প্রতি ফলনের 
পরিমাণ গড়পড়তা ৫০ মণে গাড়ীতে পারে। 


ভূট। চাষের জন্য বেলে দোয়াশ ও দোয়াশ 
জমিই ভাল। যেখানে জলসেচ ও জলনিকাশের 
স্থবাবস্থ। আছে, এবং যে জমি লবণ ও ক্ষারযুক্ত 
নয়, সেই জমি ভুট্টার জস্য বিশেষ উপযোগী । 

সাত-আটবার লাঙ্গল দিয়ে খুব ঝুরঝুরে করে 
জমি তৈরি করবেন। মাটি যেন ৩ ইঞ্চির মত 
গভীর পর্যন্ত চষ! হয়। 


ভাল ফলন পেতে গেলে জমি চষবার পর 
মাটিতে পরিমাণমত সার দেয়া এবং ওষুধ 
ব্যবহার করে জমিকে কীটমুক্ত কর! দরকার । 

ক] জমিকে কীটমুক্ত করতে শতকরা ৫ 
ভাগ শক্তি বিশিষ্ট অলড্রিন বা এ একই শক্তি 
সম্পন্ন ক্রোরডেন বা হেপ্টাক্রোর বা শতকরা 
১০ ভাগ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি গুড়ো৷ একর প্রতি 
১৫ কেজি করে জমিতে ছিটিয়ে দিন। 

খ)] প্রথম চাষ দেবার পর প্রতি একরে 
৫ টন করে আবর্জনা পচা সার মাটির সঙ্গে 
ভালভাবে মিশিয়ে দিন। 

গ] এরপর শেষ চাষ দেবার সময় বীজ বোনার 
লাইনের ৭২ সেঃমি, (৩ ইঞ্চি) পাশে এবং ৫ সেমি, 


বহুন্ধারা ; বিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখা? 

(২ ছাঞ্চ) গভীরে ১৫ কেজি নাইট্রোজেন, ৩৯ কেজি 

ফসফেট এবং ১* কেভি পটাশ দেবেন। কীট- 

নাশক ওষুধও এই সঙ্গে মিশিয়ে দিতে পারেন। 
আরও ৩০ কেজি নাইট্রোজেন সার চাপান 


মাটি পরীক্ষা করে প্রয়োজনমত সার দিতে 
পারলে বেশ্টী লাভ হবে। জমির উর্যরত। অনুযায়ী 
নাইট্রোজেন, ফসফেট ও পটাশ ঘটিত সারের 
ব্যবহার কম বেশী করতে হুবে। উ্মরভার 











সার হিসাবে ছবারে দেবেন । অবস্থাভেদে এসব সারের মাত্রার ও কল হবে! 
উদ্ভিদ খাভের মান অনুযায়ী একর প্রতি উদ্ভিদ খানের প্রয়োজন ( কেজিতে ) 
জমির উর্ধরতা নাইট্রোজেন ফসকেট পটাশ 
অন্ত 8৫ ৩০ ২০ 
মাঝারি ৩৬ ২৪ ১৬ 
বেশী ২৭ ১৮ ১২ 





নাইট্রোজেন সারের এক তৃতীয়াংশ, সম্পূর্ণ 
ফসফেট ও পটাশ জমি তৈরি করার সময় দিতে 
হবে) বাকী দুই তৃতীয়াংশ নাইট্রোজেন চাপান 
সার হিসাবে দুবারে ব্যবহীর করতে হবে । 
উন্নত জাত 

সঙ্কর জাতীয় ভুট্টার নান! রকম জ1ভগুলোর 
মধ্যে গঙ্গা-১*১, গঙ্গা-৩, গঙ্গ। সফেদ এবং 
ছিমালয়-১২৩ পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে উপযোগী । 
রণজিৎ জাতের সঙ্কর তুটাও ভাল ফলন দেয়, তবে 
বেনী সময় লাগে । মঙ্কর তুট! নল্র অথচ ভাল 
ফলন দেয় এরকম জাতের তুট। হলে। এমারিলো- 
ডি-কিউবা। এছাড়াও কতকগুলি নতুন জ।তের 
অধিক ফলনশীল ভুটার বীজ বখ। £ অন্বর, জহর) 
সোনা কিবাপ ও বিজয় এবছর সামান্ত পরিমাণে 
করেকট! জেলাতে পরীক্ষামূলকভাবে দেয়! 
হচ্ছে। সন্কর তুট্রার বীজ কৃষকদের প্রতিবছর 


সংগ্রহ করতে হবে কিন্তু এই নতুন জাতের বীজ 
তার! নিজেদের ফসল থেকেই রাখতে পারবেন। 


বীজ থেকে বীজ পঘন্ত কতদিন লাগে তা 
নীচে দেয়া হল £ 


বীজের জাত  বীন্ধ থেকে বীজ কতদিন লাগে 
2 a A ১১৫-১২০ দিন 
২1 গঙ্গা ৯০-১** দিন 
৩) রণজিৎ ১২০-১২৫ দিন 
৪1 হিমালয়’ ১২৩ ১৩০-১৩৫ দিন 
৫। এমাঃ-ডি-কিউব| ৯০-১০০ দিন 
বীজের পরিমাণ ও বীজ শোঘন 


এক একর জমিতে বীজ লাগবে ৬ থেকে 
৮কেজি। ১ গ্রাম ক্যাপটানে ১ কেজি বীজ এই 
ছিসাবে বীজগুলোকে শোধন করে নেবেন । 


২৬ 


বীজ্জ বোনার সময় ও পদ্ধতি 

খরিকখন্দে মে থেকে জুল মাসের মধ্যে এবং 
রবি খন্দে অক্টোবর মাস থেকে নভেম্বর এবং 
জানুয়ারী থেকে ফেব্রুয়ারী মালের মধ্যে বে কোন 
সময় বীজ বুনতে পারেন। তবে উত্তরবঙ্গ অর্থাৎ 
জলপাইগুড়ি, কোচবিহার এবং দার্জিলিং জেলায় 
বীজ বুনতে ছবে ফেব্রুয়ারী এবং মার্চের মধ্যে । 
লাঙ্গলের কালের পেছনের গর্ভে ৪ সেমি, 
(১৪ ইঞ্চি) গভীর করে বীজ বুনবেন। ছুটি 
চারার দূরত্ব ৩* সেমি, (১২ ইঞ্চি) ব! ২৫ সেমি, 
(১০ ইঞ্চি) বা ২* সে।মি, (৮ ইঞ্চি) রাখতে 
হবে এবং ছুটি সারির দূরত্ব হবে ব্থাক্রমে ৬* 
লেঃমি, ( ২৪ ইঞ্চি ) ব! ৭৫ সেমি, ( ৩০ ইঞ্চি ) 
বা। ৯* সেমি, (৩৬ ইঞ্চি )। এক একর জমিতে 
২০,০০০ মত গাছ থাক] উচিত। 


সেচ ব্যবস্থা 

ভুট্টা গাছের পাত। গুটিয়ে হাওয়ার আগে 
জমিতে প্রয়োজলমত জলসেচ দেবেন। গাছে 
ফুল আসার সময় জমিতে যথেষ্ট রস থাকা উচিত, 
নতুবা ফলন কমে বাবে । জমিতে জলনিকাশের 
ভাল ব্যবস্থা থাকা চাই, কারণ ভুট্টা গাছ বেশী 
জল সহ করতে পারে না৷! বর্ধাকালে সেচের 
দরকার নাও হতে পারে। তবে শীতকালে 
৪-৬টা সেচের প্রয়োজন । বোলার আগে 
একবার, ফুল আসার আগে হবার ও দানার হুব 
আসার সময় একবার অবশ্যই সেচ দেয়া দরকার । 
তারপর। গাছের অবস্থা! এবং আবহাওয়া! অনুঘায়ী 
প্রয়োজন বোধে আরও দিতে হতে পারে । 


বসুন্ধরা £ পৌষ ২ ১৩৭৫ 


চাপান সার প্রয়োগ 

১) চারা ওঠবার নাস খানেক পরে 
গাছের যখন ৬টি পাতা! হবে, তখন একর প্রতি 
১৫ কেজি নাইট্রোজেন অথৰা মোট দেয় নাই- 
ট্রোজেনের এক তৃতীয়াংশ ভ্রমিতে তাল করে 
মিশিয়ে দেবেন। এমারিলে1-ডি-কিউবার বেলায় 
১০ কেজি নাইট্রোজেন দেবেন। 

২॥ এর ১ মাস পরে অর্থাৎ চারা 
বেরোনর ছ মাস পরে, আবার একর পিস ১৫ 
কেজি নাইট্রোজেন অথব! বাকী এক তৃতীয়াংশ 
নাইট্রোজেন সারির থেকে ৭-৮ সেমি, (৩ ইঞ্চি ) 
দূরে জমিতে দিয়ে মিশিয়ে দেবেন । এমারিলে- 
ডি-কিউবার বেলায় ১* কেজি নাইট্রোজেন 
দেবেন 
পরিচ্ণ 

গাছের গোড়ায় ভেলী বাধার আগে জমিকে 
আগাছামুক্ত করবার জন্য চাক! নিড়ানি ব্যবহার 
করবেল। প্রথমবার সার প্রয়োগের পর গাছের 
গোড়ায় আল্গাভাবে একটু উঁচু করে মাটি দিয়ে 
দেবেন। তাতে গাছের গোড়া একটু উঁচু হবে 
এবং পাশে একটা! নালির মত হবে । ফলে সেচ 
ও জলনিকাশের সুবিধা! হবে | তা ছাড়া এর কলে 
গাছ খুব সহজেই মাটি আকড়ে ধরতে পারবে ॥ 


শ্‌স্তরক্ষা 


১) চারা ওঠার ২১ দিন পরে প্রথমবার 
কীটনাশক ওষুধ ছেটাবেন। এ সমর শতকরা 
৫* ভাগ শক্িযুক্ত জলে গোলা বি-এইচ-সি ব। 


২৭ 


বহুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ৯ম সংখ্য! 


এ একই শক্তিযুক্ত ডি-ভি-টি ১} কেজি এবং 
আরও ১ কেজি ক্যাপটান ৩** লিটার জলের 
সঙ্গে একত্রে মিশিয়ে প্রতি একরে স্প্রে করবেন। 

২। চারা বেরোবার ৪২ দিন বাদে ৫*০ 
মিলিলিটার শতকরা ২০ ভাগ শক্তিযুক্ত এনড্রিন 
ই-সি বা ১$ কেজি শতকরা ৫০ ভাগ শক্তিযুক্ত 
জলে-গোলা বি-এইচ-সি ৩০* লিটার জলে গুলে 
প্রতি একরে ছেটাবেন। 

৩। সবশেষে চার! ওঠার ৬২ দিন বাদে, 
ফুল আসার আগে একর প্রতি শতকরা ৫০ ভাগ 
শত্তিযুক্ত ম্যালাধিয়ান ই-সি ৭৫০ মিলিলিটার বা 
১ কেজি সেভিন এবং ১কেন্সি জিনেব ৪০০ 
লিটার জলে গুলে ছেটাবেন। 


পাখী, শেয়াল প্রভৃতি ফসল-নষ্টকারী পশু 
পাখীদের থেকে ফসল সাবধানে রাখবেন । 


ফসল কাটা 

দানা পুষ্ট হয়ে গেলেই ফসল কাটবেন। 
ওপরের খোসার রং বাদামী এবং দানাগুলি শক্ত 
আর শুকিয়ে গেলেই ফসল কাটবার উপযুক্ত 
হয়েছে বলে ধরতে হুবে। ভুট্টার শিষগুলে! 
কেটে নেবার পর দান! সমেত শিষগুলে! রোদে 
শুকোবেন। 

উন্নত প্রথায় চাষ করলে সঙ্কর ভুট্ার একর 
প্রতি ৫০ মণের বেশী এবং এমারিলো-ডি-কিউবায় 
৩৫-৪০ মণ ফলন পাবেন। 








€ অনেক হ্ৃপ্র সাধের হলুদ অজ্রাণ। 
ক্বযাণ কৃষালী মাঠে তুলে নেয় ধান ॥ 





৯ম লং 


বহ্ধুদ্ধর। £ বিংশ বর্ষ 





শোনার ফসল সেযে অফুরাণ প্রাণের গৌঁন্বব__ 





লক্ষ্মী নিয়ে ফেরে ঘরে কৃষক আর কৃষানীরা সব ॥ 
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€@ মাটির খকের চালে 

স্কুমড়োর সবুজ লতা যেন মায়াময়, 

পউষের সোনালি রোদ 

নিরিবিলি কযামীকে কি জানি কি কয়। 
এ যেন উঠোন নয় 
সমগ্র স্বদেশের উৎস কল্যাণের । 
শুকতি থেকে মুকডে! যেন-_ 
কুষানীর! খুজে নেয় সম্পদ প্রাণের । 


২৪ ৩ ভিত 


@ নবান্্র সন্তার করষাণ রাখে গোল! ভরে 
ভাসি মুখে গান গায় লক্্রীর বরে। 








কদলী বা কলার প্রশত্তি বন্দনা করেছিলেন। 


তবে এদৃশ থান্তবন্ত সংমিশ্রণে কথা কল্পনাতে 
শুধু শিশু কেন, অনেক বয়স্ক ব্ক্তিরও রসন! 
লালায়িত হয়। এই মাগগী গণ্ডার দিনে আম- 
সত্ব, তুধ এবং কদলী এই ত্রক্সীর একত্র সমাবেশ 
হয়ত সম্ভব হয়ে ওঠে না তবে সকাল বা 
দুপুরের খাবারের পর একটি করে কলার সংস্থান 
করা খুব শক্ত নয়। রসন! তৃপ্তি ব। খাগ্গুণ 
কোন দিক থেকেই কল! অন্যান্য ফলের থেকে 
কম যায় না, বরং খাস্ঠগুণ বেশীই আছে এতে। 


কলার সমাদর ক্রমশঃ: বাড়ছে। 
আমাদের দেশের কলা, রাশিয়া; ইটালি, ও মধ্য 
প্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে চালান যাচ্ছে। তাছাড়৷ 
অন্তান্ত দেশেও ভারতীয় কলার চাহিদা বাড়ছে। 
সুতরাং এ কথা বলাই বাহুল্য যে কল! আজকাল 
আমাদের দেশের হয়ে বৈদেশিক মুদ্রাও অর্জন 
করছে। এ প্রসঙ্গে একটি অবিশ্বাস্য হলেও 
সত্যি তথ্য প্রকাশ করা যেতে পারে যে অঙ্কান্ত 
যে কোন টাট ক! ফল বা সবজির চেয়ে কল! 
অনেক বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জন করতে পারে। 
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এবং এখনই পেয়াজ বাদে অন্যান্য ফলের চেরে 
কল! বেশী বিদেশী মুদ্রা অর্জল করছে। স্ৃভরাং 
ব্যক্তিগত রসনা এবং জাতীয় ন্বার্থে আমাদের 
কলার চাহ এবং উৎপাদন বাড়াতে হবে। 

ছোট জায়গা কিংবা বড় বড় মাঠ যে কোন 
জায়গাতেই কলার ঢাব করা চলে । প্রবাদ আছে 
বছরের দিন সংখ্যা অনুযায়ী যদি ৩৬৫টি কলা 
গাছ লাগান বায় তবে তা দিয়ে সার! বছরের রুজি 
রোজগারের বাবস্থা কর) যায়। কল! সারা বছর 
ফলে বলে ও প্রবাদের সত্যতা রয়েছে যথেষ্ট । 

কলার সবচেয়ে বড় স্থুবিধা একেবারে তৈরি 
জিনিস হাতে পাওয়! ৷ ফদল তোলার পর কোন 
ফুর ফায়েলা নেই । সুমিষ্ট, সুন্বাই এবং স্বগস্ধী 
পাক। কলার সমস্ত কীদি গাছের থেকে খুব 
সহজেই পেরে আনা যায়। কল! খাস হিসেবে 
অত্যন্ত উপাদেয় তাতে কোন সন্দেহ নেই। 
কিন্তু আমাদের কাছে এ ছাড়াও কলার অন্ত এক 
ভূমিকা আছে। এ দেশে কোন পুজো পার্বনই 
কলা ছাড়া সৃসম্পন্গ হয় না। 

কল! এমনি কিংবা রানা করে খাওয়া যায় 
কলগা। শুকিয়েও রাধা যাঁয়। এ ছাড়া কলার 
মোচার কথা আপনারা সবাই জানেন। শুধু 
আমাদের দেশেই নয়, বিদেশেও এর চাহিদা 
অনেক। কলার থেকে বিদেশে অনেক জাগার 
পানীয় তৈরি হচ্ছে। কলার ময়দা গমের ময়দার 
চেয়ে ৩৪ গুণ বেলী খাডগন সম্পন্ন । তাছাড়া 
মহীশুরের কেন্দ্রীয় খান্ত গবেষণা! সংস্থা সম্প্রতি 
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কল। থেকে এক ধরণের ‘সিমাই’ তৈরি করেছেন । 
শুধু কাচ! ছাড়া অন্য ভাবেও বাতে কল! ব্যবহার 
কর। যায় এবং সংরক্ষণ করা বায় তার জন্য 
সরকার লালা চেষ্টা করছেন। 

কল! গাছের খোড় দিয়েও অনেক উপাদেয় 
খাৰার তৈরি হয়। তাছাড়া এই খোড় দিয়ে 
আজকাল কাগজ্জhও তৈরি হচ্ছে । কিছু কিছু 
ওষুধ তৈরিতেও কলার দরকার হয়। 

কলার প্রয়োজনীয়তার কথা বিবেচল। করে 
উন্নত জাতের কলার জাত উদ্ভাবন এবং চাষের 
বিষয়ে গবেহণার জন্য ভারতীয় কৃষি গবেষণা সংস্থা 
ভারতের বিভিন্ন জায়গায় কতকগুলো! গবেষণ। 
কেন স্থাপন করেছেন! এরকমই একটি গবেষণা 
কেন্দ্র রয়েছে চুঁচুডাতে। গবেষণ। প্রস্থৃত তথ্যাদির 
ওপর নির্ভর করে আন্রকাল অনেক জায়গায় 
কলার নিবিড় প্রথায় চাষ শুরু হয়েছে। 

বিভিন্ন জাতের মধ্যে খাটো! বসরাই জাতের 
চাহিদা! বিদেশে সবচেথে বেলী। বিদেশে 
পাঠাবার পক্ষে এর কতকগুলো সুবিধাও রয়েছে, 
যেমন সম্পুর্ণ পরিণত হবার কিছুদিন আগে 
একলা! গাছ থেকে তুলে ১৫-২০ দিন ঠাণ্ডা 
খবরে রেখে দেওয়া যেতে পারে। বসরাই 
ছাড়া পুভান জাতীয় কলারও রপ্তানীযোগাত! 
আছে । আর বাংল! দেশের মর্তমীন কল! সব 
দেশেরই অভিজাত খাবার টেবিলের শোভা এবং 
আভিজাত্য ব্ধন করে। কলার বিভিন্ন জাত 
ও চাব সম্বন্ধে পরে আলোচন! কর! হবে। 





শ্রমের নামেই নাক উচু করতে! শিবানী। 
আর লিসিম! বার বারই ঠাট! করে বলতেন, 
চড়া, গ্রামের ছেলের সঙ্গেই তোর বিয়ে দেবে৷ । 
বৌদি গোপনে বলতেন; গ্রানের নামুষ পেয়ে 


গ্রামই তখন ভাল লেগে যাবে ॥ আর এই শহরে 
হাসতে ইচ্ছে করবে লা। 

শিবানী ঠোট উলটে বল, ইঃ, ইচ্ছে করবে 
না। গ্রামে আমি গেলে ত, শহুরে ফিরে 
আসবার কথ! ? যাবই না গ্রামে 

বোঁদি ওর থুতনি নেড়ে লিগে বলতেন, দেখব 
গো দেখব। দাড়াও ল। পিসিন। আগে তেমোয় 
গ্রামে পাঠাবার বাবস্থাট। করে ফেলুন ত: তারপর 
দেখা যাবে গ্রামের নামে কেমন নাক সিটকো। 

সতিই, শিবানী কোনদিন গ্রাম দেখেনি। 
তাদের সাত পুরুষের বাড়ী এই শহরে । 
ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনেছে, এই পরিবারের কে 
যেন নবাব সিরাজউদ্রেলার দফতরে মুন্সীর 
সহকারীর চাকরি করতেন। ক্লাইভ যখন 
পলাশীতে নবাব সৈন্যের সঙ্গে যুদ্ধে নানে, তখন 
যার! বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল; ইনিও তাদের 
সঙ্গে যোগ দিয়ে নবাব বাড়ীর অনেক গোপন 
খবর নীরল্পাফরকে সরবরাহ করে প্রচুর ব্খশিস 


লাভ করেছিলেন। ইংরেজরা কলকাত৷ দখল 
করার পর তিনিই লাকি এখানে এই বিশাল 
অট্টালিকা তৈরী করেছিলেন সেই বখশিসের 
ট'কায়। তারপর সেই পুরাকালের ঝাড় লঠন 
হেনতেন কোথায় বেপাত। হয়ে গেছে ৷ আধুনিক 
আসবাব আর গৃহসক্ষ।য দিন কাটাচ্ছে। 

বাবা একটি ইংরেজী সগদাগরী প্রতিষ্ঠানের 
ক্যাশিয়ার ছিলেন; রিটায়ার করে পাড়ার যাত্রা 
দলের জন্য নাটক লেখেন। ম। নেই। বড়দ! 
হরিদাস বিলেত থেকে প্রিন্টিং টেকনোলজি শিখে 
এসে দিল্লিতে চাকরী করেন; আর ছোড়দ! একট! 
আমেরিকান বাবসা কোম্পানীর ম্যানেজার ৷ 
এখনও বিয়ে করেনি । শিবানী বি-এ পড়ছে । 
একমাত্র পিসিমার বিয়ে হয়েছে মেদিনীপুরে ৷ 
পিসেমশাইয়ের সেখানেই বড় তেঞারতি কারবার। 

শিবানী মেদিনীপুরেও যায়নি । জন্মাবধি 
সে কলকাতা শহরকেই দেখে এসেছে! বনি 
শোন! মেদিনীপুরকেও সে শহর মনে করেনা । 
যেখানে ট্রাম নেই, মিউনিসিপ্যাল মার্কেট নেই, 
আকাশ ছোয়া বাড়ী নেই, তাকে আবার শহর 
বলে নাকি? 

গ্রাম মানে, শিবানী মনে করে, যেখানে পাকা 


রাস্তা নেই, হাট্‌সমান কাদায় পা আটকে হাড়, 
যেখানে খানাখদ্দ, পচাডোব1, কচুরিপানা, 
বঝোপজঙ্গল, যেখানকার বটগাছের কোটরে তক্ষক 
থাকে। যেখানে সন্ধো হতেই ঘুরঘুটটি অন্ধকার, 
খড়ের চাল আর চাটাইয়ের বেড়ার ঘরে 
কেরোসিনের আলো আলে, যেখানকার মানুঘ- 
গুলো দিনভর মাঠে আর হাটেই জীবনটাকে 
কাটিয়ে দেয়_কালচার বলে হাদের কিছুই জ্ঞান 
নেই, তাদের গ্রাম আবার দেখার কি আছে। 

কিন্তু এমনই ভগবানের চক্র যে, পিপিম।র 
সেই ঠাট্রাট।ই শেষ পর্মম্ত সত্যি হয়ে উঠল । 
গ্রামের লোককে বিয়ে করবে ন! বলে ধর্ুকভাঙ্গা 
পণ করেছিল ছে লিবানী, একদিন গ্রামেই তার 
বিয়ে হোয়ে গেল । 

বিদ্ৃধী মেয়ের রুচিমত শহরের ছেলে খোজার 
সব চেষ্টাই বার্থ হয়ে গেল। নিয়তিকে কে 
বাধা দিতে পারে? তবে সোমেন একেবারে 
গ্রামের মানুষ নয়। সারা বছরই সোমেনর! 
কলকাতায় থাকে, শুধু পূজোর সময় কিছুদিনের 
জক দেশের বাড়ীতে গিয়ে থেকে আসে । দেশ 
কোথায়? সেই গ্রামে ৷ খড়গপুর ষ্টেশন থেকে 
পনেরো! মাইল, বাস থেকে নেমে আরও দু নাইল! 
সোমেনয়া সে অঞ্চলের জমিদারের মত। পাকা 
বাড়ী, নায়েব গোমন্তা, ধানের গোলা, কাজলা 
দীৰ্বি, ঝালর-দেয়া পালকি, বরকন্দাজ, একেবারে 
জমজমাট ! আইনের বিধানে জমিদারী ঘুচে 
গেলেও, সেই সাবেকী ঠাটট! যেতে একটু সময় 
লাগে বৈকি ৷ 

পিসিম! ত ঠাট্টা করলেন, কি রে বালী, এবার 
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কোথায় যাবি ? মেদিনীপুরের গায়ে তো? 

গেলে ত! ঠোট উলটে শিবানী বলল। 

লিসিম| বললেন, সবে ত অঞ্রাণ, বিরে হল 
মাত্র । আসছে পূজোডেই দেখব_। 

প্রথম পুজো কেন, দ্বিতীয় বছরের পূজোটাও 
এড়াতে পারা গেল। প্রথহবার গেল ওরা 
কাশ্মীরে, দ্বিতীয় বার দাক্ষিলিং-এ। নতুন বোঁ, 
দৃশুর শাশুড়ী তেমন আপত্তি করলেন লা। 
বিয়ের পর একটু সখ আমোদ করবেই তো। 
কিন্তু তৃতীয় বছর সোমেন বলল, এবার দেশে 
না গেলে ম! বাবা রাগ করবেন, বানী। 

অগত্যা! রাজী হতে হল। কিন্তু ভয়ে 
শিবানীর বুক ছুরুহ্রু করতে লাগল। সোমেন 
বলল, ভয় নেই, তোমায় বাস থেকে নেমে হাটতে 
হবেনা, পালকি পাঠাতে বলে দেব । 

কিন্তু সেই গ্রামেই ত ঘেতে হবে, পূজোতে 
সেখানেই ত কাটাতে হবে। এখানে কেমন 
পাড়ায় পাড়ায় পূজে, আলোয় বলমল স্ুদৃল্য 
প্যাণ্ডেল, গাড়ী করে সারা শহর ঘুরে ঘুরে প্রতিমা 
দর্শন, মাইকে গান ফাংশন । এম থেকে, কত 
দূর দূর শহর থেকে কাতারে কাতারে লোক 
আসে কলকাতার পূজে দেখতে, গঙ্গায় প্রতিম! 
নিরঞ্জন দেখতে । আর তাকে কিনা যেতে 
হবে কলকাত! ছেড়ে কোন্‌ অজ পাড়া গায়ে ! 

কি করে সময় কাটাবে সে? কলকাতার 
বাড়ীতে ননদ ভাজের তদারকি আর কি চাকর 
খাকা সব্বেও, শিবানী সোমেনের টিফিন্টি নিজে 
হাতেই তৈরি করভ। সোমেন ও অফিসের 
চেম্বারে বলে টিফিন খেতে খেতে ভাবত, যেন 
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কাছে বসে খাওয়াচ্ছে শিবানী | সারাটা দুপুর 
সোমেনের কন্পনাবিলাসেই কেটে হেত যেন। 
বিকেলে কান পেতে থাকত শিবানী, কখন 
নীচে তার গাড়ীর হর্ণ শোনা বাবে । 

বড্ড ছেলে মামুব। ওত ভাল লাগে 
শিবানীর যে ত| বলবার নয়। সোমেনফে সে 
চোখে হারায়। বয়স হলে কি হবে, সোমেনের 
ছুটুমি একেবারে ছোটদের মত। খুনন্থটি ত 
অনুক্ষণ করবেই, মাকে মাঝে কগড়াও করে। 
দোমেনকে যখন অফিসের কাজে কদিনের জন্ত 
বাইরে যেতে হয়, তখন শিবানীর হুকুমমত 
প্রতিদিন একখানা করে চিঠি লিখতে হয্প। 
তবু তখন ঘেন শিবানীর আর সময় কাটতে 
চায়না ! শিবানীর দারুণ অভিযোগ, সোমেন 
ইচ্ছে করেই দরকারের চাইতে বেশী দিন বাইরে 
থাকে শুধু তাকে শান্তি দেবার জন্য । সোমেন 
একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, দাড়াও, আমি একট! 
বড় সাইজের ব্যাগ কিনছি। তোমায় যাতে ভাজ 
করে তার মধ্যে করে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি। 

গ্রামের বাড়ীতে এসে শিবানী যেন বন্দিনী 
হয়ে রইল। একেই জমিদার বাড়ী, তারপর 
গুজে! আসর, কত লোক যে কত দিকে কাজ করছে, 
তার ঠিক লেই। চারিদিকে হাক ডাক, হৈ হল্লা 
লেগেই আছে। সোঁমেনকে আড়ালে ত দুরের 
কথা, লারা দিনে তার দেখা পাওয়াই ভার ॥ 
ডেকে পাঠালেও আসে না, বলে পাঠায়, ব্যন্ত। 
শিবানীর আর সময় কাটতে চায় না । 

সোমেন একদিন বলল, শহুরে মেয়ে, যাও না 
একদিন গ্রাম দেখে এম । পালকি বলে দিচ্ছি । 


পালকিতে ঘেখানে এসে নামল শিবানী, 
সেখানে বিরাট একট! বট গাছ । গোড়ায় শান 
বাঁধান ছিল, অনেকখানি ভেঙ্গে পড়েছে। সেই 
ভাঙ্গা শানের ওপরই ভাঙ্গা টিনের ছোট চালার 
নীচে মাটির তৈরী একটি ছোট প্রতিমা, রং চষ্টে 
গেছে। সরকারমশ|ই বললেন, এটা শীতলা 
মায়ের থান। খুব জাগ্রত দেবত।। প্রতি বছর 
ঘটা করে পূজে হয়, এখানটায় মেলা বলে, 
ফলে আমাদের তল্লা্টে কোনদিন কারুর ওপর 
মায়ের দয়া হয় না) 

দয়া হয় না ? এই যে বললেন খুব জাগ্রত 
দেবতা ? শিবানী খানিকটা, কৌতুকের মরে 
জিজ্ঞেস করল । 

সরকারমশাই মৃতু হাসলেন, দয়া যাতে না 
করেন, সেজন্যই ত পুজো দেয়া হয় বোম! ৷ বসন্ত 
রোগ হওয়াকে বলে মায়ের দয়! হওয়া । 

বটগাছে অজস্র সি'দূরের দাগ, গোড়াটা প্রায় 
লাল হয়ে গেছে। শিবানী জিন্ডেস করল, গাছে 
অত সিদূর দিয়েছে কে সরকারমশাই ? 

যার! মায়ের থানে পুজো দিতে আসে। ওটা 
না দিলে পূজো সার্থক হয় না। 

বট গাছের পশ্চিম দিকে প্রকাণ্ড একট! মাঠ । 
মাঠ ভর্তি লম্বা সরু সরু গাছ। 

ওগুলো। পাট গাছ, লরকারমশাই বললেন 
এই ত, পাট কাটা শেষ হয়ে এল। কেটে 
ওগুলো আঁটি বেঁধে জলের নীচে ডুবিয়ে রাখবে; 
পচে গেলে ওর গ! থেকে লম্বা লম্বা অশ- 
গুলো টেনে তুলে পরিষ্কার করে জলে ধূয়ে 
শুকিয়ে নিলেই পাট হয়ে বাবে। সরকারমশীই 


সত 


বলতে লাগলেন, ওই যে হলুদ রঙের ক্ষেত 
দেখছ না, ওখানে সব ধানের চাব । কাছে গেলে 
দেখবে ছড়া ছড়া ধানের শীষ । পেকে হলদে 
হয়ে আছে। চাষীর! ধান কেটে বাড়ীতে নিয়ে 
যাচ্ছে। উঠোনে বিছিয়ে গরুকে দিয়ে মাড়াবে। 
ভাতে ছড়া ছেড়ে ধানের দানাগুলো আলগা! হয়ে 
পড়ে বাবে, তারপর সেই ধান সেদ্দ করে রোদে 
শুকিয়ে ঢে'কিতে ভানলে চাল বেরিয়ে আসবে ৷ 

-_বলেন কি, সে ঘে ভারী কষ্টের কাজ । 

চাষীর! একে কষ্টই মনে করে না, কেনা, 
সরকারমশাই বলতে লাগলেন, কি শীত, কি 
গ্রীষ্ম, চাষীর মনের আনন্দে লাঙ্গল চালায়, 
খাল থেকে ভোঙ্গাঘ করে জল ছেঁচে জমিতে দেয়, 
এখন অবস্তা অনেকেই টিউবওয়েলের সাহায্য 
নেয়। তারপর সারা দিন ওর! ক্ষেতে ক্লান্তিহীন 
কাজ করে। এতেই ওদের আনন্দ বৌমা, সেই 
আনন্দে কোন খাদ নেই খুঁত নেই। 

নিধাক বিশ্বয়ে শিবানী সরকার মশাইয়ের 
কথা! শুলছিল। শহরের বাইরে যে এমনি গ্রাম 
আছে। সেখানকার মানুষ হাড়ভাঙ! খাটুনির মধ্যে 
পায় সখ, কষ্টের মধ্যে পায় আনন্দ, যেধানকার 
মানুষ ধান ফলায় বলেই শহরের মানুষ খেয়ে 
বাঁচে। কই, তাদের কথা ত শহরে কোনদিন 
শোনেনি । অথচ এর! যদি একটি বছর চুপটি 
করে বলে থাকে, তাহলে পারবে--পারবে এ 
সোমেনের লোহ! কোম্পানী এক কণা চাল তৈরি 
করতে ? শিবানীর মনে হল, গ্রামেই শহরের 


বসুন্ধর। £ পৌঁধ £ ১৩৭৫ 

অবধাবিত। 

পশ্চিমে সূর্যে অস্ত বাচ্ছে। তার সোনালী 
আভা! হলুদ শস্যের ওপর ঝিকমিক করছে। 
এখানকার বাতাস কি চমৎকার ঠাণ্ড!! হলুদ ক্ষেতে 
ঢেউ তুলে এসে তার সার! শরীর জড়িয়ে ধরছে। 
একটু শীত শীতও করছে । গাছে গাছে ডাকছে 
নাম না-জাল! পাখী । একদল চাষী পাশ দিয়ে 
চলে গেল। হাতে কান্তে। হ্যা, নেংটির মতই 
এক ফালি কাপড় পর আর সবাই রোদে পোড়া 
কালে! ৷ কিন্তু কি ওদের স্থান্থা! কি বলিষ্ঠ 
পদক্ষেপ ! শিবানী আব সরকারমশাইকে ওর! 
জক্ষেপই করল না। ওদের আর টিফিন বক্স-এর 
দরকার হয় না, বৌরা হয়ত নতুন চালের পিঠে 
তৈরি করে অপেক্ষা করছে। 

কি সুখী ওয়া, এ গ্রামের মাহুব 1 

সেদিন রাত্রে সোমেনের বুকে মুখ লুকিয়ে 
শিবানী চুপি চুপি বলল, ওগো, আমার একট! 
কথা রাখবে ? 

সোমেন জিজ্ঞেস করল, কি কথা? 

আগে বল, রাখবে ? 

বেশ, রাখব, বল কি কথ! ? 

তোমার ছুটিটা কদিন বাড়িয়ে নাও না। 

সোমেন জিজ্ঞেস করল, কেন? 

শিবানী বলল, আমি আরও গ্রাম দেখব, 
চাষীদের সঙ্গে কথা বলবো । কলকাতায় না ছয় 
১ যাব। বল রাখবে আমার 


হতপিও। গ্রাম না চললে শপ ৪ হব ভিড ভে লিন । 





গম বিপ্লব 


এবছর প্রায় ১৭০ লক্ষ টন গম আমাদের 
দেশে উৎপন্ন ছুয়েছে। আগে গমের সর্বোচ্চ 
ফলন ছিল ১২* লক্ষ টন । এই ফলনের পরিমাণ 
প্রান্ত দ্বিগুণ হয়ে উঠছে। যদিও আবহাওয়া 
রিচা রোগের পক্ষে অনুকূল ছিল, তবুও বেঁটে 
জাতগুলে! উচ্চ প্রতিরোধ ক্ষমতা বজায় রেখে 
দেশের সর্বত্র ভাল ফললই দিয়েছে । এই বেঁটে 
জাতগুলো। কৃষকদের চাষের পদ্ধতির আমূল 
পরিবর্তন এনে দিয়েছে । তাছাড়া ব্যাপক চারে 
এই বেঁটে জাতের গমের বীজ পাওয়ার অনেক 
আগেই বীজ বোনার সময় ও নিয়ম, সেচের সময় 
এবং ফসল কাটার নতুন নিয়ম সম্বন্ধে এই জাত 
কৃষকদের সজাগ করে দিয়েছে । 

ভারতে বেঁটে প্রকারের গমের চাষ প্রাচীন 
কাল থেকেই হয়ে এসেছে এবং মাহেনজোদারে! 
থেকে পাওয়া নিদর্শন থেকে একে সিদ্ধু উপত্যকার 


সমকালীন বলে বরা যেতে পারে। কিন্ত 
দীর্ঘকাল ভারতেও বেঁটে গমের (টিটিকাম 
সিফরোককৃকাম ) ফলন মরিচা রোগের শিকার 
ছয়ে গিয়ে কমতে কমতে বর্তমানে গবেধপাগারে 
আশ্রয় লাভ করেছে। 

ভারতে গমের হেক্টর প্রতি ফলনের পরিমাণ 
৩০ বছরের ওপর প্রাধ ৮** কিলোগ্রাম স্থির 
হয়েছিল। কিন্ত গমের উৎপাদন ১৯৫১ সালে 
৭০ লক্ষ টন থেকে ১৯৬৪-৬৫ সালে ১২* লক্ষ 
উনেতে দাড়ায় । অবশ্য এরজন্য চাষের জমির 
পরিমাণ বাড়িয়ে তোলাও কিছুটা দায়ী । বর্তমানে 
১৩০ লক্ষ হেক্টর জমিতে গম চাষ কর! হয়, যার 
মধ্যে প্রায় ৪০ লক্ষ হেক্টরে নিশ্চিত সেচ ব্যবস্থ। 
ব্দাছে। কিন্তু এই সেচ অঞ্চলেও হেক্টর প্রতি 
গড়পড়ত। ফলনের পরিমাণ মোটে ১৩ টন ছিল । 

বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আবহাওয়া, সার 
প্রয়োগ, সেচ ইত্যাদি নান! সমস্যার বিচার করে 
এই মতবাদ দৃঢ়তর হয় যে জলের ও সারের 
যথাযথ ব্যবহার এবং বছরের পর বছর উৎপাদন 
বাড়ানোর পথে থে যে প্রতিকূল কারণগুলে। 
আছে? ত! দূর করার মধ্য দিয়ে গমের ফলন 
আশাতীত ভাবে বাড়ানো যেতে পারে । এবং এ 
ব্যাপারে গমের বেটে জাতগুলে। আশ 
আবিষ্কার । 


তত 


বেঁটে গমের ক্রমবিকাশ 


জাপানে লোরিণ প্রকারের গমে ছুটি লক্ষণ 
দেখ। বায় । এক, বেটে এবং ছুই, ঢলে না পড়! । 
এই জাতের মূলাবার ( জিন ) আবিষ্কার হওয়ায় 
জাপানে গমের গাছের আকুতিতে এক বদল পটে । 
নোরিপের এই বেঁটে করার জিনকে ব্যবহার করে 
যুগপত আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বেটে শীতকালীন 
গম এবং মেক্সিকোতে বেটে বসম্তকালীন গম 
উৎপল্প করা হয়। ভারতে চাষের পক্ষে উপযোগী 
গমের বেটে প্রকারের উন্নয়নের জগত ১৯৬৩ সালে 
ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান সংস্থা মেক্সিকো থেকে 
প্রচুর পরিমাণে বেঁটে প্রকারের গম বীজ নিয়ে 
আসেন। প্রজননের উপাদান ছাড়াও ব্যাপক 
পরিমাণে ৪ প্রকারের বসম্ভকালীন ব্যবসায়িক 
গম লারমা রে।-৬৪এ, সোলোর!-৬৩, সোনোযা-৬৪ 
এৰং মেও-৬৪ মেক্সিকে! থেকে আনা হয়। 


নিয়ে মিলিত প্রজনন 


মেক্সিকোর গমের গ্রকারগুলির ভারতীয় 
অবস্থায় চমৎকারভাবে মানিয়ে যাওয়ায় আমাদের 
দেশে অতি অন্ত সময়ের মধো বেঁটে গমের যুগের 
স্থত্রপাত করা! সম্ভব হয়েছে। তবে এ কথাও 
জোর দিয়ে বল! যায় যে মেস্লিকোর প্রকারগুলি 
এবং প্র্নননের প্রকারগুলি ভারতীয় প্রকার যেমন 
নপ. ( নতুন পুসা }৮৭৫, এবং ন.প.-৮৫২র 
সঙ্গে সঙ্করায়নের কাধসথচীভে অত্যন্ত কাযকরী। 
বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং ইতিমধোই ৫,০০৯ 


এরও বেশী সন্ধর কর! হয়েছে। নোরিণ জাতের 


রে 


বন্ুন্ধর। ১ পৌষ £ ১৩৭৫ 
মধ্যে বেটে করার জরস্য তিনটি জিন পাওয়া যায় এবং 
তার কলে একটি জিনের বেঁটে দুইটি জিনের বেঁটে 
এবং তিনটি জিনের বেটে স্বি করা সম্ভব হয়। 

গাঙ্গেয় পলি অঞ্চলের মাটিতে এক এবং ছুই 
জিনের কেটে জাতেও হেলে পড়। ঘটতে পারে। 
এর আংশিক কারণ হচ্ছে গন বোনার আগে 
অতিরিক্ত চাষের দরুণ ( সাগারণতঃ ১০ বারের 
বেশী হাল দেওয়। হয়) দূর্গ মাটির গঠন এবং 
অংশত: প্রতোক বছর ফাল্কান-চৈত্ে নাবী ঝড় 
বৃষ্টি হবার জন্ত । এর ফলে যে সব প্রকারে 
বেঁটে করার জগ্ট তিনটি জিন আছে (যাদের বল! 
হয় ‘ট্রিপল ডোয়।ফর্ণ বা হিগুণ বেঁটে ) তাদের 
প্রতি প্রবল উৎসাহ দেখ। দিয়েছে এবং এই 
রকমের অনেকগুলি জাত বর্তমানে পরীক্ষার লেষ 
অবস্থায় রয়েছে। এই উন্নত জাতগুলি হেলে 
পড়ে না । বর্তমানের মরিচা রোগের গ্রাতগুলি 
খুব বেশী পরিমাণে প্রতিরোধ করে এবং গ্বানার 
মন্যে বেলী পরিমাণ প্রোটিন এবং লাইসিন আছে । 


সেচহীন অঞ্চলে ফলন বাড়ানোর উপায় 


সেচ অঞ্চলে অধিক ফলনশীল প্রকারগুলির 
ক্রুত প্রসারের ফলে সেচ এবং লেচহীন জমির 
আয়ের সম্ভাবনার এঁ্যে বিরাট পার্থকা আরও বেশী 
হয়ে উঠেছে। দেচের ব্যবস্থা নেই এবং অল্প 
বৃষ্টিপাতের অঞ্চলে ফলন বাড়ানোর জন্য কতক- 
গুলি ব্যবস্থা গ্রহণ কর! যায়। যেমন, 

(১) ওপরের মাটির নীচে বুণে! স্তর গঠনের 
জন্য এবং আদ্রতা সংরক্ষণের জন্য গভীর চাষ, 
যার ফলে বছরে দুটো ফসল তেল) যায় ॥ 
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(২) গনে ইউরিয়া ছিটিয়ে ফলন শতকরা 
২৫ ভাগ বাড়ানে। যায়, নিয়নানের সিঞ্চন যয 
পরে শতকরা ৩* ভাগ গাঢ় ইউরিঘা নিরাপদে 
গমের উপর প্রয়োগ কর। যেতে পারে । 

0) আত্রত। কম থাকলে বিয়ান কম বের 
হয়। কাজেই যে কয়টি বিয়াল থাকবে তার 
মো বেশী সংখাক দানা অথবা শিষের শাখা 
প্রশাখা বের হয় এমন কাত নতুন পুসাঘ উন্নয়ন 
করার চেষ্টা কর। হচ্ছে । 


বীজ বোনা ও বীজের হার 


বীজ বোনা যন্ত্র অথব| দেলী পোড়ার সাহাবো 
শোনার সময় বীর্জ ৫ সেমি, মাটির গভীরে বুনে 
সবচেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। তবে খেঘালি 
রাখতে হবে যে বোনরে যন্ত্র অথব! পোড়। 
চালাবার সময় ৫ সে,মি, মাটির উপরে ছুপাশ থেকে 
আরও মাটি বেন এসে না পড়ে । লারমা রো 
কাতিকের শেষে বোন। প্রশস্ত এবং সোনার।-৬৪ 
অগ্রহায়ণের মাঝামাঝি! লারমা রোর হেক্টর 
প্রতি বীজের পরিনাণ ৭৫ কেজির বেশী নয় এবং 
মোনোরার বেলায় ১২৫ কেজি। এই জাত 
বেশী কলন দেয় যথন বেশ কাছাকাছি (১৫ সে,নি' 
সারিতে ) বোর। হয় । 


সার প্রয়োগ এবং লাইট্রোজেনের সর্বোচ্চ 
লাভজনক পরিমাণ 


পরীক্ষার ফলে দেখ! গেছে যে নাইট্রোজেনের 
সর্বোচ্চ লাভজনক পরিমাণ £ সরবতি সোনোর৷- 
১২৪ কেজি/হে; সোলোর[-৬৪--১১৮ কেজি/হে 
এনং ত্রান্য বেটে প্রক্কারগুলিয় বেলায় অংর৪ কিছু 


আম। লাইট্রোপেন সর বীজ বেলার সনয় বাব- 
হার করসে বীজের কল বার হতে অনথবিধা হয়। 
গত ১৯৬৩ সালে ৪টি বেটে এবং অর্ধ বেটে 
জাতের গমের বীজ প্রতিটি ১** কেজি করে 
মেক্সিকো! থেকে পায়! যায এবং ১৯৬৫ সালে 
লারম। রে। এবং সোলোর1-৬৪ ছইই হেক্টর প্রতি 
৪ টনেরও বেশী ফলন দেয়। এতে উৎসাহিত 
হয়ে ১৯৬৫ সালে ২৫০ টন সোলোরা-৬৪ এবং 
লারমা রোর বীজ আমদানি করে, ত বিলি কর। 
হয়। এদের চমকপ্রদ ফলন পাওয়ার ফলে 
উৎসাহিত হয়ে ১৯৬৬ সালে ১৮ হাজার টন 
লারম। রে! এবং অন্য কতকগুলো জাতের বীজ 
আমদানি কর। হয় এবং প্রায় ৪ লক্ষ হেক্টারে 
বোনা ছয়। মূল নেস্পকোেব উপালান থেকে ১৯৬৭ 
সালে মরিচ। রোগ প্রতিরোধকারী ৪টি অন্বর বীজ 
নতুন পুসা। লুধিয়ানা এবং পদ্থ নগরে চ:ষের জন্য 
ভাড়া হয়। তাদের লাম হোল ; কল্যাণ লোন! 
সোনালীকা, সফেদ লার্মা এবং চোটী লা) । 
বেশী প্রোটিনযুক্ত অস্বর বীজের একটি প্রকার 
সোনোর।-৬৪কে গামারন্মি প্রয়োগের ফলে 
বে নতুন জাত পাওয়া! গেছে, সেটাকে সরবত 
সোনোরা! নাম দিয়ে ছাড়া হয়। এই বেটে 
খমগুলি প্রায় ২০ লক্ষ হেরে সমস্ত রকম উন্নত 
প্রথা অবলম্বন করে চাব করা হয়। ১৯৬৮ লালে 
সমস্ত প্রকার গম মিলিয়ে গার ১৭* লক্ষ টন ফসল 
প।ওয়। যায় এবং এর ফলেই ভারতে গম বিশ্ব, 
সফল হুবেছে । এই গম বিপ্লবকে শ্বরনীয় করে 
তোলার জগ্ গত ১৭ই জুলাই ভারতের প্রান 
মন্ত্রী এগটি স্র।রক ডাক টিকিট চালু করেন যাতে 


ডি 


সাম।দেহ দেশব্যাপী ডাক বানস্থার মাধামে গম 
সিদ্রবের এই কথ। গ্রাম থেকে গ্রামাস্তরে ভড়িযে 
পড়তে পারে। উল্লিখিত নতুন 'প্রকারগুলির 
সংক্ষিপ্ত বিবরণ নীচে দেওয়। হলে। : 
কল্যান সোনা £ প্রথম উৎপত্তি পেনআ্রামো 
সিব গ্যাবো ৫৫ সন্ধয় থেকে এবং তারপর লান 
দেয়া হয় এস. ২২৭। কল্যাণ সোন। ১৯৬৩-৬৪ 
এ জস্মান এল. ২২৭ এর ফসল থেকে মনোনয়ন 
কর! এবং পাতার মরিচা রোগ প্রতিরোধ করার 
ক্ষমতাঘুক্ত । মাকারি ফসল (পাকে), অন্থর 
দালা। প্রচুর বিয়ান বের হয় এবং অলিক ফলনের 
সম্ভাবল)। কটি এবং পাউকটি বানানোর পক্ষে 
ভাল এবং এই জাতের আমাদের দেশে সবচেয়ে 
বেশী বাপকভাবে চাহ কৰা ভাতে পরিণত হত্যার 
সত্ভাবন। আছে। 
সোনালিক। £ একটি জিনের নেটে ক্মাত এবং 
উৎপত্তি (1] ৫৪-৩৬৮৮-এাল ) % ( ইট ৫৪ X এন 
১* বি) এল অর 11 ৮৪১৭ এর সক্কর থেকে 
এবং মূল স্বর এল. ৩০৮ কূপে পাওয়া ফায। 
এই প্রকারের দান! পুষ্ট এবং অন্থর বর্ণের মহিচা 
রোগের তিনটির সবগুলিই প্রতিরোধ কুরার 
ক্ষমভাবুক্র এবং সময়নত ও নানি বোলার উত্তয় 
অবস্থায়ই ভাল হয়। দানা না সারার স্বভাবের 
জন্য নতুন পুসার মনোনয়নের কজে কর! হয়। 
সফেদ লারমা: এটাও একটি জিনের বেটে 
জাত । উৎপত্তি মেক্সিকোর ( যাই ৫৯১৫ এন. 
১৭০,বি)(এল-৫২) এল আব ৩ এর সন্কর থেকে। 
লারমা রো-৬৭ এর সঙ্গে তিনবার প্রজনন করে 
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উৎপল হওয়ার কল এই (৩টি উচ্চতায় রুঙ্গত 
এ এবং অন্যান্য বৈশিষ্ট লারমা রে!-৬৪র মতই । 
প্রধান পার্থকা হচ্ছে লারম: বোর ছান! লাল এবং 
নরম কিন্তু এই জাতের দান! সা, আধা শক আত 

চোটী লার্দা £ মেক্সিকোর ] আর ৬৪ ( সিব ) 
= এইচ ইউ এ আর এর সঙ্কর থেকে উদ্ধৃত সাদ 
দাল। ২ জিন এর কেটে জাতি। ঢলে পড়! খুব বেশী 
পরিমাণে এতিরোধ করে এবং তিনটি মরিচা 
রোগের সবগুলিকেই ভালভাবে প্রতিরোধ করে । 

সরবর্তী সোলোর। £ গমের তুই জিন এর 
বেটে প্রকার সোনোর।-৬৩ ১৯৬৩ সালে প্রচলিত 
হয়, কিন্তু দানার রঙ লাল হৎচার দরুণ বাজারে 
জান সবসময়েই কম পাৎয়৷ যায়। এই, কারণেই 
এই প্রকারটিকে ১৯৬৩ সালে গ্যমারশি: দিয়ে 
পরিচধা করে পরিবাক্তি প্রজ্জনন করা হয় এবং 
একটি অস্বর রঙের গানাযুক্ত পরিব্ক্ত জাত 
আলাদ। করে স্রবতী সোনোরা নাম দিয়ে ছাড়া 
হয়। সৱবতী সোনোরার সমস্ত বিষয়েই সোলোরা 
৬৪-র সঙ্গে মিল আছে. একমাত্র পার্থকা হচ্ছে 
দানার হঙ এবং গুণাগুণ । পু এবং আগ্বর দাল। 
থাক! ছাড়াও দরবতী সোনোবায় সোনোরা ৬৪৪ 
শতকরা ১৪ ভাগ প্রোটিনের তুলনায় গড়পড়তায় 
শতকরা ১৬.৫ ভাগ প্রোটিন থাকে । শুধু তাই 
নয় সোনোরা-৬৪তে যেখানে. প্রতি ১০০ গ্রামে 
২.5 গ্রান লাইসিন পাওয়। যায় সেখানে সরবতী 
সোনোরাতে পাৎচছা হায় ৩ গ্রাম এবং ফলন প্রতি 
হেক্টর ৬ টনের বেলী ৷ 


ভাৱতীয় কুষি অন্ুস্হান পরিষলের সৌজাহে । 





hy 





পোঁহপাবনের পিঠেপুলি 
মিনতি গোস্বামী 


বারো মালে তেরে। পাবনের বাংলাদেশকে 
ক্রুনেই আমর। হারিয়ে ফেলছি ফেন। শ্যামলী 
বাংলার শহর +) গ্রামে খতুতে খতুতে যে 
উৎসবগুলো আস্তপ্রিকতায়। € নিবিড় মমতায় মুখর 
হয়ে উঠতে, সেুলো কেমন যেন ম্লান হয়ে 
যাচ্ছে দীরে তীরে । অথচ উৎসব প্রধান 
লাঙ্গ'লীর জীবনে উৎসব ছিল একদা! আনন্দের 
উৎস মুখ ৷ আনজ্€ যে আমর। উৎসব করি না, 
ও নয়। আনর! উঠদব করি, যে উৎসবে হৃদয় 
মনের সম্পর্ক বড় ক্ষীণ, নাড়ির টান একেবারেই 
কম। ভবেতে ভাল লাগে না-_তাত্রের কৃষ্ণা- 
ষ্টমীতে আমাদের ঘরের মেয়ের আর তালের 
বড়ায় উৎসাহী হয়ন।। ভুলে গেছি শ্রীকৃষ্ণের 
জন্মাষ্টমীতে "তালের বড়! খেয়ে নন্দ লাচেরে? বলে 


আমকে গ্রামের লোকগীতকে ৷ কিন্তু বড়দিনে 
ধৃষ্টের জন্মদিনে আমর! নিউমার্কেট বা কোনে। 
সন্ান্ত দোকান থেকে শুবদৃ্য ও দামী কেক কিনতে 
শ্রিখেছি। তালের বড়ার এঁতিহ হারিয়ে ফেলার 
বদলে কেকের প্রগতিকে গ্রহণ করেছি | সমাজ 
ব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা প্রাজনীতি এবং আরে। 
নানা কারণে আমাদের ঘরে জবীবনধারণের 
উপযোগী চালের সংস্থানই দেই। ভুলে গেছি 
অয্তাণে পৌঁষে লক্্ীরূপে নতুন বানের লাগমন। 
ভুলে গেছি কাকে বলে নতুন চাল । নব অঞ্জের 
উৎসব আজ শুধু শ্মাতিসর্বন্থ । শল্প নেই, তার 
আবার নবান্ন। কালান্তর দেখে কেমন যেন 
অবাক লাগে। 

কাল ধর্মে আমর! নবাল্প উৎসবকে তুলে যেতে 
থাকলেও, শহরে গ্রামে তবুও নবান্নের মাস পৌঁষে 
নানা পিঠে পুলি পায়েসের বৈচিত্রকে আজও 
কোথাও কোথাও ধরে রাখা হয়েছে। পৌষ 
সংক্রান্তির প্রযষে স্নান করে স্থচী স্বীত। মেয়ের! 
তৈরি করবে নতুন চালের পামেস আর বিচিত্র 
রকমের পিঠে পুলি । ভোগ হবে লক্ষ্মী মায়ের 
নারায়ণের। আনোদ করবে ছেলেমেয়ে 
বুড়োবুড়ি। 

পোঁবের পিঠের কথ! বলতে গিয়ে একটি কথা 
ভাবতে হচ্ছে। বাংলার ঘরে এই আধুনিককালে 9 
এই পিঠে তৈরির ধার! বক্তা রাখতে যদি বল! 
বাক৷ তাহলে দেখতে হবে এতে একদিকে যেমন 
উৎসবের আনন্দ, এঁতিহ্ন ও কৃষ্টি বজায় থাকে 
তেমনি অন্যদিকে খাগ্চমূল্য ও ধাড়'বানের ব্)ব- 
হারও ঠিক মতো কর! যায়। পিঠের মধো 


স২ 


রসনা! আর বাসনার পরিতৃপ্তি যেমন ঘটালে! যায়, 
তেমনি খান্ত মূল্যের ব্যবহারও কর! যায়। 

বাংলাদেশে পৌষ পার্ধনে সচরাচর যে সব 
পিঠে পুলির প্রচলন রয়েছে, তাতে প্রধানতঃ চাল, 
ডাল, আটা, মি্টিআলৃ, হুব, নারকেল ইত্যাদিরই 
বাবহার বেশী । বাঙ্গালী চালকে বড় ভালবাসে ৷ 
চালের ফুড ব্যালযরী হচ্ছে প্রতি আউল্সে ৯৯ 
গ্রাম। প্রতি আউন্লে এতে প্রোটিন রয়েছে 
২০ গ্রাম। চবি *'১ আরাম, কার্বোহাইড্রেট ২২-- 
গ্রাম, ক্যালসিয়ান ৩ মিঃ গ্রাম এবং রয়েছে 
ভিটামিন-বি। আটার ফুড ক্যালারীও আউন্স 
পিছু গ্রাম প্রতি আউন্স আটাতে 
প্রোটিন রয়েছে ৩'৪ গ্রাম, চবি ০'৫ গ্রাম, 
পার্বোহাইড্েট ২০৫ গ্রান । নতুন গুড় দিয়ে 
আসকে পিঠেই খান কিংবা দুধে ফেলে পুলি 
পিঠের পায়েসই খান, অপনি এসব খাবার থেকে 
প্রোটিন, চবি, কাোহাইড্রেট, দোহা, ভিটামিন 
সমেত ভালো ল্যনের ফুড ক্যালারী পাৰেন 
নিঃসন্দেহে । মিষ্টিআলুর পিঠেতেও আপনার 
প্রাপ্তি কম নয়। মিট্টিআলুর ফুড ক্যালায়ী 
আউন্স পিছু ৩৭ গ্রাম । তাছাড়া! প্রতি আউন্দে 
*"৩ গ্রাম প্রোটিন, ৮১ গ্রাম চবি, ৮৮ গ্রাম 
কাৰ্বোহাইড্ৰেট, ৩ মিঃ গ্রাম ক্যালসিরাম, *'২ 
হি? গ্রাম লোহা, ৩ ভাগ ভিটামিন এবং ৭ ভাগ 
ভিটামিন-সি রয়েছে। 

নীচে পিঠেপুলির কতগুলে। প্রকার সম্বন্ধে 
বল। হোল 2 

চালের পিঠে : চালের গুড়ো থেকে পুলি 
পিঠে ব। আশকে পিঠে বাংলাদেশে বড় প্রিয়। 
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চাল ভিজিয়ে রাখুন আগের দিন সন্ধোতে । 
পরদিন কুলোতে বা ডালাতে ছড়িয়ে দিয়ে ছায়ায় 
ভালো! করে শুকিয়ে নিন। শুকোনোর পর 
শ্রিলনোড়ায় মিহি করে গুঁড়ো করে নিন। গুড়ো 
চাল চালুলিতে ছেকে নিতে হবে । 

ফুটন্ত গরয় জ্রল পরিমাণ মতে| দিয়ে লুচির 
মন্দা মাখার মতো করে চাল গুড়ো মেখে নিতে 
হবে। একটু হুন সঙ্গে দেয়৷ যায় আর অয়েন 
হিসেবে অন্ত ঘি। এবার এই চাল গুড়োর তাল 
থেকে ছোট ছোট করে নেচি কাটুন। নয়দ। 


তল লাল 


হাত করে নেচি গোল কবে পাকিয়ে আঙ্গুলে 
টিপে টিপে ছোট ঝাটির যতো করুন। ভেতরে 
নারকেলের নাড়, বা তিলের নাড়ুর পুর দিয়ে 
পিঠের আকার করুন । 

যদি সেন্ধ পুলি করতে হয় তাহলে হাড়িতে 
ফুটন্ত জলে ৮-১০টি করে পুলি ছেড়ে দিয়ে 
হাঁড়িতে ঢাকনা দিয়ে দিন। মিনিট দশেক পরে 
ঝাঁঝড়া করে সেদ্ধ পুলি নামিয়ে নিল। এবার 
নলেন গুড় দিয়ে সেন্ড পুলি পরিবেষণ করুন । 

বদি তুধ পুলি ব! পুলি পিঠের পায়েস করতে 
হজ্জ তাহলে হাড়িতে নখন দুধ ঘন হয়ে ফুটবে 


বহুন্ধরা $ বিংশ বর্ষ 2 ৯ন সংখ্যা 
তখন পুলি ছবে ছেড়ে দিন। মিনিট ১৫ 
পরে এতে নতুন গুড় মিশিয়ে দিন। তারপর 
নামিয়ে নিয়ে এলাচের গুড়ো ছড়িয়ে দিন। 
তৈরি হোল পুলি পিঠের পায়েস । 

চালের আশকে পিঠেও স্ুস্বাছু কম নয়। 
পুলি পিঠে তৈরির জগ্তে যেমন করে চাল গুড়ো 
করা হয়। তেমনি করে গুঁড়ো করুন। এবার 
সঁড়ে। চাল পরিমাণ মতো জল দিয়ে সিল্লির মতো 
পুরু পুরু করে গুলে নিন। 

এদিকে মাটির জাজ উন্নুনে বসিয়ে তাতে এক 
হাতা এই গোল। ঢেলে দিন। ঢেলে দিঘে এই 
গোলাকে মাটির একটি সরা দিয়ে ঢেকে দিন। 
নাটিব সার চারধারে ভিজে শ্যাকড়া দিয়ে চেপে 
ফল হরিয়ে দিন দু একবার । মিনিট ৪-৫ পরে 
সরাটি তুলে ফেলুন । এবং শ্বেত পন্যের মতো! 
ঠতরি আশকে পিঠে তুলে নিন। নতুন গুড় 
দেয়ে সেন্ধ পিঠে পরিবেষণ করুন । 

মুখের পিঠে £ উপাদান 


বগ ডাল ১ কেজি 

অয়! ২৫০ গ্রাম 

ডালড! ৫০০ গ্রাম 

চিনি ১$কেছি (রস পাতলা 


করতে চাইলে ১ কেজি ) 
নারকেল ব! তিলের পুর ভেতরে দেবার । 

অল্প হুল {১০ আম) 
হাড়িতে মুগ ভাল সেদ্ধ করে নিন। মুগ 
ডাল য! দেয়! হবে, তার থেকে আঙ্গুলের দুই কড় 
ওপরে যেন জল থাকে, ত। দেখতে হবে । ভালে! 
সেদ্ধ হয়ে গেলে দেখ নিন, ডাল ফেটে নরম হয়ে 


গেছে কিনা । তা হলে তখন লও টেনে যাবে। 
হাঁড়িতে অল্প একটু হুন আব ময়দ। ছড়িয়ে দিন । 
হাতা দিয়ে ভালো করে মিলিয়ে নিন। ঠাণ্ডা ছলে 
ডাল অর মন্দার তালের সঙ্গে ছটাক খানেক ঘি 
দিয়ে মশ্ুটা ভালো! করে চটকে মিলিয়ে নিন ॥ 

এবার কড়াইয়ে চিনির রস তৈরি করে 
ফেলুন। রস তৈরি হবার পর নামিয়ে রাখুন। 

জুচির ছোট ছোট নেচির মত করে ডালের 
ওই মণ্ড হাতে করে পাকিয়ে নিন) হ্যা, নেচি 
পাকান্বার সময় হাতে একটু ময়দ! রাখবেন, যাতে 
সহজে নেচি হয়। তারপর ছু হাতের আঙ্গুলের 
কৌশলে নেচিটাকে ছোট্ট বাটির মতো! আকার 
দিন। গটির ভেতরে নারকেলের নাড়, বা তিলের 
নাছুর অল্প পুর ভরে পটলের আকৃতি করে বা'টির' 
মুখটা টিপে জুড়ে দিন। পিঠের মত আকার লিন। 

এপ্দিকে কড়াইয়ে ছি গরম করুন। ফুটন্্ 
ঘিয়ে ৫-৬টা করে পিঠে ছাডুন। গোলাপী 
গোলাপী করে ভাজ! হলে নাকড়! দিয়ে তুলে ঘি 
ঝড়িয়ে কড়াইয়ের রসে যেলুন। আধ ঘণ্টার 
মধোই ওই রস পিঠের ভেতরে ছড়িয়ে যাবে। 
এবং তৈরি হোল স্বন্বাছু যুগের পিঠে ॥ 

মুগের পিঠের মতো আলু বা মিষ্টি আলু 
দিয়েও পিঠে তৈরি কর! যায়। 

আলু ব! মিট্রিআলুর পিঠে: ১ কেজি আলু 
ব। মিষ্টি আলুর জন্যে আনুষঙ্গিক উপাদান মুগের 
পিঠের মতোই । আলু বা মিষ্টিআলুর সেন্ধ 
করে ছাড়িয়ে নিতে ছবে। তারপর তার সঙ্গে 
মঞ্দা মিশিয়ে তাল প্রস্তুত করতে হবে। বাকীটা 
মুগের পিঠের মতোই । 


৬৪ 





মালদ্বহ্র বন্যাকবলিত অঞ্চলে রবিচাহে 
সরকারী কুষি গণ 


নালদহ জেলে! কর্তৃপক্ষ নালদহের বঙ্টাকবলিত 
অঞ্চলে রবিশস্তের সম্প্রসারণের জগ্ডে উদ্যোগী 
হয়েছেন বলে জানা যাচ্ছে। কৃষকদের জগতে 
আগাম কৃবিখণ হিসেবে এই জেলার ১৫টি ব্লকের 
জন্কে এ পবস্ত ১৭৬৯,** টাক! মঞ্জুর হয়েছে। 
সংশ্লিষ্ট ব্লকের কৃষকর। রব শস্যের বীজ উত্যাদি 
কেনার জন্যে এই খণের টাক কাছে লাগাতে 
পারবেন । 

কৃষকর! যাতে খণ হিসেবে পাওয়! টাকার 
পুরোগুরিই রবিশস্তের বীজ কেনা এবং রবিচাষ 
সম্পফিত অন্তাক্গ প্রয়োজনে খরচ করে, তার জক্তে 
লরকায় থেকে প্রকাশিত এক প্রচার পত্রে 
কৃষকদের প্রতি নির্দেশ দেয়া হয়। এই নিদেশ- 
মূলক প্রায় ৩০ হাজার প্রচার পত্র জেলার 
কৃষকদের মধ্যে বিলি করা হয়। 


শর 


রাজা সরকারের উদ্ভোগে কুধকদের 
নৈশশিক্ষা প্রকল্প 


অধিক ফলনশীল ধান চাষে আধুনিক প্রথ। ও 
পদ্ধতি সম্পর্কে কৃষকদের অডিচ্ঞত। ও শিক্ষার 
প্রয়োজনীয়তার কথা তেবে রাজ্য সরকার এক 
প্রকল্প গ্রহণ করেছেন। 

রাজ্য সরকারের লমাক্ত ও বয়গ্ক শিক্ষা €ুর 
কৃষকদের অধিক ফলনশীল ধানের চাব, রোগ ও 
পোক। দমন. দার ও সেচ প্রয়োগ এবং উৎপাদন 
সম্পর্কে নৈশকালীন শিক্ষা, ব্যবস্থা চালু করার 
এক প্রকন্ত গ্রহণ করেছেন। এই প্রকল্পে বয়স 
শিক্ষার্ও ব্যবস্থা গ্রহণ রা হয়েছে । 

বর্তমানে বর্ধম'ন ফেলার ৭টি ব্লকে এই শিক্ষা 
বাৰন্থা। চালু হচ্ছে। আগামী ১ল| ডিসেম্বর 
থেকে শুরু হবে এই প্রকলের কাজ। 

বিজ্ঞানসম্মত প্রথায় অধিক ফলনশীল জাতের 
ধান চাষ করার জন্যে কৃষকদের প্রয়োজনীয় 
লিক্ষ। ও অভিজ্ঞত! একান্তই প্রয়োজন । আশ। 
করা যায়, এই শিক্ষা অধিকতর উৎপাদনের 
ব্যাপারে কৃষকদের সহায়ক হবে ॥ একথ| উল্লেখ 
কর! যেতে পারে, রাজ! সরকারের উদ্ভোগে 
কৃষকদের এই শিক্ষা! প্রকল্প এই প্রথম গৃহীত 
ছোল। 


শকসবজ্ীর গাছ 
রক্ষার এক অভিনব 
উপায়! 
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ত্রাো€্চো ত্র স্ান্রত্জেল্র ন্বপ্রথ্থজ সন্দাক্রগী। 
বসি টোল লশীউনলা-ণলক্ 


রোপগোর অনেক রকধের পশ্য রক্ষা করবার এক চৰকপ্রথ বরুন উপার । 
গানের পাঙ! ও শেকড় রোগোর শুষে নেয় এবং তা গাছের রসের 
সঙ্গে ফিশে গির়ে দ্বই সপ্তাহকাল সঞ্চারিত হতে থাকে । এ সময়ের যায 
কোন পোকামাকড় আঁ গাছের রন গ্রহণ করলে ময়ে 
খাবে । রোগোর বিলাপ কীটনাশক _ হানুষের কোন ক্ষতি করে না। 
টাটা কাইসম ইন্তারক্িজ ভারতের চাষীকের কাছে খ্যাপকন্তাবে টি 
তান কলপ্রঙ্থ কীটব্বণক সরবরাহ করবার জন্য সুপরিচিত ৷ এঁর ঝরতে 
রোগ্োর তৈরী করবার ভন একটি নতথ কারখানা তৈরী করেছেন । 


আপনার শাক সবভী গানের জয় ভারতের সর্বপ্রথম সিল্টেবিক্‌ কীটনাশক Hl 
রোগশ্োর বাধা করুন এব: আরও বেশী, জারগ ভালে! কলল নন্বকে ROGOR 
(নিশ্চিপ্ট ছোন। 


© BOGOR ine mgs tered trode maerh of Hoantlecalbn:. Milan, 8 ৪৮. 


ল্ল্যাভিসসল জট ব্চিল্লা ভিন্মিডজেড- এক্স কাছ খেকে ভাব্মতেব্া সর্বত্র পাওয়া বায়? 








বহুদ্ধর| ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

'সুদ্ধর/? মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে গ্রকাপিত। এই পত্রিকা 
প্রকাশিত হবে বাহি-বিষক তথা, প্রবন্ধ, গল্প, নাটক, কষিত। প্রত্বতি। এছাড়া সঘাজ-উদ্নয়ন, 
পক্ষায়েত। সমবায় ও পল্লী-অব নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচনা ঝেগ। বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়৷ হবে। 
রচন| টে। সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেঘা! হবে । রচনা কালি দ্বিয়ে ফুলঞ্চেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে (লিখতে হবে। 


লেখা পাঠাবার ঠিকান। 3 এডিটার, বস্থন্ধর।, কৃবিকথ্য কার্ধালয়, ৪২, গ্রেহাছল, রোড, কলিকাতা-৪*। 
পারিপ্রমিকের হার : 

উচ্চমানের টেকনিক1।প প্রবন্ধ ৭৫২? সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২; ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ; কবিতা ১৫২; কৃষি-বিষয়ক নাটক ২৫; সাধারণ কৃষি-বিবক প্রবন্ধ ২৫১, । 
বিঞাপননাডাদ্গের প্রতি £ 

সিঞ্চি পৃষ্ঠার কম কোনে। বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় না। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধ্ধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিজ্ঞাপনের হার নিমবর্ূপ £ 

প্রচ্ছদপউ-_-( বইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা । 


সাধারণ পূর্ণপষ্ঠা-_-১০০২ প্রতি সংখা, সাধারণ অর্ধষ্ঠ-_৭০২ প্রতি সংখ্যা । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
_২৭৯ প্রতি সংখ্য! । 


অষ্টবা :__ঙক বছরের বিজ্ঞাপনের মূল্য রিম দিলে শতকরা ২০২ হারে কমিশন দেয় হয়। 
আই) ই, এন, এস; দ্বারা) শ্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূল্যের শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া হয়। 
আহফনের প্রতি : 

বহুদ্ধরাঞজ বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ মাস থেকে । তবে ব্ংসরের বে কোন মাসেই এক বন্ধরের পুরে। 
হাহ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া হায়, ও সে বছরের প্রথদ থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো! হয়। 


ঠীহার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়সা, বাধিক ৩ টাক! । টাক! পাঠাবার ঠিকান। ; এডিকীয়, বসুন্ধরা 
ক্ৃবিতখ্য কার্ধালর,'৪২, গ্রেহামদ্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ 1 





॥ বিজ্ঞপ্তি ॥ 


নিয়াল [নত পুপ্তিকাগুলি কৃকদের বিনামূল্যে বিতরণ কক 
গু আলুর চাষ 

আলুর সুষম সার 

গমের চাষ 

মেক্সিকান গমের চাহ 

ছোলার চাষ 

সরষের চাষ 

মুস্থরির চাষ 

টমেটোর চাষ 

ধরব্টির চাহ 

পটলের চাষ 

শপেঁরাজের চাষ 

আখের ফলন বাড়ান 
পশ্চিমবাংলায় নতুন জাতের সবজি 
শীতকালীন সবজির রোগ-পোকা 

কি করে সবজির কীটশক্র ধংস করবেন 
বোরোখন্দে অধিক ফলনশীল খামের চাষ 
বোরোখধন্দে আন জাতীয় ছালের চাষ 
অধিক ফলনশীল সন্তর ভুট্টার চাষ 


কি কি পুৰক দরকার জানিয়ে নীচের ঠিকানায় লিখুন :_ 
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আটা 


॥ বস্গুন্ধ রা ॥ না" ১৩% 


বিংশ বর্ষ £ ১ম সংখ্য 








পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-২ 
স্মরনীয় নাম আমাদপুর ৬৫ 
শ্থনীল মিত্র 
লঙ্কার চাব ৭-৯ 
বিনয় হূবণ চক্রবর্তী 
কমলার কাণ্ড ডিদ্রকারী পোক। ১০-১২ 
অমল কুমার দে 
জাপানে ধান চাল বিপণনে সরকারের 
সমিক। ১৩-১৬ 
বীরেন লাল ভৌমিক 
সঠিক সেচ : বামন জাতের পক্ষে বেশী 
ফলন পাবার গ্রোড়ার কথ ৯৭-২০ 
বিল, সি, রাইট 
উন্নত প্রণালীর চাব £ একটি উজ্জ্বল 
টষ্টান্ত ২১-২৪ 
নরে্র নাথ সেন 
সম্পাদিকা £ সুলেখা ঘোৰ 


কৃষি ও সমৰ্থ উল্নয়ন বিভাগের কৃষি-ভথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 


আখ চাবে লাভবান হোন 
স্বর্গের চবি ( কবিতা ) 
চিদানন্দ গোস্বামী 
মাঘের প্রার্থনা (কবিতা ) 
কাজল ঘোষ 
অন্তকূল খান্ত £ শকরকন্দ মালু 
জনিল কুমার চক্রনতী 
সংকেত (গল) 
'অৱবিন্দ ঘোব 
আমের কলম করার অভিনব উপায় 
খাটি কলম 
কে, সি. ভান 
এইচ, এন, সমাদ্দার 
লি, এস, যাদব 
খবরাখবর 





৬৯৬৯, 


৪৩৭৫ 





ডিজেল ইঞ্জিন প।ম্প সেট 
এব? উলেকার্টিক মে।টর 
প।জ্পঙেটের জগতে 
একটি সের। নাম 


প্রস্বতকারক £ 
সিগিল (ইণ্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 
বরোদা_৩ 


হেড অফিস £ 
৩৮৯, ডঃ ডি, এন, রোড বন্দে ১, বি, আর 








গেলেই দেখ হাবে 
কোথাও সাজান! 





এ সয় সহরের বাইরে 
মাঠে মাঠে নানা রবিশঙ্বয । 
আলুর ক্ষেত, কোথাও বোনা হয়েছে গন, কোথাও 
ব। সরবে, ছোল। ও মুস্তরি গা । তাছাড়া 
রয়েছে নান। রকম শীতকালীন সবজি । পশ্চিমবঙ্গ 
যেসব র([বিশস্তের চাষ হয় ৩৪ বেশিরভাগই হায় 
থাকে। আমন ধানের পর জমিতে বে এস 
থাকে তাতেই কৃষকরা রবিশস্য খুনে থাকেন । 
গম আগে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় হাতোই ন) । এখন 
লেচের জলের সুবিধ! অনেক জায়গায় হয়ে 
যাওয়ায় কধকর| অনেক্টেইে এখন গমের চাষ 
করছেন। 
রবিশস্থ বিনা 
মাঘের শেষে এ 


সেচে চাষ করলে কৃষকরা 
31 স্ুু্টিন আশায় থাকেন, 


3 





॥ বসুন্ধরা ॥ 


১ বধ 





সখা 


মাখ, ১০৯৫ ১৮৯০ শা 


যাতে রবিশস্কের ফলন তাপ হয। কিন্তু আদ 
বৃষ্টিনিভর চাষ পদ্ধতির ওপর সম্পূর্ণ ভরসা ঝরে 


চাহ করলে আর চপলে না। ফসলের ফলন 
বাড়াতে গেলে প্রক্কতির ওপর চাষ সম্পূর্ণ 


ছেড়ে না লিয়ে উদ্লত চাষ পদ্ধতির পথ নিতে হবে। 
পৃথিবীর যেসব দেশ এই পথ নিয়েছেন তার! যে 
ফল খুবই ভাল পেছন, ৩) ঠাদের এলর প্রতি 
গাড় ফন দেখেই বোকা হাম) 


যে কোন চাষের হাই জলের দরকার । 
বিশেষ করে এখন এলত জমি থেকে এক ধিক 
ফসল তোলার যে চেষ্ট! ক“! হচ্চে তারডবা সেচ 
ব্যবস্থার 'আগে। সেচের 
জলের শ্রবিধা কৃষকরা যাতে পান ভার্ন 
সরকার বিশেষ চেষ্ট। করছেন । নদী থেকে পাম্প 
কুরে জল দেহঘ়র খাবস্ট! করার জন্য নতুন 
সঅনেকঞ্ুলি পম্পে হচ্ছে । তাছাড়া 
অগভীর নলকুপ করে তার খেতে জল তোলার 
জন্য সরকার কৃষকদের বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন। 
যে সব কৃষক অগভীর নলকৃপ বসিয়ে পাম্প করে 
জমিতে জল 


প্রয়োজন সবচেয়ে 


বসানে? 


দেওয়ার সুবিধা নিয়েছেন? ভারা 






আজ ৫ থেকে ১০ কেপ জনিত সাকা বছরই যে 


বহ্বুদ্ধর! £ বিংশ বধু £ ১০ম সংখ্যা 
কোন ফসল তুলতে পারছেন! সমঘমত 
প্রয়োজনীয় পরিমাণ বৃষ্টি না হলেও, বে কৃষকের 
একটি অগতীর নলকুপ আছে ব! ধার জমি সেচ 
এলাকার মধ্যে তিলি এখন নিশ্চিন্ত মনে শস্য" 
পর্যায় ঠিক করে চা করতে পারেন ) 


বেশি ফলনের জন্য ও একই জমি থেকে 
একটির বেশি ফসল তুলতে হলে জল ছাড়া আর 
একটি জিনিসের বিশেষ প্রয়োজন ত। হলো সার । 
রাসায়নিক সার ছাড়াও জৈবিক সারের 
প্রয়োজনও কম নয়। জমির উর্বরতা শক্তি 
বজায় রাখতে হলে রাসাম়ন্িক সারের সঙ্গে সঙ্গে 
যথেষ্ট পারমাশে জৈব সার দিতেই হবে । কুষকদের 
ভাই জৈব সার তৈরি করার দিকে নজর দিতে 
হবে। জৈব সারের অভাব কৃষকর। অনায়াসেই 
দূর করতে পারেন, বদি তার। বেশ কঞ্জেকটি করে 
গরু পালন করেন। তাতে তার যেমন জৈব 
সারের চাহিদ! মিটবে তেমনি তার নিজের ঘরের 
দুধের চাহিদা! মিটিয়ে, বাইরে দুধ বিক্রি করতেও 
পারবেন। এর ফলে আমাদের ছবের যে ঘাটতি 
রয়েছে তাও দূর করতে অনেকটা! সাহায্য করবে। 
জৈব সার তৈরি করার ওপর কৃষকদের বিশেষ 
জোর দেওয়! দরকার । 


যে সব অঞ্চলে কৃষকরা জলের সুবিধা পাচ্ছেন, 
সেখানে ভারা নিশ্চয়ই সক্য-পর্যায় ঠিক করে সার! 
ব্হরই যাতে কিন্তু ফসল তুলতে পারেন তারজন্ট 
পরিকল্প করছেন। একটি সুষ্ঠু পরিকর ছাড়া 
আশানুরূপ ফলন পাওয়া কৃষকদের পক্ষে শক্ত । 

একটি পরিকল্প তৈরি করা ও তা কাধকরী 
কর! পর্যন্ত যে যে সাহাযোর প্রয়োজন কৃষকরা 
তা গ্রামসেবক ব! স্থানীর কৃষি বিশেহক্রের কাছ 
থেকে পাবেন। তাছাড়া চাষ সংক্রান্ত যে কোন 
বিবয়ে সাহায্যের জশ্য কষকর। বেন ব্লক অফিসের 
সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

যে সব অঞ্চলে সেচের জলের ম্ববিধা হয়েছে 
সেখানে চাবে নবধুগ আনা| এখন আর শক্ত নয়। 
তবে কৃষকদের এজন্ত বিশেষ সচেষ্ট হওয়া 
দরকার। যেমন বরুণ এ সময় বোরো। ধানে 
রোগ-পৌকার আক্রমণের তয় খুবই বেশি। 
রোগ-পোকা৷ প্রতিরোধের জন্ত আশা করি কৃষকরা 
আগেই প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিয়েছেন। যাতে 
আক্রমণের সঙ্গে সঙ্গেই ত প্রতিরোধ কর! যায়। 
এইভাবে প্রতিটি বিষয়েই কৃষকদের সতর্কতার 
সঙ্গে কাজ করতে হবে। তবেই ফলন মনের মত 
পাব'র আশ। করতে পারবেন । 








একটি নামী স্টেশন। স্টেশন থেকে পাঁচ 
কিলোমিটার দূরেই আমাদপুর। এই গ্রামটির 
প্রশংসা আজ মেমারী-১ ব্লকের সবার মুখে । এই 
গ্রামেই অনেকখানি সাফল্য লাভ করেছে সরকারী 
কৃষি উন্নয়ন কার্বক্রমগ্ডলি । এই সফলতার মূলে 
রয়েছে আমাদপুর ইউনিয়ন কো-অপারেটিভ, 
এশ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর 
গুরুত্বপূর্ণ অবদান ৷ 


বহ্দ্ধর] £ বিংশ বর্ষ £ ১০ম লা 


এই সমিতিটি ১৯৫৭-র ২৮ ফেব্রুয়ারী 
মালে প্রতিষ্ঠিত হয় । ১৯৫৮-র ৩* জুন তারিখে 
সমিতিটির সদস্ক সংখ্যা) ছিল ১৫১; এ তারিখে 
এ সংস্থার অংশ-মূলবন ছিল ২,৯৯০ টাক! । 
১৯৫৭-৫৮ সমবায় বছরে সমিতির লাভ হয় ১৩৫১ 
টাক। ২৩ পর্নসা । 

ক্রমে অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলে এই সমবায় 


৩*শে জুল, ১৯৬৬ 
সদস্য ( জি ) * ৩০৮ 
অংশ মূলধন (ট।.) ১৪,০০৫ 
আমানত (টা.) ২০১৩০৩ 
সংরক্ষণ তহবিল (ট।.) ২৮৪৭ 


* এই সমিতিতে রাজ্য সরকারের ৭৪০ 
টাকার অংশ আছে। 

প্রতি খরিফ ও রবি মরস্থমে এই সমবায় 
সমিতি থেকে কৃষি-নির্ভর সদস্যদের নধ্যে উৎপাদন 
ক্ষণ দেওয়া হয়ে থাকে । এই এলাকায় খরিফ 
মরশুমে প্রধান কমল ধান, রবি মরশুমের মুখ্য 


ফসল আলু । ধান বিলির একটি পরিসংখ্যান 
নিচে দেওয়া হল 

সমবায় বছর লয়ী কর। ধানের পরিমাণ (উ1-) 
( জুলাই থেকে জুল ) 

১৯৬৫-৬৩ ৭৮২৪৭০০ 
১৯৬৬-৬৭ ১,*৫,৩৫৩'০০ 
১৯৬৭-৬৮ ১,০১,৯৪৪'০* 


কুবি উৎপাদন কণ দেওয়| ছাড়। এই সংস্থা 


সংস্থাটি । প্যাকেজ পরিকজন!, রাসায়নিক 
সারের একচেটিয়া কারবারের স্থুযোগ, গ্রামবাসীর 
কর্মেতেসাহ ও প্রতিজ্ঞ! এবং সম্প্রসারণ আধিকারিক 
ও অন্যান্য ক্মীদের ব্লান্থিতীন সাহাব্য সমিতিটির 
শক্তি অজ্জ'নে বিশেষ সহায়ক হয়। নিচে দেওয়। 
পরিসংখ্যান থেকে সমিতিটির অগ্রগতির একটি 
চিত্র পাওয। যাবে £ 


৩০শে জুন, ১৯৬৭ ৩*শে জুন, ১৯৬৮ 
৩৪২ ৩৭২ 
১৫,৪৬৩ ১৭,০৫২ 
৭০,৩৮৫ ৯০,৬৫২ 
৫১৮৪৭ ৫৮৪৭ 
থেকে নানারকম পশুখাছঃ কেরোসিন। চিনি, 


আটা, চাল, স্থজ্ি, পাউরুটি প্রভৃতি ভোগ্যপণা__. 

এমনকি স্কূলপ।2) বইৎ উচিত দামে দেওয়া হয়। 

১৯৬৭-৬৮ সমবায় বছরের কয়েকটি জিনিসের 

বিক্রির পরিমাণ (টাকায় ) নিচে দেওয় হ’লে : 
(ক) উদ্ভিদ খাদ) বিভাগ 


এ্যামোনিয়াম ফসফেট ২৮)৪৭৭"০* 
এমোনিয়াম সালফেট ২৬:৬১৩"৭০ 
ইউরিয়া ১২৮২৭৩-০০ 
ম্থপার ফসফেট ১৫১২০৮০০ 
মিউরিয়েট অব পটাশ ১৩৪৩০৭০০ 
(খ) ভে।গপণ। বিভাগ 
চিনি ৬১৮৪৩০০ 
আটা ৩১৮৮০০৩ 


পাউরুটি 


১১৭৪৯০৬ 
চাল ৬৭৮৫-৯০ 
কেরোসিন ৭,১৮২'০০ 


ধারা চাষ করেন, রোগপোকা দমনের ওষুধ 
তাদের এক অপরিহার্য সামশ্রী। এই সমবায় 
থেকে রোগপোকা দমনের যে রসায়ন বিলি কর! 
হয়েছে, তারমধ্যে ডি-ডি-টি, এনড্রিন ও ব্লাইটক্স 
বিশেষভাবে উল্লেখ্য । 

সদস্যদের ক্ষেতের কাজে এসব জিনিস যেমন 
সাহাযা করেছে, তেমনি সমিতিটিও এর লাভ 
থেকে শক্ত সমর্থ হয়ে উঠেছে । ১৯৬৫-৬৬ ও 
১৯৬৬-৬৭ সমবায় বছরে সমিতিটির লাভ ( শুদ্ধ ) 


বহ্ুদ্ধরা £ নাঘ £ 
হয়েছে যথাক্রমে ৭,৫৩৪ ও ৬,৪৬৬ টাক1। 
লাভের টাক! ও প্যাকেজ প্রোগ্রাম থেকে 
পাওয়! সাহায্যে আমাদপুর গ্রাম তৈরী হয়েছে 
সমিতির নিজস্ব পাক। অফিস ঘর ও গুদাম। 
ধান থেকে চাল করার একটি প্রক্রিষন যন্ত্রও 
সম্প্রতি এই সমিতির অধীনে স্থাপিত হয়েছে 
আমাদপুরে । 
যে কোন কাজে সাফল্য অর্জন করতে হলে 
সর্বপ্রথম যা! প্রয়োজন, ত। হল পারস্পরিক 
সহযোগিতা, এঁকান্তিকত! এবং চিন্তায় ও কর্মে 
নিষ্ঠা। অন্তাগ্ত আরও অনেক পল্লী সমবায় সনিতির 
কাছে আমাদপুর আজ একটি অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত । 
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ঝণাখলে। মসলার মধো লঙ্কার স্থান 
প্রথমেই । ভারতী অধিকাংশ খাবারেই লঙ্কার 
বহুল বাবছার দেখা যায়। ঝোল, ঝাল, চচ্চরি 
ইত্যাদি তরকারী এবং নোস্ত। রকমারী খাবার 
ছাড়াও আচার চাটনি ইত্যাছ্তিও লঙ্কা উল্লেখ- 
যোগ্য স্থান। ওষুধ হিসাবেও এর অম্পবিস্তর 
বাবহার আছে। কাচ। ও শুকনো হ'রকমভাবেই 
লঙ্কার ব্যবহার রয়েছে ৷ লঙ্মার মধো ক্যাপসিছিন 
নানে এক রকম পদার্থ থাকে_এই পদার্থের জন্যই 
লঙ্কার বাঁক । 

লঙ্কা উপকারী কি অপকাবী_-এ বিষয়ে 
বিভিন্ন মত আছে । তবে আধুনিক পু্রিতববিদদের 
মতে মসলার মধো বহু প্রয়োজ্রনীয় পুটি উপাদান 
আছে। জার্সানীতে পুষ্টি বিষয়ে গবেষণাগার 


গবেষণা! সঙ্ধাযৰ রাষ্ট্রীয় কুছি গবেষণা সংস্থা, 


কলিকাতা-৪* । 


ম্যাক্স দ্লযাঙ্ক ইন্টিটিউটের অধিকর্তা অধ্যাপক 
হান্দ্‌ গ্ল্যাথেল দেখিয়েছেন, পরিপাক যন্ত্রের ওপর 
ঝাঁঝালে! মসলার ( যেমন রাই, সরবে, লঙ্কা 
প্রভৃতি ) বিশেষ প্রভাব আছে। এদের ক্রিয়ার 
ফলে আমাদের শরীরের ভেতরে লান। ব্্যাও 
ও পাকস্থলী থেকে প্রচুর লাল। ও রসক্ষরণ ছয়। 
এই রসক্ষরণ খাছ পরিপাকে বিশেষ লাছাব্য 
করে। পরিপাকে অত্যাবন্তকও বলা চলে) 
কাজেই রান্্রার কাজে এবং খাবার তৈরীর ব্যাপারে 
মসলার একটি সুনির্দিষ্ট ভূমিকা আছে। 

ভারতের সর্বত্রই অন্নবিস্তর লক্ষার চাষ হয়। 
কিন্তু এর জন্মভূমি ভারত নয়। সপ্তদশ শতকে 
দক্ষিণ আমেরিকা থেকে লগ্কার বীজ এসেছিল । 
অজ্জপ্রদেশ, মহীশূর, মহারাইট্র ও মাত্রাজে 


বহুদ্জরা : মাঘ £ ১৩৭৫ 
ব্যাপকভাবে লঙ্কার চাঘ হয়। ভারতে মোট কারণ এর ফলে চার! লম্বাটে ও হূর্যল হয় এবং 
প্রায় ১৫ লক্ষ একর জমিতে লঙ্কার চাব হয় এবং ঢলে-পড়া রোগ দেখ দিতে পারে । 
মোট ফলন প্রায় ৩৭৫ হাজার টন। পশ্চিম এক একর জমিতে লঙ্কা চাছের জন্য প্রায় 
বাঙলার প্রায় ২০'৪ হাজার একরে লঙ্কার ঢায এক কেজি বীন্ছ লাগে। বীজ বোনার পর 


হয় এবং ফলন হয় প্রার ৮'২ হাজার টন । রোদের তাপ থেকে রক্ষা করার জন্য পাতলা! করে 
মাটি ও বৃষ্টিপাত : সাধারণতঃ মাঝারি বৃষ্টিপাত খড় চাপ! দের়। স্থল । সাত থেকে দশ দিনের 
অঞ্চলেই (২৫-৩৮” ইঞ্চি বাধিক বৃষ্টিপাত) সধ্যে বীজ থেকে চারা বেরোয় । তখন খড়ের 


লক্কার চাহ হয়ে থাকে । গাছ বেড়ে ওঠার সময় চাপা তুলে নেয়া হন । একদিন অন্তর বীজডলায় 
অভিত্ব্টি ক্ষতি করে। জমিতে জল বসা লঙ্কা! ঝার্নিতে করে জন্য দেল! দরকার । দরকার মত 
গাছ মোটেই সহ/ করতে পারে না। লঙ্কার অল্প থামোনিয়াম সালকেটও দেয়া যেতে পারে 
ক্ষেতে অর সময়ের জন্যও জল দাড়ালে গাছের এবং নিড়ালি দিয়ে চারা পাতল। করে দেয়! হয়। 
পাত! বরে ঘায় এবং গাছ দুর্বল হয়ে পড়ে । অনেক সময় চার! জন্ব। হয়ে গেলে মাথ! ভেঙ্গে 
এটেল দোয়াশ ও কালে। মাটিতে শুধু বৃষ্টির দেয়া হর যাতে গাছের ঝাড় হয়। 
জলের লাহাযোই ভাল ফলন পাওয়া যায়। 
বেলে ও হাল্‌ক। পলিমাটিতে এবং লালমাটিতে দমি তৈরি ও পরিচ্ 


জলসেচ দিয়ে লক্কার চাব ভাল হয়। যে ৪-৫ বার লাঙুল ও মই দিয়ে জমি কুরকূরে 
মাটিতেই লঙ্কার চাব করা হোক না কেন, লক্ষা করে তৈরি করা হয়। শেষবার লাঙ্গল দেয়ার 
রাখতে হবে, জলের অভাব যেন কখনও না হয় আগে একর প্রতি ২০০-৩০০ মণ গোবোর ব! পচা 
এবং জল নিকাশেরও সুবন্দোবন্ত থাকে । জৈব সার প্রয়োগ করা হচ্ছ। ৫-৬ সপ্তাহ 

বয়সের চারা বলাহো হয়। চারা! লাগানোর 
বীজতলা পরে বিরবিে বৃষ্টি হলে চার! তাড়াতাড়ি মাটিতে 


অস্তান্ক লবজি গাছের মত লঙ্কার জন্যেও লেগে যায়। তাই মেঘলা দিলে বা ঝারধিরে 
যথেষ্ট পরিমাপ দৈব সার দিয়ে কুরফুরে বীঙ্গতলা বৃষ্টির দিনে চারা! বলানো৷ ভাল । কৃষ্টি না হলে 
তৈরি করা ছয়। পাকা নীরোগ কল থেকে বীজ কারি দিয়ে হালক! জললেচ করতে হয়। চারা 
বাছাই করে নিয়ে ছাই বা মাটির সঙ্গে মিশিয়ে আল করে ২ কুট ১৫১২ ফুট দূর্ধে লাগাতে হয়।' 
বীজতলায় বুনে দেয়৷ ছয়। বোনার আগে চারা বসানোর ২*-২৫ দিন পরে একর প্রতি 
পারাঘটিত ওষুব দিয়ে বীজ শোধন করে নিলে ৪০ কেজি এযানোহিয়াম সালফেট ঢাপান সার 
রোগ আক্রমণের সম্ভাবন। খুব কম থাকে। হিসাবে প্রয়োগ কর! ছয় । শ্রীক্ষকালে ৪-৫ দিল 
বীজতলায় খুব খন করে বীজ বৃনতে নেই, স্তর এবং শীতকালে ১৪-১৫ দিন অন্তর জলসেচ 


বহ্নন্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ১০ম সখা! 
গা দরকার ॥ 

পশ্চিমবঙ্গে এন-পি-৪৬, পুসা সঙ্গ বাহার, 
পাটনা প্রস্থৃতি জাতের লঙ্কার চাষ বেশী হয়ে 
থাকে । বছরে ছ'বার লঙ্কার চাষ কর] হয়_ 
আীচ্ছের লঙ্কা এবং শীতের লঙ্কা । গ্রীসের লঙ্কা 
প্রান সবটাই কাঁচা অবস্থায় বিক্রি হয়। এই 
লঙ্কার চার! এপ্রিল-জুল মাসের মধ্যে লাগানো 
হয়। চার! লাগানোর দু মাস পরে প্রথমবার 
লক্কা তোলা হা৷। সাধারণতঃ একমাস অন্তর 


লঙ্কার গড় ফলন একর প্রতি ১১ মণ) 


লঙ্কা শুকানো 

পাকা ফল কৌটাম্বদ্ধ তুলে নিয়ে ঘরের মধ্য 
তিন চার দিন গাদা করে রাখ! হয়, যাতে 
আবঁপাক! লঙ্কাগুলোয় ঠিকমতো! রঙ ধরে। 
তারপর ৫-১০ দিন রোদে ভাল করে শুকিয়ে 
নিয়ে ছোট বড় আকার অনুসারে এবং রডের 
তারতম্য অন্তসারে বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করে 


মোট তিনবার লঙ্কা তোল! হয়। শীতকালীন বাজারে বিক্রির জন্য পাঠান হয়। অনেক সময় 
লঙ্কার চার! সেপ্টেম্বর মাসে লাগালো হয় ॥ তবে লন্কায় চকচকে ভাব আনার জন্ত তেলও 
অক্টোবরের জাবামাবি পর্যন্ত চার! লাগানো হেতে মাথান হয) 
পারে। কেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে সাধারণত: তুবারে গ্রীশ্মকালীন ও শীতকালীন কয়েকটি লক্ষার 
ফসল তোলা হয়। পশ্চিমবাঙলায় শুকনো জাতের নাম ও তাদের ফলন দেয়া হলে! £ 
ক) গ্ৰীশ্বকালীন লঙ্কা 
জাত একর প্রতি ফলনের হার ( কাঁচা ওজন ) 
১] WBIC—59  (পাহাড়া ) ৬০০-৭০০ কেছি 
২] WBIC—124 (কাছলী ) ৬০৯-৭৫* 
৩] WBIC—2I ( মানিকচক ) 2০০-১০০০ » 
৪] WBIC_30 (আকাশমূখী, কালো রঙের 
এবং ওপরের দিকে খাড়া) ১০০০-১২০০ » 
4] UC—21 ৯০০০-১২০০ ॥ 
a) WBIC—32 ( গোলাকৃতি ) 3০০০-১২০০ হু 
খ) শীতকালীন লঙ্কা 
জাত একর প্রতি ফলনের ছার ( শুকনো ওজন ) 
১] WBIC—31 (পাক৷ অবস্থায় হলুদ রঙের ) ৮১০-৯৭০ কেজি 


৬ 


২] WB/C_28A (শিকারপুরী ) 
ও] WBIC—125 (N.P. 46৯) 
৪] আ৪/০- 83 (নাখোঘ। ) 

৫] WBIC-26 (সিটি) 


রোগ ও পোকা 


লঙ্কা গাছের কীটশক্রর মধ্যে জাব পোকা 
(Aphid), চোবি পোকা (09170) এবং মাকড় 
(105) প্রধান । চোষি পে৷ক| দমনের জন্য 
শতকরা ০'২ ভাগ ডি-ডি-টি বা বি-এইচ-সি 
ব্যবহার করা হুয়। একর প্রতি ১ কেজি ৫০ 
শতাংশ শক্তিযুক্ত জলে-গোলা ভি-ডিটি বা 


কদ্ধের! : 


৩৬০০-৩৫০ =» 


মাধ £ ১৩৭৫ 


2০৬-১০০০ » 
৮০০-৯৫০ , 


৩৬০০-৭৫০ শি 


বি-এইচ-সি ৩০০ লিটার জলে মিশিয়ে ছিটাতে 
হয়। জাব পোকা দমনের অন্ত ট্রাইখায়োন 
শতকরা ২* ই,সি, ৫-৬ সি-সি সাড়ে চার লিটার 
জলে সিশিষে প্রশ্সেগ করা হয়। মাকড় দমনের 
অন্ত গন্ধক ও চুল গোল! জল ছিটাতে ছয়। 
লক্কার রোগের মধ্যে হল পচ! (Fruit rot) 
এবং ডঙ্গা শুকনো! 076 9০8.) রোগ প্রধান । 
এর জন্ত তামাঘটিত ওষুধ ছেটানো দরকার ৷ 


বাকুড় জেলার প্রীনারায়ণ দে আই-আর-৮ ধানের চাষ করে ১০২ মণ ফলন পেয়েছেন॥ উল্নত 
বীৰ বুনে অনেকেই খুব বেশী ফলন পাচ্ছেন। আপনিও চেষ্টা করুন উন্নত ধরশের বীজ সংগ্রহ করতে 
ও নিয়মমত সার, জল দিয়ে চাষ করত্তে । আপনিও ফলন ভাল পাবেন। 


দঞ্ষিলং জেলার কমলা গাছের বিভিন্ন 
শ্রেণীর পোকার মধ্যে কাণ্ড ছিঞ্রকারী পোকা খুব 
মারাত্মক । এ পোকা! গাছের ভীষণ ক্ষতি করে। 
গাছের পাতার ময্যের অংশ, ছোট ছোট ডালের 
ছাল এবং গাচ্ছের মধ্যে থেকে এই পোকা অনিষ্ট 


করে। 
নেপালী ভাধায় এর নাম লামসিং কীড়া। 
সারা বঙ্ছরই গাছে এই পোকার আক্রমণ 





ফিন্ডষ্যান, কমলা কীট গবেষণা কেন্জ, কাঙিস্পং ; 
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দেখতে পাওয়া যায়। তবে বিভিন্ন সময়ে 
আক্রমণের রকদও বিভিন্ন হয়ে থাকে । 

দেখতে ছাই নীল রঙের । শরীরের ওপর 
কালো কালো দাগ আছে। দাগগুলো কোন্ট। 


= ছোট কোনটা বড়। এক লাইনে লা হয়ে দাগ- 


পুলে এলোমেলো হয়। পোকাগুলে! লম্বা ও 
ও অর্ধ গোলাকার । চোখগুলো খুব কালে! ৷ 
শুঁড়গুলে। (Antennac ) দেহের তুলনায় কিছুট। 
বড়। খুব সরু এবং শ্লাতলা চুল আছে। 

এদের মধ্যে স্্রীকীট, পুরুষ-কীট অপেক্ষা 
আকারে বড় ৷ স্ত্রী কীটের শু ড় তার দেহের চেয়ে 
প্রায় দ্বিগুণ বড় । পূর্ণাঙ্গ কীট এপ্রিল মাস থেকে 
জুলাই মাস পর্যন্ত গাছে দেখতে পাওগা! যায়। 

গাছের গুঁড়ি হবার পর গড়ে প্রায় ১২-১৫ 
দিনের মধ্যে শ্রী ও পুরুষ কীটের মিলন হয় 
(Copulation period) মিলনের প্রায় ৫ 
থেকে ৮ দিনের মতে, স্ত্রী-কীট ডিম পাড়ে । একটি 
স্ত্রী কীট সাধারণত: একসঙ্গে ৮ট! থেকে প্রায় 
১২টা পর্যস্ত ডিম পাড়ে । 

যেখানে জল বাতাস কম লাগে লে সব 
জায়গার এর! ডিম পাড়ে । মাটি থেকে প্রায় ২ কুট 
উচুতে গাছের গুঁড়িতে বেশীর ভাগ ডিম দেখা 
বায়। তাছাড়া গাছের শিকড়ে এবং মাটি থেকে 
প্রায় ৯ ফুট ওপরেও এদের ভিম গাছের ভালে 
দেখতে পাওয়া বায়। ডিম পাড়ার বিশেষত্ব 
হোল এই বে স্্ী-কীট দাত দিয়ে (Mandible) 
গাছের বাকলটির তিন ধার তুলে দেয় এবং ভিমটি 


সেই বাকলের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়। ওপরের 
দিককার বাকলটি লা কাটার ফলে ওপর থেকে 
জল এসে ধুয়ে ফেলতে পারেন! । ডিমটির প্রা 
৪ ভাগের ৩ ভাগ বাকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়ে 
দেয়। এতে বাইরের হাওয়! জল কোন ক্ষতি করাতে 
পারে না। এভাবে গড়ে প্রায় ₹ ইঞ্চি থেকে ১২ 





ইঞ্চি ব্যবধানে এর! ডিম গড়ে । ডিমের রঙ কৃমির 
অত সাদা এবং দেখতে ছোটো একটি ধানের মত। 

ডিম পাড়ার পর প্রায় ৫-৭ দিনের মধ্যে 
(Incubation period) ডিম থেকে শক 
কীট বের হয়। শুক কীষ্টগুলির গায়ের রঙ 
কমিক্স মত সাদ! । 

শুক কীটের মুক কীটে পরিণত হওয়ার আগে 
এরা গাছের মধো৷ থাকে । তখন এদের গায়ের 
রত হয় কৃমির মত সাদা । মৃক কীট ( Pupa ) 
অবস্থাটি প্রায় একটি পূর্ণাঙ্গ কীটের মত। তবে 
শুঁড়টি বুকে গোলাকার ভাবে থাকে । তখন এই 
এই অবস্থাটি নরম থাকে । 


বন্তন্ধর। আছ £ ১৩৭৫ 


যুক কাট থেকে পূর্ণাঙ্গ কীট (1৯458 to 
Adult ) হতে গড়ে প্রায় ১ মাস ১৫ দিন সময় 
লাগে! তখন এরা চলাফের! করে ন! এবং 
খাওয়াও বন্ধ থাকে। 

শুক কীট থেকে মৃক কাট হবার আগেই শুক 
কীট বেরুবার পথটি তৈরি করে রাখে। এট 
পথটি গোলাকার । ঠিক বাকলের নীচে গাছের 
কণ্ঠ পর্যন্ত ছিত্র তৈরি করে রাখে । পূর্ণাঙ্গ 
অবস্থায় বাকলটি ঠেলে বের হুণু। ওপরের 
বাকলটি তুলে ফেললেই এদের পথ দেখা বাবে? 

পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা পাতার মধ্যের অংশ 
(৯177৮) খাৱ এবং ছোট ছোট গান্ধের ভাল 
থেকে ছাল খায় ৷ 

শূক কীট (019৮) অবস্থায় এর গাছের 
ঠিক নীচে এবং কাঠের ওপরভাগে কাঠের রম 
অংশ খাল । তারপর এরা একটি ডিম্বাকৃতি (0৮৭!) 
গর্ভ তৈরি করে ভেতরে প্রবেশ করে এবং গাছের 
অংশ খেতে খেতে আকাবাকা পথ তৈরি করে 
ওপরের দিকে উঠে আসে। খাবার সময় কাঠের 
গুঁড়ো ফেলতে থাকে । এই কাঠের গুঁড়োর 
প্রতিটি দানা দেখতে বেশ বড় ছয়। 

শুক কীট সব সমন ওপরের দিকে চলে। 
কোন সম নীচের দিকে পথ তৈরি করে না । আর 
একটি লক্ষণ এদের প্রবেশ পথ নীচের দিকে এবং 
বেরুবার পথ ওপরের দিকে ধাকে। প্রতোকটি 
শুকক্ীট তার নিজ নিজ পথ তৈরি করে চলে। 
কোন সমর এর! অস্টের পথে চলাফেরা! করে ন! । 
বেরুবার পথ প্রত্যেকের আলাদ। থাকে । গুঁড়ি 
ছিত্রকারী পোক। শুক কীট অবস্থাতেই গাচ্ছের 
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বন্ুন্ধর। £ বিংশ বধ ; ১০ম সংখা 

সব চেয়ে বেণী ক্ষতি করে। ২। শুক কীট বখন গর্তের মধ পাকে, বাস্প- 

দমন নীতি £ জাতীয় ওষুব প্রয়োগ করলে দমন কর! সম্ভব । 
পর 

১। পূর্ণাঙ্গ অবস্থায় এরা যখন গাছে থাকে ১০৮75587558 

তখন গাছের ভাল ঘরে নাড়লে কীটগুলে পড়ে ৩॥ ডিম পাড়বার পর এবং শুক কীট থাকা- 

বায়) এদের এই অবস্থার ধরে মেরে ফেললে কালীন ( বতক্ষণ গর্তের মধো ন। ঢোকে) হাত 

সহজেই দমন কযা বায়। কীটনাশক ওষুধ দিয়ে লষ্ট করে দেওয়া যার 

প্রয়োগের চেয়ে বরং এ অবস্থাণত অন্ত সময়ে ও প্রবেশ পথে বাশ বা কাঠের গৌজ হার! বন্ধ 

হ্বল্প ব্যয়ে দন করাই সৰ চেয়ে স্ববিধা । করলেও কিছুট। দমন কর! সম্ভব। 


এক নজরে 
১) আক্রান্ত গাছ্ধ :_ ১) পাতার মধ্য জায়গার (411716) খাওয়া অবস্থায় দেখ। যাবে। 
২) ছোট ছোট ডালের বাকল (Bar) খাওয়! অবস্যায় দেখ। হাবে। 
৩) গুঁড়ি বা মোটা ডালে ডিস্বাকৃত প্রবেশ দ্বার এবং গোলাকার বাহির ছার 


দেখা যাবে। 

৪) গর্ভের কাছে সরু এবং গড়ে প্রায় ৪-১২ মিলিমিটার লব্ব। কাটের গুড়ি 
দেখা বাবে। 

পুর্ণাঙ্গ অবস্থায় শুক কীট অবস্থায় মু কীট অবস্থায় 


১) ক্ষতি করে :-- ১) গাছের বাকল খালু । ১) গাছকে ছিত্র করে। কে।ন ক্ষতি করে লা। 
২) পাতার Midrib খায়। ২) কাঠের অংশ শেষ 


করে সবচেয়ে 
ক্ষতিকারক অবস্থা 
৩) অবস্থান করে £ গড়ে প্রায় ২$ থেকে ৩ মাস । গড়ে প্রায় ৯ মাস ১৫ দিন । গড়ে প্রায় ১ মাস ১৫ দিন। 
পার্থক্য £_ স্ত্রী কীট পুরুষ কীট 
১) শুড় (Anknnae) >) শুড় (Antennae) 
দেহের চেয়ে প্রায় দেহের চেয়ে কিছুটা! ৰড়। 
ছিগুনের কিছু বেশী । 
২) পুরুষ কীটের চেয়ে ২) স্থা কীটের চেয়ে আকারে 
আকারে বড়। ছোট 


এদের জ্রস্মচক্র (06775186607) বংসরে একবার । 
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ভান দক 
খবরের 


[ দান চালের সরকারী বিপণন নীতি আমাদের 
দেশেও রয়েছে । এ বছরও গত বছরের নীতির 
কিছু রদব্দল করে লরকারী নীতি নির্ধারণ করা 
হয়েছে । অন্ত দেশের ঘান চালের ছিপশন নীতি 
লব্বদ্ধে জানতে তাই মনে তম, নিশ্চয়ই অনেক কুষক 
হী হবেন। নীচের প্রবন্ধে লেখক গবীরেক্ষলাল 
ভোঘিক মহাশয় জাপানে ঘান চালের হিপণনে 
সরকারী ভূমিকা সহ্দ্ধে লিখেছেন। তিনি জাপানে 
গিয়েছিলেন, সেখানকার ধান চাষ পদ্ধতি দেখতে ও 
শিখতে | এই পতিকায় ধারাবাহিকতাবে জাপানের 
খান চাষ সৰ্দ্ধে তিনি লিখেছেন। নীচের পরন্ধে 
লেখক, ভার দিঙ্স্ব মতামত জানিেছেল। তান 
মতাদতের জন্ট সম্পাদক দায়ী নন ] 


খান্নীতি নিয়ে বহু দেশকে বছবালই নানা- 
রকম বিপদের মুখোমুখি হতে হয়েছে । জাপানে 
৯৯১৯ সালে যে খাছ আন্দোলন হয়েছিল, ত! 
থেকেই সে দেশের সরকারকে ১৯২১ সালে 
প্রথম চাল আইন (Rice 185) প্রবর্তন 
করতে ছয়। ১৯৩৩ সালে আবার চালের দর 
অত্যন্ত নেমে হাওয়ায় কৃষক মহলে আতঙ্কের 





পি, এ, ও, বারালাত ( দক্ষিণ ২৪ পরগণা )। 


বীয়েন্র লাল সোৌনিক 


সৃষ্টি হয় এবং সরকারকে জাতী স্যার্থে “চাল 
নিয়ন্ত্রণ আইন” প্রবর্তন করতে ছয়। খাতে 
স্বয়ন্তর খাকলেও দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর অনেক 
উপনিবেশ চলে হাওয়াতে ও জনসংখ্য| বাড়ার 
ফলে জাপানের নিনজব্য উৎপাদনে চালের চাছিদ। 
মেটান সম্ভব হচ্ছিল না। খাটতি পরিস্থিতির 
মধ্যেই আবার ১৯৪২ সাল থেকে জাপানে খান্ত 
নিয়ত্রপণ আইল ( Food contro! law ) কার্য 
করী করতে হয়। এর উদ্দেশ্য, খাস্ দ্রব্যের 
ওপর বিবি নিষেষ দিয়ে সকলের জন্তে খা 
সংশ্রহ করা, সরবরাহ অনুসারে সৰহ বণ্টন 
ব্যবস্থা করা ও দূল্য নিয়ন্ত্রণ কর!) 

এই আইনের বলে চালের বিলি হ্যবস্থ! 
সরকার পুরোপুরি নিজ দায়িত্বে লেন। সরকার 
ছাড়া চালের ব্যবস্থা কর! নিষিদ্ধ, চালের কোন 
খোলা বাজার নেই। প্রত্যেক চাল উৎপাদন" 
কারীকে তার নিজ্ঞ পরিবারে প্রয়োজমের 
অতিরিক্ত চাল সরকারের কাছে বিক্রি করতে 
হয়। সরকার সেই চাল নির্ধারিত বরান্দ 
অনুসারে দেশবাসীর কাছে ল্চাষ্য যৃল্যে বিক্ষি 
করেন। এতে চালের কালোবাজার জনিত 
সুসথাক্ষীতি বন্ধ হয় এবং নম বন্টননীতি অস্থাসারে 
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সকলকে প্রাহ্যমূলো চাল সরবরাহ করতে পেরে 
সরকার সকলেরই শ্রদ্ধাভাক্রন হন । 

এ প্রসঙ্গে এও বল! দরকার বে মাথাপিছু 
দৈনিক চালের বরাদ্দ চালের আমদানির ওপর 
কম বেশী কর! হয়েছে বিভিন্ন সময়ে ৷ যুদ্ধোত্তর 
সময়ে যেখানে মাখাপিচ্ু দৈনিক চাল জাতীর 
খানের হার ছিল ৪২২ গ্রাম, তা কমে গিয়ে 
১৯৪৫-৪৬ সালে হয়েছিল ৩৯০ গ্রাম। আবার 
১৯৪৭ সাল থেকে উৎপাদন বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে 
বর।দ্দ বাড়ান হয়েছে এবং বর্তমানে শিশু, প্রাপ্ত" 
বয়ন্ক বা বৃদ্ধ নিবিচারে সকলকেই মাথাপিছু 
দৈনিক ৩৮৫ গ্রাম ছিসাবে চাল দেওর! হচ্ছে। 

১৯৪৫ থেকে ১১৪৯ সাল পর্যন্ত খাদ ঘাটতির 
সময় সমস্ত রকম কড়াকড়ি সত্বেও জাপানে মোট 
উৎপাদনের শতফর। ৫০ তাগের বেশী চাল 
সরকারের পক্ষে সংগ্রহ করা! সন্তব হননি । অর্ধেক 
চাল কালোবাজারে বেনী দামে বিক্রি হত। এ 
বিষয়টির দিকে গুরুত্ব দিয়ে ১৯৫২ সালে উপদেষ্টা 
কাউন্সিলের পরামর্শ মত জাপান সরকার এক 
নতুন পুত্রের মাধ্যমে ( Income parity 
formula ) চাল কেনার দাম ঠিক করেন। 
এতে চাষের যাবতীয় খরচ খরচা! বিবেচন! কর! 
ছাড়াও কতগুলি নতুন হৃযোগ সুবিধা চাল উৎ- 
পাদনকারীদের দেওয়া হয়। এয মধ্যে রয়েছে 
আগাম চাল দেওয়ার জন্য বোনাস, নির্ধারিত 
সম্পূর্ণ বরাদ্দ দেওয়ার জন্য বোনাস, এবং বরান্দের 
অতিরিক্ত চাল দেওয়ার জনক বোনাল। তাছাড়া 
প্যাকিং খরচ ব| প্রাকৃতিক হৃর্ধোগে চালের 
ফলন কম হলে তার বাবদেও শতকরা ৫ ভাগ 


পর্যন্ত চাল কেনার দর বাড়িয়ে দেওয়ার বখ। 
চিন্তা করা হয়। 

চাল কেনার দর উৎপাদন খরচ ভিত্তিকও ছতে 
পারে। এ নিয়মে জাপানে ৩* লক্ষ ঘান 
চাষীর মধ্য থেকে Sampling method-< 
২৬০০ চাষীকে বেছে নেওয়া হু, যারা উদ্ধত 
চাল সরকারের কাছে বিক্রি করতে পারে। এ 
ছাড়া আরও ৫** ছোট কৃষক নেওয়া হু, যারা 
কেবলমাত্র নিজেদের প্রয়োজন মত চাল উৎপন্ন 
করতে পারে। 

তারপর এই ৩১০০ (২৬০০+ ৫০০ ) ধান 
উৎপাদনকারীর চাষের যাবভীঘ খরচের ছিসাব 
সংগ্রহ করে তার ওপর চালের দর ঠিক কর! 
হয়। 

এই পরিসংখ্যান অনুসারে দেখ। গেছে বে, 
ছোট ও বড় কৃষক অনুসারে উৎপাদন খরচও 
শতকরা ৮০০ ভাগ পর্যন্ত কম বেশী হয়ে থাকে। 
এ অবস্থায় শুরা নীচের দিক থেকে শতকরা ৮* 
ভাগ পরিসংখ্যানের ওপর তিত্তি করে দূর ঠিক 
করেন। এ অবস্থায় আরও একটি বিষয়ে লক্ষা 
রাখা হয়। সেটা হল অনেক ছোট কৃষক 
তার নিজের বা নিজের পরিবারের লোকের 
মাধ্যমে ধান চাষের অনেকটা কাজ করেন। এ 
অবস্থান্ব তার বা তাদের পরিশ্রমের যথার্থ সূলাও 
ধরা হয় চাষের মোট খরচের মধ্যে! 

যে তাবেই হোক মোট কথ! সামগ্রিকভাবে 
সরকার থেকে চালের বাজার নিয়ন্বণ করতে 
ছলে চাল এমন দরে কিনতে ছবে হাতে কৃষকরা 
ঘান চাৰ করতে এবং উদ্ধ ত্ত ধান সরকারের 
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কাছে বিক্রি করতে প্রলু্ধ হয়। কালো বাজারি 
দামের চেয়ে অনেক কম হলে সেট! সরকারের 
সংগ্রহ নীতির পরিপন্থি হবে এবং সংগ্রহও সে 
পরিমাণে ব্যাহত হবে। কৃষককে বোনাস দিয়ে 
তার উদ্ধ ত্ত চাল সরকারের কাছে বিক্রি করার 
কথ। আগে বল! হয়েছে। 

এ ছাড়। হদি কোন কৃষক কতট। চাল সে 
দেবে, সরকারকে ত! আগেই জানায় তবে তাকে 
সেই চালের দামের শতকর। ২০ ভাগ সঙ্গে সঙ্গেই 
দেওয়ার ব্যবস্থ। কর! হুয়েছে। জাপানে এ নিয়ম 
১৯৫৫ সাল থেকে চালু হয়েছে এবং এই টাকার 
শতকরা ১৫ ভাগ আয়কর মুক্ত বলে ঘোবণ! কর! 
হয়েছে। এতে কৃষকদের নিজের থেকে সরকারের 
কাছে ধান দেওয়ার আগ্রহ বেড়েছে এবং সংগ্রহও 
আগের তুলনায় অনেক বেশী হয়েছে । 

গ্রামাঞ্চল থেকে চাল সংগ্রহের কাজ 
রেজিস্টার্ড সংগ্রহকারী দিয়ে কর! হয়। এরাই 
কৃষকদের উদ্ত্ড ধান সংগ্রহ করে তাদের হয়ে 
সরকারের কাছে জম। করে। কোন সংগ্রহ- 
কারীকে নির্দিষ্ট কোন এলাকার ধান সংগ্রহ 
করার যোগাতা অর্জন করতে হলে তাকে সর- 
কারকে দেখাতে হবে যে সেই অঞ্চলের অন্তত 
৫* জন কৃষক সেই এজেন্ট মাধ্যমে ধান বিক্রি 
করতে ইচ্ছুক । এর কম হলে সেই এজেন্টের 
লাইসেন্স বাতিল করে দেওয়। হয়। জাপানে 
শতকরা! ৯৫ জন সংগ্রহকারীই কেবল কো- 
অপারেটিভ এসোসিরেদন থেকে হয় এবং এরাই 
সরকারের মোট চাল আদায়ের শতকরা প্রায় 
৯৪ ভাগ সংগ্রহ করে। 
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এই সব সংগ্রহকারীরা কৃষকের কাছ থেকে 
ধান লিয়ে সরকারের গুদামে পৌছে দেয় এবং 
যাবতীয় কাগঞ্পত্র তৈরি করে সরকারের কাছ 
থেকে ধানের দাম নিয়ে কৃষককে পৌঁছে দেয়। 
এরা! এ কাজ সম্পূর্ণভাবে কমিশন ভিত্তিতে করে 
থাকে । কমিশন বোনাস ইত্যাদি নিয়ে এদের 
কমিশনের মাত্র! ছয় কৃষক তার ধানের যে দাম 
পান ভার শতকরা ১ ভাগের মত । অঙুমোদিত 
সংগ্রহকারীরা সরকারের অংশ হিসাবে কমিশন 
ভিত্তিতে কাজ করার দরুণ এদের কোন রকম 
কেলা বেচার সুযোগ নেই এবং কষকরাও শোষিত 
হয় না। 

সংগৃহীত চাল গুলামজাত করার জন্য সরক।র 
অন্থমোদিত গুদাম রয়েছে গ্রামে এবং শহরে 
সরকার নিজেও অনেক গুদাম তৈরি করেছেন 
এবং এক জায়গা থেকে অন্ত জায়গায় চাল নিয়ে 
যাওয়া হয় Forwarding companies এর 
মাধ্যমে । আমদানি ও চহি৪1 অনুসারে সরকার 
চালের এক জায়গা থেকে অন্যত্র গতিবিধি 
নিয়ন্ত্রণ করেন। 

খুদামজাত চাল বিক্রয়কারীর ( Sales 
8৪501) মাবামে সকলে পেয়ে থাকে । পাই-- 
কারী ও খুচরো চাল বিক্রেতা দাম দিয়ে 
সরকারের ফাছছ থেকে চাল .কেনেন ও সেই চাল 
নির্ধারিত সুনাফাতে বিলি করেন। এরাও এভাবে 
সরকারের অংশ হিসাবেই কাজ করেন। এঁদের 
মুনা্কার পরিমাপ সাধারপত ক্রেতার মূল্যের 
শঙ্গজর্! ৩ ভাগ পাইকারী ব্যবসায়ীর ও শতকরা! 
সাড়ে চার ভাগ খুচরা ব্যবসায়ীর । এই তুষ্ট 


সুক্ষ! : বিংশ বধ : ১০ সংখা 


বাবসায়ীরই চাল কেনার আগ্রো সরকারের কাছ 
থেকে টিকিট নিতে হয় এবং এর মাধ্যমেই 
সরকার নিয়ন্ত্রণ করেন কতটা চাল কোন জাগার 
প্রয়োজন অনুসারে বাওখ। উচিত । 

যে কেউ চালের পাটকারী বা খুচরা! বিক্রেতা! 
হতে পারেন না, তাকে ক্ষমতা অর্জন করতে 
হবে এবং তার জন্য সরকারী অধিকার পত্র 
"নিতে হবে । কাউকে খুচর। বিক্রেতার অধিকার 
পেতে হলে তাকে অন্তত জন 
খরিদ্দারের সম্মতি জোগাড় করতে হবে, যারা 
চাইবেন তার কাছে থেকে চাল কিনতে। 
আবার পাইকারী চাল বিক্রেতাকে অনিকার 
পত্র পেতে হলে তাকে অন্তত সংশ্লিষ্ট এলাকার 
-শতকর! ১০ আন খুচরা বিক্রেতার সম্মতি 


৩০৩-৫০০ 


খুচরা! বিক্রেতা সম্বন্ধে মত বদলের সুযোগ 
পান। কোন সময় যদি দেখা যায় যে কোন 
পাইকারী বা খুচরা বিক্রেতা নির্ধারিত মান 
হারিরেছেন তাহলে তার লাইসেন্স বাতিল করে 
দেয়া হয়। 

পাইকারী বিক্রেতা যেমন সরকারী টিকিটের 
যাধামে সরকারী গুদাম থেকে চাল কেনেন, 
খুচরা! বিক্রেতাও তেমনই পাইকারী বিক্রেতার 
থেকে টিকিটের সাহায্যে চাল কিনে বাড়ী বাড়ী 
গিয়ে তার তালিকাভুক্ত খরিদ্দারদের চাল 
সরবরাহ করেন। খরিল্দারর1ও এতে আমাদের 
দেশের রেশন দোকানের লাইনের দুর্ভোগ ও 
অবথ| সময় নষ্টের হাত থেকে রেহাই পান। 

বর্তমানে যে পদ্ধতিতে জাপানে চালের 


পেতে হবে, যারা তার কাছ থেকে চাল বিলি ব্যবস্থা হয়ে থাকে সেট! নীচের নকসা 

কিনবেন খরিদ্দাররা বছরে হবার তাদের থেকে বোকা যাবে: 
কৃষক 

গান সংগ্রহকারী এজেন্ট ধান সংগ্রহকারী এজেন্ট ধান সংগ্রহকারী এজেন্ট 
সরকার 

পাইকারী চাল বিক্রেত। পাইকারী চাল বিক্রেতা পাইকারী চাল বিক্রেতা 

খুচরো চাল বিক্রেত! খুচরে! চাল বিক্রেতা খুচরো ঢাল বিক্রেতা 

খরিচ্ছার 


আরও বেশী ধান" উৎপাদন সম্পর্কে যেমন নিজেও মনে হয় এ সমস্কায় কম বিত্রত লন। 
এখনও আমাদের অনেক কিছু করার আছে। অথচ এটাও ঠিক বে, এ সমস্যার সস্তোধত্রনক 
চালের স্ববন্টন বাবস্থ। সম্পর্কেও ভাববার সমর সমাধানের জন্তে যে কোন সরকার ব! চিন্তাশীল 
এসেছে। বর্তমান ব্যবস্থাপনা সম্বঘ "মনেকেরই নেতৃস্থানীয় বাক্কিরও চিত্ত! কর! ও দায়ি নেয়া 
নেক কিছুর বলার থাকতে পারে, সরকার উচিৎ । 


১৬ 


3১ বজন জাতের গঞ্জে 
বেশী স্ন পাৰাৰ গ্ৰান্ধাক 


ও বিল,সি, রাইট 


ভারতে গম চাষের হরণ বোধ করি পৃথিবীর 
মধ্যে সবচেয়ে তাড়াতাড়ি বদলে যাচ্ছে । নাত্র 
চার হঁছর আগে ভারতে বামন জাতীয় গনের চাষ 
আরম্ভ হয়, কিন্তু এরই মধ্যে ত!’ দেশী গমকে 
প্রান কোণঠাসা! করতে চলেছে। বিদেশ থেকে 
প্রচুর পরিমাণে আমদানি কর! বীজ দিয়ে 
৯৯৬৫-৬৩৬ সালে মোটামুটি পাচলাখ চল্লিশ হাজার 
ছেক্টরে ( হেক্টর সোন! হই একরের চেয়ে 
একটু বেশী) এই বামন জাতীয় গমের চাষ 
হয়েছিল আর ১৯৬৭-৬৮ সালে আহুমানিক চোদ্দ 
লক্ষ বাট হাজার হেকউরে এই গমের চাব হচ্ছে। 
এছাড়া এই বামন জাতীয় গমের বদলও হচ্ছে খুব 
তাড়াতাড়ি । লালচে রডের “লারম! রোজ" বা 
'সোনোরা”র বদলে ভারতে তৈরি নতুন সাদা 
এবং হলদে দানার গম বীজ কৃষকের কাছে পৌঁছে 
গেছে । এত ঘন ঘন চাষের ধরণ বদলের সঙ্গে 
তাল রেখে রাসায়নিক সার ব্যবহার এবং সেচ 
সমেত গাছের ওপর আরও হব৷ নেবার কথাও 
মনে রাখা দরকার । 


অন্তা্ত লম্বা! ধরণের গাছের সঙ্গে বামন 
জাতের গাছের পার্থক্য হচ্ছে এর ছোট, শক্ত এবং 
সবল কাণ্ড । এই ছোট কাণ্ড থাকার জন্মই এই 
ধরণের গম অনেক বেশী সার ও জল দিলেও পড়ে 
যায়না! এবং অনেক বেশী ফলন দিতে পারে। 
কাজেই বামন জাতীয় গমের চাষ শুরু করার সঙ্গে 
সঙ্গেই আমাদের অনেকগুলে। পরীক্ষিত চাষের 
পদ্ধতি সশ্বদ্ধে নতুন করে ভাবতে শুরু করার 
দরকার আছে। 

লম্বা ধরণের গম চাষ করার সময় কৃষকের 
মনে প্রধান ভয় থাকে গাছটা হয়ত পড়ে (1০08০) 
যাবে। এ জাতীয় গমে প্রতি হেক্টরে ৪০-৫০ 
কেন্দির বেশী নাইট্রোজেন দিলে গাছ পড়ে যায় 
এবং কলনও কম হয়। এই ধরণের গমের গাছে 
সেচ দিলে গাচ্ছের বাড় বেশী হয় এবং পড়ে যায় । 
শিষ ধরার পরে: সেচ দিলেও বাতাসে গাছ পড়ে 
হাবার সম্ভাবন। থাকে । এসবের জন্যই লম্বাবরূণের 
গাছে চল্লিশদিন পরে প্রথম সেচ দিতে এবং শিবে 
দুধ জমে বাবার পরে আর সেচ না দিতে পরামর্শ 


রি 
ত্যালিস্টেক্ট ফিল্ড ডিন, ইন্ডিয়ান এশ্রিকালচারাল প্রোপ্রাম। 


১৭ 


বহুক্কর। £ বিংশ বম ১ম সখা 


দেওয়া হয়। সব মিলিঘে এই ধরণের গমে 
দুটো ঝ। তিনটে সেচ দিতে পরামর্শ দেওয়া! হয়। 
কিন্তু বামন জাতের গাছে সেচ দেওয়ার ব্যাপারে 
এই পরামর্পগুলো সম্বন্ধে নতুন করে ভাববার 
দরকার হয়ে পড়েছে। 

১৯৬৩-৬৪ সালে হখন তারতে এই মেক্সিকান 
গমের চাষ শুরু হোলে! তখন নানাকারণে 
আশানুরূপ ফল পাওয়া গেল লা ৷ মাটির খুব 
গভীরে বীক্ষ বোলার গাচ্ধ ভাল হোলে! না-_কিন্ত 
তার চেয়েও খারাপ হে'লো! বে. এই বামন জাতের 
শাছেও লকশ্বা জাতের গাছের মত সেচ দেওয়া 
ভোলে! । এতে কিন্তু বামন জাতের গাছের 
দরকার মিউল না৷ প্রথন সেচ দেওয়া হোলো 
পাশকাঠি ছাড়ার পর, হুধ জমে আসার সময়ে 
কোন সেচই দেওয়া হল না এবং সব মিলিয়ে সেচ 
কমই দেওয়া হোলে! । এখন আনরা। বুঝতে 
পেবেছি যে, এগুলে! ভুল হয়েছিল । 

সৌভাগ্যক্ৰমে এই কুলগুলে৷ শোধরানোর 
জন্য “সংযুক্ত গম উন্নয়ন প্রক্” সঙ্গে সঙ্গে কাজ 
মারস্ত করেছিলেন । ভারতীয় কবি গবেষণা কেশ্ব, 
লানপুর কৃষি মহাবিভালয়, পাঞ্জাব কৃষি বিশ্ব 
বিদ্ধালয়, রাজস্থান কৃষিবিভাগ, উত্তরপ্রদেশ কৃষি 
বিশ্বাৰপ্ালয় প্রভৃতির বৈজ্ঞান্িকদের নিরলস 
চেষ্টা এখন বামন জাতের গমে সেচ সম্বন্ধে 
অনেক অঞজ্জান| তথ্যই আমর! জানতে পেরেছি। 
এই প্রবন্ধে প্রায়ই তাদের গবেধপালন্ধ ফলের 
সাহাবা নেওয়] হয়েছে । 
মাটিতে “জো” (বতর ) এলে বীজ বোনা 

“জো আসার পরে বীজ বুনলে সমস্ত চার! 


pd 


তাড়াতাড়ি এবং সমানভাবে বের হুয়। বাধন 
জাতের যীজ্জ মাটির ৫-৩ সেমি, (২-২ ইঞ্চি ) 
নিচে বোলাই সবচেয়ে তাল । জমির ওপর স্তরে 
বদি রস লা খাকে তবে বোনার আগেই একটা 
সেচ দিয়ে নিতে হবে। গম বোনার সনয়ে 
সাধারশতঃ মাটিতে রস থাকে, ভবে চাব পাট 
করার সময়ে ওপর স্তঝের রূসটা শুকিয়ে যায়। 
ওসব ক্ষেত্রে বোলার ৫-৭ দিল আগে অল্প জল 
দিয়ে জমির ওপর স্তরটা ( যেটুকু লাঙ্গলের ফালে 
উঠেছে) ভিজিয়ে নিলেই যথেষ্ট হয়। 

গমের অঙ্থুর বের হুবার পর মাটির ২-৩ 
সেমি, নিচে (১ ইঞ্চি) থেকে গুচ্ছমূল নামতে 
আরম্ভ করে আর ওখান থেকেই পাশকাঠি উঠতে 
শুরু করে। সাধারণত: এই গুচ্ছমূল আর 
পাশকাঠি বীজ বোনার ২১-২৫ দিনের মধে৷ 
গজাতে শুরু করে। গুচ্ষমূলের ধারের মাটি যদি 
এই সমর শুকনো থাকে তাহলে গুচ্ছমূল ঠিকতাবে 
ফাজ করতে পারে না বা পাশকাঠিও গজাতে 
পারে লা। “সংযুক্ত গম উন্নয়ন প্রকে” 
১৯৬৬-৬৭ সালে প্রথম সেচ কথন দেওয়া! উচিৎ 
ত ঠিক করবার জন্তু সাত জায়গায় পরীক্ষা চালান 
ছয়েছিল। এই পরীক্ষায় প্রতোক জায়গাতেই 
বোনার আগে একট! সেচ দেওয়া হয়েছিল এবং 
তায় ১৪, ২৮, ৩৫, ৪২ ও ৪৯ দ্বিন পরে প্রথম 
(সেচ দেওয়। ছয়েছিল। পরের পৃষ্ঠার গ্রাফ থেকে ছুটি 
প্রধান বামন জাতীয় গমের উৎপাদন থেকে বোকা 
যাবে বে গুচ্ছমূল গজানোর সময় (২১দিন) সেচ 
দিয়েই সবচেয়ে বেশী ফলন পাওয়া গেছে। 
২১ দিনের আগে সেচ ছিলে কলন একটু কম 


হয়েছে আর ২১ দিনের পরে সেচ দিতে যত 
দেরী হয়েছে, ফলন তত কমেছে । 





বস্ত্র মাঘ £ ১৩৭৫ 
রস দরকার, কিন্তু তারপরে + এই সব প্রশ্থ আর 
একট! প্রকলে পরীক্ষা কর| হয়েছে। এই 
পরীক্ষায় গাছের জীবনে বিডির অবস্থায় খরার 
মত প্রচণ্ড জলাভাব সহি কনে দেখ। হয়েছে। 
সাতটি পরীক্ষার ফলে দেখ। গেছে যে শিষে 
দুধ যখন জমতে আস্ত করে তখন সেচ খুব 
দরকার। অবশ্য এটা ধারণাই ছিল-_কেনন। 
ভারতে যখন গম পাকে? তখন গরম বেশ বেশী 
এবং এসময় সেচ দিলে বামন স্াতের গাছে ফলন 
বাড়ে ॥। সালারণত: গন পাকর সময়ে দিনে 
৬-৯ মিঃমিঃ জল নাঠ থেকে বাষ্প হয়ে উঠে খায় । 


কখন সেচ দিতে হবে 


খল ঝিলার- লর প্রথমা সেচ দেশর দিন 


এখদ সেচ দেবার লঘরের পার্থকোর জন্ম বামন 
জাতীয় গাছে ফলনের ভ্রাদ বদ্ধি। 

গুচ্ছমূলের ধারের মাটিতে যদি যথেষ্ট রস 
থাকে, তাহলে পাশকাঠি সমান হয়ে ওঠে আর 
সমানভাবে পাকে । গুচ্ছমূলের কাছের মাটিতে 
যদি রস লন থাকে তাহলে পাশকাঠি গজাবে না 
ব! দেন্বী করে সেচ দিলে পাশকাঠি গজাতে দেরী 
হবে এবং গম পাকার জস্ যথেষ্ট সময় পাবে না । 


গম গাছের জীবনে কি এমন কোনো সময় 
আছে বখন সেচ দেওয়া অপরিহার্ধ? এমন কি 
কোনে সময় আছে যখন মাটিতে রস না থাকলে 
ফলনে তার কোন প্রতিক্রিয়া নেই? সমস্ত 
বৈজ্ঞানিকরাই একমত যে, গুচ্ছষূল ছাড়ার সময় 


কট! সেচ দিতে হবে সেট। সব সময়েই 
আবহাওয়া আর মাটির ধরণের ওপর নির্ভর 
করে। সাধারণতঃ গরম জায়গ(য় ঠাণ্ড! জায়গার 
চেয়ে সেচ বেশী দিতে হয়। বেলে মাটিতে 
এঁটেল মাটির চেয়ে সেচ বেশী লাগে । কাজেই 
কাবার সেচ দিতে হবে ত! গুণে বলে দেওয়। সম্ভব 
নয়। তবে “সংযুক্ত গম উন্নয়ন প্রকল্পে” সেচ 
দেওয়] সম্বন্ধে মূল্যবান তথা পাওয়া গেছে | সমন্ড 
পরীক্ষাতেই দেখা গেছে, যে সব গাছে বেশী বার 
সেচ দেওয়া হয়েছে সে সব গাছেই বেশী ফলন 
পাওয়। গেছে । অবশ্য ' কোন কোন ক্ষেত্রে 
অপেক্ষাকৃত কম সেচ দিয়েও তার কাছাকাছি 
ফলন পাওয়া গেছে, দেখা গেছে, যে সব গাছে 
কুচ্ছমূল গজানোর সময় আর ছুখ জমার সময় সেচ 
দেওয়া হয়েছে তাতে আর ছু'একটা সেচ দিয়েই 
প্রায় সবচেয়ে বেণী ফলন পাওয়া গেছে । এর 


৯৯ 


বহ্দ্ধরা : বিংশ বধ : ১০স সংখা। 
থেকে বোঝা! যায়। প্রথন দিকে, ফুল ধরব 
সময় আর শেবে সেচ দেওয়াই বেশী দরকার ॥ 
কাবার সেচ দেওয়া হুল তার চেয়ে বড় কথা 
কতটা জল দেওয়া হোল। এতক্ষণ বতগুলি 
পরীক্ষার কথা বল। হোলো, তার প্রত্যেকটাতেই 
সমস্ত শিকড়ের পাশের জমি ভেজানোর মত জ্রল 
দেওয়া হয়েছিল। ছোট গাছের শিকড় থাকে 
সাধারণতঃ ১৫ থেকে ২* সেমি, ( ৬-১২ ইঞ্চি ) 
গাছ বড় হলে শিকড় তার চেয়ে অনেক গভীরে বায়। 
ভারতীয় কৃষি গবেষণা কেন্দ্রে দেখা গেছে বে, 
বামন জাতের গমগাছ তাদের শিকড় মাটির নীচে 
অন্ততঃ ১-১২ মিটার ( ৩ থেকে ৭২ ফুট ) পর্যন্ত 
চালায় । তাছাড়! বিভিন্ন ধরণের জমিতে গাছে 
নেবার মত জল বিভিন্ন পরিমাণে থাকে । যেমন, 
বেলে মাটিতে এটেল মাটির চেয়ে কম রস পাওয়া 


যায়। নিচের তালিক। থেকে কোন ধরণের 
মাটিতে কিরকম রস পাওয়া যায় তার একটা 
ধারণা পাওয়া যায়। 
মাটির ধরণ রস ধরে রাখার ক্ষমতা 
[ প্রতি ১০ সেমি, গভীরে 
রসের পরিমাণ-মিঃখি, 
হিসাবে] 
১। বেলে মাটি ৪-১২ 
২। পলি (91119) মাটি ১২-১৬ 
৩। এঁটেল মাটি ১৬১৯ 


গাছের বাড়ের প্রথমদিকে অন্ত জল দিলেই 
চলে, কেনন! শিকড় তখনও খুব গভীরে বায় না । 
শেষের দিকে শিকড় খুব গভীরে বার স্বতব্লাং 
জলও বেছি দিতে হয়। 


সারাংশ 

বামন জ্রাতের গাছে সেচের উপর “সংযুক্ত গম 
উন্নয়ন প্রকল্লে"র তথ্য সংক্ষেপে এই £ 

১] ‘জে!’ ( বতর ) আসার পর বীজ বুহুল £ 
যদি অন্ততঃ ৫ সেমি, ( ২ ইঞ্চি) গভীর পর্ঘন্ 
মাটিতে রস না থাকে তাহলে বোনার ৫-৭ দিন 
আগে একটা! সেচ দিল । 

২] বোনার পর প্রথম সেচ ত।ড়াভাড়ি দিন: 
গুচ্ছসূল গঙ্ধানোর এবং পাশকাঠি ছাড়ার সময় 
জমিতে রস থাক! দরকার ৷ সাধারণত: এটা 
বোনার ২১ থেকে ২৫ দিনের মধ্যে দেওয়া! 
দরকার । 

৩] গাছ যাতে শুকিয়ে ল। বায় সেজন্য 
39806108 থেকে ফুল আস। পর্যন্ত যতবার 
দরকার সেচ দিন $ কটা সেচ লাগবে ত!’ জমির 
ধরণের উপর নির্ভর করে। বেলে জমিতে এমন 
কি পীঁচটা সেচও লাগতে পারে। এটেল 
জমিতে হয়ত একট! কি ছুটে সেচ লাগবে । 

৪] হব জমার সময়ে সেচ খুব দরকার ঃ 
এসময় হয়তো! একটা [ক ছুটে সেচ লাগবে । 
যাতে কোন রকমেই পড়ে না যায়, সেব্রস্ত প্রচণ্ড 
হাওয়ার দিনে সেচ না দেওয়াই উচিৎ । 

৫] প্রতি সেচে শিকড়ের কাছ প্াস্ত জল 
পৌঁছে দিনঃ ছোট গাছে জল কম লাগবে এবং 
গাছ যত বড় হবে জ্বল ততই বেশী লাগবে। মনে 
রাখবেন বেলে মাটিতে প্রতি মিটার গভীরতায় 
এঁটেল মাটির চেয়ে কম জ্বল থাকে । 

মনে রাখবেন, কোন সময়ে গাছ যেন জল্রের 
অভাবে কষ্ট নী পায় । 





২০ 





খাঙ্শন্তের উৎপাদন বাড়িয়ে তোলাই যে, 
দেশের খাষ্চ সমস্যার একমাত্র স্থায়ী এবং প্রকৃষ্ট 
সমাধান এ বিষয়ে দ্বিমত থাকতে পারে ন(। 
ভারতে কৃষির উপযোগী জমি যে পরিমাণে রুছেছে 
ত যদি ঠিকভাবে চাষ কর! যায় অর্থাৎ আমর! 
যদি কৃষির ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের সাহাযা নিই, তবে 
ভারতের ৫২ কোটি লোকের জন্ পধাপ্ত পরিমাণ 
খাস উৎপন্ন করতে আমর। নিশ্চয় সক্ষম হবে] এটা 
একটা নিছক মনগড়া কথ। নয়। যুক্তরাষ্ট্র 
সোভিয়েট হাশিয়া, জাপান, এমনকি ফরমোসার 
মতে| দেশে কৃষি উৎপাদনে যে অসাধারণ সাফলা 
দেখা গেছে ভারতের পক্ষেও তা অসম্ভব নয়। 
তবে কৃষি উৎপাদন বাড়াতে গেলে চাই সু 
পরিকল্পনা, সুসংবদ্ধ প্রয়াস এবং বিজ্ঞানের 
প্রয়োগ । আরও সরলভাবে বলতে গেলে, চাই 


অতিরিক্ত ছেল! শাসক, হুগলী ৷ 


২১ 


প্রগতিশীল দৃরিসম্প্জ সুদক্ষ কৃষক, ভাল জমি, 
পরিমিত জল সরবরাহ, উন্নত্ত ধরণের কৃষি যন্ত্র- 
পাতি, প্ররোজনীয় সার এবং উদ্নতজ্জাতের বীজ । 

কিন্তু ক্র ইতস্তত: ছড়ানে! টুকরো! টুকরো! 
জমিতে উদ্নত ধরণের বস্ত্রপাঁতির লাছাহো চাবৰাস 
সম্ভব হয়ে ওঠে লা এবং চাষ ও লাভজনক হয় ৭! । 
কাজেই আইনের মাধামে বা জমির মালিকদের 
মধ্যে পারস্পরিক শ্বেচ্চাকৃত বিলিময়ের মাষামে 
জমির একভ্রীকরণের প্রয়োজন | উদাছ্বরণস্বরূপ 
বলা বেতে পারে, রামবাবুর জমি আছে মোট 
৫ একর । কিন্ত এই ৫ একর জমি ছড়িয়ে 
আছে ৩টি মৌজায় ১৩টি দাগে । ফলে রামবাবৃর 
পক্ষে সম্যক লেচ ব্যবস্থার সাহাযো৷ উন্নত ধরণের 
যন্ত্রপাতি দিয়ে উন্নত প্রশালীতে পরিকল্পনা মাফিক 
ভাব করা সন্তব হচ্ছে না । 


বহন্ধর| £ বিংশ বধ ১০ম সংখা 


এদিকে ভিন গায়ের রহিম সাহেবের 
অবস্থাও তথৈবচ । অথচ যদি রামবাবু ও রহিম 
লাহেবের মধো জমির বিনিময় হয়, তবে দেখ! 
যায় দৃ'জনের প্রত্যেকে ৪-৫ একর জমি এক 
জায়গায় এক চৌহদ্দির মধ্যে করে নিতে পারেন। 
এ রকম বিনিময় ব্যবস্থা! যদি ব্যাপক হয়ে ওঠে, 
তবে রামবাবু ও রহিম সাহেবের মত জ্রমির 
মালিকের! অধিকাংশ ক্ষেত্রে নিজ নিভ জমি এক 
জায়গায় এক সীমানার নধে করে নিতে পারেন 
এবং জমি ও অর্থনৈতিক স্ববিধে মত চাব করা 
ঘায়। অর্থাৎ আমি 'ইকননিক হোল্িং-এ 
পরিণত হয়। 
এর ফলক্রুতি হিসাবে কৃষকদের পক্ষে উন্নত 
প্রণালীতে চাষবাস সম্ভব হয়ে উঠবে । তখন ৪-৫ 
একর বা তার বেশী জমির মালিক অগভীর নল- 
কূপ বা অনুরূপ সেচ ব্যবস্থার দ্বার জমিতে জল 
সেচের বাবস্থ। করে নিতে পারেন এবং ছোট বা 
মাঝারি ধরণের ট্রাকটারের সাহাবো জমির 
উৎপাদন ক্ষমত! বহুগুণ ঝ।ড়িয়ে নিতে পারবেল। 
তেমনি ঝুুভাবে সার প্রয়োগ এবং কীটনাশক 
ওঘুবপত্রের ব্যবহার এবং উন্নত জাতের বীজ 
রোগ্লাও সহ সাধা হবে । জমিজমার একত্রী 
করণ উন্লত-কৃষি ব্যবস্থা। চলু করার পক্ষে একান্ত 
অপরিহার্য । পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান বিলি ব্যবস্থার 
পরিবর্তন ঘটিয়ে জমিজমার একব্রীকরণ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন এবং জমি বিভাজন ( Gramentation 
of holding ) ওুখ|র বিলোপসাধন করতে না 
পারলে কৃষির ফলন বাড়ানোর ব্যাপারে আমরা 
বেশীদূর এগোতে পারব না । 
[ অন্ববাদ £ জ্যোতি বহু রাছ চৌধুরী, পঞ্চারেৎ 
সম্প্রসারণ আধিকারিক, নবৃরেশ্বব ১ নং উন্নয়ন লংক্থাং 
পো মচ্লারপুর, বীরকম 7] 


এ কথ! মলে রাখা ভালে! ফে। পাল্লাব 
হরিয়ানার “গম-বিপ্রবের' পেছনে ররেছে এই 
জমি জমার একত্রীকরণ ব্যবস্থার সার্থক প্রবর্তন । 
এজন্যই সেখানকার প্রগতিশীল সুদক্ষ কৃষকদের 
পক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ কর! সম্ভব হয়েছে। 
যতদূর জান! যায়, আইনের মাঁধামে জসিজমার 
একত্রীকরণের একট! পরিকর পশ্চিমবঙ্গ সর- 
কারের বিবেচনাধীন আছে ৷ এ ব্যাপারে পরীক্ষা- 
মূলকভাবে কিছু কাজও ইতিমধ্যে আরম্ত হচেছে। 

নাল! কারণে পশ্চিমবঙ্গের ভূমি সংক্রান্ত 
আইনকান্ুল এবং তজ্জনিত সমস্য! বিচিত্র এবং 
জটিল। কাজেই এখানে এ'রকমের একটা 
আইন কার্যকরী কর! বড় সহজ-সাধ্য হবে না৷ 
কিন্তু তাছাড়া উপায়ও নেই । 

হাঙ্গার জটিলত। সহেও জনসাধারণের স্বত- 
ক্ষুর্ত সহযোগিত! পেলে এই একড্রীকরণ ব্যবস্থার 
প্রবর্তন সহজতর হবে। 

সরকারী আইন ছাড়া কেবলমাত্র বাক্তিগত 
উদ্ভমেও যে জমিজমার একত্রীকরণ সম্ভব তা 
প্রমাণ করেছেন হুগলী জেলার সিন্গুরের জীতারা- 
পদ সাধুখ।। ভীসাধুখাদের জমিজমাও বিভিন্ন 
মৌজায় ছাড়া ছাড়া ভাবে ছড়িয়েছিল । তাদের 
বাড়ীর কাছে কিসমত অপুর্বপুর সোঁজায় ছিল 
তাদের মাত্র বিশ্ব) চারেক জমি। জমিতে বালির 
ভাগ বেশী। জমির জল ধরে রাখার ক্ষমতা 
কম; কাজেই অনুর্ধর । ভাল সময়েও একর 
প্রতি ১০-১২ মণের বেশী ধান পাওয়া যায় ন|। 
লাভের কথা দূরে থাকুক, এমনকি চাযষের খরচও 
পোষায় না । 


২২ 





জীসাধুখী। দেখলেন এখানেই যদি ১৯।২৯ 
একর জমিতে পাশের ছোট খাল লেকে পাস্পের 
লাহাঘ্যে জল দিয়ে তিনি ট্রকৃটয দিয়ে চীষ করেন 
তবে ভাল হল পাওয়া যেতে পারে। তাছাড়া 
বাড়ীর কাছের জমি বলে চাধের কাক্মের তলারকিও 
ঠিকমত কচতে পারবেন । সব ভেবেচিন্তে তিনি 
ঠিক করলেন বিনিময়ের মাধাদে তার জমির 
লংলয় ১৯।২* একর জমি তিনি নিয়ে নেবেন। 

এসব আমির মালিকদের বুঝিয়ে স্ুজিয়ে 
পাশের গাঁয়ে নিজেদের অপেক্ষাকৃত ভাল জমির 
সঙ্গে এসব জমি বিনিময় করে নিলেল। কোন 
কোন জাগায় নিকৃষ্ট জমির বদলে সমপরিমাপের 
চেয়েও কিছু বেশী ভাল জমি দিতে হয়েছে। 
হএক ক্ষেত্রে সমপরিমাণ জমির সঙ্গে কিছু 
টাকাও দিয়েছেন, এভাবে ভার ৪ বিখার সঙ্গে 
সংলগ্ন আরও প্রায় ১৮১৯ একরের মত জমি 
যোগ করে নিয়ে তিনি একটা প্রমাণ সাইজের 
ছ্থোচ্ছেং কনে নিলেন। 


তত 


ৰহুন্ধরা £ মাঘ : ১৩৭৫ 


পারস্পায়ক ইচ্ছার বিনিদরের 
মাধ্যাম একঠীকৃত নিতে 
প্ীতাবাপদ সাধুখাকে অন্তার 
কক ও কষিকর্দীদের সঙ্গে 
দেখা ঘাচ্ছে। এই জমিতে 
উদ্ধত প্ৰথাত চাষ ছয়েছে। 


এই জনেকট। উষর অনুর্ধর জমি চাষ করার 
জন্যে পাশের খাল থেকে তৃ'টি পাম্পের সাহাষে 
জলসেচের ব্যবস্থা ছাড়াও পরিপূরক বাৰ্থ ছিসাবে 
একটা তিল ইঞ্চি ব্যাসের অগভীর নলকৃপও বসিয়ে 
নিলেন। আর কিনে নিলেন একটা মাঝারি ধরণের 
রাশিয়ান ট্রাক্টর । এ সঙ্গে আছে ছোট বড় 
বিভিন্ন মাপের নিড়ানি বন্ব। পেডি থে সার, সিড- 
ড্রিলার প্রভৃতি হস্রপাতি। ট্রাকৃটরটির কার্য 
কারীতাও বহুমূখী । এটা দিযে যেমন জমি 
চব| চলে, তেমনি এটাকে মালটানার গাড়ী 
হিসাবেও ব্যবহার করা চলে । 

জীতারাপদ সাধুখা শিক্ষিত যুবক এবং 
বিজ্ঞানের ছাত্র । তাঁদের নানারকমের ব্যাবলা । 
নিজেও ব্যবল! দেখেন । দক্ত্রাতি চাষ বাসের 
দিকেও মন দিয়েছেন । এ বিষয়ে পড়ান্তনাও 
করেন প্রচুর । স্থানীয় ব্রক কর্মী এবং জেলা কৃষি 
অফিসারদের সঙ্গে ঘনিষ্ট যোগাযোগ রেখে চলেন । 
জমিতে কৃষি উৎপাদন বাড়ানোর ব্যাপারে হয 


বন্ধুন্ধর! £ বিংশ বর্ধ £ ১০ম সংখ্যা 
পরীক্ষা-নিরাক্ষা ও চালিয়ে যাচ্ছেন, তার ফলক্রুতি 
হিসাবে এই একদা উবর অন্থর্বর জমির উৎপাদদিক! 
শক্তি বহুগুণ বাড়িয়ে তুলে সুফল লাভ করেছেন) 
শ্ৰসাধুৰ'। কি পন্থায় কিভাবে চাষ করে কি 
পরিমাণ সাকলা অর্জন করেছেন নিচের তথ্য থেকে 
তার কিছু পরিচয় পাওয়া যাবে । 

এই ২০ একর জমিতে এ বছর খরিফ মরহুমে 
প্রধানত আই-আর-৮ বানের চাষ কর! হয়েছে । 
আগের বছর খরিফ খন্দে কিছু জমিতে তাইচুং 
নেটিভ-১ এবং রবি বন্দে কতক জমিতে আলুর 
চাষ হয়েছিল। বছর রবি নরশুলে সমস্ত 
চমিতেই আলু এবং অগ্ঠাগ্ত ফসলের চাব করার 
পরিকল্পনা আছে । 

আগেই বল। হয়েছে এই জমির নাটিতে বালির 
ভাগ বেশী । কাজেই জমির নিজস্ব উর্যরত। খুবই 
কম। পাশের খাল এবং জনিতে বসানো অগভীর 
নলকূপ থেকে জল সেচের বাবস্থা করে এবং 
সরকারী কৃষি বিশেষদ্তদের নির্দেশনত বিভিন্ন 
রকমের সার বাবহার করে জনির উবরতা সৃষ্টি 
করা হয়েছে। 


এ 


একই সঙ্গে পোকা মাকড়ের উপদ্রব থেকে 
ফলল রক্ষার বাবস্থাও নেওয়া হয়েছে । আর 


বীজ শোধন, বীজতলা তৈরী. চার! লাগানো? 
সার প্রয়োগ ইত্যাদির ব্যাপারেও নিয়ম মাফিক 
ব্যবস্থাও নেওয়া হয়েছে। যেমন একর প্রতি 
নাইট্রোজেন, ফসফেট, এবং পটাশ নির্দিষ্ট সময়ের 
ব্যবধানে মোট চার দফায় দেওয়া হয়েছে 
যথাক্রমে ১২০ পাউণ্ড, ৪* পাউণ্ড এবং ৮০ 
পাউণ্ড । তাছাড়া চারা রোয়ার বেলায় ৬১৫৩'৫ 
দূরত্ব ঠিকছত রাখা হয়েছে। ১৮ দিন বয়লের 
চারাই ল।গানো। হয়েছে এবং তারপর ১০, ২৭ এবং 
৩* দিনের মাথাক্স যথারীতি নিড়ানি দেয় 
হয়েছে। প্রয়োজন নত বিভিন্ন পর্ধারে গাছ 
সংরক্ষণ বাবস্থাও নিয়েছেন তিনি । 

বলাবাহুলা, এ্রসাধুখ্থার চেষ্টা ও উদ্যম ব্যর্থ 
হয়নি, বরং ফল খুব আশাপ্রদ। যে অনুর 
জমিতে কবকরা ভাল সময়েও প্রাণাস্তকর চেষ্টা 
করে একর প্রতি ১০-১২ নণের বেশী ধান পেতেন 
ন1-_এ বছর সেখানে অতি লহজেই একর প্রতি 
গড়পরতা ফলন হয়েছে ২১'*৪ কুইন্টাল অর্থাৎ 
৫৬ নণেরও বেশী । এ ফলন আশ্চস্জনক কে ল! 
বলবে। এতে আধিক দিক থেকেও জ্রীসাধুখা 
বেশ লাভবান হয়েছেন। শ্রসাধূখার এই উদা- 
হরণ অনেককেই অনুপ্রেরণা দেবে__তাতেও 
কোনো সন্দেহ নেই । 


সু 


আপনি ফাল্গুন মাসের মধ্যেই আখ লাগাতে 
পারেন। পশ্চিমবঙ্গে আখ সবচেয়ে ভাল ও 
বেশী হয়৷ নদীয়া ও মুশিদ্দাবাদ জেলায় । গত 
বছর অর্থাৎ ১৯৬৭-৬৮ সালে একর প্রতি ফলন 
পাওয়া গেছে ৪৭৮০৫ মণ। তবে এই ফলন 
পাওয়ার জন্তে জমি তৈরি, সার পেয়োগ, 
সেচ ব্যবস্থা, এবং রোগপোক! দমন ইত্যাদি 
সম্পর্কে যথেষ্ট মনোযোগী হতে হয়েছিল । 
আপনি ঘদি আখ চাষ করে লাভবান হতে চান, 
তাহলে নীচের পদ্ধতিতে চাব করুন! 


জমি তৈরি ও সার দেওয়া 


বর্তমানে (অর্থাৎ ৬৭-৬৩৮ সালে) পশ্চিম- 
বাংলায় ৬৬০০ একরে আখের চাষ কর! 
হয়। আখ চাষের জন্যে এটেল দোয়াশ থেকে 
সাধারণ দোক্পাশ জমি ব্যবহার কর। যেতে পারে; 
কিন্তু জমিতে অবশ্যই ভাল জ্জলনিকাশী ব্যবস্থা 
থাকা চাই। 

কম করে ৭-৮ বার লাঙ্গল চিয়ে ৬ ইঞ্চির 


বেশী গ্রতীর করে জবি চাহ করতে .হবে। মাটি 
ওলট পালট করে নীচেকার নাটি ওপরে লিয়ে 
আসতে হবে। জমির আগাছ। ভালভাবে 
পরিষ্কার করতে হবে। এবং ছু হাত থেকে 
সওয়া হু হাত অন্তর এক বিং গভীর করে নালা 
কাটতে হবে। 

আখ হতে প্রায় ১০-১২ মাস সময় লাগে। 
সে জন্য জমিতে হথেই পরিমাণে সার দরকার । 
সবুজ সার আখের পক্ষে খুবই উপকাস্রী । আখ 
লাগানোর আগে তাই ধইঞ্চা, শণ বা বরবটি 
লাগিবে সবৃজ সার কর] উচিত। যদি মাটি 
লাল হয়, তাছলে জনিতে বিঘ। পিছু ৩ মণ চুল 
মিশিয়ে দেয়৷ প্রয়োজন। আখের জমিতে 
কম্পোস্ট সার ব গোবর সার ৯* মণ অথবা! 
যদি সবুজ সার আগে করা হয়, তাহলে গোবর 
ব! কম্পোস্ট লার ২৫ মণ দেয়া উচিত । তবে 
আযমোঃ সালফেট বা কালালয়াম আমে! 
নাইাট্রেট দেবেন ২ মণ অথবা। ইউরিয়া! ৩৮ সের। 
ম্বপার ফসফেট দিতে হবে ৫০ কেছি, তা ছাড়া 





বন্ুন্ধরা £ বিংশ বর্ষ 5 ১০ম সত্খা! 
১ হপ খইল। খইল লা পাওয়া গেলে আরও 
১০ কেজি আযানে।: সালফেট ব। ৫ কেজি ইউরিয়া 
দিতে চবে। 

লাযল দেবার সময়ই গোবর সার জমিতে 
মিশিয়ে দেয়া উচিত । যদি জমিতে সবুজ সার 
করা হুয়। তবে প্রথমবার “লাঙ্গল দেবার সমন 
করিতে সুপার ফসফেট দিয়ে তারপর বীজ 
লাগাবেন। পুরে| মাত্রায় সুপার ফসফেট ও 
পটাশ সার নালায় দিতে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে 
দিতে হবে। জ্যামে: সালফেট বা ইউরিয়া 
পুরোটাই একবারে না দিয়ে আখ বসানোর ৪৫ 
দিন পরে অর্ধেক দিয়ে বাকিটা ৯০ থেকে ১২০ 
দিনের মবে| দেয়া উচিত । 


উন্নত দাতের আখ 

আখ লাগানোর জ্রস্য এমন জাত বেছে নিতে 
ছবে, যার ফলন বেলী ও যাতে চিনির ভাগ 
বেশী আছে। ভাল জাতের কতগুলে। আখের 
মধ্য কো-৯৯৭, কো1-৩১৩ এবং কো-৬২২ উল্লেখ- 
যোগ । এগুলো তাড়াতাড়ি হয় এবং চিনির 
ভাগ সবচেয়ে বেলী । কো-৫২৭ এবং কো-১০*৮ 
মাঝারি জাত। এদের ফলনও ভাল এবং খুব 
জাল গুড় হয়। তা ছাড়া কে।-৪১৯ হচ্ছে নাৰি 
জাতের। এর কলন প্রচুর এবং গানের গোড়ায় 
জল ছাড়ালে এ জাতের গাছ ক্ষতিগ্রস্ত হয় না। 


ভাল বীজন্বাথ বাছাই 
বলা! বালা, চাষের জন্যে সব সময় তাল বীজ 
বাছাই করে নিতে ছবে। এই সম্পর্কে কতগুলো 
বিষয়ে লক্ষা র।খতে হবে । 


১। প্রতি টুফরে। বীন্আথে যেন তিনটি 
চোখ থাকে । 

২ বীজআখ তেজি এবং তাঙ। হতে ছবে। 
আখের ডগার অংশ বীজের জন্তে 
বাবহার করলে চারা তাড়াতাড়ি বাড়ে 
এবাং পুষ্ট হয় 

৩। ৰীজ্ৰদাখ যেন রোগ বা পোকার বরা 
না ছয়। কাট! মাথার লাল দাগ দেখা 
দিলেই তুলে ফেলে দিতে ছবে। 

৪। লাগানোর আগে বীজবআখ 9 থেকে ৮ 
ঘণ্টা ভিঞ্িযে রাখতে হবে। 

বীদাখ শোষন 

ভালভাবে চারা বেরুবার জন্যে এরিটন-৬ 

বাবহার কর। হয়। ৭০০ লিটার জলে (৩৯ 

কেরোসিন টিন ) দেড় কেজি এরিটন-৩ মিলিয়ে 

কুড়ি ছাজার আখের টুকরো মাত্র এক মিনিট 

ডুবিয়ে রাখবেন! তারপর আখের টুকরোগুলো। 
ছায়ায় শুকিছে নেবেন। 


হলেও চারার অবস্থা! এবং মাটির আর্ত্রতা বুঝে 
সেচ দেয়া চলে। তবে সেচ দেবার পর মাটির 
ওপরের চটা ভেঙ্গে দিতে হবে। 


বেঁধে দিতে হবে এবং তার আগে বাকী অর্ধেক 
আযমোঃ সালফেট বা ইউরির। দিতে হবে! 

ক্ষেতে আখ গাছে যে সব পাতা শুকিয়ে 
গেছে সেগুলোকে ছাড়িয়ে ফেল! উচিত। এর 
ফলে জাখে রোগপোক! হবে না, এবং হথেষ্ট আলো! 
বাতাল পেয়ে আখ ভালভাবে বেড়ে উঠবে । 
বদি আখ পড়ে যাবার মত অবস্থা ছয়, তাহলে 
ছুই সারির শুকনো পাত! টেনে নিয়ে বেঁধে 
ব্াখতে ছবে। 

কখন কাটবেন 

সাধারণতঃ আখের রঙ এবং পুষ্টভা দেখেই 
বুঝতে ছবে আখ কাটা হবে কিনা। ঘদি 
আখের গায়ে ঘা মেরে ঝনঝনে আওয়াজ শোন। 
যায় তাহলে আখ কাটার সময় হয়েছে বোঝ! 
যাবে । পাকার আগে কিংব! পরে কাটলে 
আখ হেন মিষ্টি কম হবে, তেমন গুড়ও কম 
হবে। সেন্তে যথ! সময়ে কাটাই ভাল । মাটির 
সমান করে বা একেবারে গোড়া থেকে আথ 
ন! কাটলে কিন্তু লোকসান হবে। 

আখের রোগ 

ডোর! ধস! রোগ : আখের রোগের মধ্যে 
সবচেয়ে ক্ষতিকর । এই রোগে আখের ভেতরে 
লাল সাদ! ল্ব। দাগ দেখা যায়। এবং ডগার 
পাত৷ শুকিয়ে যায় । কাজেই এই রোগ এড়াবার 
জন্যে রুপ গাছ ক্ষেতে দেখলেই গোড়া সমেত 
পুড়িয়ে ফেলতে হবে। 

ছিপটি তুষা রোগ £ প্রথম বছর গাছের 
ডগার পাতা কালো ভূষায় ছেয়ে যায় এবং 


ঈশ্ন্ধর! £ মাল £ ১৩৭৫ 
চাবুকের মত কুঁকড়ে যায়। প্রথন বছর এই 
রোগ আখের ক্ষতি না করলেও সুড়ি আতর 
খুব ক্ষতি করে। এই রোগে আক্রান্ত গাছ 
থেকে বীজ বাছাই করা কোন মতেই উচিত হয়। 
রোগাক্রান্ত গাছের ডগা ভিজে কাপড়ে অড়িয়ে 
নিয়ে অবন্তই পুড়িয়ে ফেলতে ছবে। কিন্ত 
কখনও গাছের ডগ! কেটে আবর্জনা সারের গর্তে 
ফেল! উচিত নয়। 


আখের পোকা 

উই : যেখানে উইয়ের উপপ্রব ছয়, সেখানে 
নালিতে শতকর! ৫ ভাগ শক্তিযু্ত অলং 
গুড়ো বিঘা পিছু ৩৪ কেজি হারে দিয়ে আখ 
লাগাতে হবে। এবং বীজ আখের কাট! যাখায় 
আলকাভর! লাগিয়ে দিতে হবে। এই রোগে 
আক্রাম্ত জমিতে একটি চট ক্রুড অয়েলে ভিজিয়ে 
সেচের নালিতে রাখা দরকার । সম্ভব হলে 
শতকর! ২* ভাগ শক্তিযুক্ত বি-এইচ-সি (লিনডেন) 
নালিতে বীজ আখে স্প্রে কর! উচিত। 

মাজরা পোকা ও ডগা ছিপ্রকারী পোকা: 

আখ গাছের পাত। শুকিয়ে গেলে গানের ডগা 
কেটে পুড়িয়ে ফেলতে হবে। প্রন্জাপতি মারবার 
জন্যে আলোক ফাদ বাবার করা! ঘায়। 
পাতায় ডিমের দাগ দেখ! দিলেই তা নষ্ট করে 
ফেলতে হবে। তা ছাড়া আক্রান্ত জ্বামিতে 
এনড্রেক্স ২০ ই,সি' ১ পালন জলে ১* শতাংশ 
হিসাবে বিঘা পিছু ২* গ্যালন ছিটিয়ে দিতে ছবে। 
তা ছাড়া শতকরা! ৫০ ভাগ বি-এইচ-সি কিংবা 
ডি-ডি-টির মিশ্রণ গাছের পাতায় ছেটানে| উচিত। 


২৭ 


লাৰা তাত ৩ ৮ পা শত পাত ০১ 
sedi ৫৯০৮5 
HES 


পা, 


tn, লীমেন্দ লয়ক্জামের ওপর আম্মা রাখলে আপনি আপনা 
ক্ষেতে জলের প্রাচ( বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে লারেন। আজই আল- 
নার বাড়ীর কাছাকাছি সীমেন্স বিক্রেতার কাছে আবুল ' তিনি 
আপনাকে আপনার ঠিক ছে জিনিষগুলির প্রয়োজন, সেগুলি 
দেখিয়ে ছেবেন__পাষ্প, মোটর, স্টাটার, শ্বইচছিউিজ উউনিটি, 
কেবল্স্‌। তাছাড়। তার কাছে পাবেন সাচাঘা, লরাহশ ও দক্ষ 
কারিগরী লেবা_ েমনটি আপনি 

পান আপনার বন্ধুর কাছে। 

সার! বিশ্বের চাষী ভায়ের! 

লীহেব্দ সরঞ্জামের ওপর আব্বা 

রাখেন ৷ আপনিও রাখতে 

পাৰেৰ। 


একমাত্র পরি বেগ 


সীমেঙ্স ইণ্ডিয়া লিমিটেড 


অহে্গাবাত বাক্সাংলোর বোস্বাই . জলিকাজ। . 2াওস্াবাছ লক্ৌ হাতা নাপপুঞ্জ . নিউ দিল্লী . পাটও। . ছাতা 
নি রর 
অহাতেহ বিণাখাপচনম Benicnis!0710 Bes 





স্বর্গের ছবি | চিদানন্দ গোস্বামী 


মাঘের আরামী রোদ্দুর ওকে আদরে জড়িছে ধরেছে, 
নোনা নোনা গায়ে নিবিড় উষ্ণতায় সুখ ঘসছে রোদ । 
আবাঢ়ে কোথায় কদম ফোটে-_ফাগুলে চাদ, 

তা নিয়ে এই মাঘে আজ কোনো বায়ন!ও নেই বউয়ের । 


অন্ধকার অন্ধকার দিন _শ্মশানের ছায়া, 

খিদের বিষ খাওয়া কোনে! মেয়ের কাতরানো কলজের মতে! 
যন্ত্রণায় অলছে ক্ষেত_ 

কতগুলো ছায়া! যৃত্তি গোটা সংসারটাকে 

গড়িয়ে গড়িয়ে অন্ধকারের ভাগাড়ে নিয়ে যাচ্ছে £ 

বিগত দিনের এই ছবিতে বউ আজ ভয় পায় না, 

কেননা, অভয়! কুষাণী বউ--সামনে তার আক্ত এক হুর্গেব ছবি 


ধবলী গাইয়ের কালো চুলু ছুলু চোখ, 
চামর দুলিয়ে ও যেন এই সংসারের জনৈক শরিক । 
অদূরে আমের বনে বউলের বাউল গন্ধ _ 
শাস্তিনিকেতনেষ মতো চিত্রিত খেজুরের বন_ 
উঠোনের প্রান্তে দেবমন্দিরের মতে] বেন বাংলার গোল। ৷ 
বউয্নের বুকে আঙ্গ পাখির অনন্ত গান, 
শ্বপখিনির মপিবাণীর মতোই 

বউ আজ ধান দেখছে অফুরন্ত স্বর্গের উঠোনে । 


২৯ 


মাঘের প্রার্থনা | কাহ্গল দোষ 


রৃন্তীন নেশার কাব্য কবিতা রেখে 
নেমে এসো মাঠে শীতের সাজিটি হাতে, 
আজকের শীত তীত্র হতেই থাকুক 
ফুলে ভরা খতু আগামী কালের বুকে । 


এ মাঘের শীত বতই কঠিন হবে 

আগামী দিনের আলোবলমলে রবি 
রূপোর কাঠির পরশে ঘুমায় প্রকৃতি 
সোনার কাঠির পরশে জাগবে কবে ॥ 


সোনার ফসল ঘরে উঠে গেছে কবে 
তবুও ধরনী কখনও বন্ধা! হবে না; 
নতুন উষায় নতুন জীবন পাবে 

এ মাঘ মাসেই তাহার শবচন৷ হবে ॥ 


ছে মাঘ, তোমার কুয়াশা যতই তয় । 
দেখাক, এ মাটি জেনেছি সমত! ময় ॥ 


তক আয: 


অনিলকুমার চক্রবর্তী 


বাংলার মাটিতে সোনা! ফলে কথাটা! প্রাচীন 
এবং সত্য। কিন্তু সাহক কবিপ্ কা! দিয়ে 
বলতে ছয় "আবাদ করলে কলত সোনা মাটি 
বদি পড়েই থাকে বা) তাকে উপবুক্ত চাষ দিছে 
তৈস্থি কর! না হয় এবং সময়মত ফসল করা না 
হয় তা হলে আর সোনার ফসল ফলবে কি করে? 

চত্তিক্ষ আসে। কিন্তু তার পদধৰলি আগে 
থেকেই বুঝতে পারা যায়। স্মৃতরাং সময় 
থাকতেই আমরা যদি সাবধান হতে পারি, তা 
হলে আর আনশনেয় কৰলে পড়ে আমাদের 
নাজেহাল হতে হয় না । 

আমাদের প্রধান থাড চাল এবং গম । 
চালের বিকল্প হিসেবে আমরা গমকে দৈনন্দিন 
খাটে অবলম্বন করতে বাধ্য হয়েছি । বিকল্প 
ছিলেবে যদি অস্ত কোনো খান্ডকেও মরা! এভাবে 
খুজে পেতে পারি তাহলে খাস সন্ধট আরো 
কিছুটা লঘু হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে গমের 
বিকল্প কিংবা অন্ুকেন্র হিসেবে শকরকন্দ আলুর 
চাষের উল্লেখ করা চলে। বাংলার মাটি এই 
আলু চাষের অযোগ্য নয । 

শকরকন্দ আলুর আদি জন্মস্থান আমেরিক!। 


৩১ 


হাৰুৱা ৰুষ্ ই 


তাই একে আমেরিকার ফসল বলেই জানি। 
বর্তমানে এই আলু ভারতের প্রায় সর্বত্রই কম 
বেলী উৎপন্ন হযে থাকে । 

ভারতের মধ্যে বংলা, আসাম, উত্তরপ্রদেশ, 
পাঙ্গাব, বোস্বাই, মব্যভারত প্রভৃতি স্থানে মিষ্টি 
আলুর চাষ বন্ধল পরিমাণে হতে পারে । বর্তমানে 
বাংলার বাইরে অনেক জাপ্ুগাতেই এর চাষ 
হচ্ছে। 

পলিপড়। দোয়াশ বেলে মাটিতে এক চাহ 
তাল হয়। বর্ষার অতাব দেখা দিলে বা বস্তায় 
ফসল ন্ট হলে, জল৷ নামার সঙ্গে সঙ্গে এই আলুর 
চাষ করা বাহু । এতে অনশনের কবল থেকে 
মান্ধুষ নিজেদের বাঁচিয়ে রাখতে পারে। 

মিষ্টি আলু পুষ্টিকর খাম । এই আলুতে 
শর্করা আছে শতকরা] ২০ ভাগ। এ কারণে 
মিৰি আলু থেকে আজকাল উৎকৃষ্ট “এলকোহল 
তৈরি ছচ্ছে। কলকাতার ফুটপাথে আমর! সেন্ড 
করা এই আলু বিক্রি ছতে দেখি । বিশেষ করে 
অবাঞ্চালীয়াই এগুলো খেয়ে ধাকে । এই আলু, 
শুকিয়ে পেঘাই করে গমের আটার সঙ্গে মিশিয়ে 
রুটি তৈরি করে খাওঘা চলে। 


বমুক্ধর| £ বিংশ বর্ধ £ ১০ম সংখা) 

হরি আলুর চাষে আরও একটা বড় সুবিধে 
মানছে! তিন চার মাস পর পর সারা বছরে 
মিটি আলুর ফসল তিনবার ফলানো যায়। 
াষ্ঠ-আবাচে, আশ্বিন-কাতিকে ও মাখ-ফাল্তুনে 
মিষ্টি আলুর চাষ কর! চলে। প্রতিবারে উপযুক্ত 
যত্ন নিয়ে এবং সার দিয়ে চাষ করলে ২৫* মণ 
থেকে ৫-০ মণ পৰ্যন্ত আলু উৎপরর করা সম্ভব! 


বীজ সংগ্রহ 

মিটি আলুর গাছ লতানে। গাছের প্রতি 
গাট থেকে শিকড় বার হয় ও শিকড় থেকে আলু 
যায় । এ জন্তে মি্টি আলুর লতার অন্ততঃ 
তিন গাউ-বিশিষ্ট কাটিং তৈরি করতে হয়। কাটিং 
কিনে চাব করতে গেলে বীজের দাম অনেক পড়ে 
বাঘ। আবার মিটি আলুর লতায় যে বীজ জন্যাপ 


দেই বীর বীজ্তলায় ছড়িয়ে দিয়েও লত] তৈরি 
ঝরে কাটিং করে নেওয়া চলে । পক! ডগাতে 


আলু চাব ভাল হয় না। এক একর জমিতে 
মিটি আলুর চাষ করতে ছলে ৪-৫ মণ জালু, 
পুতে কাটিং তৈরি করে নেওয়াই ভাল । 


সতর্কতা 

বর্যাকালে এই আলু চাষের প্রয়োজন হলে 
বেলে দোয়ীশ মাটি বিশিষ্ট উচু জমিতে কাটিং 
লাগাতে হয়। চাষের ভ্রমিতে যাতে জল না 
দাড়াতে পারে সেদিকে প্রথর দৃষ্টি রাখতে হয়। 
অতি বৃষ্টিতেও আবার ২:লুর ফলন কমে যার। 
বধাকালে আলুতে "চবি নামে এক রকম 
পোকার উৎপাত হয়। এহ। আলু নষ্ট করে 
দেয় । যখনই আলতে চবি" দেখা যাবে তখনই 


আলু তুলে ফেলতে হবে। হু) নইলে সনস্থ 


ফসল নষ্ট হয়ে হেতে পারে। 
মাটি 

পলি পড়া জমি বা কোয়াশ মাটি বিশিষ্ট ক্ষেত 
মিষ্টি আলু চাষের পক্ষে (বিশেষ উপযোগী । 
ও টেল মাটিতেও আলু চাব চলতে পারে; ৩বে 
গোবর বা পচাই সার, ছাই ইত্যাদি এটেল 
মাটির জমিতে মিশিয়ে চাষের ক্ষেত কুরকুরে 
করতে হয়। এটেল মাটির ভাগ বেশী ধাকলে 
আলু মোটা ও সোনা হয় লা। 
সার 

গোময় বা) পচাই সার ক্ষেতের বাটিতে মিলিয়ে 
নিলে কসল বেশী পায়া যায়। ৩$২:১ 
অনুপতে নাইট্রোজেন, ফদফয্রিক ও পটাস শুটিত 
সারের মিশ্রণে যে পূর্ণাঙ্গ সার তৈরি হয়, তা 
বাবহারেও ফলন বেশ বাড়ে । যদি গোবর ল'র 
বেশী বাবহার করার দরকার হয়ে পড়ে, তা হলে 
হাড়ের গুড়ে: দুঁটের ছাই বা কাঠের ছাইও 
ব্যবহার করা যেতে পারে । আবার প্রচুর গেয় 
সারের সঙ্গে কেবলমাত্র ফসফেট অব এযামোনিয়া 
সার বাবছারে লতার ডালে! বাড় ছয় বটে কিন্ত 
আলু বড় হয় না। 
জাতি 

প্রধানত: ছু জাতের মিটি আলু দেখা হায়। 
একটির রড লাল ও জন্তটির রঙ সাদ! ॥ উতয়ের 
গুণাগুণ জায়ই এক কুকন। অনেকে আবার 
বলেন__সাদা শকরুকস্ই নাকি হেলী ভাল। 
অন্ত আলুর গবেষণা ভারতীয় গবেষণাগারে 
হচ্ছে বলে জনি ভায়া 


৩৯ 


বীজ বোনা 

আলুর কাটিং ক্ষেতে ৯১০ ইঞ্চি পুরে দূরে 
বসাতে হয়। কাটিং-এর মাকে মাটি চাপা দিয়ে 
ভগার স্ব মুখ আলগা রাখ। যেতে পারে । এতে 
লতার সংখ্যা বেলী হয়, তার কলে ফলনও বাড়ে । 
প্রতি কাটিংএ চারটে করে গাট থাকা অতি 
অবশ্যই প্রয়োজন । 
চাষ 

জমিতে ৫-৬ বার লাঙল দিয়ে চাষ করতে 
ছবে। মাটি বাতে আলগ! ব! কুরকুরে হয়, তার 
দিকেও নজর রাখতে হয়। প্রতি একর জমিতে 
২৪৭ মণ পরিমাণ ছাই বা গোবর সার মেশালো। 
যেতে পারে । চাষের পর ক্ষেতে লম্বালম্বি দাড়া 
তৈরি করতে ছবে। ১৫ থেকে ২০ ইঞ্চি পরিমাণ 
দূরে দূরে দাড়ায় নীচে নাল।র মধ্যে ডগা! বসাতে 
হয়। এক একর জমি চাষ করতে প্রায় ৩৫০০ 
থেকে ৪০০০ ডগার “প্রয়োজন হয়ে থাকে । কাটিং 
লাগাবার সময় ছুটি পাব থাক! উচিত মাটির 
২ বা ৩ ইকি নীচে আর অন্তত: একটি পাট 
ওপরে থাকবে । ওপরের গাট থেকে পাতা 
গজাবে। ক্ষেতে আগাছা! জশ্মালে, জমিতে নিড়েন 
দিতে হয় এবং কিছু দিন পর পর গাছ একটু বড় 
হলেই দড়ার মাটি গাছের গোড়ায় চালিয়ে 
দিতে হ়। 
স্চে 

বর্ষার পরে আস্থিন কাতিক মাসে চাষ করতে 
হলে বীজ লাগাবার পরে জমিতে রস ন! থাকলে 
২-১ বার লেচ দেবার দরকার হয়। মাখ-কান্তুনে 


হস্ুুন্ধর। 


চাব আরম করলে সেচ দিতেই হয়। বর্ধায় 
সেচের দরকার হয় না ৷ বর্ষায় মাটি বলে গেলে 
গাছের গোড়! খুঁচিয়ে আলগা! করে দিতে হয়। 
অন্যথায় আলু বাড়তে ও মোট! হতে পারে ল! ॥ 
চাষের পরিচ্য? 

এ কথা বল! হয়েছে যে, চাষের জনিতে 
আগাছা জস্মালে ত। নিড়েন দিয়ে তুলে দিতে 
হবে। ক্ষেতের মাটিতে আদৌ রস না থাকলে 
যে লালার মধো কাটিং লাগানো হয়, তাতে ২-১ 
বার সেচ অবশ্যই দিতে হয়। অথবা কাটিং 
লাগাবার আগে একবার সেচ দিয়ে, মাটি ভিজিয়ে 
নিয়ে তারপরে কাটিং লাগালো বায় ॥ 
ফসল সংগ্রহ 

মাটির নীচে আলু পুষ্ট হয়ে গেলে ক্ষেতের 
ওপরের লতার রঙ হলদে হয়ে যায়। এই সময় 
ফসল সংগ্রহ করা সবচেয়ে ভাল! বাজারে 
বদি আলুর দর বেশী পাওয়া যায়। ত! হলে এব 
আগেও ফসল তোল! যেতে পারে। বাজার দর 
মন্দা যেতে থাকলে আলু তুলে নিদাগী আলু 
২-৩ দিন রোদ খাইয়ে আলোবাতাসযুক্ত ঘরে 
জানালা উন্মুক্ত রেখে কয়েকটা থাকে ছড়িয়ে 
রাখা চলে ; এতে আলু নষ্ট হয না। বর্তমানে 
ঠঠান্তি' ঘরেও বাধার স্থুযে।গ স্বিধ! পাওয়া যাচ্ছে। 
কুষি প্ণয় 

প্রতি বছর একই জমিতে মিটি আলুর চাষ 
কর। উচিত নয়। ছ এক বছর আলু চাষের পর 
ওঁ জমিতে ডাল জাতীয় ফসলের চাষ কর। 
প্রয়োজন। এতে জমির উর্বর] শক্তি বাড়ে। 


নাদ 2 ১৩৭৭ 





আছে ওরা! | গায়ের কয়েকজন কৃষক । নিজেদের 
হাতে যারা লাঙল চালায়, ক্ষেতে চাষ করে। 
আশায় বুক বাধে। স্বচ্ছলতার স্বপ্ন দেখে। 
প্রত্যাশা! রাখে সেই হ্থচ্ছলতার মৃদ্রামূলো 
আকাতক্ষার সামগ্রী কিনে হাত ভরে দেবে 
সন্তানের, স্ত্রীর এবং প্রিয়জনের । তবু এক 
অপরিচিত ভীতির স্পর্শ লেগে থাকে প্রত্যাশার 
সম্ভাবনায় । 

ছোট্ট হারিকেনের মাথায় কালির ঝুল পড়েছে। 
চিমনির কাচটা ঘোলাটে ৷ বিবর্ণ আলোয় 
মানুষগুলোকে, যেন আরে! বেশী করুণ আরো 
বেশী বিবর্ণ দেখাচ্ছে । ইদ্রিশ শেখের হাতের 


৩৪ 





দুই আঙুলের ফাকে পরে থাকা বিডিট। পুড়ে 
পুড়ে ধোয়া বেরুচ্ছে। সবার বুকেই কথ 
আছে। কিন্তু প্রকাশ নেই । দমবন্ধ করে থাক। 
চাপা ভাহনা। 

সনাতন মণ্ডলই প্রথম কথ বলল : “পি-এল 
বাবু এছেড় বালে আমাদের সব ফসল নষ্ট হবে 
গেছে, এতো আপুনি নিজের চক্ষে দেখতে 
পাচ্ছেন। ভাত বিনে মরে যাব_এই ভয়েই 
কাঠ হরে যাচ্ছি। আমাদের কি হবে বাবু ?” 

সাধারণতঃ গ্রামসেবককে এর। পি-এল বাবু 
বলে) গ্রামসেবকটি একজন তরুণ। কিন্ত 
প্রাণের আবেগে পরিপূর্ণ । গ্রামের মানুষদের 
জন্য এর প্রাণে আছে দরদের উৎস । তাই 
সম্পূর্ণ নিঃস্ব মানুষগুলি এই তরুপটির ওপর 
নেক বড় দাবী অনায়াসে করে থাকে । 

গ্রামসেবকের নাম পরেশ। ই্রিশ শেখ 
বললে। : “পরেশবাবু, বানে তো চাষ সব শ্যায 
হয়ে গেল । এখন আমরা কি করব বুলতে 
পারেন ?” 

পরেশ বললে। : “এত ভয়ের কি আছে? 
বানে একট! চাষ নষ্ট করেছে, কিন্তু এখনও 
আবাদের যথেষ্ট সময় আছে। যদি ২২শে 
আবণের জাগে আমর! আই-আর-৮ ধানের বীজ 
ক্ষেতে ফেলতে পারি--তবে এর ফলন দেশী 
ধানের ফলনের তুলনার দ্বিগুণ হবে।” পরেশের 
বাচলভঙ্গীতে পূর্ব বাঙলার টান বেশ বরা! পড়ে ॥ 

“সে ক্যামনে হবে বাবু, একটু খোলস] করে 
বুলবেন কি?” সনাতন মণ্ডলের, কণ্ঠে কিছুটা 
বিস্ময়, কিছুটা অ[বশ্বাস ৷ 


নন্বদ্ধরা £ মাত £ ১৩৭৫ 


পরেশ বলে: “এই নান চাষের সময় শুধু 
পাঁচটা! জিনিহ ঠিকঠাক মনে রেখে ব্যবহার করতে 


হবে।” এই বলে সে তার হাতের পাচট। 
আঙুল তুলে ধরে! যেন বরাভয়ের শক্ত পাঞ্জা 
সৈনিকদের সামনে ৷ 


একজন প্রবীন চাষী গল! খাকারি দিয়ে উঠে 
গড়ায় । পরেলের দিকে তাকিয়ে জিবেস করে 
“বাপজান তুমি বুললে ক্ষেতে রাসায়নিক সার দিতে 
হবে। কিন্তু জমিটো ঘরে শ্বায হয়ে বাবে, এটো 
বুঝলে না কেন?” 

“ঠিক বলেছো আবছুল চাচা!” বৃদ্ধকে 
সমর্থন জানায় ইডিশ আর সনাতন । পনেরো 
থেকে বিশ বিঘ। জমির ম/লিকান। এক একজনের । 
তাই নিয়ে এক একজনকে পালতে হয় বিরাট 
সংসার । সার। বছরের খোরাক, চাবের খরচ, 
সংসারের নান। প্রয়োজন_-তবু সকল দাবী ত' 
পূর্ণ হুয়ন।। সেই প্রচলিত আবর্তের মধ্যে নতুন 
কথা, নতুন কাহিনী, নতুন পরীক্ষ। সকলে নিতে 
সাহস পায়না । 

সেই সব ভীতির কথা. অবিশ্বাসের কথ। 
ধীরে ধীরে বলে চলছিল আবহুল। তার শলের 
মত পাকাদাড়ি বাতাসে ছুরফুর করে নড়ছে 
হঠাৎ আলোর রেখা রূপালী রঙের দাড়িতে 
পড়ে এক একট! নতুন রেখা সৃষ্টি করছে। 
আবার ভাঙ্গছে। 

খোলা আকাশের নীচে ওদের সঙ্গে আমিও 
বসেছিলাম । গল্পটল্ল লিখি, কৃষির সঙ্গে তেমন 
কিছু যোগাযোগ নেই। কিন্তু পরেশের আগ্রহে 
এই কৃষক সভায় আসতে হয়েছে । €দের 


বহুক্ষর! £ বিংশ বধ £ ১০আ সংখা! 
কথাবার্তা শুলতে শুনতে মনে হয়েছে, আজকের 
পৃথিবীতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কার নিয়ে বে 
উৎসব চলছে, গ্রামের সঙ্গে যেন তার কোন 
যোগসুত্ৰ নেই । ওরা জীবনে সর্বক্ষেত্রে ঠক্তে 
ঠকৃতে এমন একটা অবস্থার এসে পৌঁচেছে, 
যেখানে ফেউ কিছুতেই ওদের মনে বিশ্বাস 
জস্থাতে পারেনা । 

কিন্তু আশ্চর্য পরেশ ! এক আশ্চর্য ব্যতি- 
ক্রম) যে কদিন পরেশের সংস্পর্শে আসবার 
স্ুবোগ হয়েছে_ লক্ষ্য করেছি পরেশ যেন এক 
কর্মোস্থাদনার মধ্যে ডুবে গেছে ৷ এক নতুন 
শ্রগভের অবরুদ্ধ দ্বার উল্মোচিত করে তার বিশ্ময় 
সকলের সামনে উদঘাটিত করার সাধনায় সে 
নিময্ন। পরেশ ধীরে ধীরে বিশ্লেষণ করতে 
লাগল £ “জমিতে রাসায়নিক সার আর জৈবিক 
সার ছইই দিতে হবে । ধান তার খাদ্ হিসাবে 
রাসায়নিক সার নেবে আর জৈব সার থাকবে 
জমিতে জমির খান ছিসাবে। ম্বতরাং জমি নষ্ট 
হয়ে যাবার কোন ভয় নেই।” তারপর পরেশ 
আবছুলকে লক্ষ্য করে বলে; “আবদুল চাচা, 
গতবার তুমি এক একর জমিতে এই আই-আর-৮ 
ধান লাগিয়ে ভাল কলন পানি 1” 

“তা! পেয়েছিলাম বাপজান ।” বললে 
আবুল, “মিথ্যা বুলবুনি। ত!’ পেয়েছিলাম বটে ।” 

£ “তা হলেই দেখ, নিজের হাতে পরখ 
করলে, যাচাই করলে তযু তোমার ভয় ঘুচতে 
চায়ন। ?” প্রশ্ন করে পরেশ । 

প্রশ্ন করে ইদ্িশ : “আবদুল চাচ! তোনার 
হাতে আই-আর-৮ ধান কেমন ফলন দিয়েছিল ?” 


আবস্থল বলে: “ঠিকঠাক বুলতে লারব 
বাপজান ৷ তা’ মন কদ্৮-_বিখে পিছু তিরিশ মণ 
বান পেয়েছিলেম।” মৃতু মৃ হাসতে থাকে 
আবহল। বলে; “পি-এল বাবুর মগজটা বড় 
সাফা । সৰ মলে রাখবার পারে ৮” 

সনাতন বলে : “আচ্ছ। পি-এল বাবু আপুনি 
বে পীচটা ছিলি মলে রাখবার তরে বুলছিলেন 
তাকি? 

পরেশ বলতে ঘানক £: “২২শে শ্রাবণের 
আগে এই যানের বীজ মাঠে ফেলতে হবে। 
নির্দিষ্ট পরিমাণ রাসায়নিক সার দিতে হবে। 
লাইন করে চারাগাছপুলি রাখতে হবে। প্রয়োজন 
মত জলসেচ দিতে হবে। ধানে পোকামাকড় 
লাগছে বুকডে পারলে আমাকে খবর দিতে 
হবে।” হাসে আবহ্ছল। বলে: “তুমাকে কি 
জানান দিব বাপজ্জান। তুমি ত’ আমাগেবর 
খ্যাতেই পড়ি থাকে! । আল্লায় জানে আটিতে 
তুমার কি টান আছে ।” 

পাণে পায়ে সমঘ এগিযে চলে। কালে! 
আকাশের বুকে নক্ষত্ররা স্থান পরিবর্তন ফরে। 
করে| ট্রকরো৷ মেখের| আকাশ জুড়ে তেসে 
বেড়ায় । হাওয়ার জলের আভাস পাওয়া! যায়। 
নীচে দিগন্ত বিস্তৃত রাঢ়ের জনপদ, মাথার ওপর 
কালে! আকাশ । তার দিকে মুখ তুলে প্রশ্ন 
করে আবহুল ₹ “হায় খোদ! এ বরাতে কি 
নেকেছ তুমিই জান ।” নিন্তৰ্ধ সময় আনে! পার 
হয়ে স্বায়। ইত্রিশ শেখের ভাতের বিড়ি থেকে 
ধোয়া উঠতে থাকে। হারিকেনের স্তিমিত 
আলোয় দেখ! হায় ইজজিশের চোখের তারায় কি 


তত 


যে প্রশ্ন উদ্ধত হয়ে আছে। 

কিন্তু সুখে আনতে পারেন/। বোধহয় সংকোচ 
জাগে । মনে মলে ছিবাহ্দ্যের তোলপাড় চলে 
ইদ্রিশের । লোজাম্মুজি পরেশের চোখের দিকে 
তাকান ন।। মাটিতে চোখ রেখেই জিন্রেস 
করেঃ “আচ্ছা পি-এল বাবু আমার পরবের 
আগে এই ফসল গোলাজাত করতি পারবো 
তো }” প্রশ্নের মধ্যেই জমে থাক! কালার 
কাতরত| আমাকে স্পর্শ করল । পরেশ মুখ তুলে 
তাকাল ইঙ্জিশের চোখের দিকে। ইত্রিশের 
চোখ মাটিতে মিশে গেছে। কি যেন লঙ্জা, কি 
যেন শরম এই কথার গায়ে জড়ানো । পরেশের 
প্রাণে অচ্কুরস্তু দরদ গ্রামের মান্থবদের জন্য | আস্তে 
আস্তে প্রশ্ন করে পরেশ £ “কেন ইত্রিশ ভাই 1” 

কোন উত্তর দেয়না কেউ । নীরবতার 
সমুদ্রে ছোট ছোট ঢেউ ওঠানামা করে। কণ্ঠন্বরে 
সজ্জলতার আভাস ধর! পড়ে । মৃত স্বরে বলতে 
থাকে হত্রিণ £ “বড় পরব আমাদের । নতুন 
পিরাণটা, কাপড়টা, কামিজটা! কিনবার লাগে। 
পোলাপানগোর সথ সাধট! মিটবার লাগবে 
পক্স| লাগবে যে পি-এল বাবু ।” 

আমার মনকে ম্পর্শ করে ইত্বিশের কথা । 
আম বাংলায় ছোট কৃষক, মজুর আর ভাগচাষীর 
জীবনের বেদেন| কি করুণ । ধানকে রাচ় বাংলায় 
বলে লক্ষ্মী । ধাঙ্ত রোপণ ও কর্তনকে উপলক্ষ্য 
করে কত উৎসব, কত কথকতা । ইস্ত্িশের 
বেদনাকে লাঘব করবার জন্তু আমি বলে 
উঠলাম £ “ইত্রিশ ভাই, শি-এল বাবু যে ধান 


বঙ্থন্ধরা £ মাথ 2 ১৩৭৫ 
চাব করার কবা বললে, এই ধান চাব করে শুধু 
ফলনই বাড়বে লা, দামও বেশী পাবে।” হত্রিশ 
বলেঃ “কি বুলছেন বাবু?” 

আমি বললাম : “এই জেলায় এই নতুন 
ধান কুকইন্টাল প্রতি একশত টাকা দর দিয়ে 
সরকার কিলছেল। তোমার উত্সবের আগে 
ধান যেমন উঠে যাচ্ছে, তেমনই তুমি নগদ টাকায় 
দামও পেযে যাচ্ছো । তোমার কোন অন্ুবিধাই 
আর থাকবে না ।” 

ইত্রিশ, সনাতন ও আবুলের চোখ যেন 
আশার আলোয় উচ্ছল ছয়ে উঠল। আমি 
চোখ ভরে দেখলাম, সেই উজ্জল আলোকিত 
ক্ূপ। 

আরে। আলোচন! হল । কেমন করে সার 
ক্ষণ পাওয়া হাবে। সেচের জল খাল থেকে 
কোন কোন সময়ে পাওয়া যাবে। কিতাবে 
জমিতে নিড়ান দিতে হবে । কিতাবে লাইন করে 
পুততে হবে। তাতে লাভ কি হয়। সমস্ত 
প্রশ্নের উত্তর দিল পরেশ। ধৈর্য, মমতা ও 
সহিফুতার প্রতীক । অনেক রাত্রে আলোচন! 
শেষ হল। এক এক করে চলে যাচ্ছে । বাওয়ায় 
আগে ইত্রিশ কাছে এসে নমস্কার করে বললে £ 
“আপুনি মোদের যে কথাটো বুললেন। ওই 
কথাটোতেই সব ছুংখু মুছে .গেল।” 

ইত্রিশের চোখ ছুটি দেখলাম । আকাশের 
বুকে স্থির উজ্জল নক্ষত্রের মত স্মিত ও লংকেতমগ্ন। 
শ্মনিশ্চিত ভবিশ্যত সম্পর্কে ভীতির পরিবর্তে 
আশ্বাসের ইংগিত বহন করছে। 





৩৭ 









oe 


এহবি'য তৈরি 
এই এই জিনিস পাওয়া থাচ্ছে : 
চিতল 85. ইলেক্ট্রিক যোটৰ.পান্লিং সেট । 


পাছ দক্ষার্খে বিহাচোলিত ও হত্তচালিভ স্রেযার। 


ধ’ন, গহ. ভোর ইতাদিত জুনে 
বিহু ধচালিত মাড়'ৱকল । , 
বলবে টানা ইডিদ্চালিত ফলল কাটার কল । 


অনুমান কয়া হচ্ছে, ১৯৬৮-৬৯ লালে ভারতে প্রান্তর 
সাড়ে » কেটি টন খাপ্ঠপক্ক উৎপর্ন হবে__ 
১৯৬৪-৬৫ সালে সর্বোচ্চ যে উৎপাদন হয়েছিল, ত। 
থেকে বড়জোর ১* লক্ষ টন থেলি । ১৯৭২-৭৩ লাল 
নাগা খ'ন্বললোয় উৎপাছ্ন লাড়ে ১২ ফোতি টনে 
ভুলতে হবে এবং ১৯৭৫-৭৩৬ সালে উৎপাদন আরও 
যাক়িঘে করতে হবে ১৫ কোটি টন । এই লক্ষ্যে 
পৌছুতে গেলে চাই বলিষ্ঠ প্রাল এৎ:ং শ্রদুঢ তিত্তি 
- জ্ঞাতীয় পরিকল্পনায় এই ছু প্রতিষ্ঞার কথ'ই 
বল! হয়েছে । এই সকল কাধকর ছলে যেষন এক- 
দিকে চাম শ্যিতিশীল হবে, তেমনি জরুরী প্রম্েজন 
মেটাবার জন্যে হাতে পর্যাপ্ত মজূত থাকবে। 
প্রতিবন্ধয় ১ কেটি হারে জনলংখা। বৃদ্ধির কখ। 
মনে রাখলে, এট ছবে এক ঘস্পহ্ট সমাধান, 
কুবিতে আমাদের নিজন্ব রীতিতে বিপ্লষ । 
এই প্রকল্পের সাফল্য নির্ভর করছে কণেকটি 
জিনিলের ওপর, ঘেমন নতুন উচ্চ ফলনলীল 
বীজ এবং উন্নততর সিস্রঙাতের বীজ, একই জমিতে 
বহু ফলল করা, নিঘমিততাবে লার প্রযোগ এহং 
কীটন'শক ওবুধপত্র প্রস্বোগ, উন্নত লেচ ব্যবস্থা এবং 
জ'রও তালো যন্ত্রপাতি এবং কৃষিস*ক্রাম্ত মেশিন- 
পত্র । অবশ্য এ লবের লঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজন হবে 
আধুনিক পদ্ধতিতে সংরক্ষণ ও হিলিষপ্টলের টি 
মার্টিন বার্মের ১০১৯৮ রা বাছাই 
বিবি এমবি হত্্পাতি, এই কর্ষদৃ্ভীকে পরি 
পূরণ করতে সাহাহ্য করবে 1 ছুরদূরান্তরেও যাতে 
অনাঘাসে এমবি হঙ্ত্রপাতি, হস্তাংশ ও ক'রিগায় 
সহ্াঘ্তা পৌছে দেওয়া ধায় তার জন্যে বহু 
বিস্তৃত লেল্স ও কৃধি-লহাপক হাবস্থা গড়ে তোল! 
হলে। 


বীত মোসাদ সনু ও চিল ৷ হই ও লাঙলের চাঙতি। 
হাটি উল্টে ফেলার লাঙল । থেতেছ ও জন্পাতি 


বে জায়গার এখনও জামাতের ডিলার সেই, নেখালে 
ভিলায়শিপ পেতে হলে মাটিত বার্জ-এন 


শত ইগাস্িযাল তিকিন্চে কাহে দিই লি ula LEI 





মার্টিন বার্ম 
লিমিটেড 
জ্যার্রো-ইএাচটিাদ 
ডিভিশন 

হাটৰ বাধ ফাউল 


57 ঘিশহ ছে 
কলিভ-ত1 ১ 


ফুলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে আমের চাষই সব- 
চেয়ে বেশী। আমের কলমের চাহিদাও প্রচুর । 
কলম তৈরি করার জন্তে জোড় কলম ( Inarch- 
108 ) একটি প্রাচীন ও সধজনবিদিত উপায় । 
এই পদ্ধতিতে কলম করতে হলে আাটিগুলিকে 
বীজতলায় রোয়ার পর এক বছর পর্যন্ত চারার 


পরিচর্যা করতে হয়। পরের বর্ষায় চারাগুলি 


* হুটি কালচারিস্ট, ওয়েস্ট বেঙ্গল 


** এসিষ্টান্ট জট কালচাৰ্িস্ট 





টবে তুলে যে গাছের সঙ্গে কলম করা হৰে 
সেখানে গিয়ে বাছাই কর! ভালে| শাখার সঙ্গে 
কলম বাধতে হয় । মাটির কাছাকাছি প্রয়োজন- 
মত শাখা না পেলে অনেক. সময় টবগুলিকে 
উচুতে তোলবার জন্যে মাচ! তৈরি করতে হুয়। 
কলম বাধার পর কখনও কখনও টবে জঙলসেচ 
করারও প্রয়োজন হয়। ছ তিন মাস পরে জোড় 


৪৬৬ রিলাচ এসিষ্টান্ট 


বহুন্ধর! £ বিংশ বর্ষ 2 ১০ সংখা! 
লাগা কলমগুলি গাছ থেকে আরও কয়েক মাস 
ছাপরে রেখে দিতে হয়। 

এইভাবে আটি লাগাকার হু বছর পরে বাগানে 
লাগাবার উপযুক্ত কলম পাওয়া! যায় । কিন্তু এই 
পদ্ধতিটি যেমন সুবিধাজনক, তেমনি সময় ও 
বায় সাপেক্ষ এব: এতে প্রতিটি কলমের জক্যে 
উপঘুক্ত দীর্ঘ শাখা নাগালের মযো পাওয়া যার 
না বলে একই গাছ থেকে যথেষ্ট কলম করাও 
সম্ভব হয় না। 


চোখকলম ( Chip budding ) 

জোড় কলমের অন্ুব্ধাগুলি এড়াবার জন্যে 
কৃ্ণনগরের রাষ্্ী উদ্ভান গবেষণা কেন্দ্রে বহুদিন 
থেকে আমের কলম তৈরি করার সহজ উপায় 
আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে । এখানে তিন চার বর 
আগে চোখ কলম’ ( Chip-budding ) 
পদ্ধতির উন্তাবন কর! হতেছিল। অনেকগুলি 
সুবিধার জন্যে বর্তমানে সরকারী বাগানগুলিতে 
এইতাবে কলম তৈরি করা হুয়। চারাগুলির বরস 


৪-৫ মাস হলেই তা থেকে চোখ কলন তৈরি 
করা যায় ॥ নিদিষ্ট গাছের একটি পেনসিলের মত 
মোটা শাধা পেকে 9-৫ সে, মি, দীর্ঘ এবং ২. 
মি, মি, পুরু একটি চোখ (9১9) তুলে নিতে 
হুবে। মাটি থেকে ২০-১২ সে, মি, ওপরে চারা! 
গাছের অনুরূপ একটি অংশ মশ্বণভাবে কেটে 
নিয়ে চোখটিকে চারার কাট। অংশে বলিয়ে 
পলিথিন ফিতে ( ১-১২ সে; মি, চওড়া) দিয়ে 
ভালন্াবে জড়িয়ে দিতে হয় । ফলে কাটা অংশে 


কেক ট পক্ধতিতে আটি কলম। 


চারা শাখ। এবং পলিথিন ফিতেতে জড়ানো 
কটি কলম। 


জল ঢুকতে পারে না। তিন-চার সপ্তাহ পরে 
চোখটি জোড়! লাগে এবং চোখের ওপর ৪-৫ 
সে, সি, জায়গা রেখে চারার মাথার অংশটি কেটে 
ফেলতে ছয়। শ্বস্থানে কলম করার জন্যে শিকড়ে 
কোন আঘাত লাগে না, ফলে চোখটিও দ্রুত 
বেড়ে ওঠে এবং পরের বধার আগেই কলমটি 
বাগানে লাগাবার উপযুক্ত হয়। 

চোখ কলমের সুবিধে অনেক রকম । 
শাধ। থেকে" অন্কে্ুলি কলম করা সম্ভব হয়! 


একটি 


কোন চারাঘ প্রথনধারের চোখকলম জোড়া লা 
লাগলে দ্বিতীয় বা তৃতীয়বারও কলস করা যায়। 
বহুদূর থেকে শাখ। এনেও এইভাবে অক্ষত্র কলম 
করা সন্ভব। কলমের জোড়াটি দৃঢ় হয় এবং 
বাড়ও তাড়াতাড়ি হয়। খাটি লাগাবার এক 
বন্রের মধ্যেই লাগাবার উপঘৃক্ত কলন পাওয়। 
বান্। চোখ কলম অতিরিক্ত বর্ধা ও খরার 
সময় ছাড়া বছরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই কর! 
ঘায়। 

আাটি কলম ( Stone rafting ) 

লশ্প্রুতি পশ্চিমবঙ্গের রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণা 
কেশে আর একটি নতুন এবং আঅন্ভিনব প্রণালী 
উদ্ভাবন করা হয়েছে, ঘ) চোখ কলম থেকেও 
উৎকুষ্টতর । তার নাম ভাটি কলস ॥ এই প্রথায় 
সম্ভ গঞ্জান আটি সমেত একটি কচি চারাকে 
ষূলাধার (7২০০1 51০০.) হিসাবে ব্যবহার কর। 
হয়। এরই সঙ্গে সমপরিধিবিশিষ্ট ও ১২ থেকে 
১৫ সে, মি, দীর্ঘ বান্ধীত জাতের একটি লাখ! 
(59197 ) জুড়ে দেওয়া হয় । চার! এবং শাখা 
হই সুগোল এবং উপযুক্ত বাড় ও তেজসম্পর 
(plump and vigurous) হওয়। আবশ্যক । 
পাতা ছেটে ফেলে শাখাটিকে ক্রেফউ ( Ce ) 
অথবা হুইপ ( %/11 ) যে কোন প্রশালীতে 
চারার সঙ্গে যোগ কর! যায়। 

ক্রেফট, পদ্ধতি : আটি থেকে আনুমানিক 
৩-৪ সে।মি, অংশ রেখে চারার মাথার অংশটি 
কেটে বাদ দিতে হবে । তারপর একটি ধাস্বালে! 
ছুয়ি দিয়ে চারার কাট। থেকে হ্রাটির দিকে লঙ্ব!- 
লগ্দি ২-৩ সেঃমি, গভীর করে চিরে- দিতে হবে। 
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আটি কলদ পদ্ধতিতে তোর দুষালের কলম 





এইবার শাখ।টির গোড়ার দিকে ছু পাশ থেকে 
২-৩ সে, মি, লম্বা করে তির্গকভাবে কেটে নিত 
হবে, যাতে একে চারার চেরা অংশের মধ্যে 
বসান যায়। শাখার কাট। অংশটি চারার কাট 
অংশে প্রবেশ করিয়ে পলিথিনের ফিতে দিয়ে খুব 
ভালোভাবে বেবে দিতে হবে, হাতে জোড়ার মধো 
কোন ফাক লা থাকে ব| জল প্রবেশ করতে ন। 
পারে। 

হুইপ পদ্ধতি: চারাটেকে আটির ঠিক 
ওপর থেকে আনুমানিক ৩ সে, মি, লম্বা করে 
ভির্ধকভাবে কেটে মাদার অংশ বাদ দিতে হবে। 
শাখাটির গোড়ার দিকেও অনুরূপভাবে সমান 
লম্ব। করে তির্যকতাবে কাটতে হবে, যাতে একে 
চারার কাটা অংশের ওপর সঠিকভাবে বসান 


বধুদ্ধর| : বিংশ হব £ ১০ সংখা। 


যায়। এইবার ছুই অংশ এক করে পলিধিন 
ফিতে দিয়ে এমনভাবে বেঁধে দিতে হবে, যাতে 
মো কোন কাক লা থাকে । 

প্রতিবার কাটার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে. 
যেন কাটাগুলি মশ্মণ হয়, ত নইলে চার! ও 
শাখার জোড়ায় কক থেকে যেতে পারে এবং 
উভদ্ন অংশ ঠিকমত জোড়া নাও লাগতে পারে। 
কলমটি তৈরির পর একটি নার্শারী ফ্রেমের মধ্যে 
বালির ভেতরে শ্াটিটি রোপণ করে রাখতে হবে। 

এই ফ্রেমটি ৩ ফুট ১৫২ কুট লায়তাঞার এবং 
১-১২ কুট উচু একটি পলিধিনে বাক্স মাত্র ৷ 
বাক্সটি নীচে থেকে কাঠ দিযে বন্ধ এবং ডালা ও 
চার দেওয়াল কাঠের ফ্রেমের ওপরে পুরু পলিথিন 
কাগজ লাগিয়ে তৈরি । পিছনের দিকে বাক্সটি 
১২ ফুট উঁচু এবং ছুট পাশ ক্রমশঃ চালু হয়ে 


চপ পদ্ধতিতে জব [টি কলছ। চারা, শাখা ও 
প্লিখিন ফিতে জড়ানো চোখ । 





সামনের দিকে উচ্চত| মাত্র ১ ফুট । ভেতরে 
কাঠের ওপর ৩ থেকে ৩} হাৰি পুরু বালির স্তর । 
তৈরির খরচ ১৫ থেকে ২০ টাকা । এতে এক 
একবারে আনুমানিক ১০০টি কলম রাখা যায়। 
এই ফ্রেমের মধে) প্রয়োজনমত জলংসচ করা 
দরকার, যাতে ভেতরে লব সময়ে বখেষ্ট আরজ তা 
থাকে। জআটির মধো জমানো খান্ড থাকায় এবং 
কচি চারার কোবগুলির তাড়াতাড়ি বাড়ের ফলে 
নার্থারী ক্রেমে প্রায় হুই সন্তাছের মধ্যেই কাটা 
ংশ ছুটি জোড়। লাগে এবং লাৰা থেকে চোখ 
দুটিতে ( Bud sprouting ) আর করে। 


এই অবস্থায় আটির গায়ে বিশেষ মূল থাকে 
না। কলনগুলিকে এই সময়ে সযত্বে প্রয্নোজনমত 
দূরেও নিয়ে যাওয়। সম্ভব। তারপর নার্সানী 
ফ্রেম থেকে বের করে কলমগুলি মাটির টবে 
লাগাতে হয় এবং একটি ছ্বাসাবৃক্ত আজ” 
জারগায় রাপতে হয় । [নিয়মিত পরিচর্যায় কলম- 
গুলি ২-৩ মাসের মধোই ২ মিটার দীর্ঘ ছয় এবং 
এক বছ্ধরের আগেই বাগানে লাগানো যায়৷ 

এই উপায়ে যেমন খুব কম সময়ে ও স্ব 
বায়ে কলম তৈরি করা যায়, তেমনি প্রয়োজনমত 
দূরে নিয়ে যেতেও অন্মুব্ধি! অনেক কম।॥ তৃতীয় 


/ 
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একটি লক্ষনীয় সুবিধ। এই ঘে, এই প্রণালীতে 
কলম তৈরি করতে কোন জমি ব! বীজতলার 
প্রয়োজন হয় না। 'ঢতয়াং জমি তদারকি অর্থাৎ 
লার্সারীতে আগাছা নিড়ান, জলসেচ ও মাটি 
কুরকুরে করার খরচ নিসপ্রয়োজন। কৃষ্ণনগরন্থিত 
রাষ্ট্রীয় উদ্ভান গবেষণ। কেন্দ্রে পদ্ধতিটি বল প্রয়োগ 
করে আলশাহুরূপ সাফল্য প:ওয়া গেছে! 


৬২ 


বাকুড়ার ধুমাপাড়া গ্রামে আই-আর-৮ 


বাকুড়া! জেলার তালভাংর। ব্লকের অধীন ধূমা- 
পাড়া গ্রামে আই-আর-৮ ধান চাষের সাফল্যের 
এক খবর সম্প্রতি পাওয়া! গেছে । 


জীসতীশচজ্্রদে নামে জনৈক প্রগতিশীল 
কৃষকের জমিতে অধিক ফলনশীল জাতের 
আই-আর-৮ এক সফল উদাহরণ সৃষ্টি করেছে। 
জীদে তার জমি থেকে একর পিছু ফলন পেয়েছেন 
৮ মণ। 

সংশিষ্ট অঞ্চলের কৃষকর! শ্রীদের সাফল্যকে 
অভিনন্দিত করেছেন। খাভসঙ্কট থেকে যুক্তি 
পেতে যে অধিক ফলাও আন্দোলন আজ সার 
লাভ করে চলেছে, তাতে কৃষকের ছুমিকাই সবচেয়ে 


কট 


বড়! জীদের উৎপাদন ওই অঞ্চলের কৃষকদের 
উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত কৰেছে। 


ছাজিলিং জেলার কুষি উর্ভিতে পশ্চিম 
জার্মানির সাহাধ্য 


দার্জিলিং জেলাকে নিবিড় কৃষি জেলায় পরিণত 
করার জন্য সম্প্রতি পশ্চিম জার্মান সরকার 
এক প্রস্তাব দিয়েছেন । পলশ্চিমবাংল| সরকারের 
সঙ্গে বর্তমানে এ সম্পর্কে কেন্ররীয় সরকার কথা” 
বার্তা বলছেন । 

বীজ, কৃষি যন্ত্রপাতি ও সার ইত্যাদি দিয়ে 
বর্তমানে পাচ বছর জার্মান সরকার দার্জিলিং 
জেলার কৃৰি উন্নয়নে সাহাবা করবেন বলে 
জানিয়েছেন। কৃষির উন্নতির জন্তু এই ধরণের 
সাহাবা পশ্চিম জার্মান সরকার ভারতের আরও 
ছুটি জায়গার দিয়েছেন, একটি হালে! উত্তর 
প্রদেশের মুণ্ডি ও দ্বিতীঘটি দক্ষিশ ভারতের 
লীলঙিরি ৷ 

স্বাজ্য সরকারের মতে এই সাহাব্য পেলে 
দাজিলিং জেলায় আলুর চাবে যধেষ্ট উন্ধতি 
ছবে। উল্লেখযোগ্য যে, এই জেলায় কয়েক 
বন্ছর ধরেই রোগের কবলে পড়ে আলুর চাবে 
ব্যাপক ক্ষতি হুচ্ছে। 
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বঙ্ুক্করা £ বিংশ বর্ষ : ১০ সংখ্য! 
বানে রবি ফসল চাষে সরকারী খণ 


প্রত খরিফ মরস্থমের মত চলতি মরস্থমেও 
রি ফসল চাবের জগ্ত সার খণ দেওয়ার ব্যবস্থা 
করা হয়েছে। যাঁরা অধিক ফলনশীল ফসল 
যেমন গম ও বোরো! ধানের চাষ করবেন তাদের 
অগ্রাধিকার দেওয়া হবে। অবশ্য আলু চাষের 
জনও এ খণ দেওয়া হবে । যে কৃষক সার কিনে 
অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ করতে পারবেন না, 
ভারা ছেন সার কেনবার কণের জঙ্্য ক উত্তঘুন 
আধিকারিকের সঙ্গে এখনই যোগাযোগ করেন। 


বাড়প্রামে বিস্তীর্ণ এলাকার চাষে ট্রাক্টরের 
ব্যবহার 


মেদিনীপুরের বাঁড়গ্রাম মহকুমায় দামরাসোল 
গ্রামের প্রগতিশীল ফুঘক শ্রীধাদলবিহারী সেন, 
জীঅমরেশ্বর সেন এবং উদ্রবিহাৎ সেন প্রায় বিশ 
একর জমি ট্রাক্টরের সাহাযো চাষ করে একর 
পিছু গড়ে প্রায় ৬৫ মণ ধান পেয়েছেন । উল্লেখ- 
যোগ্য যে, তার! ধিক ফলনশীল ধানের চাষ 
করেছিলেন। উল্লিখিত তিনজন কৃষক চাষের 
জন্যে একটি রাশিয়ান ট্রাক্টর কিনেছিলেন। 
তাছাড়! বিস্তীপ এলাকা শস্তের ওপর কীটপোকা 
দদনের প্রয়োজনে ওষুধ ছিটাবার জন্তে একটি 
শ্রেয়ার কাম ডাষ্টার বস্ত্র কাড়গ্রাম সমটি উন্নয়ন 
বিভাগ থেকে তারা প্তণ হিসেবে নিয়েছিলেন । 

প্রগতিশীল কৃষক তিনজনকে দেখে সংশ্লিষ্ট 
এলাকার কৃষকর! ঘথেষ্ট উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত 


হয়েছেন। অধিক ফলনশীল বানের এই আশাতীত 
ফলনের নজরে ঝাড়গ্রাম ব্লকে ১৯৩৮-৩৯ সালে 
সর্বমোট প্রায় ২৯** একর জমি অধিক ফলনশীল 
ধান চাষের আওতায় এসেছে । ২৯০০ একর 
থেকে আশ! করা যাচ্ছে একর পিছু ৭* ঘপ 
বানের ফলন পাওয়া বাবে ॥ স্থানীয় জাত থেকে 
সাধারণতঃ এ এলাকায় একর পিছু ১৫-২* মণের 
বেশী ফলন পাওয়া যায় না ॥ 


পশ্চিমবাংল! সহ ভারতের মোট তিনটি রাজ্যে 
এই প্রথম কৃষকদের শিক্ষা! এবং অক্ষরন্ঞান 
প্রকল্প নেসা হু । সম্প্রতি পশ্চিমবংলার বর্ধমান 
জেলায় কলানব গ্রামের শিক্ষানিকেতনে এই 
প্রকল্প অনুসারে অক্ষরজ্ঞানদন কেন্সের 
শিক্ষকদের একটি শিবিবের উদ্বোধন হয়। 
বর্ধমানের জেল! সমাহর্তামহোদঘ। এই অনুষ্ঠানে 
সভাপতিত্ব ঝরেন। 

এ জেলার বর্ধমান, মেমারী-১। মেমারী-২ 
কাটোয়া-১, গালসিল এবং জামালপুর ৬টি ব্লকে 
৬০ট অক্ষরূদানকেশ্রের শিক্ষকদের একটি প্রশিক্ষণ 
শিবিরের উদ্ধোধন হয়েছে । বিগত ৬ই ডিসেম্বর 
থেকে এই প্রকল্পের কাজও শুরু হয়ে গেছে। 

ক্কবকদের লিখন পঠনের এই শিক্ষাক্রম মোট 
ও মাস কাল পর্যন্ত নির্দিই। প্রতি ক্লাসে বরস্ক 
কৃষকদের সংখ্য! হবে মোট ২+ জন। 

এ কণা উল্লেখ্য যে, ভারত সরকারের কুবি 
ও খাস নন্ত্রকের চতুর্থ পঞ্চবাধিকী পরিকল্পনার 


অন্তর্গত ‘অধিক ফলনশীল জাতের কার্যশুচীর’ সঙ্গে 
এই প্রকল্পটির খুব খনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। এ 
প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষকর! বীজের বাবহার, সার 
প্রয়োগ, উন্নত জাত সম্পর্কে বাবহারিক জ্ঞান 
পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অক্ষরজ্ঞানও শিখবেন। 
স্থানীয় শিক্ষকরাই এই শিক্ষা! দেবেন। 

এ প্রকল্পের আধিফ ব্যয়ভার বহন করবেন 
কেন্দ্রীর সরকার এবং রাজ্য সরকার প্রকত্রটির 
রূপায়নের দায়িত্ব নিয়েছেন। পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া 
মহীশ্বর, উত্তর প্রদেশ ও পাঞ্জাবে এই প্রকল্পটি 
চালু আছে। 


বীরভুমে আই-অর-৮ এর পুরোনো রেকর্ড 
চুরমার £ যুব সংস্থার নতুন রেকর্ড। 


অধিক ফলনশীল আই-আর-৮ জাতের 


হহুহ্ধর। 2 সাথ £ ১৩৭৫ 


ফলনের সাফল্যে উৎসাহিত হয়ে সম্প্রতি বীরহূম 
জেলার ন'মুর থানার অন্তর্গত কুমীরা গ্রামে জয় 
সা কালী ক্লাব আই-আর-৮ ধানের চাষ করেছেল ॥ 
অধিক ফলাও আন্দেলনের পরিপ্রেক্ষিতে একটি 
যুব সংস্থার এই উদ্চোগ খুবই প্রশংলনীয়। এ 
কথা বিশেষভাবে উল্লেখঘোগা যে, এই সংস্থা 
একর পিছু ১৩২ মণ ধানের ফলন পেয়েছেন এবং 
উৎপাদনের এই অঙ্ক বীরভূম জেলার আগের 
সমস্ত রেকর্ড ভেঙে দিয়ে নতুনতম রেকর্ড গড়ে 
তুলেছে। 

চাবের মাধ্যমে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ঘটালোই 
এই সংস্থাটির অন্ততম লক্ষ্য ছিল। আয় মা কালী 
সংস্থার এই সাফলো স্থানীয় অন্তান্ট ক্লাব বা 
সংস্থাগুলে! উৎসাহিত হয়ে আগামী মরম্থুমে 
চাষের কার্যক্রম নেবেন বলে স্থির করেছেন। 


আ্গাল্সত্জিনল সন প্রশ্স লাব্বাম্পীন্গ 


পিগ্টেমিক্‌ কীটনাশক 





জয়ে দারা গ্াচটিকে কর কনক । রোপণ দাড়ে। ববে সই লতার বেহাজছিক ডিস রাদাচনিক লযঘযা বরাত জন 
শাক বাত । এ লযযের হযে, (কাম পোকাছাকক এ পানর রস ত ধহাবয্ার ওই হচ্ছে প্রখহ পলতেল । 
fa “াসুষের 


আশ করসে জর বাচ ১ রোকন কীটনাশক _' 

কোষ কাকি করে ৬ 0 = পক উর এ এ রোজা, রি জন, 
জাবীফের এক ব্যাপক অহা 

সন্তান অনেক রকয়ে। ভান ও অন্য পড় রন ঝযে। এল) ল। 

বি জন এর কারাতে তাদের এব: জাতে চার আক @ টা ফাইসন-এর তৈরী 

বেনী, আৰম্ভ ভাঙ্গো ফসল তুলে কাঙত! কৃছি কথে আনা মাকে 

ছাদ কাকে পাছে । 


জাতি ইট ব্চিস্দা। হিশ্টিেইতড - এব কাছ খেকে ভাবতে সর্থত্র পাওয়া থাক ॥ 


বহুন্ধর! & নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

'বলুন্ধর? মাসিক পত্রিকাটি কৃষি ও সমষ্টি উল্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকালিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিধক তথ্য, প্রবন্ধ, গঞ্প। নাটক, কবিত। প্রহৃতি। এছাড়। সমাজ উদয়ন, 
পঞ্চায়েৎ। সমবায় ও পলী-অথ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচন/ও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমজ্ঞ লেখকদের রচন। ষোগ। বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে € পারিশ্রমিক দের! হবে। 
রুচন। ফটো সমেত পাঠালে অগ্র।নিকার দেয়া হবে। রচনা কালি স্বিযে ফূলস্কেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে [লিখতে ভাবে । 


লেখ! পাঠাবার ঠিকান। : এডিটাবু, বন্মন্ধর।, কঘিতথ্য কার্ধালর, ৪২, ঞ্রেহানন্দ, রোড, কজিকাত)-৪*। 
পারিশ্রমিকের হার 5 

উচ্চমানের টেকনিনগাপ প্রবন্ধ ৭৫৯7 সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২ ১ ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ 7 কবিত। ১৫২? কৃষি-বিষগুক নাটক ২৫১ ; লাধ্যএপ কৃষি বিধ্বফ প্ৰবন্ধ ২৫২1 
বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি : 

সিকি পৃষ্ঠার কম কোনে। বিস্ঞাপন নেওয়! হয় ন} । ধিল্ঞা পনের পূর্ণ ফিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে আ্রিম দিতে হয়। বিদ্ত/পলের হার নিয়কূপ £ 

প্রচ্ছদপট_( ব|ইরের দিক) ২৫*২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখা ৷ 


সাধারণ পূর্ণপৃষ্ঠ--১০০২ প্রতি সংখা, সাধারণ অর্থপৃষ্ঠা_৫০২ প্রতি সংখা! । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
২৫২ প্রতি সংখ্য! । 


দ্রষ্টব্য :_এক বছরের বিজ্ঞ/পনের ফুল্য অগ্রিম দিলে শড়করা। ২০১ হারে কমিশন দেৱ! হয়। 
আই, ই, এন, এস, ছার! স্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই, এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-সূলোর শতকর! ১৫২ হারে কমিশন দেয়া ছয়। 
প্রাহকদের প্রতি : 


বনুদ্ধরার বর্ষ আরম্ভ বৈশাখ নাস থেকে। তবে বৎসরের বে কোন সাসেই এক বছরের পুরে! 
চাদ! পাঠালে গ্রাহক হওয়া যায়, ও সে বছরের প্রথম খেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠানো হয়। 


চাদার হার-_ প্রতি সংখ্য। ২৫ পয়লা, বাহিক ৩২ টাকা । টাকা পাঠাবার ঠিক্ষান। : এডি্টার, বস্তক্ধরা 
কৃষিতথ্য কার্ধালয়, “৪২, খ্রেহামল্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ । 
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॥ বন্ধুত্ব ॥ফাজ ১০৭ 


বিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 





পৃষ্ঠ 


সম্পাদকীয় ১-২ 
তাইচুং ধান ছিটিয়ে বুনলেও ভাল ফলে ৩-৫ 
ডঃ গোঁরাঙ্গ লাল রায় ও 
স্থনীতি প্রকাশ চক্রবর্তী 
অধিক ফসলে সবুজ সারের উজ্জ্বল 
স্থুমিক। ৬-৮ 
জীবল কৃষ্ণ বৈশ্য 
পশুধাস্ভের চাব 
আশিস কুমার ঘটক 
ভারতীয় কৃষকের মূলধন সমস্ত 
বিশ্বনাথ ঘোষ 
প্রত্যয় (কবিতা) ১৭ 
পবিত্র মুখোপাধ্যায় 


৯-১২ 


১৩-১৬ 


সম্পাদিকা £ হুলেখা ঘোষ 
কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা! 
কর্তৃক প্রকাশিত 















পৃষ্ঠা 
ফাল্গুনের রূপসী বাংলাকে ( কবিতা ) ১৮ 
নিশিকাস্ত মক্ছুমদার 
পাট বোনার সময় এল ১৯-২১ 
মুৰ্শিদাবাদ পরিক্রমা ২২-২৯ 
চিদ্ানন্দ গোস্বামী 
খা সমস্থ। ও কৃষি কাৰ্ধস্থচী ৩১-৩৮ 


সংবাদ বিচিত্র। : সমবায়ের ভিত্তিতে অগভীর 


নলকৃপের সমস্থ! ৩৯ 
আমেদাবাদে পশুখাপ্তের চাষ ও 

ডায়েরী ফার্ম 8-8২ 
খবরাখবর ৪৩-3৫ 


ডিজেল উঞ্জিন প'ম্পসেট 
এবঃ ইলেকট্রিক মে।টর 
প।জ্পসেটের জগতে 


নিখিল জজ) সার্ভিসেস প্রাইভেট লিঃ 








সামনেই আসছে খরিফ চাষের মরনুম। 
কৃষকদের এখন থেকে আউশ ও পাটের চাবের 
দন্ত তৈরি হতে হবে ॥ উত্তরবঙ্গে বিশেষ করে 
কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি ও ইসলামপুর 
মহকুমায় বৃষ্টি আগে আরস্ত হয়। এই বৃষ্টির 
জলের হ্ুবিধ নিয়ে অনায়াসেই এখানে আমন 
ধান লাগানোর আগে আউশ ধান বা পাটের চাষ 
করা যায়। 

পাট বে আমাদের একটি অতি প্রয়োজনীয় 
ফসল সে কথ! কৃষকর। সবাই জানেন । পাট 
বিক্রি করে পরস! যেমন বেশি পাওয়া! যায়, 
তেমনি বিদেশী টাকাও উপার্জন কর। যায় । তাই 
পাটের উৎপাদন যাতে বাড়ে সেদিকেও নজর 
দেওয়। একান্ত দরকার । তবে একথাও সভা যে 


॥ বসুর ॥ 


২০শ বধ £ ১১শ সখা! 


ফাঙ্মন, ১৩১৫ ১৮৯” শকাব্দ 


খাস্তোৎপাদনের ক্ষতি করে পাটের আহ জমি 
ছাড়া সম্ভব নয়। একই জনি থেকে যাতে পাট 
ও ধান উৎপক্প কর! যায় তার চেষ্ট। যদি কৃষকর। 
করেন তাহলে তে! দ্ুকুলই রক্ষা হয়। এখন 
কিন্তু কৃষকদের কাছে সে স্ববিধাও এসেছে । 
সব অঞ্চলে অবশ্য তা করা এখন সম্ভব নয় । 
তবে যে সব এলাকায় জলের সুবিধ। আছে 
সেধানে আমন ধানের আগে পাট বুনে, ছুটি 
ফসল তোলার চেষ্টা কৃষকর! নিশ্চয়ই করবেন। 

যেমন উত্তরবঙ্গে প্রাক-মৌস্ননী বৃষ্টির অন্ত 
আমন ধান চাষের আগে তেতে। পাটের চাষ করা 
যায়। এখনই সেখানে এই পাট বোনার সমন । 
আশা করি কৃষকর। ভাল জাতের তেতো! পাটের 
বীজ যোগাড় করে পট ঝেনার কাজ শুরু 
করেছেন। এ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় আরও তথ্য ও 
সাহায্যের জন্য কৃষকর! যেন গ্রামসেবক বা ব্লক 
অফিসের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। 

পশ্চিমবাংলার দক্ষিণ অঞ্চলে বৃষ্টি কিছু 
দেরীতে নানে । এখানে উত্তরবঙ্গের মত প্রাক- 
মৌসুমী বৃষ্টির সুবিধা লেই। তবে সেচ প্রাপ্ত 
জমির এল!ক। এই অঞ্চলে অনেক বাড়ানো 


বনুন্ধর। : বিংশ বর্ষ :; ১১শ সংখা 
হয়েছে। এই সব সেচ প্রাপ্ত এলাকায় আমনের 
আগে আউশ বা পাটের চাষ করতে পারেন। 
দেজন্ত কৃষকর! যেন সময় থাকতেই জমি তৈরি 
করতে আরম্ভ করেন। 

এবছর আউশ ধানের উৎপাদন বাড়ানোর 
হস্ত একটি বিশেষ কার্যসূচীও নেওয়া হয়েছে । এই 
কার্যসূচী অনুসারে আরও বেশি জমিতে অধিক 
ফলনশীল জাতের আউশ ধানের চাষ করা হবে । 

বেশি জ্রমিতে চাষ করা মানে বেশি বীজেরও 
দরকার। কৃষকরা যাতে সময়মত তাদের 
প্রয়োজনীছ় বীজ পান, সেজস্য সরকার বিশেষ 
চেষ্টা করছেন । সম্প্রতি শ্তাশনাল সীড কর্পো- 
রেশন পশ্চিমবঙ্গে একটি শাখা অফিস খুলে 
প্রতিটি জেলার একটি করে এজেন্ট নিয়োগ করার 
পরিক চি! নিয়েছেন) তারা অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজ রুষকদের সরবরাহ করবেন। এখন 
অবস্ত ব্লক অফিস থেকে কৃষকর। বীজ পেতে 
পারবেন। কৃষকদের উন্নত জাতের বীজ যোগাড় 
করার জন্য এখন থেকেই চেষ্টা করতে হবে ॥ 

বেশি ফসল ফলাতে হলে রাসায়নিক সারের 
বাবহারেরও একান্ত প্রয়োজন। বিশেষ করে 
অধিক ফলনশীল জাতের ধান চাষের জন্য এই 


সারের দরকার খুবই বেশি । এবছর মার্চ মাস 
পর্যন্ত সরকার সার বিক্রির ওপর রিবেট দ্বিচ্ছেল। 
চলতি দামের চেয়ে অনেক কম দামে সার এই 
সময় বিক্রি কর! হবে। কৃষকরা আশ! করি 
দামের এই সুবিধার স্যোগ নিয়ে, এখন 
থেকেই সার কিনে রাখবেন । যাতে প্রয়োজনের 
সময় সারের অভাবে চাষের ক্ষতি ন! হয়। 

আউশ ও পাট চাষের জস্তট তৈরি হওয়া! 
ছাড়াও কষকদের এখন আরও করণীয় রয়েছে। 
যেসব কৃষক বোরো বানের চাষ করেছেন, তাদের 
এখন সাবধান হতে হবে যাতে রোগপোকার 
আক্রমণে ফসলের ক্ষতি না হয়। কারণ এ সময় 
গন্ধি পোকার আক্রমণের ভয় থাকে ৷ সেজন্ 
প্রয়োজনীয় ওঘুয ও ওষুধ ছিটাবার যন্ত্র হাতের 
কাছে রাখার চেষ্টা করতে হবে । দরকার ছলেই 
তা যাতে ব্যবহার করা যায়। রোগপেকার 
আক্রমণ অনেক সময় দেরী করার বা গাফিলতি 
করার অবসরও দেয় না। 

ফসলের উৎপাদন বাড়াতে গেলে কৃষকদের 
সব সমঘুই তৎপর থাকতে হবে। বেশি ফসল 
ফলাতে পারলে কৃষকের যেমন বেশি পছ্ছল! হবে, 
তেমনি দেশের খা খাটভিও দূর হবে। 





/ ১ ). 






উত জাতের ডাইঢং ধানের বোয়া লাগালে 
ভাল ফলন পাওয়! যায় একথা আজ আমরা 
অনেকেই জানি। কিন্তু দেখা গেছে যে দেশী 
আউশের মত ছিটিযে বুনলেও তাইচুং ধানের ভাল 
ফলন পাওয়া যায় । কোচবিহার গ্রামসেবক 
প্রশিক্ষণ কেন্দের একটি দেড় একর জমিতে 

97878 TL এভাবে ছিটিয়ে তাইচুং লেটিভ-১ ধান বুনে একর 
প্রতি ১২২ কুইন্টাল ধান পাওমা গেছে। কোচ- 

HFG Dns হলে] 450৮7] বিহার জেলায়, যেখানে প্রায় ছ'লক্ষ একর জমিতে 
2 ছিটানো আউনশের চাব হয় এবং একর প্রতি যার 

গড় ফলন ৪ পেকে ৫ কুইণ্টাল সেখানে ছিটানে 
আউশ ভিসেবে তাটচুং এর যথেষ্ট সম্ভাঝন। 


ড: গৌরাঙ্গ লাল রায় 
9 


প্রীনুনীতি প্রকাশ চক্রবর্তী ০ 





* আধাক্ষ ও অধ্যাপক, গ্রামসেবক প্রশিক্ষণ কের. 
কোচবিতাব । 


বশুদ্ধর। £ বিশে বর্ষ : ১১ সংখ্যা 


আছে। 

ছিটালে! ভাইচুং ধানের জস্ণ কোচবিহার 
গ্রমসেবক প্রশিক্ষণ কেলে ১৯৬৮ সালের মার্চ 
মাসের শেব সপ্তাহ থেকে জমি তৈরি আরম্ভ 
হয়। একর প্রতি ৬৭ গাড়ী গোবর সার দিয়ে 
জমি ভালতাবে তৈরি কর! হয় । শেষ চাষ করার 
আগে একর প্রতি ৪৫ কেজি ইউরিয়া, ১০৭ কেজি 
সুপার ফসফেট ও ১৫ কেজি মিউরিয়েট আব 
পটাশ জমিতে দেয়া হয । 

এরপর এন্িল মাসের প্রথম সপ্তাহে একর 
প্রতি ৪৪ কেজি তাইচুং নেটিভ-১ বীজ ছিটিয়ে 
বোলা। চয়। বোলার এক মাস পর প্রথমবার 
নিড়েন দিয়ে একর প্রতি ৩৫ কেজি ইউরিয়া 
চাপান সার হিসেবে ছিটিয়ে দেয়া হয় এবং ৪ 


কেনি ইউরিয়া প্লে করা হঘ। এর আরও এক 
মাল পর আর একবার হালক!ভ।বে নিড়েন দিয়ে 
একর প্রতি ৪ কেজি ইউরিয়। স্তরে কর! হয়। 
বোলার দেড় নাস ও আড়াই মাস পর এনাডেক্স, 
তিন মাস পরে রোগর ও শিষে ছুধ আসলে 
গ্যামাক্সিন প্রয়োগ করা হয়। যোনার চার মাস 
পরে ধান কাটার উপঘূক্ত হয়? এট ধান চাষে 
কোন সেচের প্রয়োজন হয়নি । 

যেহেতু কোচবিহার জেলায় ছিটানে। আউপের 
প্রায় সবটাই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভরশীল, সেজন্ত 
এই জেলার বৃষ্টিপাতের সম্বন্ধে একটু আলোচনা 
ঝর] প্রয়োজন ৷ নীচে কোচবিহার জেলার মার্চ 
থেকে আগস্ট মাস পর্যন্ত পাচ বরের বৃষ্টিপাতের 
পরিমাণ দেয়! হল। 


কোচবিহার জেলার বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ( মিলিমিটারে ) £_- 


লাল মাচ এপ্রিল মে 
১৯৬৮ ১৪ ৪৮ ৩০৮ 
১৯৬৭ ১২২ ১২৩ ৭৩৫ 
১৯০৬7 ৪৬ ৬৫০ 
১৯৬৭ ৯৯. ৯৪ ৩১৫ 
১৯৬৪ ২০ ১৮২. ১৯০ 


উপরের তালিক। থেকে দেখা বাবে বে গত 
পাচ বন্ধরের মস্যে চার বছরই মার্চ মাসে আবাদ- 
বোগা বৃষ্টিপাত হয়েছে এবং এই বৃষ্টিপাত ১৩ই 
মার্চ থেকে ২৪শে মার্চের মধ্যে আরম্ভ হয়েছে। 
অর্থাৎ চৈত্র মালের প্রথম ও দ্বিতীয় সপ্তাহে এবং 
ঝি নামতে দেরি হলে তৃতীয় ক! চতুর্থ সপ্তাহে 


হুন জুলাই আগস্ট 
৫৯৪ ৯১৭ ৬৩৯ 
১৯২০ ৮৩৮ ২৪৮ 
রণ ১২০২ ৭৭৯ 
৮৫৯ ৫৬৫ ১০৫৭ 
৯১৯ ১০৭৬ ৭ 
তাইচুং ঘান বোনা সন্ভব। উপযুক্ত পরিমাণ 


জল জমিতে সব সময় রাখ। সম্ভব লা হলেও 
বৃষ্টিপাতের পরিমাণ দেখে মনে হয় বে বৃষ্টিপাতের 
ওপর নির্ভর করে তাইচুং ধান বোনা চলে! 
অবন্ত সেচের বাবস্থা থাকলে জলের আর কোন 
অনিশ্চয়তা! থাকে না । তাই কোচবিহার জেলার 


La) 


"গভীর নলকূপ, গভীর নলকূপ ও নদী সেচ 
প্রকল্প আউশ ধানের চাষে বিরাট পরিবর্তন 
আনতে সক্ষম । 

কোচবিহার জেলা ছিটানো। আউশ হিসেবে 
তাইচুং এর তাল ফলন পেতে ছলে করেকটা 
কথা মনে রাখ! দরকার । চৈত্র মাসের আগে 
তাইচুং না বোনাই ভাল কারণ আগে বুনলে 
ঠাণ্ডায় হয়ত ক্ষতি হতে পারে । বীছ্ের হার 
বেন হওয়া প্রয়োজন । কারণ বেশী বর্ষার দরুণ 
এ জেলায় আগাছা। বেশী হয় এবং এ আগান্ধাকে 
দমন করতে গেলে ধানের চারার সংখ্যা বেী 
হওয়া প্রয়োজন উর্বর! জমিতে এ ধান বুনতে 
হবে ও প্রয়োজনমত সার দিতে ছবে। কারণ এ 


বশ্ুন্ধত। ১ কান্ধুল 2 ১৩৭৫ 
বানের খোড়াক বেখী। এদিক থেকে দেখতে 
গেলে কোচবিহার জেলার বিস্তীণ তামাকের 
জমিতে তাইচুং এর চাষ বাড়ানোর যথেষ্ট সম্ভাবনা 
বআআছে। এ ছাড়া সময়মত নিড়েন দিযে ও কীট- 
নাশক ওষুধ প্রয়োগ করার দিকেও লক্ষ্য রাখতে 
হৰে। তাহলে তাইচুং নেটিত-১ ধানের সমৃদ্ধি 
ও প্রসার অবশ্যম্ভাবী । 

যেহেতু ছিটানে৷ তাইচুং ১২০ হৃতে ১৩০ 
দিনে পাকে লেহেতু এরপর রোগ! লাগাতে ছলে 
জমি তৈরির কাজ একটু তাড়াতাড়ি করা 
প্রয়োজন । মনে বাধতে হৰে, ফলন বৃদ্ধির 
ব্যাপারে রোয়া লাগানোর সময় সম্বন্ধে নজর, 
রাখা একটা বড় কাজ । 





প্রাক মরসুমে সার ক্রয়ে সরকারী সাহায্য 


পশ্চিমবঙ্গ সরক।র এই রাজ্োর কৃষকদের সার কেনার বিশেষ সুবিধা দিচ্ছেন। 


কর্ষকরা। যদি 


৩১শে মার্চ ১৯৬৯ সালের মধ্যে সার কেনেন তাহলে তাদের অপেক্ষাকৃত কম দায়ে সার বিক্রী করা 
হবে। যেসব কষক বিভির সার আলাদাভাবে কিনবেন তাঁদেরই কেবল এই দামের হুবিধ! দেওয়া হবে। 
সি সারের জন্য কোন দামের সুবিধা দেওয়া হবে ন1। সারের ডিপে! থেকে সার কেনার সময়ই 
কৃষকরা যেন এই ছাড়ের টাক| কাটিয়ে নেন। পরিকল্প অগ্তযায়ী টল প্রতি 'রিবেটের হার দেওয়া 


ছল ঃ-_ 
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বীশায়নিক সারের পরিপূরক চিসেবে জৈব 
সার ব্যবন্মত হয়ে থাকে । একবার ফলল তোলার 
পর, পরের ফসলটি পেকেও বেশী ফলন পেতে 
হলে জৈব সারের প্রয়োজন । এ সার মাটিতে জৈব 
ও ভৌত পরিবর্তন আনে বলে, মাটির জল সরে 
রাখার ক্ষমতাও যেমন বেড়ে যায়, তেমনি নাটিতে 
বায়ু চলাচলও অবাধ হয়। 

পশ্চিমবঙ্গের নাটিতে নাইট্রোজেন এবং জৈব 
পদার্থের খুবই অভাব । গোবরও যথেষ্ট পরিমাণে 


পাওয়। যায় ন ৷ গোবরের শতকরা মাত্র চল্লিশ 
ভাগ সার হিসেবে কান্দে লাগে, ঝাকি অংশ 
হালানী হিসেবে বাবহৃত হয়। জ্বালানীর জঙ্গে 
উল্লেখধোগা পারনাণ গেবর খরচ হওয়ায় গোবর 
সারের ঘাটতি দেখ। দেয়। এ অবস্থায় 
সবুজ সারের হূমিক! অনেকটাই । সবুজ সার 
জমির পরবতী ফসলে নাইট্রোজেন ও কসফরাস 
প্রচুর পরিমাণে যোগান দিয়ে ফলন বাড়িয়ে 
তোলে । জমিনে একবার সবুজ সারের চাষ 
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বন্তন্ধর। ফ তু. £ ১৩৭৫ 
পরের ছু বছর হৃফল দিয়ে থাকে । বিভিন্ন রকম দেয়া হোল: 
লবুজ সারের বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে নীচে একট! হিসেব 
ক্রমিক সবুজ সারের গড় সবুজ শতকর! নাইট্রোজেনের জমিতে নাইট্রোজ্সেনের 
সংখ্যা নাস পদার্থ উৎপাদন জলীয় শতকরা! ভাগ (প্রতি একরে 
অপ/প্রতি একরে অংশ পরিমাণ কেজি ছিলেবে ) 
১ শপ ২১৯ ৭৫০০ ০৩ ৩৫ 
(Sun hemp) 

> হইক। ২০০ বাহ ০৪২. ৩২ 

৩ “লগ ৮০ ৭৫৯ ৫৩ ১৬ 

৪ বরবটি ১৫০ ৮৬৪ »৪৯ ১৬ 


ছিসেব থেকে দেখা যাচ্ছে, গোবরের চেয়ে 
সবুজ সারের এক্ষার্যকারিত! কম নর। গোবরে 
গড়ে শতকর। ০'৫ ভাগ নাইট্রোজেন রয়েছে । 
মুগ সবুজ সারে ত! রয়েছে শতকর! ০:৫৩ ভাগ। 
সবুজ সার শস্যে নাইট্রোজেনের পরিমাপ গোবরের 
নাটাট্রোজেনের অনুরূপ বল) যেতে পাবে। 

আদ্র এলাকার উপযোগী৷ সবুজ সার হিসেবে 
শশের নাম কর! যায়। কিন্তু শশের ভ্রস্তে ভালে! 
জললিকাপী বাবন্থ। চাই। শগের চেয়ে ধইঞ্চা 
শক ও সবল, সেজন্যে জ্রলবন্ৃতার মধ্যেও ধইঞ্চ)র 
কোনো ক্ষতি হয় না। তাছাড়া ক্ষার ও নোনা 
জমিতেও বেড়ে উঠতে পারে বইক্। আরেকটি 
সবুজ সার বরবটি__বৈশিষ্ট্ে অনেকটা। শশের 
নতোই। কিন্তু খুব দ্রুত পচনক্জীল । মুগও অনেকটা 
তাই। পচনের জন্যে শন, বইঞ্চা, বরবটি, মুগ 
ইত্যাদি উল্লেখযোগ। প্রায় সব সবুজ সারকেই 
১০-১২ দিন রাখ! ফেতে পারে। বে জদিতে 
জলনিকাশের ভালে! বাবস্থা নেই--জ্মি বরাবরই 


স্ত ৎস্যেতে এবং যে জমিতে ছুই ফসলের মাঝখানে 
মাত্র হ'মাস সমত থাকে: সেখানে পইঞ্ার চাব 
খুব কার্ধকরী। 

সবুজ সার চাষ করে জমি থেকে কৃষকরা 
কোনো। কার্যকরী খাগ্ঘশস্ত পান লা। তাই 
রুষকদের অনেকে হয়ত জ্রমি থেকে কোনো ফসল 
তুলতে না পারাট। যুক্তিসঙ্গত মনে করেন না। 
কলে অনেক ক্ষেত্রে ধটক। ইত্যাদি সবৃজ সারের 
পর একটা বিরূপ মনোভাব দেখ। বায়। 

সবৃজ সারের চাষ থেকে সোজান্জি কোন 
ফসল না পাওয়া গেলেও, এগ ৮.০হএ বদল জামির 
উর্বরতা বাড়ে, ভাতে পরের ফসলের ফলন খুব 
ভাল হর । অনেক সম সবুজ সারের চাষ করেও 
কৃষকরা আশাহুরূপ কল পান না। তার কারণ, 
কৃষকরা হয়ত জমিতে নির্দিষ্ট সময়ের বেশ্ীকাল 
পর্যন্ত সবুজ সার রেখেছিলেন। কিংবা বিছা 
পিছু ১০ কেজি ঘইঞ্চা বীজ্ধের বদলে মাত্র ২-৩ 
কেজি বীজ বাবহার করেছেন । অথবা পচানো, 


চ১ম সাধ 


বহুক্ধর। : বিংশ বধ 
জন্যে সময়মত জলের ফোখান পাওয়। বানি । 
উপযুক্ত পরিমাণ বীজ, নিদ্দিষ্ট সময় পান্তা গাছ 
রাখা এবং প্রয়োজনীয় জলে সময়মতো পচাতে 
পারলে সবুজ সারের চাব থেকে ফসলের ফলন 
বাড়ানো যে সম্ভব তাতে কোন সন্দেহ নেট । 
খরিফখন্দে যে সব উচু জমিতে সেচের 
সুযোগ নেই সেখানে রোয়া আমন লানের চাষ 
সম্ভব নয়। এ সব জমিতে কলাইয়ের চাষ 
সহজেই কর। চলে । অবশ্য সেচের কিঞ্চিৎ সুযোগ 
চাই । কলাই নাত্র আড়াই মাপের কলল। 
কলাই থেকে উঁটি তুলে নেয়ার পর, চাষের সঙ্গে 
গছগুলে। মাটিতে মিশিয়ে দিলে সবুক্জ সারের 
কাজ হয়। তবে পচনের জন্যে কলাই স্টঞ্চার 
চেয়ে কিছু সয় বেশী লেয়। 
অক্টোবরে শীতকালীন ফসলের জমি তৈরি 
গরিফের ফসল তোলার পর সেই জমিতে 
ড় মাস কালের জগ্রে সবুজ সারের চাব করলে 
শীতকালীন শঙ্তের ফলন বেড়ে যাবে সন্দেহ 
নেট । আর যেখানে সেচ বাবস্থা আছে, সেখানে 
সবুজ সারের জগতে আরে! একটু বেশী সময়ও 
পাওয়। যায়। 


ইত 


পশ্চিমঝ/ংলায় অনেক কুষক রবি খন্দে গন 
চাষের জন্তে জমি পচান দিয়ে থাকে । ফলে এইসব 
আনিতে একটি বা ছুটি ফসলই নষ্ট হয়। এ সব 
জি বার বার চাষও কর! হয়ে ধাকে। কিন্তু 
এই ক্ষতি অনাম্মালেই এড়ানো যেতে পারে । যচি 
অভিষিক্ত ফসলের পর, এইসব ভ্রমিতে সবুজ 
সারের চাষ কর বার, তাহলে নাইট্রোজেনের 
যোগান পেয়ে মাটি উর হয় এবং পরের ফসলের 
ফলন বেড়ে যার । জমিতে বে নিদিষ্ট পরিমাশ 
নাইট্রোজে দেবার কথা, সবুজ সারের চাবের 
পর জমিতে তার অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন, 
উউরিয়। ব! আমোনিয়াম সালফেট দিলেই 
চলবে । তবে পরের ফসলে ডাল জ্ঞাতীয় শস্যের 
চাষ ন! করে, গম, ধান, আলু, আখ উত্যাির 
চাষ করা! ভালো । 

খরিক ছন্দে অনেক সময় আউশ, আমন. 
পাট ইত্যাদির মধো ছুটি ফসলের মাাখানে। জমি 
প্রায় হ মাস সময় পড়ে থাকে । সে সব জমিতে 
সবুজ সারের চাষ কর! চলতে পারে। তৰে 
জমি শুকনে: থাকলে পচলের জন্যে জলের ব্যবস্থা 
করা৷ প্রয়োজন । 
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গাবাদি পশুর উন্নয়ন ছাভা কৃষি উন্নয়ন সম্ভব 
কি? কি গ্রামীণ অর্থনীতি, কি গ্রামীণ সমাজ 
সংস্কৃতি, কিংব! গ্রামীণ শিল্প বা কৃষি সব স্যরেই 
গো জাতির গুরুত্ব রয়েছে । গে! জাতি আমাদের 
পল্লীজীবনের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তাই 
কৃষি উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে গো উন্নয়নও অবশ্য 
কর্তব্য । গরু শুধু আমাদের তুধই দেয় না, 
আমাদের চাষের কাজে যোগানও দেয়। 

কিন্তু যতই উন্নত জাতের গে। বৎস জন্মানে। 
হোক না কেন, উপযুক্ত পশুতান্যের সরবরাহ 


PE / EE 


ছাড়া গো জাতির উন্নয়ন অসম্ভব । স্থৃতরাং 
"আমাদের নেখতে হবে কি করে শস্য পর্যায়ের 
সধো পশুখাস্ভকে স্থান করে দেওয়। যায় । 

কিন্তু সমস্ঠা হচ্ছে যে, খাস্শস্তই মামাদের 
এখনও চাছিদা মত উৎপর হচ্ছে না। ম্ুতরাং 
কৃষকরা খুব বেশী! জারগ। পশ্ুখাস্ধের চাষের জন্য 
ছাড়তেও পারছেন না। কিন্তু যদি তাদের 
দেখিয়ে দেওয়া যায় যে মূল শস্তের চাষের খুব 
বেশী অন্তরায় না করে কিছুটা পশ্তখান্ধের চাষ 
করা যায়, তবে | থেকে তাদের নিজেদের এবং 


ফার্ম ম্যানেজার- জাপানী মভেল ফার্ম, সাউখিয়া, পোঃ আবাদপুর, জেলা বীরতূষ | 


বহুন্ধর। : বিংশ বধ: ১১শ সংখ্যা 
দেশের উন্নতিও কর! যায়। আর শশ্গ পর্যাছে 
শ্রুটি জাতীয় পশুখান্ের চাষ করে, আমির 
উ্রতাও বাড়ানো বায়। তখন তাদের আপতিও 
আশা কর! বায় ধীরে ধীরে ক্ষীণ ছয়ে বাবে। 

এভাবে প্রতিটি কৃষক বদি ক্রমশ: মনোযোগী 
হয়ে ওঠেন, তবে ভারতের গে! জাতির উদ্নয়নও 
কঠিন হবে না॥ সুস্থ, সবল জাতি গড়ে তুলতে 
হলে এই কর্মস্থচীকে আমাদের অগ্রাধিকার 
দিতেই হবে । এই উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নীচে 
বিভিন্ন রকম পশুখান্যেব চাষ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত 
বিবরণ দেওয়া হোল। 

হুরিণঘাটা! ফার্মে গবেষণার পর অস্থুমোদ্িতি 
কয়েকটি শস্যের বিষয় বল! হচ্ছে ঃ 


১। জোয়ার; উন্নত জাত হরিণঘাটা/ 
১৭(+ 1GA/27) এবং হরিশদ্বাটা/১২(+ IGA! 
12)। হরিণঘাট!/২৭ খরিফ খন্দের উপযোগী 
জলদি জাতের জোয়ার । গাছে ফুল আসতে 
৬* দিনের মত সময় লাগে । উৎপাদন : একরে 
৩৫* মণ সবুজ পশুখান্। ও ৮ মণ বীজ । 

২। ভুটাঃ হবিণঘাচ৮ (+ IGA/6) ও 
হরিণঘাট/১১(+ 1GA/1]) ছুটি উন্নত জাত। 
শেব্যেক্তটি কালিশ্খং জাতীয় তুটা থেকে আলাদা। 
বোন৷র পর ৮*-৯* দিলে এই শস্য পাকে। 
একর প্রতি ফলন £ ৪৫০ মণ সবুজ খান্ত ও 


৩০ আপ বীজ । 
৩) বরবটি: হব্বিণথাট৮১৩/১(+ 1GA/ 
13/1) একটি উল্নত জাত । পাঞ্জাবের বাজার 


থেকে এইটি সংগৃহীত । বোনার ৮ সপ্তাহ পরে 


এর ফুল আসে । ফুল আসার পরও কিন্তু ভাল- 
পালা বাড়তে দেখ) বাছ। ফুল জাস! থেকে 
পাকা পর্যন্ত অর্থাৎ ৮ থেকে ১২ সপ্তাছের মলে? 
পশ্তখান্ডের আন্ত এই শস্য কাট! চলবে । ৩ বার 
সংগ্রহের পর একরে ২* মণ বীজ পাঁওয়। যেতে 
পারে। একর প্রতি ২০০ মণ সবুজ পশুখাড 
পাওয়া ঘায়। শুকনো ভালপালার পরিমাণ 
শতকরা ১৮ ভাগ । 

৪ ॥ কলাই £ ক] হরিপথাটা/১৭ £ বহরম- 
পুরের ডাল গবেষণ। কেন্দ্র থেকে এ জাড 
সংগৃহীত । পশ্চিমবঙ্গের পক্ষে এটি অতান্ত 
উপবোগী। কারণ বছরের বে কোন সময়ই এর চাব 
করা সম্ভব। যখন পশুখাগ্যের অভাব পড়বে, 
তখন এই জাত আমাদের পশ্ুধাস্তের যোগান 
দিতে পারবে । বোনার ভিলমাসের মধ্যেই কাটা 
বায়। ও জাত থেকে একরে ৩০০ মণ সবুজ শল্য 
ফলে এবং ৪-৫ বার কলাই তুলে ১৫ মণ বীজ 
পাওয়। যেতে পারে । 

খ] হরিণঘাট1/১৯ £ এটিও বছরমপুরের 
ভাল গবেষণা কেন্দ্র থেকে সংগৃহীত । এর 
প্রধান সুবিধা! এই যে প্রান্তিক বা পতিত জমিতে 
এ জাতটি ক্রমাগত উৎপাদনের আন্ত রেখে দেওয়| 
যায়। গাছের বীজ থেকেই আবার গাছ ছবে। 
তাছাড়া একবারেই বীজ পাকে বলে বার বার 
কলাই তুলতে হবে ন!। ডিসেম্বর থেকে 
ফেব্রুয়ারী পর্যন্ত ফুল আসে। অত্ন্ত নাবি 
জাত। একর প্রতি ২৫* মণ গোখান্ড ও 
১৫-১৬ মণ বীজ উৎপন্ন হয়। 

গ) ভরিণঘাট?/২৫ £ উত্তরপ্রদেশের মুগ 


১০ 


নং ১ জাত থেকে সংগৃহীত। খুব ডাড়াতাড়ি 
উঠে যাছ। এট জলদি জাতটির ফুল আসে 
বোনার ৫ সপ্তাছ পরে । সেজস্ত যে কোল শস্ক 
পায়ের মবে) সহজেই একে অন্তর ক্ত কর! বায়। 
এট জাতিকে ছুট শস্য (02601) ০7০1১) হিলীবে 
ব্যবহার করবার সম্ভাবনা খুবই উজ্জল । একর 
প্রতি ১০০ মণ পশ্ুখান্ভ ও ৮ মণ বীজ পাওয়া 
বাধ এ জাত থেকে। 

৫1 মটর; হরিপঘাটা/২* £ উত্তর- 
প্রদেশের ডালের বাজ।র থেকে এ আত সংগৃহীত । 
ফুল আসতে প্রায় ৯ সপ্তাহ সময় লাগে। যখন 


আধাআধি ফুল আলে সেই সময়েই ফসল কাট! 


প্রশক্ত । ১৫ মণ ঝা! গোথাস্ঞ ও ২* মণ 
বীজ প্রতি একরে উৎপন্ন হয়। 
উপরে!ক্ত জাতগুলি সম্বন্ধে কয়েকটি 


প্রয়োজনীয় বিষয়ের উল্লেখ নীচে কর! হচ্ছে 


জোয়ার; ফুল আসবার আগে পর্যন্ত পাত] 
বিষ খাঁকে। সাইলেজ করবার পক্ষে অত্যুৎকৃষ্ট । 
পুষ্ট মূল) বাড়াবার জন্য ব2টি। মুগ, কুলধির 
সঙ্গে ছিটিয়ে বোন! ফেতে পারে। 

সূষ্ট। £ বিভিন্ন প্রকার আবহাওয়াতে হয়। 
জরুরী প্রয়োজ্জনে তাড়াতাড়ি জরন্মানোও ষায়। 

বাজর!: জলনিকাশের বন্দোবস্ত সহ হালকা 
মাটিতে ভাল জশ্মায়। অতি খরা সহা করতে 
পারে; তাড়াতাড়ি বাড়ে, ও ফুল আসবার 
আগে ২-৩ বার কেটে নিলেও বাড় অব্যাহত 
খাকে । প্রোটিন বেশী আছে ( প্রায় ১১% )) 
এ গাছ ফুল আসার পরে কাটা উচিত ৷ 


১১ 


বস্ুন্ধর। £ হাসল : 
বরবটি : ভুটার চেয়েও বেনী গরম ও খর! 
সঙ্ক করতে পারে। হালকা ও গভীর মাটিতে 
ভাল জন্মায়] ভুট্টা ও জোয়ারের সঙ্গে মিশা শু 
হিসাবে বোনা হাছন । বীজের হার ২০ কেজি 
প্রতি একরে। মার্চ মাস থেকে বোন] আরম্ভ 
করা যেতে পারে। বোনার ৩ সপ্তাহ পরে সেচ 
দেওয়। প্রয়োজন । 

এই তুল বা ডাল জাতীয় শস্যগুলিতে 
এক্সরে ১* থেকে ২* গাড়ি জৈব সার দিতে ছবে। 
তঞ্ুল জাতীদগ শল্তে প্রতি একরে ১৮-১৫ কেজি 
নাইট্রোজেন চাপান সার হিসাবে দিতে ছবে। 
বেলী পরিমাণ বীজ বাবহার করতে ছবে। 
প্রয়োজন মত দেচ9 দেঘ। উচিত । একর প্রতি 
বীজের হার জোয়ার ১০-৩* কেজি, ভু! ১৫-২৫ 
কেজি। বাহ্ছরা ৮-১* কেজি, চিলা, রাগি ইত্যাদি 
৬৮ কেজি এবং ওট  ২* ফেজি। 

এবারে কয়েকটি নতুন জাত সম্বন্ধে সংক্ষিত্ত 
বিবরণ দেওয়া হচ্চে। ১) লেগ-১ বাজরা 
নেপিয্ার ঘাস: লবণাক্ত ও ক্ষারমুক্ত মাটির 
পক্ষে অত্যন্ত উপযোগী । উচ্চতা ৭ফিট। 
বোনার কৃষি বম্থপাতির জন্ত ভারতীয় কৃষি গৰেষণা। 
পরিষদের উদ্ভিদ বিভাগের প্রধানের সঙ্গে 
যোগাযোগ করা যেতে পারে) 

২। পুসা জায়ে্ট নেপিয়ার ঘাস £ ভারতীয় 
কৃষি অনুসন্ধান পনিধদে নেশিল্লার ও বাজরার 
ছিআণে তৈরি একটি সন্কর জাত। প্রতি একরে 
৮০,*** কেজি সবুজ শন্ত পাওয়া! যাৱ । প্রতি 
মাসে একবার করে ছাট! চলবে। আমিব ও 
শর্করা! জাতীয় পদার্থে এ ঘাস সমৃদ্ধ । 


১৬৭৫ 


বত্রন্ধর। : বিংশ বধ ১১ সংখা 





সন্কর বাজরা নং ১ £ বর্তমানে প্রগালত 
এঘে কোন বাজরার চেয়ে শতকরা ত্রিশভাগ অধিক 
ফলে ৷ খারাপ আবহাওয়াও লঙ্ত করতে 
পারে এ জাতটি । 

ও) পুসা জায়েন্ট কারসীম ঃ ভারতীয় 
কুষি গবেষণা পরিষদে ক্রোমোজমের পরিবর্তন 
করে এই জাতটির স্টি করা হয়েছে। অন্তান্ত 
বারুসীমের চেয়েও শতকর। ৯০ থেকে ৩* ভাগ 
বেশী ফলন দেয়। তীব্র ঠান্ডার মধ্যেও সমানভাবে 


৩৭ 


ফল দিয়ে যায় । লবণাক্ত জমির উদ্ধার কাজে 
৭৪ বাবহার হচ্ছে । 
বিঃ পুসা জয়েন্ট নেপিয়ার ও জায়েন্ট 


খারমীম জাত ছুটিকে শস্থ পর্যায়ের অন্তড়ক্চি 
করলে সারা বছরে পশুধাগ্ের অভাব ঘটবে ন । 

৫। মিটি সুদান ঘাসঃ এটি থরিক 
খন্দের স্বমিষ্ট রসালো ও মুখরোচক শম্ক। খরা 
সম্থ করতে পারে । গরমের মাসগুলিতেও সবুজ 
খাস সরবরাহ করে বায় এই ঘাস । ফল্সন একরে 
৯৫০ অপ । গাল বীজ-হয়। সুদান ঘাস ও মিটি 
জোয়ার নং ২৬০০ এর মিশ্রণে এই জাতের সৃষ্টি । 
সিরসার পশ্তিখাগ্ত গবেষণা কেন্দ্রে বীজ ও চাষের 
বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যাবে। 

৬। টিওলিনটি : . বছরে ৩বার কেটে 


প্রায় ৭০,০০০ কেজি খাচা গোখাছ প্রতি একরে 
পাওয়া যাবে। ভুট্টা, ছেয়ার ইত্যাদি বহুপ্রকার 
পশ্ুখান্তের চেয়ে ৯-১০ গুণ বেশী ফলন দেয়। 
ও জাত বেশী জল ৷ করতে পারে কিন্তু খুব 
ঠাণ্ডার এ গাছ হয়না। বর্ধার আগে একরে 
৯৫ কেঙ্গি বীজ বুনতে হবে ৷ সারিতে বুনলে 
এফ সারি থেকে আর এক সারির দূরত্ব হবে 
৬০ সেমি,। একরে ৪* গাড়ি গোবয়সার, 
৭৫ কেছি আযামোঃ সালফেট, ১২৫ কেজি স্বপার 
ফসফেট ও ৩* কেজি মিউরিয়েট অফ পটাশ 
বোনার সময় দিতে ছবে। ১২ মাস পরে আরও 
৫* কেন্জি এযামোনিয়াম সালফেট চাপান সার 
হিসাবে দিতে হবে । ডুট্রা ইত্যাদি ফসলের চেয়ে 
বেশী সেচ দিতে হবে । গান ২ মিটার উচু হলেট 
কাটা শুরু করা যায়। 


এখানে মাত্র কয়েকটি শঙ্ক সম্বন্ধে বিবরণ 
দেওয়া হোল। কৃষকরা এই সব জাতের চাষ 
করবার আগে নিশ্চয়ই স্থানীয় কৃষি বা পশুপালন 
দপ্তরের বিশেষজ্ঞদের কাছে আরও বিস্তারিতভাবে 
জেনে নেবেন। উপরোক্ত শন্তগুলির অন্তত 
২-১টিও বদি কোন কৃষক চাষ করেন, তবে তিনি 
নিজেতে| লাতবান হবেনই, উপরস্ত সমগ্র দেশও 
তাদের এই প্রচেষ্টায় লাভবান হবে 


১২ 





০০ 


কফি এবং শিল্পা উভয়ের উৎপাদনের জণ্তই 
মূলধনের প্রয়োজন । বীজ, সার, কৃষি যন্ত্রপাতি 
ইত্যদি কেনার গ্রন্থে কৃষকের টাকার দরকার ৷ 
উৎপাদনে মূলধন ঘে।গালোর উৎস হচ্ছে সঞ্চয় 
এবং ক্ষণ গ্রহণ । কুষি উৎপাদন থেকে যে সঞ্চয় 
হয় তা প্রয়োজনের তুলনায় যথেষ্ট না হলেট 
কৃষককে খণ নিতে হয়। 

অঅপ্যান্য পাশের মতো কৃষি খণও তিন শ্রেণীর, 
যেমন স্বল্প মেয়াদী খপ) মধ্য মেয়াদী ঝপ এবং 
দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষণ । এক বছরের বেশী সময়ের 
ছন্ঠে প্রয়োজনীয় খণকে স্বল্প মেয়াদী ণ বলে। 
বীজ, সার, কৃষি শ্রমিকের মজুরী বাবদ ঝণ গ্রহণ 
এই পধায়ের অন্তর্ভুক্ত । ফসল বিক্রির পর 
কৃষক এই বরণের হণ পরিশোধ করে। কুবি 
কাজের উন্নতির জন্তু বেসন কৃষি যন্ত্রপাতি, সেচ 


পরিকজুনা ইত্যাদির ভরস্য যে বণের প্রয়োজন হম 
তাকে মধ্যমেয়াদী খণ বলে। এই দরণের ক্ষণ 
এক বছর থেকে পাচ বছরের হবো শোব করতে 
হয়। জমির স্থায়ী উন্নতি, মাঝারি ধরণের সেচ 
পরিকল্প, পতিত জমির পুনরুদ্ধার ব1 দামী 
বস্তুপাতি কেনার জন্যে দীর্ঘ মেয়াদী প্রপের 
প্রয়োজন হয়। এউ লরপের কপ পাচ থেকে 
বিশ বছরের মধ্যে শোধ করার নিঘ্মম। 

কৃষি খপ ভারতে কুবি উন্নয়নে এক গুরুৎপুণ 
সমস্যা । এইট কণ ব্যবস্থা সংগঠিত নয় এবং 
প্রতিষ্ঠানগত ক্ষণ বানস্টাও মোটেই প্রসার লাভ 
করেনি । অথচ ক্ষণ গ্রহণ কৃষকের পক্ষে অপরি- 
হার্ধ, যে সব উৎস পেকে কুষক গণ নেয় সেগুলি 
তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ঝণের অপ্রতুলত। 
এবং অন্থপোযোগিত। ভারতীয় কুবি স্গাণের এষ্ট 
দুটিই প্রধান সমন্স। 


নিন 


সর্বভারতীয় কুষি কণ জরিপ কমিটির মত 
সারে বছরে কৃষকদের ৭৫* কোটি টাকার মতে। 
ব্রণের প্রয়োজন হঘ। ভারতে কৃষক! যে সব 
উৎস থেকে প্রয়োজনীয় ক্ষণ নেয় সেগুলি হচ্ছে, 
পেশাদার মহাজন, কৃষি মহাজন, আত্মীয় স্বজন, 
ব্যবসায়ী ও দালাল, সরকার, লমবায় সমিতি, 
বাণিজ্য ব্যাস্ক প্রভৃতি ৷ গ্রামাঞ্চলে যে ক্জণ লেওয়। 
হয় ভার শতকর! ৫* ভাগ পারিবারিক অর্থাৎ 
অস্থাৎপাদনীল কাছে খরচ হয়। কমিটির মতে 
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বর্তমানে কৃষি ঝণ প্রত্রো্নের তুলনায় নগণা । 
ঙ্গ/হা প্রকৃতির নয়, ক্গায৷ উদ্দেশ্য সাবন করে ন! 
এবং প্রয়োজনের মানদণ্ডে বিচার করলে দেখা 
বায় বে তা প্রকৃত প্রয়োজন যার, এমন বাক্তির 
কাছে তা কদাচিং লাগে । 

১৯৫৪ সালে প্রকাশিত সধত।রতীয় কৃষি খল 
জয়িপ কমিটির মতামুসারে নিম্মলিখিত বিভিন্ন 
উৎস থেকে কবক কি অদুপাতে খপ পায় ত! 
দেখানো হোল £ 


উৎস মোট গণের অংশ 
১। পেশাদার নহাজন ৭৪৮ 
২। কৃষি মহাজন ২৪৯ 
৩। আত্মীয় স্বজন ১৪-১ 
৪ । ব্যবসায়ী ও দালাল a৫ 
৭। সরকার ৩৩ 
৬। সমবায় সমিতি তা 
৭। জমিদার ১৫ 
৮। বানিজা বাস্ক ০৯ 
৯। ক্যান ১৮ 
১০৩০ 


ওপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্চে যে 
আজও গ্রামে পেশাদার ও মহাজন, কি মহা 
জনদের প্রাধাক্ট রয়েছে । কৃষি খশের প্রায় ৭০ 
ভাগ এরাই যোগান দিয়ে ঘাকেল। গ্রাম্য 
মহাজন কৃষককে স্বম্যকালীন খণ দেবার জঙ্গে সব 
সমন্তই প্ৰস্তত আছেন। কিন্ত মহাজনদের কাছ 
থেকে সণ নেওয়ার প্রধান অস্থবিধ! হোল, ওরা 
চড় হারে হুদ আদায় করেন। 


প্রাম/ শের দ্বিতীর প্রয়োজনীয় উৎস 
ঝাবসায়ী ও তাদের দ।লাল। ব্যবসায়ীরা ফসল 
নিয়ে কেনা বেচা করতে গিয়ে কৃষককে দাদন 
দিতে বাধ্য হয় বলে মহাজনী কারবারে তার। 
প্রবেশ করেন। এতে অবস্ত কৃষকের সাময়িক 
সাহায্য হয় এবং দাদন দেওয়ার জন্যে কৃষকের 
উৎপাদিত ফললের ওপর ব্যবসায়ীর নিয়ন্ত্রণ 
ব্যাপক হয় । অনেক সময় এই দাদনের ভঙ্গে 
কোন কূপ হদও নেছা হয় ন!। 

কৃষকের প্রয়োজনীয় খ্বণের অতি সামান্ত 
অংশই সরকার দিয়ে থাকেন। সরকারী ক্ষণ 
পরিমাণে যেমন কম তেমনি বিলি করা ও আদায় 
করার বাবস্থাও কৃষকদের পক্ষে অস্থবিধাজনক । 

কিন্তু সমবায় সমিতির অগ্রগতিও খুব আশা- 
প্রদ নয় । এই সমিতি থেকে মাত্র ৩১% বণ 
সরবরাহ হয়ে থাকে। এই সামান্ট খাণের 
বেশির ভাগই বড় বড় কবকরা পেয়ে থাকে, কারণ 
সমবায় সমিতি থেকে টাক] ধার করতে ছলে জমি 
বন্ধক রাখতে হয়। কিন্ত ছোট ছোট কুধকদের 
জামিন দেবার মতে। কোন জয়ি লাই ) 

কিন্তু অতীতে সমবায় আন্দোলন এদেশে 
বার্থ হলেও, বন্তুতঃ একেবারে মূল) হারায়নি। 
এর পুর্ণগঠনের মধ্যে রয়েছে কৃষি ঘপ সমস্কা 
সমাধানের যথার্থ ইঙ্গিত। এই আন্দোলনের 
ব্যর্থতার কারণ হোল ভারতে এর লঠিক প্রয়োগ 
হয়নি । সমবায় আন্দোলনের ভিত্তির ভূমিতেই 
কৃষি ঘণ ব্যবস্থার নতুন কাঠামো তৈরি কর! 
উচিত । 

১৯৫১ সালে রিজ/$ ব্যাস্ত সর্বভারতীয় কৃষি 
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৭ জরিপ কমিটি নিয়োগ করে ওবং ১৯৫৭ 
সালে এই কমিটি তার ত্রিপোট দাখিল করে। 
সর্বভারতীঘু কৃষি গুণ জরিপ সমিতি একটি শ্রসন্বন্ধ 
গ্রামা প্রণ পরিকণ্রলা নেওয়ার সুপারিশ করে। 
এই পরিরুল্Vন। তিনটি নীতির €পর প্রতিষ্ঠিত। 

ক) সমবায় আল্দেলনের বিভিন্ন স্তরে 
সয়কারকে অংশ গরচ্ণ করতে হবে অর্থাৎ ঝাজা- 
সরকারগুলি সমবায় লামিতির অংশীদার হাবেন। 

খ) সমবায় কণ এনং অন্যাঙ্ক অর্থনিতিক 
কার্যসমূহের নধে। সমন্বয় সাধন করতে তবে। 

এ) সমবার আন্দোলন প্রসারের জান্বো সমবায় 
সংক্রান্ত শিক্ষাদান ব্যবল্থাকে সম্প্রসাবিত করতে 
হবে। 

এই তিনটি মূলনীতক্ে কামকর করার আটে 
কমিটি ছয়টি প্রধান বাবস্থা গ্র্থণের সুপারিশ 
করেছিলেন । 

প্রথমতঃ সমবাদ সমিতির নাধামে প্রতি্ঠান- 
গত সণ বাবস্থাকে সম্প্রসারিত কর! দরকার। 
সরকারী খণ ব্যবস্তু! শ্লবিধাক্তনক ন। হওয়ায় এবং 
মহাজনের কাচ থেকে উচ্চ হারে ক্ষণ নেওয়। 
অবাঙ্ছনীয় বলে সমবায়ের ভিত্তিতে কণ ঝাবস্থাকে 
প্রতিষ্ঠিত করতে হাব। প্রাথমিক সমবায় 
সমিতিগুলিকে বৃহত্তর আকারে সংগঠিত করতে 
হবে। এগুলির প্রচলিত নীতি বদলাতে হবে 
এবং সমিতিগুলির সব কাজে রাষ্ট্রের সাহায্য এবং 
সহযোগিতা থাকবে । সমবায় খণ ব্যবস্থা 
সম্প্রসারিত হলে মহাজনের কায়েমী স্বার্থ সন্ধুচিত 
হবে। 


দ্বিতীয়তঃ সমব|য় ক্খপদান, সমিতির সঙ্গে 
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৫) কাজল ১ ১৩৭4 


ক্টাক্চ সমসায় সনিতিশ্ুলির নি যোগস্থর 
স্তাপনের প্রয়োজন । মচাজ্রনকে কুবি পের 
বাজার থেকে সরানোর জন্যে সনবায় ল্বণদান 
সনিতির সঙ্গে সমবায় কিক্রয় সনিতির যোগালোগ 
পাক! দরকার । 

তৃতীয়ত: ক্রহিজ পণোর বিক্রয় বাবস্থা 
উদ্ততির জন্য দেশের সর্বত্র সমবায় সমিতির তৰা- 
বধানে গুদাম ঘর তৈরিহ তাবস্। করতে ছুবে। 
হখন ফসলের দাম খাড়বে তখন কুষক তার 
উৎপর শক্য পিক্রি করবে গুদাম ঘরের 
পরিকল্পনা থাকলে কম দানে কৃষককে বাজারে 
ফসল বিক্রি করতে হবে না । সে প্রয়োজনমতো 
সেই ফসল ধবে বাখতে পারবে । কমিটি জাতীয় 
সমবায় উল্লগ্নন এবং পুদ'ন ন গঠনের শ্তপারিশ 
করেছেন। 

এই বোডের হাতে জাতীয় সমবাছ উন্নয়ন 
তহাবিল এবং জাতীয় গুদাম ঘর উন্নয়ন তহবিল 
নামে ছটি তহবিল পঃকরে। প্রথন তভবিল থেকে 
রাজা সরকার সমূহকে দীর্ঘ মেয়াদী গুণ দানের 
বাবস্থা কর! হবে যাতে তার! সমবায় সমিতির 
মূলধন সরবরাহে অংশ নিতে পারে 

দ্বিতীয়টি থেকে গুদাম ঘর তৈরির জন্যে ক্ষণ 
দান করা হবে। পচ কোটি ট।ক] নিয়ে এট 
ছুটি তহবিল তৈরি হবে এবং প্রতি বছর এই 
তহবিলে পাঁচ কোটি করে টাকা দেওয়া জবে। 
তাছাড| দর্বতারতীয় সুদাম নির্মাপ কর্পোরেশন 
এবং রাজা শুদাম নির্মাণ কোম্পানী স্থাপনের 
জন্তেও কমিটি সুপারিশ করেছে । দাম নির্মাণ 
কর্পোরেশন প্রধান প্রধান কুষি কোন্দছে মোট 


এবং 
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১০০টি গুদাম খর স্থাপন করবে । কুধকর। সেই 
শদ।মে ফসল জমা রেখে তার রসিদের বদলে ব্যাস্ত 
পেকে দল পাবে। 

চতুর্থত: গ্রামাঞ্চলে ছোট ছোট বাছ 
স্থাপন করতে হবে এবং ব্যাস্ত গুলির পরিচালনার 
সুবিধার জপ্তে একটি রাষ্ট্রীয় বান্ধ স্থাপন কর! 
শবে । এই ব্যান্ককে কেশ্রীয় সরকার এবং রিজার্ড 
বাক্কের শতকর! ৫২ ভাগ শেয়ার মূলধন থাকবে 
এবং এরাই এই ব্যাঙ্কের বেশির ভাগ ডিরেক্রীর 
নিযুক্ত করবেন) যাতে খণদান সমিতিগুলি সঞ্চয় 
এবং অধিক পরিমাণে ক্ষণ পেতে পারে এবং 
গ্রামের বিক্ষিপ্ত সঞ্চয় একত্রিত হতে পারে । 

পঞ্চমত: সমিতি বিশেষ ধরণের তিনটি 
বিল স্থাপনের নির্দেশ দিয়েছেন। তার মধ 
টো রিজার্ ব্যাঞ্কের অধীনে থাকবে আর একটি 
কেন্রীয় কবি ও খা মন্ত্রণালয়ের অধীনে। 
রিজাড ব্যান্ধের অধীনে যে ছুটি তহবিল থাকবে 
তার মে) প্রথমটি চল জাতীয় কৃষি খণদান দীর্ঘ- 
কালীন তহবিল । পাচ কোটি টাক! প্রারস্তিক 
নৃলধন নিয়ে এটি গঠিত হবে এবং প্রতি বছর এই 
তহবিলে পাচ কোটি টাকা জমা দেওয়া হবে। 
এই তহবিল থেকে রিজার্ড ব্যাস্ত রাজা সরক!র- 
“লিকে সমবায় সমিতির অংশীদার হবার জন্কে 
দীর্ঘকালীন খপদান রবে । রিজার্ভ ব্যাচের 
অবীনন্থ দ্বিতীয় তহবিলটির নাম জাতীয় কৃষি 
ক্ষণ তহবিল । প্রতি বছর এই তহবিলে এক 


কোটি টাকা দেওয়া হবে । হৃিক্ষ, খরা, বন্যা 
ইত্যাদি প্রাকৃতিক বিপর্চমের সময় রাহ্ছা সরকার 
সমবায় বাস্কগুলিকে এই তহবিল থেকে মধ্য 
মেয়াদী শপ দেবেন ' কেন্দ্রীয় সরকারের খান্ড ও 
কুবি দপ্তরের অধীনে বছরে এক কোটি টাকা 
লিয়ে জাতীহ কুবি খণ সাহাবা ও গ্যারান্টি 
তহবিল গঠন কর! তবে । এই তহবিল থেকে 
রাজ্জ৷ সরকার মারকৎ সমবায় ঘপলগান সামিতি- 
পুলিকে গুণ দেওয়া হবে । তৃত্িক্ষ, মজা 
ইত্যাদির পরে, বাকী শুণ শোধের জন্যে এইট 
তহবিল ব্যবহার করা হবে এই তিনটি জ্ঞবিল 
একসঙ্গে গ্রামাঞ্চলে স্সম্প্ধ সমবায় কাঠামো গড়ে 
কুলতে সাহাবা করবে 

পরিশেকে, হুসন্বন্ধ গ্রাহ্য করণ ব্যবন্যা গড়তে 
হলে প্রয়োজন একদল দক্ষতাসম্পল্প ও সহা্ট- 
ভুতিশীল শিক্ষিত কর্মীর । এই কথা তেবে কমিটি 
প্রয়োজনীয় সংখ্যক কর্মচারীর শিক্ষার ভক্তও 
্থপারিশ করেছেন। এদের শিক্ষার জন্যে ভারত 
সরকার ও রিজার্ ব্যান্কের প্রেয়োজনীয টাকা। খরচ 
করা প্রয়োজন বলে কমিটি বলেছেন । 

বাশার কথ! ভারত সরকার গ্রামীণ গুণ 
কাঠানে। পুণৰ্গ ঠনের জগ্তে সর্বভারতীয় কৃষি গুণ, 
কমিটির সমস্ত প্রধান প্রধান স্থপারিল কাধে 
পরিণত করেছেন। আশা করা যায় শী্রই খপ 
প্রহণের স্থযোগে কৃষককে আর শোষণের শিকার 
হতে হবে না। 


প্রত্যয় | পবিত্র সুখোপাধ্যায় 


তাহাতে বদিও ওড়ে বিক্ষোভের যৃলি 

সে ধূলি উড়্‌.ক ক্ষণ কড়ের হাওয়ায় 

দে ঝড় প্রশান্তি পাবে, শান্ত সুবমায় 
্রিক্কতায় ভরে দেবে; মত্ততার বুলি 

হৈ চৈ কোলাহল চিৰন্তন নয়; 

বিক্ষোভ প্রচণ্ড হ’ক, ভীতি বিকলত। 
কাপুরুষতার নিক্তিত্ত জড়তা 

আমি তার প্রতিবাদ ; জীবনে প্রত্যয় 
উজ্জ্বল আলোক দেবে, সে আলোকে আমি 
সমস্ত আধার পথ কেটে কেটে যাব 

একটা জীর্ণ ডালের খয়েরী শরীরে, 
ভ্বলস্ত শপথের মতে। আজ পলাশের অনুরক্ত 
মুখে আমি পেয়ে গেছি প্রেমের প্রতার । 
কিন্তু যেদিন আমি প্রতায় হারাব 

মৃত্যুকে দৃহাত তুলে জানাবো প্রণামী ; 

সে দিন সে ছদ্দিনের গাঢ় অন্ধকার 
বিলুপ্তির চিতাশযা। রচিবে আমার । 


১৭ 


ফাঞ্ছনের রূপমী বাংলাকে | নিশি অজুঘলাল 


শ্রাবণের অশান্ত বধণে _ তোমার তোর রে!ল 
ভাতের বঙ্তায় দিগন্ত দ্াবিত করে' 

হেমনস্তে পৌঁছালে অগ্রাণে-- 

লোনালী ধানের মাঠে রূপোলি শিশির ঢেলে! 
পৌষের সক্ষালে সাদা ফুল কুয়াশার রহস্য গুঠন থলে 
হঠাৎ কখন 

ফাল্গুনের সভাতলে দেখা দিলে শিমুলের রড়ে 
কুষ্ণচুড়া-__অনে:ক-- পলাশে উদাস গেরুয় পথ; 
বাউল-বাসন। বিস্ময়ে আকাশ-দ্ধোয়া ; 

মভযার বনে, মাদলের ছন্দে ডচ্দে. করণার কালেচচ্চা.স 
তোমাকেই দেখি বার বার। 

শুধাই অবাক প্রশ্থে : এতো রূপ কোথায় ব। আছে? 
এ যে সবুজ ঘাস, স্বর্ণ শীর্ষ গম শস্য, ধানের স্বর্ণালী, 
হলুদ সরিষ। ক্ষেত, আখের বাগান 

এতো রূপ - এতে! শোভা_সম্পদে এতোই মহীয়ান ! 
অকুপণ করুণা তোমার-_হে এুশ্বর্ঘময়ী ! 

মুছে দাও এ দীনতা অক্ষম জনের--হে করুণাময়ী 
রক্তে তার তোলে৷ তুমি স্বজনের মহৎ প্রেরণা ) 
ভাবের-আবীরে শুধু নয় 

প্রাণের বেদীতে আঙ রঙে-রাে মূর্ত হোক 

হিরগ্ময় কানন ভাবনা । 


১৮ 


এলাচি রোরার 
উর পার ॥ 


পাট পশ্চমবাংলার একটি আতি প্ৰযোজনীয় 
ফসল। আমাদের বৈদেশিক মৃদ্। অর্জনের 
একটি প্রধান উৎস । বেশী এবং ভাল উচ্ছল 
পাট উৎপন্ন করতে পারলে, বেশী টাকাও উপার্জন 
কর। ধায়। গত বছর পশ্চিমবঙ্গে প্রায় ১৯,২৫,৬০০ 
একরে পাটের চাষ কর। হয়েছিল ভার আগের 
বছর অর্থাৎ ১৯৬৬-৬৭ সালে এই জমির পরিমাণ 
চিল ১০,৪৬,৩০০ একর | চাবের জমির পরিমাণ 
বেড়েছে। উৎপাদন বেড়েছে] ১৯৬৬৮৬৭ 
লালে একর প্রতি উৎপাদন হয়েছিল ১:৭৩ বল । 
১৯৬৭-৬৮ লালে বেড়ে তা হয় ৩১২ বেল। 

যেহেতু পাট অর্থকরী এবং অতি প্রয়োজনীয় 
ফসল, তাই এর উৎপাদন যাতে আরও বাড়ানে। 
যায় তারজন্ত আমাদের চেষ্টা কর! দরকার। 
কুষকদের সেজন্য এখন থেকেই সচেষ্ট চতে হবে? 
উত্তর বাংলা ফাল্ুন মাসেই ( ফেব্রুয়ারীর মাঝা- 
মাফি থেকে মাঠের মাঝ|মাঝি) তিতা পাট 
বোনা! হয়! উত্তর বাংলা ছাড়া পশ্চিমবালোর 
অপ্যান্ত অঞ্চলে তিত। ও মিঠা, এই তুই জাতের 
পাটের চাব করা যায়। এসব অঞ্চলে বৃষ্টি বা 
জলের সুবিধা! যুঝে মার্চের মাঝামাঝি বা! চৈত্রের 
শুরু থেকে পাট বোন। আরম্ভ করা দরকার । 





১৯ 





জমি বাছাই 

ভাল ফলন “পতে গেলে জম ঠিকমত বাচাই 
কর। দরকার । যেখুনে জল ছাড়ায় লা" এমন 
জমিই পাট চাষের জন্ত বণভা উচিত। মিঠে 
পাটের জন্য চাই উচু জমি। তেতে। পাট উচ 
মিচু ছু রকম জমিতেই হয় 

পাটের বীজ আকারে খুবই ছোট সেইজনক 
বোনার সাগে ছমিব আবজনা = আগা 


পরিষ্কার করতে হবে এব ঢেলা ভেঙ্গে ডিয়ে 
মাটি ভাল করে পাট করে নিতে হবে। 
ভাল বীন্র লাগান 

নীরোগ উন্নত বীজ থেকেই পাটের ভাপ 
ফলন হয়, নিয়লিখিত উন্নত পাটের বীজগচকি' 
বাবহার করলে ফলন ভাল পওয়া বাবে । তেতে 
পাট £ ভি ১৫৪ এবং জে. আর, সি-২১২, ও ৩১১ 
মিঠে পাট : জে, আর+, ৪-৬৩ 
সারিতে বীজ বুন্ুন 

পাটের ভাল ফলন পেতে গেলে সারিতে বীজ 
বোনা দরকার । একর পিছু মিঠে পাটের বীজ 
লাখে দেড় কেজি ও তেতো পাটের বীজ লাগে ১ 
কেজি। এই পরিমাণ বীন্র এমনভাবে সারি লিয়ে 


২ এবং ৭৫৩। 


বহ্জ্ঞরা £ বিংশ বধ £ ১১শ সংখ্যা! 
বুনতে হবে যাতে প্রতি দুটি সারির মধ্যে ৩* 
সে, মি, করে ফাক থাকে । চার! বের হবার পর 
এমন ভাবে নিড়েন দেবেন যাতে প্রতি সারিতে 
ছুটি গাছের দূর থাকে ৫ থেকে ৭ সে, সিঃ। 
সারিতে বীক্ছ বোনবার জন্যে দরকার বীজ বোনার 
যন্ত্র { সীড, ড্রিল )। এই লীড,দ্রিলের সাহাযে৷ 
আপনি পাট ছাড়াও আউশ ধান এবং যব, গম, 
জোয়ার, খেসারি, কলাই, মুন্তুর, সরবে ইত্যাদি 
নানারকম বীজও বুলতে পারবেন। সীড ড্রিল 
পেতে হলে স্থানীঘ কৃষি কর্মচারী ব! গ্রামসেবকের 
পরামর্শ ও সাহায্য নিন। 

ঠিকমত নিড়েন দিন 

পাটের ভাল ফলন পেতে হলে সঙ্গঘমত 
নিড়েন দেয়াটা খুবই দরকার । পাটের বীজ 
প্রথমে ঘন করেই বোনা হয় । কিন্ত চার! হবার 
পরে নিড়েন দিয়ে দরকার নত পাতল! করে নিতে 
দেরি করা উচিত নয়॥ 
পাটে নিড়েন কি তাবে ছিতে হবে 

ক। বীজ বোলার পরে চারায় ২-৩টি পাত! 
বার হলে সারিগুলির মাঝ দিয়ে স্কেপার অংশ 
যোগ করে চাকা নিড়ানি (হুইল হে!) যন্ত্র 
চালিয়ে ছোট অবস্থায় আগাছা মেরে মাটি ঝুরকুরে 
করে দিতে হবে) 

খ। চারা উচ্চতার ৪-৫ সে, মি, হলে 
নারিগুলোর মাঝ দিয়ে ছ পাশে সরু টাইন 
(Spring tooth) ও হাসের পা টাইন (Duck 
£০০1) যোগ করে চাক! নিড়ালি, নিড়ানি যন্ত্র 
চালিয়ে আবার আগাছ; মেরে মাটি কুরকুরে করে 
দিতে ছবে। 


গা এ সমঘ সারির ওপর আড়াআড়িতাবে 
একবার ছালকা হাতে বিদ! আচড়া চালিয়ে 
সারির মধ্যের চারা পাতলা করে দিতে হয় ও 
স্মাগাছ! মেরে দিতে হয়। 

ঘ। এর পরে চার! যখন ১০-১২ সে, মি, 
লস্ব) হয় তখন তিনটি হাসের পা টাইন ( Duck 
foot tine ) যোগ করে চাকা নিড়ানি একবার 
চালিয়ে সারিগুলোর মাঝের আগাছা মেরে দিতে 
ছবে। 

৬। চাক। নিড়ানি দেওয়ার পরে হাত 
নিড়ানি দিয়ে সারির মধ্যের আগাহা মেরে দিতে 
হবে এবং গাছগুলোকে এমনভাবে পাতল! কনে 
দিতে হবে যাতে একট) গাছ থেকে আর একট! 
গাছের দূরত্ব ৫-৭ সে, মি, হয়। 

চ) এছ পরে জমির জে] বুঝে প্রয়োজন 
অন্ুবায়ী এক বা দুবার চাক! নিড়ানি দেয় ঘ্বরকার 
যাতে আগাছা না জস্মাতে পারে । 
জমিতে সার দিন 

জমি তৈরি করার সময়ে জমিতে একর লিয়ন 
৫-৭ গাড়ি গোবর ব! কম্পোস্ট সার দিয়ে নিম্নোক্ত 
রাসারনিক সারগুলির যে কোন একটি অর্ধেক 
বোনার সময় ও অর্ধেক প্রথম নিড়ানির পরে 
জমিতে ছড়িয়ে দিতে হবে। 
ক। আমোনিয়াম সালফেট ৭* কেজি 
খা ইউরিয়া ৩১০ ৮ 
প॥ ক্যালসিয়াম আযমোনিরাম নাইট্রেট ৭* >) 
ঘ। ক্যালসিয়াম সালফেট নাইট্রেটে ৪৬ ॥ 

অস্ভাবাপন্ন, জমি তৈরির সময়, চুন দিলে 
ভাল ফল পাওয়া, যায়। 


২০ 


রোগ ও পোকা 

রোগ ও পোকার উপস্রব থেকে ফসল রক্ষা 
করার জন্য পাট গাছে রোগ হা! পোক! দেখা 
দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ব্যবস্থা নিতে হবে । এরজস্ু 
কৃষকর! যেন স্থানীয় কৃষি কর্মচারীর সাহায্য 
নেন ও তাদের উপদেশমত €ধুধ ছিটিয়ে ফসল 
বাচানর চেষ্ট; করেন। 
ক্ষেত থেকে ঠিক সময় পাট কাটুন 

পাট গাছে যখন ছোট ফল ধরবে ঠিক সেই 
সমরে কাটলে বে পাট পাওয়। যাবে সেটাই হুবে 
গুশের দিক দিয়ে সবচেয়ে ভাল এবং পরিমাণে ও 
বেশী। ফল ধরার আগে কেটে নিলে পাট 
পরিমাণে কিছুটা কম পাওয়া যাবে। আর 
পরে কাট! হলে সে পাট হুবে নিকৃষ্ট জাতের । 

তবে সেই জমিতেই যদি রোয়া আমন ধান 
লাগাতে হর তাহলে, পাট কিছুটা কুচ! অবস্যাতেট 
কেটে নিতে হবে। 

পাট কেটে গাছগুলোর এমন ছোট ছে 
আটি বাধতে হবে যেন আটির গোড়া ছু হাতের 
মুঠোয় ধর। হায়) 

আটিগুলোকে মাঠেই তিল চার দিন ফেলে 
রাখতে হয় যাতে এর পাতাগুলো শুকিয়ে 
আমিতেই করে বেতে পারে । ঝর! পাতাগুলি 
জমিতে নাইট্রোজেন সারের কাজ করবে! 
জাক দেয়া 

যতদূর সম্ভব পরিষ্কার জলে পাট ভেঙ্জাতে 
হবে। আটিগুলি ওপরে ওপরে তিন থাকের 


বনুদ্ধর! : ফাল্ধুন : ১৩৭৫ 
বেশী যেন না সাভ্রানে। হয়। তারপরে এগুলো 
গাছের কাচা পাতা; কৃচুরি পানা বা জলীয় 
আগাছা ইত্যাদি দিতে বেশ ভাল করে ঢেকে দিতে 
ছবে। তার ওপরে ইট, পাথর ইত্যাদি এমন- 
ভাবে চাপ! দিতে হবে, যাতে আটিগুলি সব 
জলের মধ্য ডুবে থাকে । তবে মাটি বা কলা 
পাছ চাপা। যেন না দেয়! হয়, তাতে পাটের রঙ 
কালে! হয়ে ঘাবে। ফলে বাজারে তার দান 
কমে যাবে। 
ঠিকমত পচলে তবে পাটের অ'শ ছাড়ান 

পট জাক দেওয়'র পাচ সাত দিল পর থেকেই 
দ্খেতে হুবে, পাট ঠিভমত পচেছে কিলা। বঢি 
প্যাকাটি থেকে ছাল সনাযাসেই ছাড়ান বায় 
তাহলে বুঝতে হবে আশ ছ'ড়াবার মলয় হয়েছে 
এবং দেরি না করে সঙ্গে লঙ্গে লাশ ছাড়িয়ে 
নিতে হবে। 

শ্রাবণ ভাজ মাসে ৮।ঝ দিলে পাট পচতে 
৮১০ দিন সময় নেয়। পরে আশ্গিন-কার্তিক 
মাসে যখন ঠ1৩1 পড়ে তখন আক দিলে পাট 
পচতে প্রায় ২০-৩৮ দিল সময় নেয়। 

আশ ছাড়াবার সময় একটি একটি করে আশ 
ছাড়িয়ে নিয়ে বেশ পরিষ্কার জলে ধুয়ে নিতে 
হবে। তাতে পাটের রঙ খুলবে । উজ্জল রঙ 
হবে। কৃষক জানেন উজ্জল রঙের পাট মানেই 
বেণী টাক।। 

এর পর ৰাশে আশগুলি টাঙ্গিয়ে ৩-৪ দিন 
রোদে ভাল করে শুকিয়ে নিতে হবে । 








২১ 


হাসের গন্ধ পাওয়! যায় যেন লামে। 
এখানেই স্বাধীনতা যুদ্ধের এক রকম সূচনা 
হয়েছিল । পরাধীনতার যড়যস্ত্র বিষের ধোয়ার 
মতো সমস্ত আকাশ বাতাসকে ভরিয়ে তুলেছিল। 
বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব অন্তমিভ হয়েছিল। 
সবইতে মুশিদাবাদে । বাংলাভূমির সমাজ আর 
রাজনীতির অনেক ইতিহাসই মুর্সিদাবাদকে 
রি জড়িয়ে। 
ঙ কিন্তু ইতিহাসের গতি অক্রান্ত। মুশিদাবাদের 
বুকে নতুন রূপ রচনা করতে ক্লাস্ত হয়ে পড়েনি 
,.. ইত্হাস। এই নতুন ইতিহাস রচলা করেছে 
মা মুর্শিদাবাদের হাজার হাজার কবক। আশা, 
চৈ উম, নিষ্ঠা, শক্তি আর সাফলোর আশ্চর্য এই 
১ ইতিহাস। 


পা ১২ পরত 














সৎ 


নাত্র ২০৯৫ বর্গ মাইল এই জেলার আয়তন । 
পশ্চিমব/ংলার প্রায় মধ্যখানে মুর্শিদাবাদ । পূর্ব 
প্রান্তে পূর্ব পাকিস্তান । উত্তরে নালদা ভেলা । 
পশ্চিম আর দক্ষিণ জুড়ে ঘিরে আছে বিহার 
অঞ্চল, বীরভূম জেল! আর নদীয়। জেল! । 
পশ্চিমবাংলার মালদা, বীরভূম আর নদীয়ার 
বেষ্টনীতে মুশিদাবাদের স্থান খানিকটা তাৎপর্ধপূর্ণ। 

বহরমপুর থেকে সটান বেলডাঙ্গা ব্লকের 
উদ্দেশ্যে রওন। হলাম । ডানে বায়ে আলু; গম 
আর আখের অবাক করা ফলন দেখতে দেখতে 
আমর! মাঝখানে একবার গোপীনাথপুর গভীর 
নলকৃপ কেন্দ্রে গিয়ে নামলাম । চোখ হয়ত 
কোথাও অনেক দূর সীমান্তে বাধা মানে, কিন্ত 
গমের সবুজ বিস্তার বাধা মানে লা। শুধু 
মেক্সিকান গমের চাষ-_লার্মারাহো, সোনোরা-৬৪, 
সৌনালিকার ফলন। কোথাও সারি করে; 
তোথাওব! ছিটিয়ে বোন! হয়েছে । 

এগিয়ে এলেন পয়মুদ্দিন। নতুনের নেশায় 
চোখ ছটো। উজ্জ্বল । তিনি বললেন, গত বছর 
আমাদের মাত্র একজনই মেক্সিকান গম করে- 
ছিলিন। একরে ফলন পেয়েছিলেন ৪২ মণ। 
আর তারই পাশাপাশি স্থানীয় জাত গঙ্গাজলী 
থেকে পাওয়া গেছে একরে মাত্র ১৮ মণ। সে 
উদাহরণ আমাদের তাজ্জব করে দিয়েছে । তাই 
দেখে এবার আমরা! অনেকেই মেক্সিকান গম 
করছি। 

আবছুল মাম্নান শেখের ফসল দেখে অবাক 
না হযে পারি না। মাত্র এক মাস বারে! দিনে 
ফসলের এ কী জীবন্ত রং রূপ । . ৩৬ ডেসিম্যাল 


বনুদ্ধরা $ ফাল্গুন £ 
বা ১ বিঘের কিছু বেশী জমিতে সোনোর।-৩৪ 
জাতের গম করেছে । এই জীবস্ত ফসলের কারণ 
হিসেবে শেখ বল্লেন, “আমর! সরকারী বিজ্ঞাপন 
দেখে কাজ করছি, করে সুফল পাচ্ছি হাতে 
হাতে ।” প্রাথমিক সার হিসেবে বীজ বোনার ঠিক 
আগে বিঘায় ৭৫ কেজি ফার্টিলাইজার মিকম্চার 
(গ্রেড ২ মিকম্চার ) দিয়ে বীজ বোনার ২৩ দিন 
পর ১৬ কেজ সালফার দিয়েছে শেখ । এক মাস 
বারে! দিন বরসের চারার সময় পর্যন্ত নির্দিষ্ট 
নাইট্রোজেনের ৪ দেয়! হয়ে গেছে। বাকী এক 


ভাগ দেবে দ্বিতীয় সেচের সময় । তিনটে সেচ দেয়া 





বেলডাঙ্গ।-১ রকের গোপীনাথপুর গভীর নলকুপ 
কেনে আবহৃল মান্নান শেখের জমিতে সোনোরা-৬৪ 
গমের চাষ । চারার বয়স ১ মাস ৩২ দিন। 


বহ্ক্ধর। £ বিংশ বর্ষ  ১১শ সংখা 


প্রাচ্য । আমাদের সামন্ইে নাসিরুদ্দীন মেলার 
৩ ব্যাসের অগভীর নলকুপ। বেলডাঙ্গ! ব্রকের 
সম্প্রসারণ আবিকারিকমশাই আর পাট উল্লদ্নন 
আধিকারিক বলছিলেন, এমনি ৩” ব্যাসের 
অগভীর ন্লকৃপ মুশিদাবাদের পূর্যাক্চল থেকে 
ক্রমেই দক্ষিণে লদীয়] পর্যন্ত আশ্চর্ঘ সাফল্যের 
সঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছে । 

বহরমপুর মহকুমার আওতায় বেলডাঙ্গ৷ 
ব্লকের গৌপীনাথপুর, ভাবত। ইত্যাদি অঞ্চলগুলে। 
আলু আর গমের শীতকালীন ফলনে যে আশ্চর্য 
করে দেবে তাতে কোনে! সন্দেহ নেই। কিন্তু 
এদিকটার ফসল সম্বন্ধে সলার আগে একথা! মলে 
রাখতে হয় যে এ অঞ্চলটা অনেকটাই শঙ্গার 
উপকূল ছুমি। বহরমপুরে গঙ্গার সমতলড়ূমি 
কিংব। উপকূলছ্মিতে পাওয়া যাচ্ছে দোয়াশ 
মাটি। তারপর কেলভাঙ্গার গোটা অঞ্চলটাতে 
গঙ্গার উপকূল ভূমিতে এবং ক্রমেই আরো পূর্বে 
উপকূলের নীচু ভূমিতে বেলে দোয্লাশ এবং পলি- 
যুক্ত কাদ| দোয়াশ মাটি । 

বেলডাঙ্গা, হরিছরপাড়া, নওদ| ইত্যাদি 
খানার অঞ্চলে নদীর অগভীর অববাছিক! থাকায় 
সমতল ভূমির ছোট খাটো নদী নালার জল এখান 
দিয়ে বয়ে যায়। এতেও এই অঞ্চলের মাটি 
অনেকটাই চাবের পক্ষে অনুকূল । 

নভেম্বর থেকে জানুয়ারী পর্যন্ত সময়ে এ 
অঞ্চলের বৃষ্টিপাত *'৩৮ ইঞ্চি থেকে *-৪৩ ইকি। 
সারা বছরের গড় বৃষ্টিপাত দাড়ায় ৫৯:৫৪ ইঞ্চি । 
মে থেকে অক্টোবর পর্যন্ত বৃষ্টিপাত খুব ভাল-_ 
গড়ে প্রাধ ৩ ইঞ্চির ওপর । জুলাই-আগস্ট মালে 


সবচেয়ে বেঞ। বৃষ্টি । মে মাস থেকে যে বৃষ্টি 
পাওয়া যায়, তাই এই জেলার চাবের সহায়ক । 
এই বৃত্তি থেকেই এ জেলায় পাট, আউশ ( জলদি ), 
আমন আর আখের চাষ হুয়ে থাকে । শীতকালে 
বে বৃষ্টিপাত ( গড়ে ২ ইঞ্চি ) হয়ে থাকে এখানে 
তা রবিশস্যের পক্ষে বিশেষ করে সবজি; গম আর 
বালির পক্ষে খুব অনুকূল । 

গঙ্গার সমীপ ভূমির উর্ধরত! আর বৃষ্টিপাতের 
আস্মকৃলা পেয়ে এ অঞ্চলে কৃষির একট! এঁতিহ 
ছিলই । কিন্তু উন্নত জাতের বীজ, উল্নত প্রশালীতে 
চাষ ও সার দেয়া, অগভীর নঙগকৃপের অপার করুণা 
আর সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় কৃষকদের লব 
মানসিকতায় মুর্শিদাবাদ আজ কৃষি উৎপাদনে 
উজ্জল উদাহরণ শবষ্টি করে চলেছে 

বেলডাঙ্গা ব্লকের অধীনে ভাবতা অঞ্চল সেই 
গোঁরবের নামাবলী গায়ে জড়িয়ে থাছে ন্বঘ্তয়তার 
এক গভীর সাধনা করে চলেছে যেন। বেলডাঙ্গা 
১নং ব্লকের অধীনে ৮টি অঞ্চল। ভাবত! তার 
মধ্যে একটি। বলা যেতে পারে সারা 
পশ্চিমবাংলার শ্রেষ্ঠ সবজি উৎপাদন এলাকা” 
গুলোর অন্কতম। 

গোনীনাথপুর ছেড়ে তাবতার দিকে এগোতেই 
সমুক্রের চমক ॥ ডালে বায়ে পমুদ্র_সবুজ 
সমূত্র । দু ধারে সমুদ্রের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন 
এগোচ্ছিলাম। গম আর আলুর সবুজ সমুদ্রের 
মধ্যে এখানে ওখানে অজশ্র অগভীর নলকৃল যেন 
আলোক স্তম্ভের মতে! কৃষকদের পথ নির্দেশ দিয়ে 
ঘাচ্ছে। 

এ অঞ্চলে মেট জমি ১৫০ একর। পাট উল্লফুন 


২৪ 


আধিকারিক বলছিলেন, এই আশ্চর্য ফসলের 
পেছনে যেমন রয়েছে নতুন গবেষণা, সরকারের 
উদ্ভোগ, কৃষকদের পুরোনো সংস্কার ভেঙ্গে নতুনের 
প্রতি ঝোক, তেমনি আরেকদিকে রয়েছে গভীর 
নলকৃপের অপারেটরের অক্লান্ত শ্রম। রাত দিন 
অক্লান্তভাবে ১৪ ঘণ্টা ধরে মাঠে জল দিয়ে গেছেন 
অপারেটর । নাকু ঘোষ নামে জনৈক কৃষকের 
মুখেও শুনলাম, অপারেটরবাবু আমাদের ডেকে 
বলেন, ঘুমিও না; জল নাও, আমি জেগে থাকব। 
জল নাও, সমস্ত জমিকে সতেজ করে তোলে । 
একদিকে গভীর নলকৃপ, অন্যদিকে অগভীর 
নলকৃপের অজস্র ধার_ ছুয়ে মিলে ভাবত! আজ 
সমৃদ্ধ । 

ভাবতার সমুদ্রে নামলাম একবার । সাবধানী 
নাবিকের মতো ফসলের সোনারতরী তীরে নিয়ে 
যাবার যত্বে এদিকে ওদিকে টপ ড্রেসিং দিচ্ছে 
কৃষকর!। জভিজ্রেস করলাম, নাকু ঘোষকে 


ফসলের কথ। ৷ বললেন, গত বছর সোনোর1-৬৪ 
আর লার্মারোহে। করে এখানে পাঁওয়। গেছে 
একরে ৪২ মণ । এ বছর অভাবনীয় ফলন হবে। 
কিন্ত বাহাদুরী তে। আমাদের নয়, সরকারের ৷ 
আগে এখানে হোত দেশী আলু । ফলে আমাদের 
ক্ষতি হোত । এখন গম করে লাভ দেখে নিজেরাই 
তাজ্জব হই। সরকার আমাদের চোখ খুলে 
দিলেন বাবু। 

ভাবতার ফসলের জমির পাশে যে নাল। ছিল 
তার থেকেই আগে সেচ হোতো । এগুলো। সবই 
ছিল তুঁতের জমি। নালার কাদা দিয়ে পাশে 
উচু করে বাঁধ দিয়ে রাখ! হোত যাতে বেশী বৃষ্টি 
হোলে জমিতে জল যেতে ন! পারে। কিন্তু 
১৯৫৯-৬০ সালে বৃষ্টি হোল না। বেকায়দায় 
পড়ে গিয়েছিল কৃষকরা । হৃ'একজনের উদ্যমে 
স্যালে। টিউবওয়েলের পত্তন । তখন গ্রামসেবক 


লুংফুল হক আর হ'এক জন কৃষককে নিয়ে শুরু 








করলেন এ নৃতন উদ্যোগ । আজ সেই অঞ্চলে 
অগভীর নলকৃপের জয়জয়াকার । 
চারিদিকে সবজি আর সবজি । 


বাধাকপি, 
ফুলকপি, আলু আর গম। যে জমিতে বাধাকপি 
উঠে যাচ্ছে, সেখানে খুপরী করে গম লাগিয়ে 
দেয়৷ হচ্ছে । জমির রেহাই নেই, কৃষকের 
স্টহ্মের কাছে। ওখানের কৃষকরা জোর দিয়ে 
বলে, অগভীর নলকুপের এই রেওয়াজ শুধু এ 
জেলায় নয়, এখান থেকে যাত্রা! শুরু করে 
নজীয়াতেও ছড়িয়ে পড়েছে। 

পড়ন্ত বিকেল. প্রায় । শীতের বাতাস যেন 


ংপিণ্ডে ঢুকে পড়ছে । আমর! বেলডাঙ্গ! ব্লক 
সীড ফার্মে চলে এলান । 
সুন্দর খামার । শীতের শস্য আলু, গম, 


ধাধাকপি ইত্যাদির চমৎকার ফলন হয়েছে। 
এলাকাটি বিশেষভাবে সবজির টারবাইন পাম্প 
থেকে সেচ দেবার ব্যবস্থা রয়েছে দিব্বি। কিন্তু 


বেলডাঙ্গ! অঞ্চলের ভাবতায় 
গভীর নলকৃপ কেন্দ্রে গমের 
চাষে টপ ডে সিং দেয় হচ্ছে। 


লাভের অঙ্ক দেখে সত্যি ভালে! লাগল । ফার্ম 
ম্যানেজারের কাছ থেকে লাভের খতিয়ান নিলাম। 
খামারের কর্মচারী মুটে মজুরের মাইনে আর বাকি 
সব খরচ পত্তর বাদ দিয়ে গত বছর এই খামার 
থেকে লাভ হয়েছে মোট ছ হাজার পাঁচশো 
টাকারও বেশী । 

পূর্বদক্ষিণ মুশিদাবাদ আর পশ্চিমদক্ষিণ 
মুশিদাবাদের কৃষি পরিস্থিতির মধ্যে কিন্তু খানিকটা 
পার্থক্য চোখে পড়ল । পৃঃ দঃ মুশিদাবাদে রবি 
শস্যের গৌরবের পেছনে রয়েছে জলের যে অজস্র 
করুণাধার! ॥ অগভীর নলকৃপের অনন্ত আশীর্বাদ 
পঃ দক্ষিণ মুশিদাবাদ ত! থেকে যেন অনেকটা! 
বঞ্চিত । কিন্তু এই বঞ্চনার বেদনায় অবশ্ঠ 
কৃষকর! পরাজিত নয়। ওর! যেন সমস্ত 
পুরুষকার দিয়ে__সমন্ত শক্তি দিয়ে ফসলের গৌরব 
অর্জন করছে। রবীন্দ্রনাথ নিঞরের স্বতঙ্গে 
বলেছিলেন “আমি ভাঙ্গিব পাষাণ কার!) আমি 


ঢালিব করুণ। ধার।।” অথচ হু ক্ষেত্রেই সেই 
একই ‘আমির’ লীল! ॥ বেলডাঙ্গা অঞ্চলে যেখানে 
কৃষকের উদ্ভম সেচের জলের করুশাধারায় মাঠে 
সবুজ স্বর্গ রচনার গৌরব সৃষ্টি করেছে। কান্দি 
মহকুমার কান্দি, বরোয়া, খরগ্রাম ইত্যাদি 
এলাকায় সেখানের কৃষকের উদ্যম রবিতে সেচ- 





হীনতার পাষাণ ভেঙ্গে নানাভাবে সেচের সুযোগ 


নিয়ে ফসল ফলানোর গৌরব নিয়েছে ॥। এখানে 
বৃষ্টির জল ধরে রাখা হয়েছে ডোবায়। ত 
থেকেই সেচের কাজ হচ্ছে। কান্দিডে ছু এক 
জায়গায় অপ্রশস্ত খাল দেখ। গেল, কন। মযুরাক্ষী 
থেকে এখানে জল আনা হয়েছে। আর দেখ! 
গেল, কোনো কোনো। অতি উদ্ধমী কৃষক ছু 
চারটে অগভীর নলকৃপও করে রেখেছে । মধুরাক্ষী 
নদী থেকেও জল তুলে বরোয়। অঞ্চলে সেচের 
সুন্দর ব্যবস্থ! কর! হয়েছে। 


বন্ুহ্ধর! £ কান্ধন £ ১৩৭৫ 
হুপুর নাগাদ বরোয়। ব্রকের সীড ফার্মে 


পৌঁছুলাম। সুশিদাবাদের সবচেয়ে সের! খামার 
বলে শোন! যায়। নিজে ন। দেখলে শোন! কথা 
লিখতেও পারতাম না। নিজেই অবাক। 
প্রথমেই ট্রায়েল প্লটে পরীক্ষামূলক আলুর চাষ 
দেখলাম । কুফরী সিন্দুরী, কুফরী চত্দ্রসুখী, 


বরো! হকের সীড, ফার্মে 


আলুর সঙ্গে কুমড়োর 
দ্বিফসলী চাষ। 


আসাম আপ টু ডেট এবং আপটু ডেট সিপি 
আর আই চার জাতের আলুর ব্বাস্থোদ্দীপ্ত চাষ। 
মোট ২ একর জমিতে আলুর চাষ হয়েছে। 
রোগ নেই, পোকা নেই । বাড় বাড়তির কোনে 
ক্রটি নেই__-ঘন ফসল। 

জেনারেল কালটিভেশন ব। সাধারণ চাষ 
হিসেবে কল্যান সোনা গমের চাষ হয়েছে । অবশ্য 
সীড ড্রিল নেই বলে লাঙ্গলের পেছনেই বীজ বুনে 
চাষ কর! হয়েছে। অথচ এতেও সীড ড্রিলের 
বোন! লাইনের ঢংটা আসছে যেন। গমের জমি 
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মোট দ্‌ একর । 

লক্ষ্য করলাম সেচের স্ববিধের জণ্তে গম ও 
আলুর জমি ৮-৯ ফুট চওড়া খণ্ড খণ্ড করে ভাগ 
করা হয়েছে। পাশেই আমনের জমি খালি 
পড়ে আছে । কাছাকাছি পুকুর থেকে গম ও 
আলুর জন্যে যে জল পাওয়া যাচ্ছে তাতে 
আমনের জমির আর কিছু কাজ হয় না। তবে 
এবার টারবাইন পাম্প বসেছে । ফার্ম ম্যানেজার 
বললেন, আশ। কর! যাচ্ছে যে, সামনের রবিতে 
আরো ভালে! কিছু কর! যাবে। আমনের 
জমিকেও কাজে লাগানো যাবে । 

বরোয়ার ব্লক সীড ফার্মের মোট জমি ২৫ 
একর । চাষের আওতায় রয়েছে ২০০৯ একর । 
খরিফে হয় ধান আর মিঠে পাট । অধিক 
ফলনশীল ধানের মধ্যে আই-আর-৮, এন-সি ৬৭৮ 
আর ত! ছাড়া রয়েছে ভাসামানিক, রঘৃশাল, 
চুর্ণকাঠি, হুলার আউশ । রবিতে হচ্ছে আলু! 
গম, ছোল!। আলুর সঙ্গে সঙ্গে কোথাও 
কোথাও মিশ্র চাষ হিসেবে কুমড়োও হচ্ছে। 
আলু তুলে নিলেই কুমড়ো! দিব্যি সুযোগ পাবে। 
তবে আমনের এলাকা বলে গোখান্তের অভাব 
নেই। সেজন্যই বেলডাঙ্গার খামারের মতে৷ 
এখানে রবিতে গোখান্তের চাষের দরকার নেই। 
বলাবাহুল্য এমন সেরা খামার লাভেই চলেছে। 
১৯৬৭-৬৮ সালে এ খামারে লেনদেন হয়েছে 
৩৯৫৪৭"২২ টাকার ৷ ব্যয় হয়েছে ২১১৯৫২৭ 
টাকা । মোট লাভের অঙ্ক হোল ১৮৩৫১"২৫ 
টাক! ৷ 

বরেয়! খামার থেকে আমাদের যাত্র! শুরু 





কান্দি মহকুমার সাহারা নরুডুমি ময় । এই 
সান্ারাত্ব মনুরাক্ষী নদী সেচ প্রকল্পের অধীন 
আলুর সবুজ সমুদ্র । 


হোল আরে! দক্ষিণে । একেবারে বীরভূমের 
সীমান্ত অব্দি প্রায় । যেতে যেতে বায়ে শুধু বালু 
রাশি দেখলাম কোন কোন জায়গায় ৷ ময়ুরাক্ষীর 
বালু । ঠিক এখানটায় ধান খুব ভালে! একটা 
হয় না, তবে বেলে দোযাশ মাটি আলুর জন্যে 
চমৎকার । আরে! একটু এগিয়ে গেলেই আলুর 
সবুজ সমুদ্র । অথচ বীরফূমের ছিকে যতই এগোই 
মাটি যেন কেমন একটু শক্ত হয়ে যাচ্ছে । দিগস্ত- 
ব্যাপী আলুর অবারিত সবুজ ফসলের ওই এলাকার 
নাম অবাক করে দেয়। সাহার! । কিন্তু মুশিলাব:- 
দের কান্দি মহকুমার এই সাহার! পূর্ণতার প্রাণের 
সজীবতার আঁর সব চাওয়। পাওয়ার এখানে 





এসে মনে হয় নাম সাহার! বুঝি শৃন্যতার নয় দেখে আমার চোখে আগামী দিনের মুশিদাবাদ-_ 
পূর্ণতার । ধূ ধূ বালু রাশি নয়, সবুজ প্রাণ শস্যের । আগামী কালের দেশ-_আমাদের ক্ষুধার শান্তির 
অনেক জমিতে দেখা গেছে কৃষকরা! আলু তুলে দৃষ্টিই যেন মনে এল । 
গম লাগিয়েছে কিংব! আলু তুলে আবার আলুই 
লাগিয়েছেন। অবশ্ঠ দ্বিতীয় আলুর চাষ বীজের 
জন্যে । 

একটু দূরেই ময়ূরাক্ষীর পাড় দেখা যাচ্ছে। 
নদীর বাঁধের কোলেই অনস্ত শস্তের খনি নিয়ে 
করুণাময়ী মযুরাক্ষী বয়ে গেছে। এ অঞ্চলের শস্য 
সম্পদের জন্যে একমাত্র আশীর্বাদ এই ময়ুরাক্ষী 
রিভার লিফট ইরিগেশন পাম্পের মোটরের শব্দ 
নিকটতর হচ্ছে ক্রমেই । ময়ুরাক্ষী নদী সেচ 
প্রকল্পের আওতায় ছটো৷ পাম্প কাজ করে 
চলেছে। ফেনিল জলরাশী নদীর হৃদয় থেকে 
উঠে এসে ক্ষেতের মাটিতে ঝাপিয়ে পরছে যেন। 
তুটো পাম্পে প্রায় ১০০ একরে এখন জল দিচ্ছে। নলকৃপ কেন্ত্রে আলুর চাষ । বায়ে কুফরী 

নরম আরামী রোদ্দ,রে শস্তের সবুজ ফসল সিন্দুরী ডানে কুফরী চত্্মুখী। 


২৯ 





SIEMENS 


(11, সীহেন্স সরপ্জাদের ওপর আম্মা রাখলে আপনি আপনার 
ক্ষেতে জলের প্রাচূ্ধের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে লাবেন। আজই আপ- 
নার ধাড়ীর কাছাকাছি সীমেন্স বিক্রেতার কাছে আপুন । তিনি 
আপনাকে আপনার ঠিক ছে জিনিহগুলির প্রয়োজন, সেগুলি 
দেৰিয়ে দেৰেন_পাষ্প, হোটর, স্টাটার, হ্বইচফিউজ উউনিট, 
ফেবল্স্‌। তাছাড়। তার কাছে পাবেন সালামা, পরামর্ণ ও দক্ষ 
কারিপন্থী লেব!--ধেহনটি আপ নি 

পান আপনার বন্ধুর কাছে। 

সার! বিশ্বের চাষী ভায়ের! 

সীহেব্স সরপ্জাহের ওপর আস্থা 

রাখেন । আপনিও রাখতে 

পায়েন। 
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[ কছি ও লমষ্টি উদ্দন। কমিশনার জী এস. লি. 
মুখযার্জা, লেটল সেন্ট [শক্ষার্থাদেৰ পশ্চিমবঙ্গেৰ শান্ত 
সঙ্গত! ও কৃষি কর্মশূচী লব্বন্ধে খে ভাষণ লেন. ভান 
বাংলা অশ্ৰৰাদ নীচে চে বতা লো । ] 
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যেটি 


১৯৪৭ সালের ভরত বিভাগের গ্ষলে পশ্চিম 
বাংলায় রাজনীতিক, সামাজিক এবং আর্থ নৈতিক 
নান। সমস্যার স্ব হয়েছে। এসব সমস্যার সম্পূর্ণ 
সমাধান আজও হয়নি । জনসংখ্যা বৃদ্ধির ত্রবর্ধমান 
চাপ সম্প্রতি খা লমস্ানে তীব্রতর করে তুলেছে। 

১৯৬১ সালের লোক গণনার খতিয়ান অয়- 
সারে পশ্চিমবাংলার লোকসংখ্যা হচ্ছে ৩৪৯ 
জিলিয়ান। ৬১ সালের আগের দশ বন্ধুরে জল- 
সংখ্যার বৃদ্ধির বাধিক হার হচ্ছে শতকরা ৩'২.। 
এই গণনা হার অমুবায়ী ১৯৬৮ সালে পশ্চিম- 
বলার জনসংখ্যা! দাড়ায় ৪০ মিলিহান । 

যদি মাথাপিছু দৈনিক চালের পরিমাণ 


৩১ 


+ ছটাক বয়ে নেয়। বাচ, তাহলে প্রতোপ্রে জণ্তে 
বছরে ৪ মণ চালের প্রয়োজন তয় । লে হিসেবে 
এ রাজ্যের মোট জনসংখ্যা জন্যে মোট ৬ 
মিলিষন টন তুল জ।তীয় খাছ শস্যের প্রয়োজন । 
তার সঙ্গে বীজ্জ এবং অপচয় বাবদ শতকর। ১* 
ভাগ বাড়িয়ে লরলে ১৯৩৮ সালে আমাদের 
প্রয়োজন দাড়ায় ৬৬ মিলিলন টন। 

সম্স্মতিকালের হঞ্জল জাতীয় খান শস্যের 
সবচেয়ে বেশী ফলনের বচর ১৯৬৪-৬৫ সাল। 
এওঁ বছরে এ রাজ্যে ৫:৭ মিলিয়ন টন তুল 
জাতীয় খান শস্যের উৎপাদন হয়েছে। দুর্ভাগা 
বশত: খরা, বন্য! এবং শল্যান্য প্রাকৃতিক ছুবি- 
পাকের ফলে ১৯৩৫-৬৬ এবং ১৯৩৬-৬৭ সালে 
খাঞ্চের উৎপাদন কমে গিয়ে দাড়িছেছে যথাক্রানে 
৪'৯ মিলিল্পন টন এবং ৪'৮ মিলিয়ন টন । ধরে 
নেয়া যেতে পাবে বর্তমানে এ রাজোর তুল 
জাতীয় খান্ত শস্যের স্থাভাবিক উৎপাদন ৭ 
বিলিধূন টন বা ৫* লক্ষ মেটিক টন। 

১৯৬৭-৬৮ সালে এ রাজে) প্রধান তঞ%ুল 
জাতীয় শস্য চাষের এলাক! এবং উৎপাদনের 
পরিমাণ নীচে দেঘ্া হোল : 











শস্য জমি(একরে) উৎপাদন (টনে) 

খরিক চাল ১১৫১৪০০০ ৫১০১৭১০৬৯ 

রবি চাল ১৩ ৪ ১০৮৪০ 

গম ১৯৫,০০০ 

বালি ১২৯,০০০ ৩৪,০০০ 

ভ্ট। ১২৭,০০০ ৫৫,**০ 
১২,১০০,০০০ ৭,২৭৪,০০০ মেঃ টঃ 
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১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পশ্চিমব/ংলায় 
রাষ্ট্রপতির শাসন চালু হবার পর মাননীয় র'জা- 
পাল বলেন বে? তুর বছরের মবে) পশ্চিমবাংলাকে 
যাতে তগুল জাতীয় ধানে স্বয়ন্তর কর! খায়, 
তার জন্ত কৃষি বিভাগ যেন একটি কার্যহ্থচী 
তৈরি করেন। রাজ্য কৃষি বিভাগ যে কার্ধস্থচী 
নিয়েছেন ত| খানোতপাদনের জরুরী কার্যশৃচী নামে 
পরিচিত । এই কার্যস্থচী অন্থসারে ১৯৬৮৬৯ 
এবং ১৯৬৯-৭০ সালে তুল জাতীয় খান্ত শস্য 
উৎপাদনের লক্ষা স্থির কর! হকেছে, যথাক্রমে 
৬০ লক্ষ টন এবং ৭০ লক্ষ টন। 

যে কোন জমি থেকে বছরে শতকর! ২৯ 
ভাগ ফলন বাড়ালে। খুবই শক কাজ । পশ্চিম- 
বাংলার অবস্থা এ কাজকে আরও বেশি কষ্টকর 
করে তুলেছে। এ রাজ) প্রায় সকল সম্ভাব্য 
জমিই চাষের আওতায় আন। হয়েছে । কাজেই 
অতিরিক্ত খাদ্য শস্যের উৎপাদনের জন্যে নতুন 
জমি ব্যবহারের সযোগ নেই বললেই চলে 
কাজেই উৎপাদল বাড়াতে গেলে আমাদের 
একর প্রতি ফলন বাড়ানোর দিকেই লক্ষা দিতে 
হবে। 

এজন প্রথমেই চেষ্টা করা! হচ্ছে, খরিফ এবং 
বোরো খন্দে স্থানীয় জাতগুলোর বদলে অধিক 
ফলনগীল জাতগুলে! ব্যবহার করে উৎপাদন 
বাড়ানোর । তা ছাড়! যে সব জমিতে বর্তমানে 
বছরে একটি মাত্র শন্ত উৎপন্ন হয়ে থাকে, সে সব 
জমি থেকে ছুটি শস্ত উৎপন্ন করে কিংবা ছুই শস্যের 
জমিতে তিনটি শস্য উৎপন্ন করেও খান্ত শস্তের 
মোট ফলন বাড়ানোর কার্যস্থচী নেন হয়েছে। 


খরিফ শশ্যের প্যানীয় জাত থেকে বর্তমানে 
আমর! আউশ, আমন ও বোরোতে একর প্রতি 
গড়ে হখাক্রমে প্রায় ৯ মণ, ১২৭৮ মগ এবং 
১৫৫ মপ চাল পেয়ে থ।কি। ক্রমবর্ধমান জন- 
সংখ্যার প্রয়োজনীয় খন্ডের যোগান দেয়া এই 
সামান্ত উৎপাদনে একেবারে অসম্ভব ৷ সৌভাগ্যের 
কথা, কৃষি বিজ্ঞানীরা! সম্প্রতি পশ্চিমবাংলার মাটি, 
জল ও আবহাওয়ার উপযোগী কতগুলো অধিক 
ফলনশীল ধান, গম ও তুটার জাত শি 
করেছেন। 

ছবছর আগেই 'আমর। অধিক ফলনসীল 
শস্য চাষের কার্যস্থচী নিয়েছি । ১৯৬৬-৬৭ সালে 
৭৩,০০০ একর জমি অনিক ফলনশীল জাতের 
ধান, গম ও ভুটা চাষের আওত।য় আনা হয়েছে। 


১৯৬৭-৬৮ সালে জমির সেই এলাক! বেড়ে 
দাড়িয়েছে ৪,১৩,৯৮৫ একবে। এ বছর 
আমাদের লক্ষ) হচ্ছে ১৩/৬৮১০** একর । 


১৯৬৯-৭* সালে আমর। আশ! করছি আরে। 
১৪:৭৫ লক্ষ একর জমি এই কারযস্থটীর অস্তর্হু ক্র 
কর! যাবে। মোট এই জমিন মধ্যে ৫ লক্ষ একরে 
জাউশ, ৭ লক্ষ একরে আমন, -৫* লক্ষ একরে 
বোরো? ২ লক্ষ একরে গম এবং ২৫ লক্ষ একরে 
ছুটা চাষ হবে বলে স্থির কর। হয়েছে। 

ধিক ফলনশীল ধানের নানা জাতের বীজের 
মধে) দেখ! যাচ্ছে আই-আর-৮। বোরে। ছিলেবে 
রবিখম্দে সবচেয়ে বেশী ফলন দিচ্ছে। অবশ 
আউশ এবং আমল হিসেবেও স্থানীয় জাতের 
চেয়ে এই জাতের ফলন অনেক শগুণ বেন্ী। 
এত বর বোরোতে স্যানীয় জাতের একর পিছু 


৩২ 


২৩ মপ ফলনের জায়গায় একর প্রতি ১৫৩ 
মণ ধানের রেকর্ড ফলন এর থেকে পাওয়া সেছে। 
গত বন্ধর় আউশে বর্থমালের এক সমবায় সমিতি 
একর প্রতি ৯* মণ ফলন পেয়েছেন এই আই- 
আর-৮ খেকে। এ বছর সে জাত থেকেই 
আমন হিসেবে বাঁকুড়া জেলায় পাওয়া! গেছে 
একর প্রতি ১১০ আন কলল। পশ্চিমঝংলাহ 
অধিক ফলনশীল জাত থেকে এ পর্যন্ত সবচেয়ে 
বেশী ফলন এই পাওয়া গেছে। তার জন 
নাইট্রোক্সেন কতদূর দরকার, তাও অবস্ত জানার 
প্রয়োজন রয়েছে! পশ্চিম বাংলার যে সব নীচু 
জমিতে আমন হিসেবে আই-আর-৮ ধানের চাহ 
করা সম্ভব নয়, সেখানে এন।সি, জাতের ( এন, 
সি, ৬৭৮, ১২৮১) চাহও কর! যায়) স্থানীয় 
জাতের ধানের ফলন যেখানে একর পিছু মাত্র 
১৮ মণ), সেখানে. এন,সি, জাত থেকেও একর 
পিছু ফলন পাও যায় ৬৯ মণ ॥ 

ক্কৃষি বিশেষজ্ঞরা! এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছেন 
যে, বানের চার! যত বেশী সূর্ধালোক পাবে 
ফলনও তত বেশী বাড়বে। এই সুস্রান্থসাযে 
রবিধম্দে পশ্চিমবাংলায় ধানের চাষ করে সব 
চেয়ে বেশী ফলন পাওয়া যায়। তা ছাড়! রবি- 
খন্দে এই ধানের চাষে বন্য! বা জমিতে জল 
ছাড়ানোর জগ্ত ফসল নষ্ট হবার ঝুঁকিও খুব 
কম। আমনের জমির শতকরা ১* ভাগে 
অর্থাৎ ১* লক্ষ একর জমিতে যদি আই-আর-৮ 
জাতের ধান বোরে| হিসেবে চাব করা হায়, 
তাহলে প্রাজ্যের খান্ঠ সমস্য! সমাধান কর! ঘেতে 
পারে। 


বহ্ুন্ধর! 2 ফাল্গুন £ ১৩৭৫ 
পশ্চিম বাংলায় অধিক ফলনশীল জাতের 
গমের এলাকা বাড়াবার চেষ্টাও কর! হচ্ছে: 
১৯৬১-৬২ সালে এ রাজ্যে মাত্র ১,১৩,০০০ 
একর জমিতে গমের চাব হতে|। ১৯৬৭-৬৮ 
সালে সেই জমির পরিমাণ বেড়ে ১,৯৫,০০০ 
একরে দাড়িয়েছে । এই মোট জমির ৭৬,৮৮৫ 
একরে অধিক ফলনশীল গমের চাষ হচ্ছে ৷ 
আশ! কর! যাচ্ছে, এ বছর এ জমির পরিমাণ 
বেড়ে ১॥৫*,০০* একরে দাড়াবে । পশ্চিম 
বাংলায় অধিক কফলনপীল জাতের গম থেকেও 
খুব ভাল ফলন পাওয়া যাচ্ছে। স্থানীয় জাত 
থেকে ঘেখানে ফলন পাওয়া যায় একর পিছু 
মাত্র ৮৩৬ মণ, সেখানে অধিক ফলনশীল জাত 
থেকে মুর্শিদাবাদ জেলায় একর পিছু রেকর্ড ফলন 
পাওয়। গেছে ৫৯ মণ। 
আমন বা খরিফ বন্দে আই-আর-৮ জাতের 
ধানের আশ্চর্য ফলন দেখে পশ্চিম বাংলায় গমের 
চাবেও বিপুল উৎসাহ এসেছে। বীরদুম ও 
ৰাকুড়া। জেঠীঙ্গ অভিজ্ঞত। থেকে বলা যেতে 
পারে বে, আই-আর-৮ ধান একটু আগে লাগালে 
অকটোবরের শেষাশেবি কিংব। নভেম্বরের প্রথমেই 
ফসল কাট! যেতে পারে । এবং সেপ্টেম্বর থেকে 
বাকী সময় পর্যন্ত সেচের জ্বল খুব অল্পই দরকার 
হয়। এর ফলে রিজার্ডারে যথেষ্ট পরিমাণ 
জল সঞ্চয় করে রাখ! যাচ্ছে! অতিরিক্ত এই 
সঞ্চিত জল অনাঘ্াসেই রবিখন্দে গমের চাবে 
লাগানো যেতে পারে। গত বছর বীরভূম 
জেলায় যেখানে গমের জন্ত মোট জমির পরিমাপ 
ছিল মাত্র ৩৫২০০ একর সেখানে সেচের জলের 


৮৬০ 


বহুন্ধর! 2 বিংশ হধ ; ১১শ সংখ্যা 


এই স্বুযোগের কলে সেই জহির পরিমাণ বাড়িয়ে 
৬৫,০০০ একর করা সম্ভব ছয়েছে । 

কাজের নদী উপত্যকা অঞ্চলে ঘেখানে 
ব্যাপকভাবে আই-আর-৮ বানের চাষ বে, 
সেখানে তুল জাতীয় খান্ড শস্যের সমস্ত! দূর 
করার জঞ আরও বেনী জমিতে গমের চাষ 
করা সম্ভব হবে। 

যদিও পশ্চিমবাংলাস্ প্রায় সব জেলাতেই 
হটার চাষ কিছু কিছু হয়ে থাকে তবে প্রধানত 
পুরুলিয়া, মালদা এবং দার্জিলিং জেলাতেই 
রুটার চাব বেশী হয় । এ রাজো অধিক ফলনশীল 
হুট! চাষ করারও চেষ্টা করা হচ্ছে। ১৯৬৬৩৭ 
সালে অধিক ফলনশীল ভুটার মোট জমির পরিমাণ 
চিল ৬০০৯ একর । ১৯৬৭-৬৮ সালে ত। বেড়ে 
হয়েছে ১২।**০ একর । এবং এ বন্ধুর ১৯,০০০ 
একরে এর চাষ করা হচ্ছে । স্থানীয় জাতের 
ছট। থেকে ১৯৬৭-৬৮ সালে যেখানে একর পিছু 
মোট ফলন পাও! গেছে মাত্র ১৬৪ মণ, সেখানে 
অধিক ফলনশীল জাতের ভুট্টা থেকে একর পিছু 
ফলন পাওয়। গেছে ১৭ মণ । 

অধিক ফলনশীল জাতের শস্য চাষের জন্টে 
জমি এমনভাবে বাছাই করা উচিত, যাতে 
প্রয়োজনীয় জল জমিতে সরবরাহ কর! যেতে 
পারে এবং সময়মত ও দরকারমত জলনিকাশও 
করা! বাজ । উন্নত পদ্ধতির চাষে এই জলসেচ 
ও নিকাশি ব্যবস্থার ভূমিক! অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ । 
আই-আর-৮ বালের চার! বেড়ে ওঠার সময় 
চারার গোড়া ২ থেকে ১ জল থাকা দরকার ৷ 
আর তান কাটার ১ লাস আগে জমি থেকে জল 


সম্পূর্ণ বার করে জাম শুষ্ক রাখ। প্রচোজন। 
এ রকম অন্যান্য জাতের শস্যের বেলায়ও নির্দিষ্ট 
পরিমাণ জলের সরবরাহের গরকার । 

অধিক ফলনঙীল নালা জাতের শঙ্ে নাইট্ে- 
জেন, কসকেট এবং পটাশ সারও নির্দিষ্ট যাত্রার 
দেয়া দরকার । গান্চ তার প্রয়োঞ্রনীর খান্ত 
ঠিকমত পাচ্ছে কি। সে বিষয়ে নিল্চত ছওয়া 
দরকার । সেজন্তে মাটির মযো কি পরিমাণ 
উপাদান আছে ত! ঠিকমত জানার জন্য ভাল 
করে ছাটি পরীক্ষা করে নেয়া দরকার ৷ পরীক্ষার 
ফল অনুসারে, নির্দিষ্ট মাত্রায় গাছে সার দিতে 
ছযে। পশ্চিমবাংলায় অধিকাংশ জমিতে আই- 
আর-৮ ধানের জগ্যে একর পিছু ৮০ পা; নাইট্রো- 
জেন এবং ৪* পাঃ করে পটাশ ও ফসফেট 
দেওয়ার কথা বলা হয়। 

ধানের ক্ষেতে শুধু এই সারগুলো! দেয়াই 
যথেষ্ট নয়। এগুলো ঠিক সময়েও দিতে হুবে। 
ফেখা গেছে, চারা রোযার আগে জমি তৈরির 
সময়ই পটাশ, ফসফেট এবং নাইট্রোজেনের নির্দিষ্ট 
অংশ দেয়! সবচেয়ে ভাল। সাধারণত মাটি 
তৈরির সমকই পুরোপুরি পটাশ ও ফসফেট এবং 
ধিক নাইট্রোজেন সার প্রাথমিক সার ছিসেবে 
দেবার জন্ত বল! ছয় । ঝাকি অর্ধেক নাইট্রোজেন 
চারার বাড়ের সময় চাপান সার হিসেবে দেয়া 
উচিত। জমিতে ঠিক কখন রাসাঘনিক সার 
দেয়ার সর্বোৎকৃষ্ট সময় তা নিয়ে আজ সার! বিশ্বে 


গবেহপা চলছে । আশা কর। যাচ্ছে, এ বিষয়ে 
গ্রবেহণার ফল অন্ুযান্ী আমর! কান্ম করে 
ঘাবে)। 


৩৪ 


ধিক হললশীল হন চাষে কৃষকের 
আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কাছ হচ্ছে শস্যের রোগ 
পোকা দন । তারতের আবহাওয়ায় অধিক 
ফলনশীল শস্যে রোগ পোকা লাগার হথেষট 
আশঙ্কা আছে বলে দেখ] গেছে। স্জেস্ত রোগ 
পোক। দমনের উদ্দেশ্যে বীজ থেকে জমিতে ধান 
পাকা পৰ্যন্ত কি কি করা উচিত ত! বলে 
দেয়া হুয়েছে। 

আই-আর-৮ ধানের বেলায় কৃষকর! প্রথমে 
পারাঘটিত ওষুধ দিয়ে বীজ শোধন করে থাকে । 
প্রতি ৩০* কিলো। বীজে এক কিলোগ্রাম পারা 
কুঁড়ো দেশীনে! হয় ৮ বীকতলায় চারা যখন 
১৫ দিনের ছুছথ তখন প্রতিষেধক হিসেবে একবার 
এনস্রিন বা) লিনডেন ছিটানো হয় । এক গ্যালন 
ছলে ১০ সি-সি হারে এই ছুটি কীটনাশক ওযুহ 
মেশাতে হুবে। বীন্্তলা থেকে চার! রোয়ার 
পর এনড্রিন ব! লিনডেন ( শতকর! ২* ভাগ) 
শতকরা ৮৩ ভাগ ক্যাপটনের সঙ্গে মিশিয়ে 
প্রতিষেধক হিসেবে একবার চারাতে ছিটাতে 
হবে ॥ চার! রোযার ৪৫ দিনে লিলডেন বা 
এসস্রিন একই অনুপাতে মিশিয়ে আরেকবার 
ছিটাতে ছবে । 

পঃ বাংলায় মোট চাষের জমির পরিমাণ 
১৩৭ লক্ষ একর । এর মধ্যে মাত্র ২৫১৯০১৯০০ 
একর জমিতে ছুটি শস্যের চাষ করা হচ্ছে। 
মেন্ন্য ছই বা ততোধিক শস্য উৎপাদন করার 
হৃযোগ পঃ বঙ্গে বথেষ্টই রয়েছে) এটি আমাদের 
খান্টোৎ্পাদন কার্যস্থচীর একটি গুরুবপূর্ণ দিক। 
তবে একই জ্ঞমি থেকে একাধিক ফলল ফলানর 
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বন্পন্ধর1 £ ফাল্গুন £ ১৬৭৫ 
গ্রুধান বাধা 
অভাব । 

সঙ্গ পঃ বাংলাই দক্ষিণ পশ্চিম মৌসুমী 
ওলাক! ৷ সাধারণত; জুন ও অক্টোবরের সবো 
এ রাজ্যে দক্ষিণ পশ্চিম মৌস্বমী বাহু থেকে 
প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়ে থাকে। পঃ বাংলা 
পশ্চিম প্রান্তীয় জেল। এবং উতর প্রানীর জেল। 
সমূছে প্রায় ৪৮ ইঞ্চি থেকে ১৫০ ইঞ্চির অহ্যে 
বার্ধিক বৃষ্টিপাতের তারতমা হয়ে থাকে। 

হুল ঘেকে অক্টোবরের মধে। যে মৌনমী 
বৃষ্টি হয, ত। পঃ বাংলাকে মূলত: বৃষ্টি নির্ভর 
এক শস্যের এলাকা পরিনত করেছে। সোট 
৯৩৭ মিলিফ্ন একর শল্য এলাকার মধে] প্রায় 
১১'৫ মিলিহুন একরে মৌহুমী বৃষ্টিপাতের ওপর 
নির্ভর করে খরিকে ধান চাব হয়ে থাকে। 

নানা জেলার মধ্যে শুধু দাজিলিং, জলপাই- 
গুড়ি এবং কুচবিহার জ্রেলাঘ থরিফে তু হবার 
শস্ত ফলানোর মত প্রয়োজনীয় জল পাওনা 
হায়। এ সব জেলার অধিকাংশ এলাকাতেই 
ফেব্রুছারী থেকে জুনের মধ্যে কৃষকরা হয় পাট 
কিংব। আউশ বানের চাষ করে থাকে এবং 
তারপরেই মৌন্থমী বষ্টির দাক্ষিণো আমনের 
চাষ করে খাকে। অন্যান্য জেলাঃ খরিফে বা 
রবিতে সামান্তই বৃষ্টি হয়ে থাকে এবং তার কলে 

বাংলার বেশীর ভাগ অঞ্চলেই অতিরিক্ত 
শস্তোহপাদন সেচের জলের ওপরই একাস্ত 
নির্ভরশীল । 

পঃ বাংলার সপরিচিত নদী উপতাক। প্রকল্প- 
গুলির মধ্যে মঘুরঙ্ষী- নডি-তি-সি এবং কংসাবজী 


অপ্রচুর বৃত্রিপাতি ও সেচের 


বঙুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখ্যা 
থেকে জল বিশেষ করে বর্ধাকালের জমিতে দেল 
হয়ে খাকে। নদীগুলিতে সারা বছর জল 
সরবরাহের উপায় লেই। বর্ধার বৃষ্টির জল 
জলাবারে বরে রেখে সেই জল খালের মাধ্যমে 
খয়িফ খন্দে বিশেষ করে ধানের আমিতে সেচ 
দেয়া হয়! মোঁম্বমী বৃষ্টির সময়ে ঘখন কোন 
কোন অঞ্চলে খরা দেখা যায়, তখন এই সেচ 
ব্যবস্থা আমাদের শশ্তকে বর! থেকে রক্ষা করে 
থাকে এবং যথাসময়ে বীজতলায় চারাও তৈরী 
করার শুযোগ্ দেখু । কিন্তু খরিফে সেচ দেবার 
পর জলাধারে এতে! কম পরিমাণ জল থাকে 
যে ত| দিয়ে রবি লঙ্কে সেচ দেয়া যাহ না। 
পশ্চিম বাংলার তিনটি সুপরিচিত নদী উপ- 
ভাক। প্রকল্পের অগ্যতম ময়ূরাক্ষী থেকে খরিফে 
৫৯৫ লক্ষ একরে এবং রবিতে লক্ষ একরে 
ফেচ দেবার কথা চিল। ডিভি-সি থেকে 
খরিফে ৮৫৪ লক্ষ একরে এবং রবিতে মাত্র 
"৫ লক্ষ একরে সেচ দেয়ার কথ! ছিল। কংসাবতী 
প্রকল্প থেকে খরিফে ৮ লক্ষ একরে এবং রবিতে 
১২ লক্ষ একরে সেচ দেবার কথা । কিন্তু 
১৯৬৬৮৬৭ সালে রবিখন্দে মাত্র ৬৯ হাজার একরে 
এই তিনটি প্রকল্প থেকে জল দেয়া হৱেছে। 
পঃ বাংলায় কূয়োর জল থেকে সেচের ব্যবস্থা! 
ব্যাপফভাৰে বাড়েনি । * বহু বছর ধরেই আমরা 
অস্ত পুকুর বা ডোবার জপে জমিতে সেচ দিয়ে 
আলছি। বর্তমানে দেখা যাচ্ছে, খরিফে এবং 
রবিতে পুকুর বা ডোব! থেকে যথাক্রমে ৭ লক্ষ ও 
১২৫ লক্ষ একরে সেচ দেয়) হচ্ছে 
সৌভাগাবশতঃ পঃ বাংলার মাটির নীচে 


প্রচুর পরিমাণে জল আছে । ভূগর্ভস্থ এই জল 
থেকে নলের সাছাবো জল নিয়ে আমরা সেচের 
কাজে ব্যাপকভাবে লাগাতে পারি বলে বিশবজ্ঞ- 
দের পরামর্শ পাওয়া গেছে। এ পর্যন্ত ১৫০০ 
গভীর নলকূপ বলানো হয়েছে এবং ভূগর্ভস্থ এই 
জলের যথাযথ বাবহারের জক্ অগভীর নলকৃপের 
একটি কার্যসচীও নেয়! ছায়েছে। 

সারা বছর ধরে জল থাকে এমন কতগুলো 
নদীকে সেচের কাজে ব্যবহার করার চেষ্টা 
কর! হচ্ছে । এসব নদীর পারে পাম্প বসিয়ে 
জল তুলে পাশের জমিতে সেচ দেয়! হয়ে 
থাকে । 

প্রতিটি গভীর নলকূপ থেকে খরিফে এবং 
রবিতে যধাক্রমে প্রায় ২০০ ও ১০০ একর জমিতে 
এবং অগভীর নলকূপ থেকে খরিফে ও রবিতে 
ঘথাক্রমে প্রায় ১০ থেকে ১৫ এবং ৫ থেকে ১৯ 
একরে সেচ দেয়া যায় বলে আশা ঝরা! যায়। 
নদী সেচ প্রকল্পগুলি থেকে ৫০০-১০০* একরে 
সেচ দেল্সা যেতে পারে। ক্র্যাশ প্রোগ্রামে 
আমাদের সেচ সম্ভাবনাকে বাড়িয়ে তোলার জন্যে 
হু বন্ধরের মেয়াদী কার্যসূচীর প্রতি বছরে আমরা 
অতিরিক্ত ২ লক্ষ একর জমি, সব সময়ের জন্য 
জল পাওয়া বায়, এমন সেচ প্রকল্পের আওতার 
আনতে চাই। এই লক্ষে পৌঁছতে প্রধানতঃ 
অগভীর নলকূপ এবং নদী সেচ প্রকল্পের সাহাবা 
নেয়া হবে। 

খরিকে একজন কৃষকের অধিক ফলনশীল ধান 
উৎপাদন করতে একর পিছু খরচ পরে ৪০০-৫৫০ 
টাকা ও বোরোতে ৭০০ টাকা । কিন্ত অধিক 
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ফলনশীল গম উৎপাদন করতে খরচ পড়ে 
একর পিছু ৫২৫ টাকা) অধিক ফলনশীল 
ভুট্টার জন্যে একর পিছু খরচ হয় ৬৫০ টাক! । 
কিন্তু পঃ বাংলার বেশীর ভাগ কৃষকই গরীব । 
কাজেই এই শহ্ত উৎপাদন করতে তাদের বেশ 
কিছু আর্থিক সাহাহ) দেয়! দরকরে। 

সমবায় সমিতি থেকে স্বল্প মেয়াদী প্বশের 
সবটাই কৃষকদের পাবার কথা । হুর্ভ।গ্যবশতঃ 
পশ্চিমবাংলায় সমবাঝ সমিতিগুলে। কৃষকদের ক্ষণ 
দানের ব্যাপারে আশানুরূপ কাজ করতে পারেনি ॥ 
এমন কি শতকরা ২০ জন কৃষককেও খণ দেয়! 
এই লমিতিগুলে(র পক্ষে সম্ভব হঘনি। যে কোন 
শ্রেনীর সভ্যই হোক ন| কেন, কুষকর। নিজেদের 
কিংবা সংশ্লিষ্ট সমিতির অতীত কোন দোষ বা 
গলদের জন্যে নিয়মিত প্রাপ্য হণ পাবার স্থযেোগ 
খুব কমই পেয়েছে । সেজন্যে কৃষকদের মধো 
সার খন, বীজ খপ এবং কৃষি বণ হিসেবে বন্টনের 
জগ্কে। কেন্দ্রীয় সরকার থেকে আমাদের স্বল্প 
মেয়াদী আপ নিতে হয়েছে। তাছাড়া কৃবকদের 
লাঙ্গল, বলদ প্রভৃতি কেনার জন্যেও ভারত 
সরকার থেকে আমাদের খ্রণ নিতে হয়েছে। 

সমঝাঘ সমিতিগুলির এই দোষ ক্রটি থাকার 
জন্যে ভারত সরকার এ বছর কৃষি প্রণ কর্পোরেশন 
গড়ে তোলার আইন চালু করেছেল। পশ্চিম 
বাংলার সমবায় আন্দোলনে অন্ুঙ্গত এলাকার 
কৃষকর। তাদের প্রয়োজনীয় সাহাবা এই কর্পো- 
রেশনের মাধ্যমে পাবে বলে আশা কর! যাচ্ছে । 
এ রাজো অল কালের নযোই মনে হয় এই 
কর্পোরেশন কাজ শুরু করবে ! 


বনহুন্ধর{ : ফান্কল £ ১৩৭৫ 
ইতিমধে যে সমস্ত ব্যবসায়ী ব্যাস্ত কৃষকদের 
অগভীর নলকৃপ, ট্রাক্টর, টিলার প্রভৃতি কেনার 
জস্যে মধ মেয়াদী গুণ দিচ্ছে, কৃষকদের খাপ 
শোধের ক্ষমতায় সন্ধষ্ট ও বিদ্বাসী হয়ে সেসব 
ব্যাস্ত স্ব মেয়াদী ধূপ দিতেও সম্মত হয়েছে । 
যে সব কুষক অধিক ফলনশীল কার্ধস্ৃচী অনুসারে 
চাষ করবে তার, মাশ! কর! যায় ব্যাঙ্কের 
প্রয়োহ্গনীয সর্তগুলি পূরণ করতে পারে ও 
তাদের ঘণ পেতেও কোন অস্থবিধা হবে না। 
একবার অধিক ফলনসীল কোন শশ্ক উৎপাদন 
করতে পারলেই উৎপাদনকারী কৃষকের আর্থিক 
অবস্থার উন্নতি হবে। এমন কি অর্ধিক ফলন- 
আল শলন্তের গড়পড়ত! উৎপাদন ধরে নিয়ে 
সরকার নির্ধারিত দরে ত! বিক্রি করলেও 
কৃষকের সন্তোব্নক লাভ থেকে বায়। 
খরিফে এক একর জমিতে আই-আর-৮ ধানের 
চাষ করে কোন কৃষক ৪৫ মণ ধান বাবদ ১,০৩৫ 
টাক! পায় এবং বৌরে! খন্দে একই পরিমাণ 
জনিতে একই জাতের ধান চাষ করে ৬ মণ হান 
বাবদ ১১৪৯৫ টাক! পায় ( প্রতি মণ ২৩ টাকা 
হিসেবে )। এক একরে মেক্সিকান গমের চাব 
করে ৩০ মণ গম বাবদ ১,০৫০ টাক! এবং এক 
এফরে অধিক ফলনশীল ভুট্টার চাব করে ৪* মণ 
ভূটা বাবদ পায় ১০০* টাক! । বাস্তবিকপক্ষে ৭ 
থেকে ১০ একর জমির কৃষক তার জমিতে ছুই বা 
তিন শস্কের চাষ করলে বছরে ৫০৯০ থেকে 
২০,০০০ টাকা পৰ্যন্ত আয় করতে পারে ॥ 
অধিক কলনশীল শম্তের কাধস্থচী একাধিক 
শন্তের চাষ এবং অগভীর নলকৃপ প্রকল্পের অথ- 
৩৭ 


বসুক্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ১১শ সংখা! 
নৈতিক দিকগুলো খুব ভালভাবে পরীক্ষা করে 
দেখার পর রিজার্ভ ব্যান্ক অব ইণ্ডিয়া এবং অস্যাস্ট 
বানিজ্াক ব্যান্ সাহায্যের জন্য রাজী হয়েছেন । 

দেখ! হাচ্ছে যে, জরুরী কার্যসবচী শুধু রাজ্যের 
জনসাধারণকে অতিরিক্ত খাদ্যশস্য সরবরাহ করেই 
সাহা্য করছে না, অধিকস্ত দেশের বহু শতাব্দীর 
কৃষি দারিস্র এবং কৃষকদের খপ গ্রস্থতার সমাধানও 
এনে দিচ্ছে । কুক্ষকরা এই কার্ধস্থচীর মাধ্যমে 
তাদের জয়ি থেকে প্রচুর অর্থোপার্জন করে 
নিজেদের সাধারণ জীবনের যাবতীয় চাহিদাই বে 
শুধু মেটাবে তা নয়, জগ শোধও করতে পারবে | 

কৃষি জগতে এই জরুরী কার্যসূচী এক বিরাট 
আলোড়নের সৃষ্টি করেছে এবং তা দেশের অনেক 
অনুপ্রত শিল্পের পক্ষে এক আশীধাদ স্বরূপ হয়ে 
উঠেছে। অগভীর নলকৃপ কার্যস্থচীর জন্টে 
আমদের প্রায় ২* কোটি টাকার যন্ত্রপাতি 
প্রয়োজন । নদী সেচ প্রকল্প বাবদ খুব শীঘ্রই 
আমাদের শুধু এক কোটি টাকার বেশী পাস্পেরই 
প্রয়োজন । বস্তুত: দেশের শিল্প সংস্থাগুলো 
এতদ্দিন আমাদের চাহিদার যথাযথ সাড়া দিতে 
পারেনি বলেই এ বছর নদী সেচ প্রকল্পের 
রূপায়ণে আমাদের এত দেরী হয়েছে। 

আমাদের এই কার্ষশ্চী থেকে রাসায়নিক 
সার শিল্পও অনেক লাভবান হুচ্ছে। শুধু 
১৯৬৮-৭০ সালেই আমাদের কৃষকদের প্রায় ৩৫ 
কোটি টাকার সার এবং ৫ কোটি টাকার কীট- 
নাশক ওষুধ দরকার হচ্ছে। 


যে ক্ষেত্রে সায়া কৃষি জগতেই এই জক্ুযী 
কার্ষশ্ুচী আলোড়ন সৃষ্টি করেছে, আমাদের 
প্রশাসনে ত। খুব বৈশিষ্টযপূর্ণ হবে স্বাভাবিক । 

সাম্প্রতিক বছরে পশ্চিবাংলার ঘাৰতীঘ 
যাহ্গরীতিক বিক্ষোত ও দুর্যোগ খানকে কেন 
করেই দেখ। দিয়েছে । গত খরিফ খন্দে অধিক 
ফলনশীল আউশ তান বাজারে আসার সঙ্গে সঙ্গেই 
হান ও চালের দর পশ্চিমবাংলায় ক্রমেই নেমে 
গ্রেছে। ১৪টি জেলার মধে) প্রান্ত ১০টি জেন্সাতেই 
বর্তৰানে চালের দর এক টাকারও কম এবং 
কলকাতার কালবাজার সহ অন্যান্য জেলায় চালের 
প্রতি কেজি দর ১'২০ থেকে ১'৫* এর মধ্যে ওঠা- 
নামা করছে। ১৯৬৭ লালে কলিকাতায় চালের 
দর প্রতি কেজি ৫৫০ পর্যন্ত ওঠে ৷ এ বছরে দেখতে 


-পারি জরুরী কার্যস্থটী থেকে প্রথম বছরেই কি ফল 


পাওয়া গেছে । খাঘশম্যের দর এত বেশী নেমে 
যাওয়ায় এ রাজ্যের খাছ) আন্দোলনও থেমে গেছে। 
খান্তের দাবীতে কোন বি-ডি-ও বা এস-ভি-ওকে 
ঘেরাওয়ে পড়তে হয়নি । জেলা সমাহর্তার কাছে 
বিধিবদ্ধ রেশন প্রবর্তনের দাবীতে কোন 
বিক্ষোভ বা মিছিলও দেখ! যায়নি । বস্তুত যদি 
যুক্তিসঙ্গত এবং ক্রেতাদের সাধ্যায়ত্ব দরে আমরা 
জনসাধারণের খানের সুনিশ্চয় আশ্বাস দিতে 
পারি, তাহলে রাজ্যের প্রশাসনেও আমর! শান্তির 
নিশ্চয়ত! দিতে পারি এবং তারজন্ত আমাদের 
সমস্ত শক্তি ও মনোৰোগ উন্নয়নমূলক কাজেই 
নিয়োজিত করা একান্ত প্রয়োজন । 


ন্দীদ়া জেলার হাসখ।লী থানার মন্রহাট 
ও পাধ্ররাডাঙ্গ। গ্রামের কষকর। জরুরী খাডোৎ- 
পান প্রকল্পের (Crash Food Programme) 
অধীনে স্থানীয় ময়ূরহাট ও পায়রাডাঙ্গা কৃষি 
সমবায় সমিতির মাধামে ২০টি অগভীর নলকৃপ 
বলিয়ে অধিক ফলনশীল ধান ও গন চাষের এক 
উজ্জল দৃষ্টাত্ত স্থাপন করেছেন । 

এই গ্রাম ছুটিতে আগে সেচের কোন 
ব্যবস্থাই ছিল লা। ফলে এক ফসলী জনিতে 
একর প্রতি ধানের ফলন ৯ মণের বেশী হত ন।। 
উক্ত কুবি সমবায় সমিতির তরুণ ও উৎসাহী 
সম্পাদক প্রীনিরোদ বিহারী মজুমদার কিছুদিন 
আগে তার নিজের জমিতে প্রথম অগভীর নলকূপ 
বসিয়ে গত প্রাক খরিফ খন্দে তুলার আউশ 
চাষ করে একরে ৫৫ মণ এবং খরিফ খন্দে 
অধিক ফলনশীল আই-আর-৮ ধান চাব করে 
একরে ৮৫ মণ ধান পান। তার এই সাফল্যে 
উৎলাহিত হয়ে এই হই গ্রামের কৃষকরা সমবায় 
সমিতির মাধ্যমে অগভীর নলকৃপ বসানোর জন্তে 
উভ্ভোক্টী হন এবং কম সময়ের মধোই পাশা- 
পাশি এলাকায় ২০টি নলকৃপ বসিয়ে গত খরিক 
খন্দেই অধিক কলনমীল ধান চাষ আরম্ত করেন। 

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগা ঘে, কোন একটি সম- 
বায়ের মাধ্যমে এত বেগী অগভীর ললকৃপ নদীয়া 


জেলান্স অন্ত কোথাও এখনো বসা! ফুনি। 
গ্রত খরিফ পন্দে এই সব অগভীর 
এলাকায় ধানের গড় লন হয়েছিল একর প্রতি 
৪৮ মণ! বিকৃতি ভূষণ পাণ্ডে, প্রীরামাপদ 
পাণ্ডে, ডহ্িবিলাস বিশ্বাস প্রমুখ কবকরা একরে 
৬৫ মণ পধন্ত ধান পান। খরিফের পরে এই 
ববি খন্দে এই এলাকায় বাপকভাবে অধিক 
ফলনশীল গমের চাষ কর। হয়েছে এবং এই 
গমেরও ফলন খুব ভাল হবে বলে আশ। বর 
যায়। 

হাসখালী ব্রক কর্তৃপক্ষ জমি উদ্গয়ন। সার 
সংগ্রহ, কীটনাশক ওবুঘ সংগ্রহ ও বীজ সরবরাহ 
প্রভৃতি ব্যাপারে সাহায্য কাবেছেন। একই জনি 


nn 


রত 


জায় 
(গতির গর 


থেকে বছরে তিনটি ফসল পাওয়া বাবে বলে 
স্থানীয় কৃষকর! মনে করেন। আরও অনেকে 
সম্প্রতি সমবায় সমিতির সদস্য হয়ে অগভীর 
নলকৃপের জন্ত দরখাস্ত করেছেন। 

কিছুদিন আগে পশ্চিমবঙ্গের সমবায় সমিতি 
সমূহের রেিস্্রার জীএন, কৃক্ষমূর্তি এই অঞ্চলে 
অগভীর নলকৃপের সাহায্যে চাবের সালা 
দেখে অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ করেছেন এবং এই 
গ্রাম ছুটির নাম দিয়েছেন “সমবায় গ্রাম’ । 





৩৯ 


লাভজনক | গুজরাটে মোহন ভাই জয়সিং ভাই 
প্যাটেল এবং তার ভাইপো! টীহলাল পারেখ 
অন্তত পক্ষে এই কথ। ভালই বুঝেছিলেন ৷ 

মোহন ভাইয়ের খামারে একটি গাছের নিচে 
বসে যখন কথ! হচ্ছিল তখন মোহন ভাই বলে- 
ছিলেন, “যখন আমি স্কুলে পড়ি তখন কৃষি থেকে 
কেমন করে অর্থ পওয়। যায় এমনি একটি বই 
পড়েছিলাম । তখন থেকেই কৃষক হবার সাধ 
আমার মনে জেগেছিল। আজ সেই অতীতের 
কথা মনে পড়লে শাবি--আমি আর আমার 
ভাইপো! কৃষি বাবসায়ে খুব বেশি কিছু খারাপ 
করিনি।” সত্যিই মোহন ভাই খুব বিনয়ী ৷ তাছাড়া 
আমেদাবাদে বে খামারটি তারা গড়ে তুলেছেন, 
ত! সত্যই মোহন ভাইয়ের অক্লান্ত শ্রম, নিষ্ঠা 
এবং ব্যবসাঞ্িক বৃদ্ধির বার্থ পরিচয় । 





স্কুলে পড়াশুন! করতে করডেই মোহন ভাইকে 
স্কুল ছেড়ে দিয়ে মাত্র ২০ টাকা মাসিক মাইনেতে 
স্থানীয় একটি কারখানায় কেরানীর কাজ্জ নিতে 


হয়েছিল। তখন বাবা এবং ভাইকেও একটি 
ছোট বাবসায়ে এবং খামারের কাজে সাহায্য 
করতে হোত মোহন ভাইকে । সেই সময়কার 
ছুখকষ্ট মোহন ভাইকে ভবিষ্যতে খামারের 
ব্যবসায়ে সাফল্য লাভের মনোবল ও দ্ৃচত৷ 
দিযেছিল। 

সুযোগ এলে। ১৯৪৪ সালে । মোহন তাই 
আমেদাবাদে ১২ হেক্টর পরিমাণ জমি কিনে শুরু 
করলেন শাক সবজির চাষ । প্রথম ৫-৬ বছর 
সেখানে কোন লাভ হোল না। ইতিমধো 
১৯৪৬ সালে তিনি ৮টি মহিষ কিনলেন এবং 
তারপর ৩ মাস পরেই কিনলেন কিছু কাকরেজ 
গাভী ৷ ১৯৫* সালে রাজ্য সরকার থেকে মোহন 


ভাই ৪৮ হান্বার টাকা কপ নিলেন। আরও 
জমি কিনলেন মোছন ভাই, সেচের ব্যাবস্থা করলেন 
ও থাল ৰা বিচুলি কাটার যন্ত্র কিনলেন এবং গরু 
মছিহ ও খামারের শ্রমিকদের থাকার জস্য ঘরও 
তৈরি করলেন। 

মোহন তাই বলেছিলেন, “আমার ভাইপো 
৩৮ বছরের চীছু খামারের কারিগরী দিক দেখা- 
শুনা করে আর আমি দেখি ব্যবসার দিকটা । 
পরীক্ষানূলকতাবে চাহু খামারে নতুন নতুন চিত্ত! 
ও প্রথা পদ্ধতিকে রপ দিতে চেষ্ট। করে। 
বখন তারা দেখলেন কিছু কিছু নতুন জাতের শস্য 
উন্নত প্রপালীতে চাষ করার ফলে উ্রাদের 
বাবদার়ে লাভ হচ্চে, তখনই ভারা ত| লিয়ে 
আরও উৎসাহিত হলে! । তার! চেষ্টা করেছিল 
ঘাতে সর্ধোংকুষ্ট ফলন৷ পেতে পারে । পশুধান্ঠের 
বাপক চাষে তারা মনোযোগী হয় এবং লাশুও 
পেয়েছিলো। যথেষ্ট । এবং ত। সম্ভব হয়েছিলে। চাষে 
চূড়ান্ত যত নিয়েছিল বলেই । মোহন ভাই পশু 
খাগ্কের চাষের সঙ্গে সঙ্গে ফল ও শাক সবজিও 
ফলিয়েছিলেন । ফল, শাক সবজি এবং ডেম্রারীর 
হবে ওদের লাভের অস্ক বেড়েই গিয়েছিল। 
১৯৬* সাল পর্যন্ত প্রায় ১০ বছর ধরে তাদের 
গড়পড়ত| বাধিক আগের অঙ্ক প্রায় ২৫ হাজার 
টাকা এবং ১৯৬১ থেকে ৬৫ সালের মধে। আয়ের 
এই অঙ্ক দাড়াল ৩৫ হাজার টাকায় । 

গত ১৫ বছর সমানে প্যাটেল এগ্রিকালচার 
এবং ডেয়ারী ফার্মে পশু খান্ভের চায ভালভাবেই 
হয়ে চলেছে। গিনি, নেপিল্লার, পার। এবং রোভস 
ইত্যাদি বনুবর্ষন্জীবি নালা জাতের ঘ'সের চাষে 


৪১ 


বসুন্ধরা : ক্কান্তন £ ১৩৭৫ 


পরীক্ষ।-নিরীক্ষ। করে শেষ পর্যন্ত মোহন ভাই 
নেপিরার জাতের খাসকেই বেছে নিয়েছিলেন এবং 
বনেক বন্ধর ঘরে এই জাতের ঘাসের চাষও 
করেছিলেন । সাধারণ সেচ বাবস্থা মোহন ভাই 
এই জাত থেকে হেক্টর পিছু ২৫* টন ফলন 
পেয়েছিলেন আর মাটির গভীর পর্যন্ত জল প্রবেশ 
করানোর ভালে! সেচ বাৰদ্থায় তিনি পেয়েছিলেন 
হেক্টর পিছু ৪** টন । 

তারপর এলে। নানী রকম অধিক ফলনশীল 
জাতের নেপিয়ার ঘাস গঞ্তরাজ ( ই-বি-৪ ), 
পুসা জ্যান্ট এবং নিউ পূস। ১ ও ২ জাতের ঘাস 
পুশার এপ্রিকালচারাল কলেজ এবং নিউ দিল্লীর 
ইণ্ডিয়ান এভ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনষ্টিটিউটে 
সাফলোর সঙ্গে চাষ কর। হয়েছিল । মোহন ভাই 
এবার এ জাতগুলো নিক্কের খামারে পরীক্ষা করে 
দেখলেন । এবং তিনি হেক্টর পিছু ২৭০ থেকে ৪৬* 
টন পর্যন্ত ফলন পেলেন। গত ত বছরে প্রায় 
১০ হেক্টর জমিতে নিউ পুসা জাতের ঘাস খুব 


ভাল ফলন দিয়েছিল । নোহল ভাই এইবার এই 
জাতের ঘাসের জন্যে ১* হেক্টর জমিকে বাড়িয়ে 
করলেন ১২২ হেক্টর । চাছুর অভিমত হচ্ছে, 


নিউ পুস! জ।তের ঘাস থেকে শুধু পণ্ড খান্সের 
পরিমাপই বেশি হয়নি, এ ঘামের আশও খুব 
কম। তাছাড়! এই জাতের ঘাস গাছের একে- 
বারে গোড়া থেকেই কাটা। যায়। আঁমেদাবাদে 
শীতকালে এই জাতের হালের ভালে। ফলন হয় 
কিন্তু গঙ্জঝাজ জ1তটি শীতের দিনে তেমন ভালো 
ফলন দেয় ল।। 

মোহন ভাই এবং উহ পারেধ সর্বোংকষ্ট এই 


বহুদ্ধরা £ বিংশ বর্ষ £ ১১স সংখ্যা 


হই জাতের ঘাস খেকে বেদন আশাতীত কলন 
পান, ক্রেমনি এদের জারকি যায় এবং সার দেল 
ইত্যাদিতে্ড জটি করেননি । প্রতি এক বক্র পর 
তারা এই গাছে পচাই সার এবং গোসৃত্র ইত্যাদি 
সার হিসাবে দেন । তাছাড়া প্রয়োজনীয় সেচও 
দিয়েছেন। ববিক ফলনশীল নেপিয়ার জাতের 
ঘালে তারা হেক্টর পিছু ৪৫* কিলো নাইট্রোজেন" 
খষ্টিত সার এবং তার সঙ্গে প্রাথমিক মাত্রা হিসেবে 
১৮ কিলো ফসন্করিক এসিড এবং পটাশও 
জিয়েছেন। 

অধিক ফলনশীল এই জাতের থালের বাজারে 
চাহিদা খুবই ভাল । বর্ধার মাত্র ছুই মাস ভাড়া 
প্রায় সারা বছর তারা ১৫ থেকে ২০০ 
গো-পালকের কাছে পশু-খানশশ্ত বিক্রি করে 
খাকেন। বিক্রির পরিমাণ গড়াচ্ছে প্রতিদিন প্রায় 


সাত হাঙ্গার কিলো! । শ্রীস্থকান্দে ২০ কিলে। 
ঘাসের প্রতি বাঞ্জিলের দাম ১-২৫ টাকা । অন্তান্ত 
খাতৃতে দাম নেমে গিয়ে হয় ১ টাকা। 

অবশ্য ফসলের সবটাই বিক্রি হয় না। কিছু 
পরিমাশ ঘাস তার! নিজেদের খামারের গো- 
বাছুরের খাবারের ঝা রেখে দেন । ভার খামারে 
তিনটি সাইলো! পিট করেছেন যেখানে ১২০ উন 
খাস রাখা ঘায্ছ। ভার ডেয়ারীর গরু মহিষের 
খাবার এই খামারে উৎপর৷ পশ্ডখাত থেকেই 
পাওয়া বায়। 

অধিক ফলনশীল নেপিয়ার জাতের খাস 
থেকে মোট গড়পড়ত। বাধিক আয হচ্ছে হেক্টর 
পিছু ৬২৫০ টাকা। ডেয়ারীর গরু মহিষের 
খাবার হিসাবে যে পরিমাণ খাদ) খরচ হয) তা 
বাদ দিযে এই লাভের অস্ ধরা হয়েছে । 


(ইনটেদসিভ এপ্রিকালচার £ মে, ১৯৬৮ 
অনুসযণে ) 





॥ ভুল সংশোধন ॥ 
“সঠিক সেচ : বামন জাতের গমে বেশী ফলন পাবার গোড়ার 


কথ" 


মাঘ সংখ্যায় প্রকাশিত এই প্রবন্ধটির অহুবাদকের নাম 


ভুলক্রমে নরেন্্রনাথ সেনের প্রবন্ধের নীচে ২২ পৃষ্ঠায় ছাপান 


হয়েছে। 


এই ফুলের জন্ত তু:খিত । 





৪২ 


"খাই তুর 


সম্প্রতি ডোমজুড় ব্লক উন্নয়ন সংস্থার 
উদ্ভোগে কৃষি, শিল্প, সমাজ শিক্ষা! এবং সমবায়ের 
একটি প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। প্রদর্শনীটিতে 
যিভিন্ন পরিকল্পনার রূপায়ণ স্থানীয় কৃষক ও 





ডোমজুড় উন্নয়ন সংস্থা আয়োজিত কৃষি ও শিল্প 
মেলায় হাওড়ার জেল! শাসক শ্রীভি সি, মুখোপাধ্যায় 
কিলেক্কর পাম্পের একটি স্টল দেখে 


আলোচনা করছেন। 


কৃষি প্রদর্শনীর মধ্যে “কার্টিলাইজার কর্পো- 
রেশন অব ইত্ডিয়ার” স্টলটি স্বাফর্ষণীয় হয়েছিল । 


জমির উর্ধরাশক্তি পরীক্ষার জন্যে মাটি পরীক্ষার 
নিয়ম ও পদ্ধতি কৃষকদের সামনে এই প্রদর্শনীতে 
ষুঝিয়ে দেয়া হয়েছে। তাছাড়া, অগভীর 
নলকৃপ, উন্নত গোয়াল ঘর, সার গাদার ছোট 
মডেল অনেক কৃষককে আকর্ষণ করে। বিভিন্ন 
রকমের কৃষি যন্ত্রপাতির সমাবেশ এবং সেগুলোর 
কার্যকারীতা কৃষকদের কাছে বিশ্লেষণ করে দেয়! 
হয়েছিল এখানে । আরে! একটি আকর্ষণীয় স্টল 
ছিল কৃষকদের জন্যে । নিজ নিজ জমিতে উৎপন্ন 
বিভিন্ন শাকসবজির আয়োজনে সমৃদ্ধ এই স্টলটি 
মানসম্মত ফলনের নান! সবজি সম্বন্ধে কৃষকদের 
অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ে সাহায্য করেছে অনেকটা । 
আরেকটি উল্লেখযোগ্য স্টল ছিল হাওড়ার 
কিশোর এণ্ড কোম্পানীর । অগভীর নলকৃপের 
পরিকল্পনা রূপায়ণে উৎসাহ ও অভিজ্ঞতা দানের 
ব্যাপারে কিরলোস্বার অনুমোদিত এই কোম্পানী 
কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট সাড়া জাপিয়েছিল। 
কৃষকরা তাদের নানারকম প্রশ্ন ও জিজ্ঞাসার উত্তর 
পেয়ে অনেক সমস্যার সমাধানের পথ খুজে 
পেয়েছেন এই প্রদর্শনীতে । 

কৃষি দপ্তর পরিচালিত ব্যবহারিক পুষ্টি 
প্রকল্পের নমুনার বিচিত্র আয়োজলও কর! হয়েছিল 
এখানে । একটি ছোট্ট পোলট্রি ইউনিট কেমন 
কষে ডিম ফোটা, কি করে বাচ্চা পোষণ 


বহুদ্ধর! £ বিংশ বর্ধ £ ১১শ সংখ্যা 


করতে হয় ইত্যাদির প্রত্যক্ষ উদাহরণ দেখানো 
হয়। এবং উৎপাদনের কয়েকটি নমুল)ও 
প্রদর্শনীতে ছিলো । 

প্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন হাওড়ার জেল! 
শাসক আহর্দেশ মুখোপাধ্যায় মহাশয় এবং প্রধান 
অতিথির আসন অলংকৃত করেন অতিরিক্ত জেলা 
শাসক জীএল, কে; সেল মহাশয় ॥ 


কাটোয়া ংনং ব্লকে (বধগ্লান) খরিফে 
আই-আর-৮ ধানের ধ্রলন 


বর্ধমান জেলার কাটোয়! ২লং ব্রকের অধীন 
বড় কুলগাছি গ্রামের মহস্মদ ইঘ়াসন সেখ এবছর 
খরিকখন্দে প্রা ৮ বিঘা ঝমিতে অধিক কলন- 
খল আই-আর-৮ ধানের চাব করে আশাতীত 
ফলন পেরেছেল। গত ২৭শে সেপ্টেম্বর স্থানীয় 
ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক, কৃষি সন্ত্রসারণ আহি- 
কারিক এবং প্রামসেবক মহাশয়দের উপস্থিতিতে 
আই-আর-৮ ধান কেটে একরে ৮৬ মণ ৩* কেছি 
ফলন পাওয়। গিয়েছে । এদিন বহু দূর গ্রামে 
কৃষকরা উপস্থিত থেকে এবং স্বচক্ষে খরিকখল্দে 
আই-আর-৮ জাতের অভূতপূর্ব ফলন দেখে 
আগামী রবি ও খরিকে নিজেদের জমিতে 
আই-আর-৮ ধানের চাষ করবার ইচ্ছা প্রকাশ 
করেন। 

উপ প্রকল্প নিধাহী আধিকারিক, প্যাকেজ 
প্রোগ্রাম, বর্ধমান এবং কাটোয়। মহকুস) শাসক 
মহাশয় আই,আর-৮ ধানের জমিগুলি দেখেন) 
কাটোয়] মহফুমায় এই ফলনকে রেকর্ড ফলন 
বল। যেতে লারে। 


বীকুড়া ২নং বকের উদ্ভোগে রুহি 
শিক্ষপশিবির 


গত ২*শে ডিসেম্বর, ১৯৬৮ স্থানীয় 
জ্ীগোপাল রাইস মিলে বাঁকুড়া ২নং ভ্রকের 
উদ্ভোগে অধিক ফলনশীল গম সম্বন্ধে এক কৃষি 
শিক্ষশাশিবিরের আয়োজন করা! হয়। লারাদিন- 
ব্যাপী এই অনুষ্ঠানে প্রায় আড়াইশো প্রগতিশীল 
কৃষক ধোগদান করেন। 

এই অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন বীকুড়া 
জেলাশাসক ীঅজিতকুমার ঘোড়াই, আই-এ-এস, 
মহাশয়। 

এই শিক্ষণশিবিরে কৃষকের! নিজেদের 
তিক্্রতার বিনিময় করেন এবং সমবেততাবে 
অধিক ফলনশীল গম চাষ সম্বন্ধে পুদ্ধাুপুত্ধভভাবে 
সরকারী কৃষি বিভাগীয় বিশেষজ্ঞদের সঙ্গে 
আলোচনা করেন। 

প্রসঙ্গক্রমে; উল্লেখযোগ্য যে, এবছর এই 
ব্লক এলাকার প্রায় একশো! একর জমিতে অধিক 
ফলনশীল গমের চাব কর] হয়েছে । 


ন্যাশনাল সীড কর্পোরেশনের মাধ্যমে 
বীজ সরবরাহ 


পশ্চিমবাংল। সরকারের কৃষি বিভাগ স্থির 
করছেন বে, অধিক ফলনশীল শন্তের বীজ 
গ্রাশনাল সীড কর্পোরেশনের মাধামে কৃষকদের 
মধ্যে বিতরণ কর! হবে। অধিক ফলনশীল 
জাতের বীজ্গ পরিবর্ধন এবং কৃষকদের মধ্যে তা 
বিলি করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার এই সংস্থাটি 
স্থাপন করেছেন। 


কোলকাতায় গ্রাশনাল সীভ কর্পোরেশনের 
শাখা অফিস উদ্ধোধন করতে দিয়ে পশ্চিমবাংল। 
সরকারের কৃষি ও সমাধি উন্নয়ন বিভাগের কমি- 
শনার প্রীএম। সি, মুখোপাধ্যায় উপরোক্ত তথ্য 
পেশ করেন। কৃষি বিভাগের অধিকর্তা 
জীএ, কে, দত্ত, অর্থদপ্বরের যুস্ম অধিকর্তা 


বনুন্ধরা : ফাল্গুন £ ১৩৭৫ 
স্রীএস, দত্ত এবং কৃষি বিভাগের অন্যান্য আবধি- 
কারিকরাও এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। 

প্যাশনাল সীড কপোবেশন পশ্চিমবাংলাতেই 
প্রথম অধিক ফলনশীল জ্বাতের বীজ বেন 
থান, গছ, তুট্ট। ইত্যাদি পরিবর্ষন এবং বিলি 
করবেন 





॥ বিমেষ আবেদন ॥ 


১৩৭ সালের চৈত্র সংখ্য! প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গেই 'বনুন্ধরার' ২০শ বর্ম শেষ হয়ে 
যাচ্ছে। ১৩৭৩ সালের বৈশাখ থেকে ‘বশ্মন্ধরার’ ২১শ বর্ষের শুভারন্ত । আমাদের গ্রাহক, 
অনুগ্রাহক, বিজ্ঞাপলদাতা, সংবাদদাতা, লেখক, পাঠক, সংশ্লিষ্ট মহল ও শুভামুধ্যায়ীদের 
জানাচ্ছি শুভকামনা এবং ভবিষ্যৎ ঘাত্র/পথেও তাদের কাছ থেকে শুভেচ্ছা পাথেয় প্রার্থনা 


করছি । 


প্রসঙ্গত পাঠক ও গ্রাহকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে অন্থরোধ জানাচ্ছি, ঘাঁছের 
গ্রাহক স্বত্ব ১৩৭৫ বর্ষে চৈত্রে শেষ হয়ে গেল, ভার! যেন চলতি বছরের 
চৈত্রের মধ্যেই নীচের ঠিকানায় বাধিক গ্রাহক চাদা (সভাক তিন টাকা) 
পাঠিয়ে ১৩৭৬ সালের জন্যে বহুন্ধরার, গ্রাহকপঞ্জীর অন্তভু-ক্ত হল। 


আপনাদের যথাসম্ভব সন্বর যোগাযোগ ও সহামুস্ূতি দিয়ে আপনাদের সেবায় 
আমাদের উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করুন । নমস্কার ও শুভেচ্ছান্তে__ 





শ্তান্সকত্তের স্প্রে সন্দাক্তসীকা 


নিস্টেমিক্‌ কীটনাশক 


ESA) 





যোযতোয কি! 


হরে সারা প্ান্ছটিকে ওক্ষা করে । রোক্গোন পাতে হবে। চুই সন্তা্ 
সফি থাকে । ও সময়ের হবো কোব পোকাছাকন্ড ই পানের রন 
আশ করলে হরে বায় । র্লোসোর নিয়াপথ কীটনাশক -- মানুষের 
ফোন ক্ষতি কয়ে বা । 

ভাখীদের এক ব্যাপক নহাত 

যোগোন্ত . কাহাক, জন্তা, জনায়, ধাৰ, শাকলধ্তী এৰ: 
অন্যাত অনেক রকছের গাডনন্য ও অন্ত পন্ড রক্ষ। করে। এর দধাছীণ 
ফিচার জান এন কাধ কাটি জঃ টচ্যশধ্যারের এব: জাতে চাীব৷ আরও 
বেশী, আরও ভালে! কমন ভুলে কাকের কৃথিফকথে ভাবা ভাবে 
দল কত্ত পারছে । 


স্যাতিদচদ ইট বিচস্ম। জিনক্সত্টেড - এক্স কাছ খেক ভাব্মতেব্ম সর্থজ পাও? থাকা 


রোগোর শশ্তাদি রক্ষার এক অভিনব উপায়! 


আছহাজ ভারতে প্রেত 
২. টাটা কানন ইণ্ডাট্টিচ ভাজ৩1 কৃষিকষাঁমেত ব্যাপকভাবে, আজান 


কজন কাঁটনাশক সঃঘরার করবার ফান্ড ব্যাপৃত হতেই আত । এই 
কোম্পানী ভাঙতে রোগোার ডৈযী করবার জট এক অনুষ হাতত 
তৈৰী স্কয়েছেন । ভারতী ঢাহীকে ফেনীর ছিলিন থেকে তৈরী আনুছিক 
বৈজ্ঞানিক ডখিলংক্রাত রাদাটৰিক দৱবযাৰ করার জন অরপতিকজিট 
কাবাংস্বাড এই হজে প্রথম পহ্ক্ষেশ । 


© 20008 iw ৪ চারা) trade mark of টিটি, Ulan, Udy. 


টি টাটা ফাইদন-ওর তৈরী 
|| 


ৰহুন্ধর। ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

বসুন্ধরা) মাসিক পাত্রক।টি কুবি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত । এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষি-বিষ্যক তথ৷, প্রবন্ধ, গঞ্জ, নাটক, কবিত। প্রভৃতি। এছাড়। সমাজ-উল্য়ন, 
পঞ্চায়েং, সমবায় ৩ পল্লী-অথ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচন।ও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমস্ত লেখকদের রচন। োগা বিবেচিত হলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া হবে। 
প্ুচন। ফটো! সমেত পাঠালে অগ্রাধিকার দেল! হবে। রচনা কালি দিয়ে ফুলন্বেপ কাগজের 
এক পৃদায ্পষ্টাঙ্ষত্রে লিখতে হবে! 
লেখা পাঠাবার ঠিকান। ১ এডিটার, বস্ন্ধর।, কৃষিতব্য কার্যালয়, ৪২, প্রোহামল্‌, রোড, কলিকাডা-৪*। 
পা্িশ্রমিকের হার 2 

উচ্চমানের টেকলক।াল প্রধঙ্ ৭৫২ $ সাধারণ টেকনিকাাল প্রবন্ধ ৩০২, ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫২ ২ কব =! ১৫২; কৃষি-বিহয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কুৰি-বিষয়ক প্ৰবন্ধ ২৫২ । 
বিজ্ঞ/পনদাঙাদের প্রতি: 

[মাক পৃষ্ঠার কন কোনে। বিজ্ঞাপন নেওয়া! হয় ন!। বিজ্ঞাপনের পূর্ণ বাধিক মূল্য প্রতোক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয়। বিচ্ঞ/পনের হার নিয়রূপ $ 

প্রচ্ছদপট-_( বাইরের দিক) ২৫০ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক ) ১৫০২ প্রতি সংখ্য ৷ 


সাধারণ পুণপৃষ্--১০-১ আত সংখা, সাধারণ অর্ধপৃষ্ঠা-_৫০১ প্রতি সংখ।। ৷ সাধারণ সিকি পৃষ্টা 
২৫৬ প্রতি সংখা । 


অষ্টবা এক এদের বিজ/পনের মুল্য অপ্রিম দিলে পতকর! ২০১ হারে কমিশন দেয়! হয়। 
আই, ই, এন, এস, দার! শীকত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেন্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতক্গ। ১৭২ হারে কমিশন দের হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি £ 


ধহুদ্ধরার বধ আরছ বৈশাখ নাস থেকে। তবে বংসরের যে কোন মাসেই এক বল্ধরের পুরে 
চাদ; পাঠালে গ্রাহক ₹€গ। যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিত সমস্ত বইগুলি পাঠ।নে। হয়। 


চাদার হাব- প্রতি সংখ।। ১৪ পয়লা, ঝধিক ৩১ টকা টাক। পাঠাবার ঠিকাল! : এতিটার, বশুন্ধর। 
কষিতথা কার্ধালয়,'৬২, গ্রেহ।মদ্‌ রোড, কলিকাতা-৪০। 
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বিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা 


পৃষ্ঠা 
সম্পাদকীয় ১-২ 
অগভীর নলকূপ গাইঘাটার কৃষিতে 
নবযুগ আনছে ৩৭ 
স্থলেখা ঘোষ 
নদীয়। জেলা ৬৭ 
সংবাদ বিচিত্র। £ গ্রামের নাম খিচকা ৮৯ 
দেবপ্রসাদ বন্দোপাধ্যায় 
কীট ও কীটস্থ ওষুধ প্রয়োগের গোড়ার 
কথ ১০-১৩ 
বীরেশ্বর ভারী 
গোল মরিচের চাষ ১৪-২২ 
করব কুমার মুখোপাধ্যার 
অগভীর নলকূপ একটি সফল প্রকল্প ২৩-২৫ 


চিত্ত রঞ্জন দেব সিংহ 


সম্পাদিকা : হুলেখ! ঘোষ 
কৃথি ও সমটি উন্নন বিভাগের কৃষি-তথ্য সংস্থা 
কর্তৃক প্রকাশিত 


পৃষ্ঠা 

চৈত্র শেষ ( কবিত1) ২৬ 
অভীন রাঘচোধুরী 

সবুজ ধানের গুচ্ছে ( কবিতা ) ২৭ 
সমীরণ মুখোপাধ্যায় 

কীটনাশক ওষুধের সরবরাহ ২৮ 


জমির মাটি পরীক্ষ! করিয়ে নিন ২৯-৩০ 
পঃ বঙ্গ ঈতকালীল সংরক্ষিত ফল ও সবজি 
প্রদর্শনী ৩১-৩২ 
কৃষি সমীক্ষা ৩৩-৩৭ 
বিংশ বর্ষের লেখকপঙ্ী ৩৯-৪৪ 


ডিজেল উঞ্জিন প।ম্পসেট 
এব? ইলেকার্টিক মে।টর 
প।্পসেটের জগতে 
একটি সের। নাম 


প্রস্ততকারক ঃ 


সিগিল (ইণ্ডিয়া) সাভিসেস প্রাইভেট লিঃ 


৩৮৯, ডঃ ডি, এন, রোড £ঃ বন্দে ১, বি, আর 
শাখা : 

আ্কভিলম্্যাব্ড5 সাদ্হ্াজ্ত- 
ভলক্ষ১ আতে কোবাল 
আনো 








পৃশ্চিমবঙ্গকে খান্ঠে হয়স্তর করার জন্য গত 
কয়েক বছর ধরেই চেষ্টা কর! হচ্ছে । এর জগ্য 
যে অধিক ফলনশীল খাগ্যোপা্ন ক।বস্চী নেয়া 
হয়েছে ত| কার্যকরী করার বিশেষ চেষ্টা কর! 
হচ্ছে। 

এই কার্ষস্চীতে গুরুত্ব দেয়া হয়েছে একই 
জমি থেকে একটির বেশী ফসল উৎপন্ন করা 
এবং ষতট। সম্ভব অধিক ফলনশীল শস্যের চাষ 
কর! । অর্থাৎ আমাদের গতানুগতিক শস্ত পর্যায় 
বদলে ক্রমশঃ নতুন ধারায় চাষ কর । 

আগে অবশ্য ত| কর! সম্ভব ছিল ন! । কারণ 
একই জমি থেকে একটির বেশী ফসল উৎপন্ন 
করতে গেলে জলের দরকার আগে। তাছাড়া 
পশ্চিমবঙ্গের প্রধান শস্য আমন ধান বছরের যে 


॥ বন্ধুরা ॥ 


২*শ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা 


চৈত্র, ১৩৭৫ * শকান্দ 


সময়ে চাষ কর। হয় সেই সময় আগিয়ে ব। 
পিছিয়ে দেওয়ারও উপায় ছিল না, 
ফলনের তারতম্য হয়। 

এখন অবশ্য সেই অবস্থার কিছু পরিবর্তন 
হয়েছে । জলদি জাতের আমন ও অধিক ফলন- 
শীল জাতের ধান কৃষকদের চাষে অনেক সুবিধা 
এনে দিয়েছে । যেখানে জলের সুব্ধি। আছে 
সেখানে শস্য পার বদলে একই জমি থেকে 
দুটি ব তিনটি ফসল উৎপন্ন করা এখন আর 
কঠিন নয়। সেচের কোন ভালমত সুবিধা 
ছাড়াও জলদি জাতের আমন ধান করে সেই 
জমিতে ভাল শস্তের চাষ কর! ষায়। এই চাষে 
জলও বেশী প্রয়োজন হয় না। 

ষে সব জমিতে জলের সুবিধা আছে সেখানে 
কৃষকরা কোন শস্কের পর কোন শস্য চাষ করবেন: 
তা এখনই ঠিক করে নিতে পারেন। সব রকম 
জমিতে স্ব শঙ্তের চাষ ভাল হয় না ৷ তাই কোন 
জমিতে কি শস্য করলে ফলন ভাল পাওয়া যাবে 
সে বিষয়ে তার স্থানীয় গ্রামসেবকদের কাছ থেকে 
পরামর্শ নিতে পারেন। 

এ সময় কৃষকরা আউশ বা তেতো 


তাতে 


বহুন্ধর| : বিংশ বর্ম : ১২শ সংখ্যা 
চাষের জন্ত নিশ্চই তৈরি হচ্ছেল। প্রাক 
মৌঁহুনী বৃষ্টির স্থবিধা নিয়ে কষকর। এখন জমি 
তৈরি করবেন । চাবের শুরুতেই কৃষকরা যেন 
মনে রাখেন যে আউশ ধান বা পাট যে শস্কেরই 
তারা চাষ করুন, তা বদি উন্নত প্রথায় করেন, 
তাহলে ফলন বেশী পাবেন। উন্নত প্রথায় 
চাষের প্রথম ধাপই ঠিক করে জমি তৈরি করা৷ 
হাতে চাক! নিড়ানি বা অন্ত কৃষি যন্ত্রপাতি 
ব্যবহারে অসুবিযা না হয়। 

তারপরেই আসে বীজের কথা । উন্নত 
জাতের ও ভাল বীজ কষকদের বেছে নিতে হবে । 
অধিক ফলনশীল জাতের বীজেও আউশে চাব 
করতে পার! বাবে। অধিক ফলনশীল জাতের 
কোন বীক্জ চাষ করবেন বা অদ্য উন্নত জাতের 
ভাল বীন্ষ কি আছে সে সম্বন্ধে তার! যেন 
গ্রামসেবক বা ব্লক অফিস থেকে জেনে নেন। 
প্রয়োজনীয় ধানের বীজ কৃষকর৷ রক অফিস 
থেকেও পেতে পারবেন ৷ সময়মত তা যেন তারা 
যোগাড় করে রাখেন । 

ধান ব। পাট চাষে বিভিন্ন সারের পরিমাণের 
উপর ফলনের ভালমন্দ খুব বেশী নির্ভর করে। 


তা এখন কৃষকদের অজানা) নয়। কাজেই কোন 
সার কতটা ব্যবহার করবেন ত! বেন কৃষকরা 
প্রামসেবকের কাছ থেকে জেনে নেন, ও সময়মত 
সার যাতে পেতে পারেন তারজস্ত আগের 
থেকেই সারের ব্যবস্থা করে রাখেন। 

যে সব কৃষক বোরো ধানের চাষ করেছেন, 
এখন তাদের শস্যের পরিচর্ধার দিকে নজর দিতে 
হবে। রোগপৌকার আক্রমণের ভয় এ সময় 
খুব বেশী । নিজের জমি বা পাশের অঙ্ক কারো 
জমিতে বদি পোকার আক্রমণ দেখা হায় তা 
রোধ করার জন্ত সঙ্গে সঙ্গে যেন ব্যবস্থা নেয় 
হয়। যাতে রোগ বা পোকার আক্রমণ ছড়িয়ে 
শস্তের ব্যাপক ক্ষতি না করে। 

শীতকালীন সবজি এখন প্রায় শেষ হয়ে 
গেল। শ্রীন্ম ও বর্ষাকালে সবঞ্জির যাতে সরবরাহ 
ঠিক মত থাকে তারজস্য কৃষকরা এখন ঢ'যারস, 
শশা, ও নানারকম সবজির চাব করতে পারেন । 
এই সবজি বাড়ীর আশেপাশে বা যে সব ক্ষেতের 
জমিতে চাবের স্ুব্ধি আছে কৃ্কর! তার চায 
করে একটি বাড়তি ফসল তুলতে পারেন। 
খানের চাহিদা! মেটাতে তা অনেক সাহায্য করবে । 





আমদের দেশের চাষ আজও বৃ্টি-নির্ভর । হওয়ার জন্য বেশির ভাগ জনিতেন্ই একটির বেশি 
যে বছর সময়মত ভাল বৃষ্টি হয়, সে বছর ফসল ফসল তোল! সম্ভব হয় ন!। 
ভাল হয়। অতিবুষ্টি, অনাবৃষ্টি অথব। সময়মত বৃষ্টি রবি মরশুমে বিন। সেচে? বা সামান্য যেটুকু 
না হলে, ফসল খারাপ হয়। চাষ বৃষ্টি-নির্ভর বৃষ্টি হয় তাতে ২৫,৯*,০০০ একর জমিতে মাত্র চাষ 


বহ্বদ্ধরা £ বিংশ বধ £ ১২শ সংখ্যা 
করা হয়। বাকী চাষের জমি সারা বছর পড়েই 
থাকে । আমাদের দেশে কৃষি উদ্রতির পথে এটাই 
অস্তাতম প্রধান বাব! । অথচ আরও বেশি পরিমাণ 
একই জমি থেকে বছরে একাধিক ফসল ভুলতে না 
পারলে দেশের ক্রমবর্ধমান খাচ্ক চাহিদা মেটানো 
সম্ভব নয়; তারজন্ত সেচের জলের স্ববোগ 
বাড়ান ছাড়া অন্ত পথ নেই । 

দামোদর, মধ্রাক্ষী ইত্যাদি বড় বড় সেচ 
প্রকল্প থেকে জল সাধারণত খরিফ চাবের জন্যই 
পাওয়া বায । রবি চাবের জন্য যে জল পাওয়া 
যায় তার পরিমাণ খুব সামান্সই । সেচের 
জলের জন্য তাই অন্ত পথও নেওয়। হয়েছে 
মাটির নীচে থেকে জল তুলে সেচ দেওয়ার 
বাবস্থাও কর হয়েছে এবং ভা ক্রমশ ব্যাপকতর 
কর] হচ্ছে। এজস্ত গভীর নলকুপ বসানো 
হয়েছে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় প্রায় ১৫৯০। 
তাছাড়। নদীতে পাম্প বসিয়ে জল তুলে সেচ 
দেওয়ার ব্যবস্থাও কর! হয়েছে । যাতে নদীর 
লও সেচের কাজে লাগালো বায়। 

কিন্তু আমাদের দেশের লক্ষ লক্ষ কৃষকের 
জমিতে জলের সমস্যা এতেও সমাধান হওয়া সম্ভব 
নয়। সম্প্রতি সরকার কৃষকের কাছে অগভীর 
নলকৃপ করার পরিকল্প এনে দিয়েছেল। এই 
নলকূপ বসানোর খরচ অপেক্ষাকৃত কম। তিন 
ইঞ্চি ব্যাসের একটি নলকৃপ বসাতে কৃষকের খরচ 
পড়ে মাত্র ১৭০ টাকার মত । এই টাক! খরচ 
করে নিজের জমিতে কৃষক যদি একটি নলকৃপ 
করেন এবং পাম্পের সাহাযে। ছল তোলার 
ব্যবস্থা করতে পারেন তাহলে খরিফে তিনি ১* 


খেকে ১৫ একর ও রবিতে ৫ থেকে ১ একর 
জমি অনান্াসেই চাষ করতে পারেন। 

অগভীর নলকৃপ ও পাম্প বসানোর 
জন্য কৃষক ৫০০০ টাক! পৰ্যন্ত থপ পেতে পারেন। 
এই টাকা পাঁচটি সমান কিস্তিতে সাষান্ত স্থুদে 
শো দিতে হয়। এই খণ দেওয়ার অবস্য নিয়ম 
আছে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত খবর বি, ডি, ও, 
বা জেলার মুখ্য কঘি আধিকারিকের কাছে পাওয়া 
হাবে। 

অনেক কষকই আজ এগিয়ে আসছেন নিজের 
জমিতে একটি অগভীর নলকৃপ করার অন্ত । 
উত্তর ২৪ পরগপা জেলার কথাই এখানে বিশেষ 
করে আলোচনা করছি। এই জেলায় যদিও কেবল 
সেই সব কৃষকদের পাম্প কেনার জন্ট খপ দেওয়া 
হচ্ছে, বারা! ইতিমধ্যেই তাদের জমিতে নলকুপ 
বঙিয়েছেন। এ পর্যন্ত মোট ১৫৮০টি অগভীর 
নলকৃপ এই জেলা বসানে! হয়েছে । তারমধ্যে 
৬৩২টি করা হয়েছে সরকারি লাহাব্যে ও অঙ্গান্য 
সংস্থার সাহাযো যেমন কবি-শিল্প কর্পোরেশন, 
কমারসিয়াল ব্যাঞ্চ ইত্যাদি থেকে । এ ছাড়া 
আরও ১৪৮টি অগভীর নলকূপ করা হযেছে । 
যেগুলি কষকরা সম্পূর্ণ নিজেরাই খরচ করে 
করেছেন! সরকারি কোন সাহাঘা তারা একজন 
নেললি। 

এই জেলার বিশেষ করে গাইঘাট। রক 
অগভীর নলকৃপে অন্য ব্লককে ছাড়িয়ে, এ অঞ্চলে 
চাবের পন্ধতিতে আমূল পরিবর্তন জানার পথে 
এগিয়ে চলছে । ইতিমধ্যেই এখানে ২০*টির বেশি 
নলকৃপ ফরেছে। এর মধো ৬৮টি সরকারী খ্ণ 


নিযে, বাকীগুলি কৃষকরা নিজেচ্ছা কিনে 
হসিরেছেন । 

প্রায় পাশাপাশি গ্রাম গাজোল ও জরতাবা। । 
গাজোল শ্রামে রাস্তার মোড় ঘুরে গাড়ালেই 
চোখে পড়ে ছয়টি অগভীর নলকৃপ, কিছু দূরে 
দূরে বসানো! ছয়েছে। এখানে প্রায় ৫০ একর 
জমিতে রবি শস্যের চাব হচ্ছে এদের সাহাযো ৷ 
এই ৫* একর জমি কিন্ত একজন কৃষকের নয়? 
তবুও জমির মালিকর| সকলেই দেখলাম আলুর 
চাষ করছেন। উন্নত প্রথার লাইনে আলুর চাষ 
করা হচ্ছে । কিছু কিছু জমিতে বোরে। ধানের 
চাষ হচ্ছে। পাশের গ্রাম জ্তয়তার। । সেখানেও 
একই ছবি । সারি সারি চলেছে আলুর ক্ষেত। 
কিছু কিছু দূরে রয়েছে একটি অগভীর নলকৃপ । 

পাশেই দাড়িয়েছিলেন কয়েকজন গ্রামবাসী । 
তাদের মধ্যে প্রীকানাই লাল ঘোষ অঞ্চল প্রধানই 
কথা! বললেন। তার জমিতেও তিনি একটি 
অগভীর নলকৃপ বসিয়েছেন। স্যোংসাহে বললেন 
তিনিও এখন আলুর চাষ করছেন। এরপর একট! 
ছোট ফসল যেমন কুমড়ো করে নেবেন । তারপরই 
করবেন আই-আর-৮। তিনি বলছিলেন আলুর 
পর আরও দুটো! ধান তিনি করতে পারেন। 
কিন্তু খরচ তাতে বড় বেশি পড়ে । কারণ জমি 
থেকে বেশি খাবার তুললে জয়িকেও বেশি 
খাওয়াতে হয়। তাই তিনি হুটে| বড় ফসল করে 
একটি ছোট ফসল করে নিতে চান। তিনি আরও 
বললেন যে এই নলকৃপ বসানোর জস্ত চাষ এখন 
তার হাতের মযো । ইচ্ছামত জমির অবস্থা বুকে 
তিনি শশ্য পর্যায় ঠিক করে নিতে পারেন। 


বহ্ুন্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৭৫ 


নলকূপ বসানোর পর তিনি মাত একটি ফসল 
আই-আর-৮ এর চাষ করেছেন । তাতে চাষের 
খরচ খরচা বাদ দিয়ে তার যা লাভ হয়েছে 
তাতে তিনি আই-আর-৮ ধান ভাড়া অস্ত ধান 
চাষ করার কথ! ভাবছেন না। লাভের কথা 
জিজ্রেস করায় তিনি একটু ছেলে বললেন যে 
গাইমাটা ব্লকে এই অগভীর নলকৃপ চাবের কাজে 
বিশ্লব আনবে! বছরে কোন সমরেই আর জমি 
শুরু অনাবাদী পড়ে থাকবে না। 

এই প্রসঙ্গে তু বছর আগের কথা মনে করে 
তিনি বললেন হে এই বিস্তৃত এলাকা আগে ছিল 
পুরোপুরি বৃষ্রি-নির্ভর । আমন পান ছাড়া অন্য 
চাষ এখানে হতে। না। আমন ধানের ফললনও 
বে প্রতি বছর সমান পাওয়া যাবে তারও কোন 
নিশ্প্তা ছিল না। কিন্তু কৃষকের মনে এখন 
ভরসা এসেছে । শুদিলের মুখ আজ সে দেখতে 
পাবে। 

এই নলকূপ বসানোব ক্ষন অনেক কৃষকই 
এগিয়ে আসছেন এবং ক্রমশঃ নলকুপের সংখ্যা 
বাড়ছে । তবে আমাদের দেশে আজও এমন 
কৃষকের অভাব নেই যারা এই অগভীর নলকূপ 
বসিছে তাতে পাম্প বসানোর ম্ববিষ। নিতে 
পারেন । অনেকে অবশ্য পাশের জমির থেকে জল 
নিয়ে তার জমিতে দিচ্ছেন। তারজন্ত ঘণ্টার ৬ 
উীক| নলকৃপের মালিককে দিতে হচ্ছে । তাদের 
মলে এইটুকু আশা! আছে থে এইটুকু খরচ করে 
যদি বেশি ফসল তুলতে পারেন, কিছুদিন পরে 
তার পক্ষেও একটি নলকূপ বসানে। এবং একটি 
পাম্প কেন। কঠিন হবে না । 





নদীয়া লো 


দেশ বিভাগের ফলে নদীয়। জেলার আয়তন 
প্রায় অর্ধেকে পরিণত হয়েছে_১৮৫০ ব্ণ 
মাইলের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গে এসেছে মাত্র ১৫০৯ বর্গ 
মাইল । ১৯৫১ সালের লোকগণনায় দেখা। যায় 
মোট হনসংধার (১১3৪ লক্ষ) প্রায় ৩৭ 
শতাংশ (৪২৬ লক্ষ) পুধ পাকিস্তান থেকে 
উদ্ধান্ত হয়ে এসেছেন, তাছাড়। ১৯৫১ সাল 
থেকে ১৯৬১ সালের মধ্যে জেলার জনসংখ্যা 
বৃদ্ধির হার গোটা রাছোর তুলনায় অনেক বেশী? 
এই সময়ের মধ রাজ্যের জনসংখ্যা রৃদ্ধির হার 
ঘেখানে শতকর। প্রায় ৩৭, সেখানে এই জেলার 
জনসংখ্য। বেড়েছে শতকর। ৫০ ৷ খণ্ডিত জেলায় 
এই অস্বাভাবিক জনসংখ্যা বৃদ্ধির কলে অবাদযোগা 
জমির পরিমাণ মাথ। পিছু ১৯৪১ সালে ০৭৫ 
একরের জায়গায় কমে ১৯৩১ সালে *'৪১ একরে 
এসেছে। আর ধানের জমির পরিমাণও কমে 
প্রায় অর্ধেকে দাড়িয়েছে। ভৌগোলিক আয়তনের 
তুলনায় আবাদী জমি সারা ভারতে যেখানে ৪৫ 
শতাংশ, পশ্চিমবঙ্গে ৬২ শতাংশ, এই জেলায় 
লেখানে ৭৭ শতাংশেরও বেসী । 

১৯৬১ সালের লোকগশনার প্রতিবেদনে 
দেখ! যায় এই জেলার হুই-ভৃতীয়াংশের বেশী 
লোক চাবের কাজে নিযুক্ত । জমির মালিক, 


ভাগচাষী অথব। কুষি-মঙ্ছুর হিসেবে। শতকরা 
প্রায় ৩৪টি খামার ? একরের কম এবং শতকর। 
মাত্র ১টি খামার ১০ একরের বেশী। 
“কালান্তর” এলাক। এবং করিমপুর খান! ও 
রাণাঘাট মহকুমার কতক/ংশ ছাড়! সর্বত্রই প্রায় 
ফেলে-দোয়শ মাটি । এই মাটির জল ও গাছের 
খাবার ধরে রাখার ক্ষমতা ও গাছের খাবারের 
পরিমাণ, বিশেষ করে নাইট্রোজেন ও পটাশ, 


খুবই কম। 
বছরে বৃষ্টির পরিমাণ গড়ে প্রায় ৫৭ ইঞ্চি 
স্মার বৃষ্টি হয় ৮০ দিন। সেচের হৃবিধা পায় 


মোট ফসলের মাত্র ৩ শতাংশের মতন । জমিতে 
সেচ দেওয়া হয় সাধারণত গভীর নলকূপ, নদী- 
সেচ পরিকল্প ও অগভীর নলকৃপ থেকে । জেলার 
৪৪৯টি গভীর নলকৃপের মধে। বর্তমানে ৩৯০টি 
বিছ্যাৎ-সংবুক্ত হয়েছে আর ২৪টি নদী-সেচ 
পরিকল্পের মধ্যে ২১টি থেকে সেচ দেওয়া! সম্ভব 
হচ্ছে। এক হাজারেরও বেশী অগভীয় নলকৃপ 
এ জেলায় আছে এবং আরও এক হাজার এবছরে 
বসালো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে । 

আবাদী জমির ৬০ শতাংশেরও বেশী দো 
ফসলী-_খরিফখন্দে হয় আউশ ধান আর প।৯ 
ও রবিখন্দে ডাল-জাতীয় শস্ক ও তৈলবীজ ৷ 


তি 


মন্তা্ত জেলার সঙ্গে এই জেল!র বিশেষ পার্থক) 
এই যে আউশ ধানের জমির পরিমাণ আমল 
ধানের থেকে বেশী । মোট আবাদী জমির প্রায় 
৪৪ শতাংশে আউশ ও আমন ধানের ও ৩৪ 
শতাংশে ডাল জাতীয় শ্রন্তের চাষ হয়। অর্থকরী 
ফসলের মধ্যে পাটই প্রধান ( প্রায় ১৩ শতাংশ )। 
তারপরে আসে তৈলবীজ্ঞ ( ৩ শতাংশ ) আর 
আখ (১৫ শতাংশ )। 

এই জেলার প্রয়োজনের তুলনায় উৎপন্ন 
হা তঙলজাতীয় খাডশস্য এক-তৃতীয়াংশ কম, 
তৈলবীজ চার-পঞ্চমাংশ কম, গুড় এক-চতুর্থাশে 
কম। ডাল জাতীয় শন্তের উৎপাদনের পরিমাণ 
প্রয়োজনের তুলনায় দ্বিগুণ । 

“অধিক ফলননীল” জাতীয় ধান ও গম এই 
জেলায় উল্লেখযোগ্য সাফল্য ও পরিবর্তন এনেছে। 
তাইচুং জাতীয় ধানের চাষ ১৯৬৬৩ সালে মাত্র 
১৩৭ একরে ছুচেছ্ছিল এবং ১৯৬৮ সালে বেডে 
১৬,৪০০ একর হয়েছে । জেলার ধানের গড় 
ফলন বেখানে ১৪ মণের ৪ কম, সেখানে আই- 
'আর-৮ এর গড় ফলন পাওয়। গিয়েছে ৫* মণেরও 
বেশী। এবং সর্ধোচ্চ কলল পাওয়! গিয়েছে 
খরিফখন্দে ৯০ মণ আর রবিখন্দে ১৫ হণ । 
মেক্সিকান জাতীঘ গম এই জেলায় এসেছে ১৯৬৬ 
সালে এবং মাত্র হববছরে এর চাষ ১,৫** একর 
থেকে বেড়ে এখন হয়েছে ২৫,*** একর, অর্থাৎ 
প্রায় ১৭ গুণ ॥। গমের গড় কলনও একর প্রতি 
- ৬ মণ থেকে বেড়ে ৩০ মণ হবেছে । আর সর্বোচ্চ 


ফলন পাওয়ী [গিয়েছে এককে ৬০ মণ । যেভাবে 
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অধিক ফলনশীল গম চাষে উৎসাহ বাড়ছে তাতে 
মনে হয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থ/ করলে আগামী 
ছব্ছরের মধোই এই এলাক! বেড়ে একলক্ষ একরে 
পৌঁছবে এবং অদূর ভুবিধ্যতে এই জেল! গছ চাবে 
উল্লেখযোগ্য স্থান অধিকার করবে । 

র্থকরী ফসলের চাষেও এ দেল পিছিয়ে 
নেই) পাটের চাষে এখন সর্বোচ্চ ফলন পাওয়া 
যাচ্ছে একবে ৩৯ মণ আর আমে প্রায় ১১৫০০ 
মণ! জেলার প্রগতিশীল চাষীতাইরা, গড়ে 
একরে ৩৪ মণ পাট < ১*** অপ আখ 
ফলাচ্ছেন। 

আজ আমাদের জেলার চাষী যেখানেই 
সেচের স্থৃবিধা পাচ্ছেন সেখানেই জমি থেকে 
বন্ছরে তিনটে ফসল তুলছেন। যে রকম উৎসাহ 
ও উদ্দীপনা জেগেছে, তাতে করে আগামী বছরে 
গভীর নলকৃপ। নদী-সেচ পরিকল্প ও দুহাজার 
অগভীর নলকৃপ থেকে আশ! কর! যাচ্ছে প্রা 
দেড়লক্ষ একরের ফসল (প্রায় ১২ শতাংশ ) 
সেচের উপকার পাবে । আই-আর-৮। আই- 
আর-৮ - ৬৮: পদ্ম! ইত্যাদি জাতীয় অধিক ফলন- 
খল ধান-চাব হবে ৭২,০০০ একরে, সোনোয়1-৬৪, 
সরবভী সোনোর|, সোনালিক1, কল্যাপসোন! 
জাতের মেক্সিকান গম ফলবে ৫*,*"* একরে। 
এ ছাড়াও প্রাক্-ধরিফখন্দে 'হুলার' ও আই- 
আর-৮ ধানের চাষ হবে প্রায় ২৩,০০০ একর 
জমিতে । নিবিড় চাষ পরিকল্পনায় পাটের চায 
হবে ৬*** একর আর আশ ১১৫০০ একর 
কামতে । 


অঞ্জু 


খিচক। ছোট একটি নগণ্য গ্রাম । পরিচয় 
নেওয়ার মত যোগাতা সে গ্রামের নেই বললেই 
চলে৷ খরা। মাটির ক্তায়গা । বেশীর ভাগ লোকের 
উপজীবিকা হল কষি। কন্ত সেচের কোন 
নাবস্থাই এখপলে নেই. শুধু ত একটা ( বৃষ্টি পুষ্ট) 
জোড় ছাড়।। অনাবৃষ্টি আর স্বহ বৃদ্টি এখান- 
কার কৃষি উৎপাদনকে করেছে প্রায় পঙ্গু । সেই 


একরের বেশী নয়। স্ুবৃষ্টির বছরে বাদ জমিতে 
আউশ ধান চাষ করে বড়জোর একর প্রতি কুড়ি 
মণের বেশী ফলন পান না। কিন্তু যে বছর 
খরা আসে, সে বছর ফলনের হার আরও যায় 
নেমে। কলে জীৰনের সম্বল ২০-২১ বিঘার 
জমির প্রায় ২-৩ বিঘা প্রতি বছর মহাজনের 
হরেই চলে বায়। কৃষকের খাডাভাব ও দারিজ 


গর গম হিট 


গ্রামের কথাই এধানে বলতে যাচ্ছি বা এখন 
সারা জেলায় প্রভাতী পদ্মের মত বিকশিত হয়ে 
উঠেছে। 

বাঁকুড়া জেলার তালডাঙ্গর! থানার হাড় 
মাসরা অঞ্চলের খিচকা। গ্রাম । বেশীরভাগ লোকই 
কৃষক ; কিন্তু তার! প্রায়ই সঙ্গতিহীন ও দরিজ্র। 
এক একজনের ছোতের পরিমাণ গড়ে ৬-৭ 





ছেল! কৃষিবিদ (খামার ও বীজ ), বাকুড়া। 


॥ “দেবন্্রলাদ বন্রোপাহ্যায়” ॥ 


তাই আর দূর হয় ন।। 

এই 'খিচকা' গ্রাম থেকে প্রথম সম্প্রসারণ 
মন্ত্রে দীক্ষিত হলেন শীনারায়ণ চন্দ্র দে। পেশায় 
তিনি শিক্ষক। উন্নত প্রথায় চাষের কথা তার 
মন্ঃপুত হলেও সংশয় একেবারে কাটেনি । ছাড়- 
মাসর! অঞ্চলে গ্রামসেবক চেষ্টা করতে লাগলেন। 
এগিয়ে দিলেন সামান্ত ৬ কেজি ‘অধিক ফলনশীল’ 


থান আই-আর-৮ আর উন্নত প্রথার চাষের 
পদ্ধতি । 

নারায়ণ চক্রের মনে দ্বন্ব থাক] সত্বেও নতুন 
বশ! নিয়ে এই ধানের চা আরম্ভ করলেন। 
তবুও চলার পথে ভার সনাতন পদ্ধতি মধ্যে মধো 
পথ রোধ করে দাড়ায় । তাই সার প্রয়োগ, কৃষি, 
পরির্ধ। ও শঙ্ত রক্ষার পন্ধতিতে অনেক ক্রহি 
বিচ্যুতি থেকে গেল ৷ ছোট ছোট বেঁটে আকারের 
ধান সেখানকার লোকদের সমালোচন। করার 
অনেক খোরাকও যুগিয়ে দিল। একটি একটি 
করে এইভাবে প্রায় ৬০-৭০ দিন শ্রীদে মহাশয়কে 
সমালোচনার পাত্র হয়ে থাকতে হল । 

বীজ বোনার ১১৯ দিন পর 'খিচকা” গ্রাম 
খেকে জীদে মহাশঘু ফলনের হার অনুশীলনের 
জস্য তাক দিলেন। গ্রামের রাস্তা তথৈবচ । ভগ্ন 
রাস্তার বুকের উপর কাত হতে হতে জিপ গাড়ী 
কোনরকমে আমাদের ঠেলে নিয়ে এল | সঙ্গে 
ছিলেন গ্রীশধাময় ভট্টাচার্য তালডাঙ্গয। থানার 
ভারপ্রাণ্ড উন্নয়ন আধিকারিক, শ্রীঅভয তেওয়ারী 
কৃষি সম্প্রসারণ আধিকারিক, হাড়মলরা অঞ্চলের 
গ্রামসেবক এবং আরও অনেক স্থানীয় কৃষি 
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কর্মচারী, ও গ্রামের ফ্রহকর!। তাদের সামনে 
শুরু হল কাটাই, মাড়াই ও ঝাড়াই । 

এক বিঘা জমির কাচা! ধানের ৪জন হল বিঘ! 
প্রতি ৩৪ মণ, একরে প্রায় ১*২ মণ ৫ সের, 
লাভ করলেন এক বিদ্বা জমিতে ৬১৪.০৮ টাক! ৷ 
খরচ বিঘা প্রতি ১৮*.৫* টাক! ৷ ফলনের মোট 
মূল্য ৮১৪'৫৮ টাকা অর্থাৎ প্রতি একরে মালে 
২৪৪৩.৫৪ টাৰু|। সেখানে ওই একই অবস্থায় 
আউশ ধান থেকে ভারা পান একরে ৫১৪৪৮ 
টাকা; খরচ করেন প্রতি একরে ১৩* টাক1। 
লাভ ৩৪৮৪৮ টাক1। 

গ্রামের সব চ।ইতে প্রবীন কৃষক শ্রীদেবেন্দ 
নাথ মাঝি মহাশয় বললেন “লারান তুই আমাদের 
একটা দেখালি বটে, তোর বীজ গ-ছাড়ী করিস 
লা” তরুণ সম্প্রদায়ের কাছ থেকে চাপ! প্রতি 
ক্রুতি আমাদের কানে এলে! । তারা বললেন. 
“বেঁচে যদি থাকি, আসছে বছর আমরাও দু-এক 
গুরা আবাদ করবো |” 

জীযুক্ত দে মহাশয়ের এই যাত্র। শুভ হেক। 
সার্থক হোক “খিট.কার নাম। দিকে দিকে কৃষকদের 
মধ্যে জেলে দিক উৎসাহের উচ্ছল প্রদীপ শিখ। ৷ 


কীট ও কীট 


৫ এপি গের গ্রেট কগয 


স্ীরেশ্তর জুড়ী" 


কি পোকা? কি করলে গাছের পোকা 
দমন কর! সম্ভব হবে 1 কি ভষধ এবং কতটুকুই 
বা ব্যবহার কর! হবে? এ সমস্ত নানা প্রশ্ন শুধু 
কৃষকদের মনে জাগে তাই নথ, এ রকম নানা 
প্রশ্ন মনে ভেসে ওঠে গ্রাম-কর্মীদেরও। আর 
এর বথাবথ সমাধানের পথে একটু ক্রুটি হলে 
আশানুরূপ কল লাভ করাও শক্ত । তাই; সবার 
আগে কীট ও কাঁটস্ম উবধ সম্বন্ধে কয়েকটি কথা 
মলে রাখা দরকার । 

পোকার খা গ্রহণ থেকে তাদের ভাগ করা 
চলে 

১) ছিত্রকারী ও শোবণকারী জাতীয় 


এসিস্টেক্ট এ,ই,ও, বাসন্তী (২৪ পরগণা, দক্ষিন) । 


(Piercing and Sucking type) বেমন— 
গস্ধীপোক|, এফিড ইত্যাদি । 

২) চর্ঘল ও দংশন কর! জাতীয় (Chewing 
and biting 026) যেমনঁ_কড়িং, পঙ্গপাল 
ইত্যাদি । 

৩) সচ্ছি্র জাতীগ্স 
যেমন_ মাছি। 

৪) ভরল পদার্থ টানিয়। লওয়ার বক্র নলহুক্ত 
(Syphone type) যেমন-_ প্রজাপতি । 

৫) চর্ঘন ও লেহন করা জাতীয় (Chewing 
and laping type) বেলন-_মধুমক্ষিকা 
ইত্যাদি ৷ 


(Spongy type) 


১০ 


পোক] দমনের অন্তে রাসায়নিক খুঁহধ বাবহার 
বর্তমান যুগের সহজতর ব্যবস্থ।। আর পোকার 
খা গ্রহণ পদ্ধতি থেকেই ঠিক করে নিতে হবে 
কোন খঁষব ব্যবহার করলে পোক! দন কর। 
সম্ভব হবে। কীটস্ম উবংগুলোকে সাধারণত: 
নিষ্মলিখিভ ভাগে ভাগ কর! চলে :_ 


১) ইনসেক্টিসাইভ অব নেচারেল অরিজিন 


(Insecticides of natural origin) 
বেমন--নিকোটিন, পাইরিখাম, রায়ানিযা 
(Rayania) ইত্যাদি । 


২) মডার্ণ সিনথেটিক ইন্সেটিকটিসাইডস্‌ 
(Modern Synthetic insecticides) :— 

ক] ক্লোরিনেটেড হাইড কারবন (Clori- 
nated hydrocarbon) যেমন_ বি-এইস-সি, 
ভি-ডি-ি, অলফ্রিন, ক্লোরোডেন, এনভ্রিন ইত্যাদি । 

খ] অরগেনে। ফসফেটিক কল্পাউণ্ড (01- 
gano Phosphatic Compound) বেমন— 
ম্যালাধিয়ন, প্যারাখিয়ন ইত্যাদি । 

গ] সিলটেমিক ইনসেটিকসাইড (Systemic 
insecticides) ফেমন__পেসটক্স (Pesto), 
টেট্রেক্স 06105), রোগর (Rogor) । 

সাহারণতঃ নরম শরীর ও চোষা জাতীয় 
পোকা-_বেমন_ এফিড (12710) দমনের অন্ত 


পোকে 
১) মাজর। পোকা_ 
২) পামরী পোকা_ 
৩) গম্ধী পোক 


১১ 
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বাবহার হয়। 

বআবার উবধের কার্চক্রম অঙুযারী উষধ- 
গুলোকে ভাগ কর! চলে_ 

১) পাকস্থলী-বিষ (Stomach Poison) 
যেমন__লেড আরুসিনেট, পেরিশগ্রীণ, বি-এইচ- 
লিঃ ভি-ভি-টি? এনছ্িন, প্যারাধিয়ন। ম্যালাথিয়ন 
ইত্যাদি । 

২) সংস্পর্শবিষ (Contac! Poison) 
বেমন-_নিকোটিন সালফেট, টোবাকে! ডিকোক- 
লন, সাবান জল, কেরোসিন জল) বি-এইট-সি, 
ভি-ডি-টি, এনড্রিন, ম্যালাধিয়ন ইত্যাদি । 

৩) পাকস্থলী ও সংস্পর্শ-বিঘ (Stomach 
and Contact Poison) যেমন-__বি-এইাচ-সি, 
ক্লোরোডেন, লিনডেল, রায়ানিয|, প্যারবাঘিয়ল, 
ম্যালাখিয়ন ইত্যাদি । 

এই প্রসঙ্গে পোকার নামের করেকটি উদা- 
হরণও দেওয়া ঘাক_ 

১) পাকস্থলী-বিষ (Stomach Poison) 
যেমন _কডিং, পঙ্গ পাল পিপড়ে, উই ইত্যাদি ঃ 

২) সংশ্পর্শ-বিব (Contact Poison) 
যেমন জাব পোকা. গন্ধী পোক। ইত্যাদি । 

পোক! অমুযাঘরী ওষধ নির্বাচনের কয়েকটি 
উদাহরণও েওয়। যেতে পারে 
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বি-এইচ-সি, ভি-ডিটি, লিনডেন, এনভ্রিন ইত্যাদি । 
বিএইচসি। 
বি-এইচ-লি, ডি-ডি-টি ইত্যাদি ৷ 
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পোকা ভষব 
৪) পাটের ঘোড়া পোক।_ বি-এইচ-সি, এনন্রিন ইত্যাদি । 
৭) বিছা পোকা-_ বি-এইত-সি, এনস্রিন ইত্যাদি । 
৩) আখের পাইরিল৷ পোকা বি-এইচ-সি, ভি-ভি-টি, প্যারাখিয়ুল, এনডিল ইত্যাদি । 
৭) আখের মাক্ধরা পোকা বিএইভলি, এবস্রিন ইত্যাদি । 
৮) আখের সাদা মাছি_ ম্যালাধিস্থন। 
৯) আলুর কাটুই পোকা-_ ভি-ডি-টি, ম্যালারিঘন ইত্যাদি । 
১*) রস চোষ! পোক স্যালাঘিরন। 
১১) জাব পোকা বি-এইভ-সি, প্যারাধিয়ন, রোগর ইত্যাদি । 
১২) ফড়িং, পঙ্গপাল_ বি-এইচ-সি। 


এসব জাল। থাকলেও আশচুন্রপ ফল লাভের 
জত কীট উৎধ প্রয়োগের আগে কয়েকটি কথা 
বিশেষ করে মনে রাখা দরকার । সেগুলো-_ 

১) অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কীটস্ত্র উবব ছড়াবেন। 

২) ফীঁটক্স উবধ ছড়াবার ভাল বস্ত্র বা স্তরে 
মেশিন ব্যবহার করা উচিত। লক্ষা রাখতে হবে 
যে, স্তর মেশিন যেন সমানভাবে কীট ছড়াতে 
শায়ে। 

৩) পোক। অনুযাদী কীট উধ নির্যাচন। 

৪) পোক! মারার ক্ষমত] ৷ 

৫) আক্রান্ত স্থানে কীট ইরধের স্থামীত্ধ । 

৬) উঁধধের ক্রুত মারণ ক্ষমতা ৷ 

৭) গাছের বিভিন্ন অংশে ওঁববের চলন ক্ষ্রত। ) 

এছাড়া বিবেচনা করতে হবে_ 

ক) ১) গাছের বয়স 

২) গাছের সন্থ ক্ষমত! 
শ) ১) পোকার বয়স 


২) পোকার আক্রমণ ক্ষমতা 

গ] ১) ওবধের পরিমাপ ( ‘ক' এবং “খ) এর 
ওপর নির্ভর করে )। 

২) উবব জলে গোলার ক্ষমতা । 

আবণ তৈরীর জন্তু নিচের ফরমূল! 
(Formula) ব্যবহার করলে কাজ অনেক 
সহজ হবে :-- 

ইচ্ছুক শক্তির (Desired Strength) 
কীটছ্বের পরিমাণ ঠিক করার জস্ত_ 

১) ছোট আবণ দরকার ১৫ ড্রাবণের শতকরা 
প্রয়োজনীয় শক্তি, সিশ্রিত কীটত্বের বর্তমান 
শতকরা! শক্তি ৷ 

২) শতকরা হিসাবে তৈরী ত্রাবশের শক্তি স্থির 
করার জন্ত-_মিজিত কীটত্বের পরিমাণ ১৫ মিঞ্জিত 
কীটস্বের শতকরা শক্তি, তৈরী ত্রাবণের পরিমাণ । 
সিট খুলি | ৬ (৯৫ ৫৬৪) 
বুক্তে করে ভাটা বনীকরণ বা Cone: 
tration কমাল_- 
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(Rectangular method of diluation) 


(কে) (ব্) 
_অংশ ত মিঞ্রিত কীটস্বরের শতকরা 
(কাটস্থ) লট খনৰ 
থে) শতকরা ঘন (গ) 
অংশ শতকর! টেলক ([810) 
(লক) বা বিন্ধিল খুলি 
এর মানে কোনাকুনিভাবে বড় সংখ্যা খেকে ঘল নিষ্ষিয় ধূলির অংশ 
ছোট সংখা! বাদ দিতে হবে । যেমন_ =খ-ঙ 
ক কীটত্ের অংশ ক+ ঘ = মিক্রিত দ্রব্যের অংশ 
সনদ বা নিচ্ষিন ধূলি ( শতকরা ) ঙ = কীটত্বের প্রয়োজনীয় শতকর! ঘনত্ব । 
(ইছা জান! থাকবে ) 





উপরের তিনটে কৰবূল! মোটাযুষ্টিতাবে নেওয়া হয়েছে Pesticides and Appliances by P.R. 
Mechta & B.K. Varme খেকে। 
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কৃলম্বাসের আমেরিকা ও ভাক্ষে-দ1-গ।মার 
সমুদ্রপথে ভারত আবিষ্কারের মূলে ছিল মশলার 
লোভ। প্রভীচ্যে সোনার চেয়ে মশলার, 
প্রধানতঃ গোলমরিচের, দাম ছিল বেশী । সেখানে 
শ্রেষ্ঠ রাজকীয় ভেট হিসাবে গণা কর। হোত 
গোলমরিচ । 


কোন কোন দেশে গোলমরিচের চাষ হয় 


গোলমরিচের চাষ হয় ভারত, ইন্দোনেশিয়া? 
বোনিও-সুমাত্রা-জাভা, ইন্দোচীন ও সারা- 
ওয়াকেই বেশী । দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে পর্বস্ত 
ইন্দোনেলীয়াই সবচেয়ে বেশী গোলমরিচ উৎপাদন 
করত। মোট সাড়ে তিরানববই হাজার টনের 
মধ্যে ইন্দোনেশীয়ার উৎপাদন ছিল বায হাজার 
টন আর ভারত করত সাড়ে আঠার হাজার টন। 
যুদ্ধের পরে ভারতের উৎপাদন বেড়ে গিয়ে হোল 
একুশ হাজার টন আর ইন্দোনেশীয়ার কমে গেল 
দশ হাজার টলে। ভারতে এখন বাৎসরিক গড় 
উৎপাদন আঠাশ হাজার টন । এর মধ্যে প্রায় 
একুশ হাজার টন বিদেশে রপ্তানি করে ভারত 
প্রায় সাত-আঁট কোটি টাকার মত বৈদেশিক 
মূদ্রা অর্জন করে। যে সব মশলা ভারত 
রপ্তানি করে তার সাতচল্লিশ শতাশেই 
গোলমরিচ । আমেরিকা, রাশিয়া, কানাডা, যুক্তরাষ্ট্র, 
ইতালী, চেকোস্্রোভাকিয়া; ভারতের অন্কতম 
খরিদ্দার । 


ESE EEA EEE 
অর্থকরী উব্বিদতত্বৰিদ ( তৃতীয় ) পশ্চিমবঙ্গ, সরকার, 
, দার্জিলিং । 


ভারতে কোথার গোলমরিচের চাষ হয় 

ভারতের পশ্চিম উপকূলে পশ্চিদঘাট পর্যত- 
মালার পাদদেলেই গোলমরিচের চাষ সীমাবদ্ধ । 
গোলমরিচের আদি বাসন্ান হিসাবে কেরালা ও 
কালাড়া উপকৃলকেই মনে করা! হয়। এই 
অঞ্চলে ৪০০০ বছরেরও আগে থেকে গোল- 
মরিচের চাষ হয়ে আসছে । জঙ্গলের মধে) থেকে 
বূনে। গোলমরিচ পেড়ে এনে শুকিয়ে বিক্রী 
করতে করতে & অঞ্চলের অধিবাসীরা! ধীরে ধীরে 
গোলমরিচের চাষ আরস্ত করে। কালক্রমে 
বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষের উদ্ততি আরম্ভ হয়। 
ভারতের মোট গোলমরিচ উৎপাদনের প্রায় ৯৭ 
শতাংশ আসে কেরালার বাগানগুলে! থেকে । 
ঝাকি ৩ শতাংশ আসে মহীশূর ও মাত্রা থেকে । 
কেয়ালাতে প্রায় এক লক্ষ ছেক্টরে ২৭ হাজার টন 
গোলমরিচ উৎপন্ন হয় । 

গোলমরিচের বৈজ্ঞানিক নাম পাইপার 
নাইগ্রাম লিন্‌ (Piper nigrum Linn) 1 এই 
ছাতীঘু আরও কয়েকটি গাছের মধ্যে পান 
(Piper betle Linn), পিপুল (Piper 
longum Linn) ও কাবাব চিনি (Piper 
cubeba Linn) আমাদের অক্ধাল| নয়। 
পান গাচ্ছের মত লতানে গাছ গোলমরিচ, পাতাও 
পানের মত দেখতে তবে আকারে ছোট । 
গোলমরিচের লতা! ১-১২ হাত লম্বা; হয়, তবে 
ফল পাড়বার স্ববিধার জস্প ৫-৬ হাতের বেস্ট 
লম্বা! হতে দেওয়া হয্ুনা। কোন বড় গাছের 
(হার চাল মস্থণ নথ) গা বেয়ে গোলমরিচের 


১৫ 


বহুদ্ধরা : চৈত্র £ ১৩৭৫ 
লতা ওঠে । এই বড় গাছগুলোকে বলা! হয় “ভার- 
বাসী” বা “ষ্ট্যাপ্ার্ড” (51502৫510)। লতার পাট 
থেকে গুচ্ছ মূল বা ছোট ছোট শিকড় বার হয়ে 
্টাপ্তার্ডের গায়ে আটকে থাকে | গোলমরিচ লতা 
কিন্তু পরমুখ্যাপেক্ষী নয়। কারণ মাটি থেকেই এ 
খাবার নেয়) আঙ্গুরের খোকার মত ফল হয়, এক 
একটি থোকার ৫০ থেকে ৮*টি ফল ধরে। গোল- 
মরিচের লতা! একলিঙ্গ (একটি গাছে কেবল স্ত্রী 
ব! কেবল পুরুষ ফুল থাকে ) বা উতলিঙ্গ হয়। 
চাবের জন্তু উতলিঙ্গ গাছই বেছে নেওয়া হন্ত ॥ 
আবহাওয়া ও মাটি 

গোলমরিচের চাষ সাধারণতঃ গরম ও আর 
জায়গায় হয়। যেখানে তাপমাত্রা ১* থেকে 
৪* ভিগ্রী সেঃ ও বৃষ্টিপাত ১৫০ থেকে ২৫* 
সেঃমিঃ সেখানে গোলমরিচ ভালো খন্াযু। 
সমুদ্রতট থেকে প্রায় ১৩৩৫ মিটার পর্যন্ত উচু 
ভায়গায় গোলমরিচের চাষ হতে পারে। শক্ত 
এটেল মাটি ছাড়! প্রাম সবরকম মাটিতেই 
গোলমরিচ করা হার । তবে যে মাটিতে জৈব 
পদার্থ বেশী আছে ও যে মাটিতে চির শ্যামল বন 
জন্ায় এরকম মাটিতেই গোলমরিচ সবচেয়ে তাল 
হয়। মাটির জল নিকাপের বন্দোবস্ত না থাকলে 
গোলমরিচের চাষ হবে না। 

গোলমরিচ গাছ প্রথর স্বর্ধের তেজ বা 
শুকনো। হাওয়া, সহ৷ করতে পারে লা। গাছ 
লাগালে গাছগুলোকে আড়াল করার জন্তে তাই 
ছাউনী দিতে হবে। 
চাষের জমি 

যদিও কেরালাতে কয়েকটি বড় বড় গোল- 


বহুন্ধর! £ বিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 





গোলমরিচের লত! বাগানে লাগাবার পর শীত ও শ্রীশ্বকালে এভাবে ছাউনি দিতে হয়। 


মরিচের বাগান আছে। কিন্ত সাধারণতঃ এর 
চাষ ছোট ছোট বাগানেই সীমাবন্ধ। বাড়ীর 
আশেপাশে যে নারিকেল-নুপারীর বাগান থাকে 
কিংবা আম, জাম, কীঠালের গাছ থাকে, তারই 
নীচে নীচে গোলমরিচের লতা বসানো হয়। 
ফলের বাগানের পরিচর্যার সময়ে গোলমরিচের 
পরিচর্যাও হয়ে বায়। এতে যেমন বাড়তি আয় 
হয় তেমনি এর চাষের জন্ত আলাদা জমির 
দরকার হয় না। 
গোলমরিচের জাত 

নানাধরণের গাছের ওপর গবেবপা করে 
কতকগুলি ভালে! জাত বার করা হয়েছে । যেমন 


কেরালার কালুভালী ও বালানকোটা খুবই ভালো 
জাতের গাছ। এছাড়। কোট্রাভালী, কারিণকোটা, 
চেরিয়ানকোডি, উিরাণকোট্র। ইত্যাদিও উন্নত 
জাতের। যে সব জায়গায় বৃষ্টিপাত খুব 
স্থনিশ্চিত নয় সে সব জায়গার কালুভালী জাতের 
গাছ লাগান যার। ত্রিবাস্থুর-কোচিন অঞ্চলে 
গোলমরিচের গাছে বছরে হবার ফল ধরে। 
সেখানের চেরিরাকানিয়াকাদান, ভেলিয়াকানিয়া- 
কাদান, কারিমুণ্ডঃ নারারাকোডি, চোলা, 
কোট্রানাদান, কুথিরাভালী, কারুভিলাঞ্চি, চুমালা, 
পেরুমকোডি ইত্যাদি জাতের গাছ লাগান হয়। 
মহীশৃরের মালিগাশারা, দোদ্দিগিয়! ও আরিসিনা 


জতের গাছের চাহিল। আছে । ইদানীং প্রজলন- 
বিদ্ধ) প্রয়োগে কয়েকটি সন্কর (70770) জাতের 
গোলমরিচের গাছ বার কর। হয়েছে, যার ফলন 
প্রায় দ্বিগুণ । 

গোলমরিচের শ্রেণী বিভাগ কর! হয় তার 
ফুল থেকে। গাছ বসানোর ৪ থেকে ৮ বছর 
পর গোলমরিচ গাছে ফুল বরে। কাজেই বীজ 
ক বীজলত। লাগানর আগে ভাল জ:তের লত। বা 
বীঙ্জ সংগ্রহ কর। দ্রকার। সেল্রন্ত কেবলমাত্র 
তান বিশ্বস্ত জায়গা থেকে নীজ ও বীঞ্লত! 
নেয়! উচিত। 
বীজ থেকে গাছ করা 

পানের মত গে।লমরিচও সাধারণতঃ লতা 
কেটেই লাগানে। হয় । যদিও গোলমরিচের বীজ 
থেকেও গাছ করা যায়: কিন্তু তাতে পরিশ্রম ও 
খরচ বেশীতে! পড়েই, ভাছাড়। ভাল জাতের 
গাছ হওয়। সম্বন্ধে যথেষ্ট সংঘ থ।কে। 
তাছাড়া বীজ থেকে যে গাছ হয় ত’তে ফুল ধরতে 
কম করে আট বছর সময় লাগে। 
বীছলতা থেকে গাছ করা 

লত! কেটে গছ করার গোড়ার কথা হল 
বীজলতার বাহ।ই কর।। নির্দিষ্ট জাতের সুস্থঃ 
সবল গাছ বেছে নিতে হয় বীজলতার জন্যে । 
ওপরের শখ লতগুলোও বীজলত! হিসাবে 
ব্যবহার কর! যায়, কিন্ত গোলমরিচের গাছের 
গোড়ার দিকে যে শাখ। লতাগুলে! উপর দিকে 
না উঠে মাটির সমাগ্রালভ!বে বাড়তে থাকে 
লেইসব শাখ! লত। থেকে বীজলতা কেটে 
নেওয়াই ভালে । বীভলভা.হিসাবে যে শাখা 


ব্ন্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৭৫ 


লতা ব্যবহার হবে সেইগুলে। মাটির সংস্পর্শে 
আসতে দেওয়া হয় না, কারণ মাটির সংস্পর্শে 
এলে প্রতি গাঁট থেকে শিকড় বার হয়ে বীজলত। 
দূর্বল হয়ে বায়। এই শাখ। লতাগুলোকে 
কক্ষির বেড়! ব। গাছের শুকনে। ভাল মাটিতে 
পুতে ভার সঙ্গে জড়িয়ে রেখে দিতে ছয় যতদিন 
ন! বীজ্জলতা। কেটে নেওয়া হয়। 


চারা লাগানো 


বর্ষার সময় বীজলত! কাটতে হয়। প্রতিটি 
বীজলতার খণ্ডে ৪টি করে গাঁট থাকা 
দরকার । এই খগুগুলি সরাসরি ষ্ট্যাগ্ডার্ডের 
লীচে বসান হায় কিংবা! বীজ ঘরে রেখে শিকড় 
গজিয়ে নিয়ে তারপর বাগানে ষ্ট্যাগ্ডার্ডের নীচে 
বসানো বায়। সরাসরি বাগানে বসালে মৃত্যুদ্ধার 
৫* থেকে ৭৫ শতাংশ হতে পারে। সরাসরি 
বসালে বর্ধার সময় বিকালের দিকে প্রতিটি 
্টান্ার্ডের নীচে ৪টি করে বীজলত খণ্ড বসাতে 
হুয়। বাতে প্রতিটি খণ্ডের ছুটি গাট মাটির মধ্যে 
যায়। সরাসরি বাগানে বসালে প্রথম বন্ছরে 
লতার ওপর খুব বেশী নঙ্গয় দিতে হবে। 
প্রতিদিন সকাল-বিকালে ঝাঁকরী করে জল দিতে 
হবে ও ছাউনী দিতে হবে ছুপুরবেল! ৷ আঁবাড়ের 
শেষে বদি লতা বসানো হয় তবে তার শিকড় 
ভালোভাবে বার হতে আশ্বিন মাস হয়ে যাবে। 
তখন বৃষ্টি ন! হওয়ার দরুণ পরের বর্ষাকাল পর্বস্ত 
লতাগুলোকে অতি বন্ধে রাখতে হবে। এইসব 
কারণে বীজলত৷। বীজে রেখে পরের বর্ষায় 
বাগানে লাগ।নোই ভাল । 


১৭ 


বহ্ুন্ধর! £ বিংশ বধ £: ১২শ সংখ্যা 


জমি তৈরি 
বীজলত। বাগানে বসানোর আগে জমি 
তৈরি করতে হবে । প্রতিটি ষ্ট্যাণ্ডার্ডের নীচে 


৩০ সেঃমিঃ দূরে, ৩০ সেঃমিঃ লম্বা, ১৫ সেঃমিঃ 
চওড়া ও ৩০ সেঃমিঃ গভীর গর্ত খুঁড়তে হবে। 
গর্ভ থেকে মাটি উঠিয়ে পাথর বেছে নিয়ে ৯ কেজি 


গোবর সার, শুকনো পচা পাতা ও কম্পোস্ট আর 


আধ কেজি চুণ মিশিয়ে গর্ভ ভতি করতে হবে। 
বীজলত| ব! চার! লতা বসানোর সময় বর্ষাকাল । 
কাজেই গর্ভ খোড়ার কাজ জ্যৈষ্ঠ মাসের 
মাঝামাঝি শেষ করতে হবে। শ্রাবণ মাসের 
মাঝামাঝি বীজঘরের ছুটি লতা! ( যদি সরাসরি 
লাগানো হয় তবে ৪টি লতা) প্রতিটি গর্তে 
বসাতে হবে যাতে ছুটি গাঁট মাটির তলায় থাকে । 


চারা লতা বসিয়ে মাটি বেশ চেপে দিতে হবে 18 


আর ওপরের মাটিতে একদিকে সামান্য ঢাল 
রাখতে হবে যাতে জল জমতে না পারে । এরপর 
ঝাঝরী দিয়ে জল দিতে হুবৰে। বর্ষার সময়ে 
মাটি ভিজে থাকলে জল দেবার দরকার হয় না, 
কিন্তু সর্বদা লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে মাটিতে 
বিন্দুমাত্র রসের টান না৷ হয়। 

ইদানীং গোলমরিচের চাষে রাসায়নিক সার 
দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যাওয়ায় সব কৃষকই 
এই সার নিয়মিত দিয়ে থাকেন। চার! লতা 
বসানোর একমাস পরে লতা থেকে ৩০ সেঃমিঃ 
দূরে গোল করে ১৫ সেঃমিঃ গর্ভ খুঁড়ে তাতে 
লতা! প্রতি আধ কেজি এযামোনিয়াম সালফেট 
রাসায়নিক সার দিয়ে মাটি দিয়ে গর্ভ সমান করে 





রোগনাশক ওষুধ ছিটানোক পর গোলমরিচ গাছ। 
স্ট্যাগ্ডার্ডের গায়ে গুক্ছসূলের সাহায্যে আটকে 
থাকে লতাগুলো। ” 


দিতে হবে। বর্ধার শেষে আশ্বিন মাসের 
মাঝামাঝি ১০০ গ্রাম মিউরির়েট অফ পটাশ ও 
১ কেজি স্থপার ফসফেট মিশিয়ে ঠিক এভাবেই 
দিতে হবে। এরপরে প্রতি বছরে এ সময়ে ঠিক 
একই পরিমাণ রাসায়নিক সার আর ৪-৫ কেজি 


গোলর সং ব। = 
গুণছর অস্থর লতার £* 6 
অধে কেজি চুণ দিলে গোছের সাদ কাছে 
যাব। গোলমরিচের লতা খুবই স্পর্শকাতর, 
কাজেই রাসায়নিক সার ব| চুন লতার গায়ে যেন 
ন! লাগে সেদিকে লক্ষ্য রাখতে ছবে। 
সবুজ সার 

গোলমরিচ চাষে সবৃক্ত সারের বাবহারে খুব 
ভালে ফল পাওয়| যায়। মাটির মধ্যে জৈব 
পদার্থ বেশী পরিমাণে থাক! গে'লনারচের চাষের 
জন্ত তাই খুবই পয়োজন। যেখানকার মাটি 
সরস নয়, সেখানে সবুজ্ঞস।র ব্যবহার করা 
দরকার । 

গোলমরিচ গাছের আশে পাশে কিছু কিছু 
পাতাবনুল ছোট ছোট গাছ ঝরা যায়। বর্ষার 
সময় ভূই কুমড়ো, কাচা লঙ্কা আর শীতের সময় 
পালং শাক, ছোলা; মুস্বর ব! ধনে পাত! লাগালে 
ফল ভালোই হবে! 
ষ্যরাগ্ডার্ডের পরিচর্যা 

গোলমরিচের ক্র্যাগারড গাছ যে কোন বড় 
পাছই হতে পারে, যেমন আম, দাম, কীঠাল, 
লিচু, নারিকেল, সপায়ী ইত্যাদি । ট্টাপ্ার্ডের 
কাণ্ড মস্থপ হুলে হবে না। কারণ গোলমরিচ 
লতা আঁকড়ে থাকবার মত জারগ! পাবে না। 
দেখা গেছে এরিঘি,না ইণ্ডিক! লিন, (Erythrina 
indica Linn) নামে একরকম গাছ ই্ট্যাপ্ডার্ড 
হিসাবে সবচেয়ে ভালো ৷ এই গাছ প্রায় সব 
জারগাতেই হতে পারে, আম-জাম গাছের 
মত বেশী উচু হয়না, ছারাও অত বেশী 





দলে গেল করে 


বশ্ুচ্চর। 


১৩৭৫ 
হদয লা। গড়েস। কী থেকেও গাছ 
হয়। আসাব ডাল কেটে ধর্দার নখে পুঁতে দিলে 
মাত 2৫২৬ দিলের এখোই শিকড় হার হয়ে 
বাড়তে থ।কে। সারিবদ্ধ এরিথিনার নীচে 
গোলমরিচ লতার চাষ করলে পরিক্ষার-পরিচ্ছা্্ 
বাগানে গোলমরিচের ছলল অলেক বাড়ে । 
লতার পরিচর্যা 

গোলমিচে" লতা বাহে আরম করলে 
কলাগাছের আশ ২! পাটের লরন সৃতে| দিয়ে 
জালগাভাবে লচ): কে 8151762 সঙ্গে বোধে 
রাখতে হয়, লতা গুলো মাতে মাটির সংস্পর্শে ন। 
আসে। প্রথম বর্ধাতেই অনেক গাঁট থেকে 
গুচ্ছ-মূল <: চটি ছোট শিকড় বার হায়ে 
ষ্যাগ্ডার্ডকে আকড়ে ধরে। আবণ আর 'আশ্বিন 
মাসে লতার চারধারে খুরস্ দিয়ে দেড় মিটার মত 
জায়গা আম করে খণ্ডে আগাছা বেছে বেকলতে হয় 
আর লতার “পোড়ায় মাটির চাপান দিতে হয়। 
এই সময়েই রাসারনিক সার দিতে হয় যার কথা 
আগেই বলা হয়েছে। 
লতার ছাউনী 

শুকনো হাওয়া ও কড়! রোদ থেকে বাচানোর 
জন্যে গোলমরিচ গাছে ছাউনীর প্রয়োজন । 
পাতলা করে গাছের ডালপ/লা ব! খড় দিয়ে 
পানের বরোজের মত ছোট ছোট ছাউনী করে 
দিতে হয় লতার তিন পাশে । লতার বাড় ছোট 
হলে ওপরের দিকেও ছাউনী করা তালো৷। গাছে 
ফুল জাসার সময়ে কোনোক্ষে্রই ছাউনী বাধা 
চলবে ন! । কারণ ছায়াতে গাড়ে ফুল ধরতে 
ৰাঘ পায় ও রোপ-পোকার আক্রমণ বাড়ে। 
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বনুক্ধর] : বিংশ বয় : ১২শ সংখ্যা 
ভাল ফলন পেতে গেলে কাজেই ছাউনী ঠিক 
সময়ে লাগানো ও তুলে ফেলা খুবই দরকার । 
ফল 

গোলমরিচ লতায় ফুল আসে আবাঢ মাসে। 
ফুল আসার পর থেকে ফল পাকতে সময় লাগে 
৬৮ মাস । অর্থাৎ পৌষ সান থেকে ফাল্গুন 
মাসের মধ্যে কল পাকে । একটি থোকা যধনল 
একটি বা ছুটি ফলে হুন্দর হলুদ রঙ ধরে তখনই 
থোকাটি পেড়ে নিতে হয়। 

ধোকাগুলো উঠোনে চাটাইয়ের ওপরে রেখে 
৭ থেকে ১* দিন রোদে শুকিয়ে নিতে হয়। এর 
ফলে কলগুলোর জলীয় পরিমাণ কমে গিয়ে 
১২ শতাংশের মত দাড়ায় ও ফলগুলোর ওপরের 
নরম খোঁস। শুকিয়ে কুঁকড়ে যায় আর রঙ কালে! 
হয়ে ষায়। ভারত থেকে এই কালো রঙের 
গোলমরিচই বিদেশে রণ্রানি হয়। কিন্ত 
ইন্দোনেনীঘ। ও সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি যে 
গোলমরিচ রপ্তানি করে তার রঙ হোল সাদ।। 
এই লাদ। মরিচ করার প্রক্রিয়। কিছুটা পরিশ্রম 
সাধা। তাই এর দামও বেশী । 
আয় 

ঠিকমত বন্ধ নিলে গোলমরিচ গাছ ৩০ বছর 
পর্যন্ত বাঁচতে পারে তবে ২০-২৫ বন্ধরের পর 
থেকে এর ফলন কমতে থাকে। ৪ বছর পর 
খেকে ফল ধর! শুরু হোলেও ৭-৮ বছরের আগে 
গোলমরিচের প্রকৃত ফলন পাওয়া যাঘ না । 
কাজেই একবার গাছ লাগালে ১২ থেকে ১৫ 
বছর বেশ ভালো ফলনই দেয়। একর প্রতি 
৩০০টি গোলমরিচের লত| বছরে ৫* থেকে ১৫* 


বেছি শুকনো! গোলমরিচ উৎপন্ন করতে পারে। 
সঙ্ধর জাতের লতা থেকে ছিগুণ উৎপাদল হত) 
ভালোভাবে চাষ করলে একর প্রতি ২৫ থেকে 
৩০০ কেজি গোলমরিচ উৎপন্ন করা শক্ত নয়। 
এক একর গোলমরিচ চাষ করতে খরচ পড়ে 
মোটামুটি প্রথম পীচ বছরে ৩০০০২ টাকা । 
তারপরে গাছে কল আসার পর থেকে প্রতি বছরে 
৪০০৯ টাকার মত। একটি বাগানে ২০ বছর 
গোলমরিচ চাষের হিসাব করলে গড়ে বছরে 
২৫০০২ টাকা লাভ ঘাকে। তবে প্রথম পাচ 
বন্ধর কোন আয় থাকে না । 
গোলমরিচ গাছের রোগ 

সব গাছের মতই গোলমরিচেরও রোগ- 
পোকা আছে। গোলমরিচ গাছের প্রধান রোগ 
হল ঢলে পড়া রোগ (৮/1]1)। ঢলে পড়! 
রোগ ছু রকমের দেখা যায়, জলদি ঢলে পড়া 
রোগ (৭1610 wil) আর ক্রমিক ঢলে পড়া 
রোগ (51০৮ ৯/1]0)। জলদি ঢলে পড়া 
রোগের কারণ হোল ফাইটোপথোর! পাঁমিতোরা! 
ভ্যারাইটি পাইপেরাই (Phytophthora 
palmivora Var. Pipcri) নামে একজাতীয় 
ছত্রাক । এই রোগের আক্রমণ শুরু হয় লতার 
ডগা থেকে । ডগাটি শুকিয়ে যা, পাতা হলদে 
হয়ে করে পড়ে এবং তিন সপ্তাহের মব্যে সম্পূর্ণ 
গাছটি শুকিয়ে মরে বায়। ক্রমিক চলে পড়া 
রোগের কারণও তিন জাতের ছত্রাক-_ফুসেরিয্াম 
(Fusarium 50-), কোলেতৌ্রিকাম (Colle- 
(91080190590 ও িপ্লডিয়া (Diplodia 
5P.)। এই রোগে গাছের শিকড় আগে 


২০ 


আক্রান্ত হয় এবং ৩ থেকে ৩ মাসের মধো 
সব পাতা বরে বায় আর লতাটি মরে যাগপ। এই 
হুরকমের রোগ বীজ্রঘর থেকে গাছের ফুল-ফল 
ধরার যে কোনে! সময়ে হোতে পারে। বর্ধার 
শেষ দিকে বা শ্রৌম্বের শেষ দিকে এদের 
আক্রমণের ভয় থাকে বেশী । 

ঢলে পড়া! রোগের প্রতিষেধক হিসাবে তাত্র- 
ঘটিত ওষুধ ব্যবহার করলে খুব ভালো ফল 
পাওয়া! বায়। বীন্রতঘরের টবের মাটি ১ কেজি 
ক্যাপটান (09697) ৩** লিটার আলে গুলে 
বেশ ভালে। করে ধুয়ে নিয়ে তারপর বীজলতা! 
বসাতে হবে । বাগানে বসানোর পর ১৫ দিন 
অন্তর ২ কেজি ব্রাইটক্স (9181০%) ৩** লিটার 
জলে গুলে ভালোভাবে লত।র গায়ে ও পাতার 
ছু পিঠেই ছিটিয়ে দিতে হবে। ওষুধ ছিটানোর 
বস্ত্রের সাহাব্যে ছিটোলে ভালে। হয়। মানে 
একবার ১ কেজি কাপটান ৩** লিটার জলে 
গুলে লতার আশেপাশে অন্ততঃ ৩০ সেঃমিঃ 
গোল করে মাটিতে ঢেলে দিতে হবে। ১ কেজি 
ক্যাপটানে ৩০০টি গোলমরিচ লতার আশেপাশের 
মাটি ভিজ্রবে। মাটিতে বদি অন্নৰ বেশী থাকে 
বা রোগের আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তাহলে 
প্রতিবন্ধরে বর্ষার মুখে লত। প্রতি ১ কেজি চুণ 
লতার ৩* সেঃমিঃ দূরে মাটিতে গোল করে 
মিশিয়ে দিতে হবে। রোগের আক্রমণের 
সম্ভাবনা থাকলে লতার পাশের ছাউনী মাঝেমাঝে 
তুলে দিতে হবে। বিবর্ণ হয়ে যাওয়া পাতা ও 
লতার শাখ। মাঝেমাঝে কেটে ফেলতে হবে। 
শীতকালে কাটাই ভালো! । ছলদি চলে পড়া 


২১ 


বলুহ্ধর। ১ চেত্র £ ১৩৭৫ 


রোগ একবার দেখ। দিলে সঙ্গে সঙ্গে প্রতিকার 
=! করলে তিন সপ্তাহেপ্র মধ্যে সব গাছ মরে 
যাবার সম্ভাবনা থাকে । এ ছটো! রোগ ছাড়া 
মাঝে মাকে ঘসা রোগ (51৪) দেখ! বায়। 
তবে নিয়মিত র্লাইটক্স বাবহার করলে এ রোগের 
ভগ খুব কম থাকে । 
গোলমরিচ গাছের পোকা 

গোলমরিচ গাছের কীটশক্রর মধ্যে পলু ক্রি 
বিটল (Longitarsus nigripennis) অন্ততম। 
এই ছোট ছোট খড়গওয়াল। পে।কাগুচল| ফলের 
মধ্যে বীজগুলো! খেয়ে ফেলে । যার দরুণ ফাকা 
কল বা “পলু” গোলমরিচ পাওয়া যবায়। এই 
পোকার আক্রমণে ৩*-৪০ শতাংশ ফলন নষ্ট 
হয়ে বার়। এর প্রতিকার হিসাবে আধ কেজি 
৫০ শতাংশ জলে-গোল! ডি-ডি-টি ১৮* লিটার 
জলে গুলে শ্রাবণ ও আশ্বিন মাসে ভালে| করে 
পাছে ছিটিয়ে দিতে হবে । এছাড়া মধ্যে মধ্যে 
্্যাপ্ডাভে'র ডালপাল! কেটে ফেলে ছালক! করে 
দিতে হবে । 
গুদামে রোগপোকা 

গোলমরিচ গুদামজাভ করার আগে খুব 
ভালে! করে শুকিয়ে নেওয়। দরকার, যাতে তাতে 
জলীয় পরিমাণ ১* শতাংশের বেশী লা থাকে। 
বেশী জলীয় ভাগ থাকলে গুদামে, বস্তার বা 
টিনের মধো গোলমরিচের গায়ে সাদ! সাদ! ছত্রাক 
জন্মায় এবং মধ্যে মধ) রোদে শুকিয়ে না নিলে 
এই ছত্রাকের আক্রমণের দরুণ গোলমরিচ নষ্ট 
হয়ে যায়। বেশ ভালোভাবে শুকিয়ে নিয়ে যদি 
পলিথিনের আস্তরণ দেওয়া চ্টর বস্তায় রাখা 


বস্ফের! 





তৰে আনত ঢু ভালে! 
শুগামজাত গোলমরিচের কীটশক্র হোল 
1৭169৫10190 pani- 


যায় 
থাকে । 
ওষুধ দামের লোনা 
০6৪) । এই পোক: একৰ বের পুরোনে। গোল 
মরিচের ক্ষত করে গুদামে বা বস্তায় 
ক্লোরেসলের (011079501) ধোয়া! দিলে এছ 
পোকা নষ্ট হয়ে হায়। 
গোলমরিচের গুণ 

গোলমরিচের শুকলো ফলের নধো অনেক 
রকমের দৈব রাসাচনিক পদার্থ আছে য1 রসায়না- 
গারে পরিশুদ্ধ করে বার কর হয়। গোলনরিচের 
তেল (volatile oil). রজন (resin) ও 
লিপেরিণ (Piperin€) ওষুধপত্রের জন্টে দরকার 
হয়। চভাসিন (011930176) নামে একধরণের 
পদার্থের অস্তেই গোলমরিচের একটা ইবৈশিষ্টপূর্ণ 
ঝাঁব আছে। 
পশ্চিমবাংলায় কি কর! হচ্ছে 

পশ্চিমবাংলায় কৃষি বিভাগের অধীনে অর্থকরী 
উদ্ভিদবিদ ( তৃতীয়) গোলমরিচ চাষের একটি 
প্রকল্পের দায়িত্ব নিয়েছেন! কালিস্পং সরকারী 
বীজ খামারে এই প্রকতের কাজ শুরু হয়েছে 
১৯৬৪ লাল থেকে । একজন গবেষণা সহকারী 
সরাসরিভাবে এই প্রকল্পের তার নিয়েছেন। 
বেরালার কালুভালী, বালানকোট্টা, জিবাচছরের 
কোটানাদান, মহীশুরের মালিগাশারা ইত্যাদি 





হাতের বাল: নি এখানে অনুসন্ধান করে 
দেখা হচ্ছে কেন জাতের লত! পশ্চিমবাংলায় 
বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থকরী ফসল হিসাবে চাষ কর! 
যেতে পারে । বিডি ধরণের পরীঙ্গ।ও চলছে । 
বিভিন্ন জাতের লতা পশ্চিমবাংলার বিভিন্ন 
জায়গায় লাগানে। হয়েছে । এর মধ্যে রাইগঞ্জ, 
কোচবিহার ও ভিমালয়েল পাদদেশে গোলমরিচের 
গাছ বেশ ভালোভাবেই বেড়ে উঠছে। 
জন্দননগরেও কিছু গোলমরিচ গাছ আছে। 
কালিস্পং অঞ্চলে কৃষকরা এ বিষয়ে খুব উৎসাহ 
দেখাচ্ছেন । এবছর আসামের বীজ কর্পোরেশন 
থেকে কিছু ভালো জাতের বীজলত। জনালো 
হচ্ছে। বীজলত! বীজবরে রেখে বলিষ্ঠ ঝরে 
তুলে চাষীদের মধ্ো বিন! পয়লায় বিলি কর! হয়। 
কৃষকদের বাগানে গিয়ে বৈজ্ঞানিক প্রথার চাষ 
করার সম্বন্ধে হাতে-কলমে শিক্ষা দেওয়া) হয়। 
পশ্চিমবাংলায়, বিশেষ করে হিমালয়ের পাদদেশে 
ও বে সব জায়গায় আর্রতা বেশী সেইসব 
জায়গায়, নারিকেল-আস-জীম-কীঠালের বাগানের 
মধ্যে আর চা-বাগানের ভিতরে গোলমরিচের চাষ 
করা সম্ভব। বিভিন্ন ধরণের বী্খর, ছাউনী, 
সার প্রয়োগ, রোগপোকার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা ইত্যাদি 
বিষয়ে নানা গবেষণা! করা হচ্ছে। ফলাফলও 
কিছু পাওয়া গেছে) এ সম্বন্ধে পরে আলোচনা 
কন) হবে। 


২২ 





সেলে জন্ত দেড় ইঞ্চি ও ২ ইঞ্চি ব্যাসের 
অগভীর নলকূপ জামালপুর বকে ৩-৪ বছর 
আগে থেকেই বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করেছে এবং 
এখন জামালপুর ব্লকে ৪০০-এর বেশী এ রকম 
অগভীর নলকৃপ সেচের কাঞ্জে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর 
সবগুলিই সরকারী ক্ষুত্র সেচ পরিকল্পের মাধ্যমে 


করা হয়েছে । এতে পাম্প লাগিয়ে সেচের জন্ 
জল তোল হয়ে খাকে। 
এরপর ৩ ইঞ্চি ও ৪ ইঞ্চি ব্যাসের অগভীর 


নলকূপ থেকে পাম্পের সাহায্যে জল তুলে সেচের “ 


কৃষি সম্রসারণ আবিহ্বারিক, জামালপুর 


চেষ্টা কর! হয়। প্রথমত এ কাজে হাত দেওয়। 
হয় হাবাসপুর গ্রামে। খুবই ছোট গ্রাম হাবাস- 
পুর। অভিশপ্ত গ্রাম বললেও অত্যুক্তি হবে না। 
গ্রামের পাশেই দামোদর নদী । নদীতে প্রায় 
বার মাসই জল থাকে । বন্ড! নিরোধক বাধ 
দিয়ে ঘের এই গ্রাম। তাই এ গ্রাম 
দামোদরের সেচ প্রকল্পের সুব্ধা থেকে বঞ্চিত। 
তবে ঠিক এই বাঁধের অপর দিকের অঞ্চল দামোদর 
প্রকল্প থেকে সেচের জল পায়। ২-৩ বছর আগে 
কৃষকরা দামোদর থেকে পাম্পের সাহায্যে জল 


বহ্ন্ধর। : বিংশ বধ : ১১শ সাথা। 


তুলে কিছু কিছু চাষ করতেন। তবে এ ছলেরও 
কোন নিশ্চয়ত। ছিল না। কারণ এ হুযোগ- 
টুকুও সম্পূর্ণ নির্ভর করতে। নদীর খামখেয়ালী 
গতির ওপর । 

যেমন গত কয়েক বছর ধরে এই নদীর জল 
নিয়ে বেশ ভাল ভাবেই আলু ও গমের চাষ হয়ে 
আসছিল । ১৯৬৭-৬৮ সালে নদীর গতিপথ বদলে 
মাওয়ায় এই সমন্ত কৃষকদের খুবই অন্াবিধা হা়। 
এদের প্রথম চেষ্টা হল নদীর বালির ওপর নালা 
তৈরি করে নির্দিষ্ট জায়গায় জল এনে আগের মত 
পাম্প দিয়ে তুলে সেচের কাজে লাগালো! 

গ্রামবাসীরা সবা্ট মিলে বালির গুপর 
কাটলেন ৷ কিন্ত বালির €পব এই গভীর মাল! 
টিকবে ফেন? ২-১ দিনের মধোট সেই লালা 
বালি পড়ে বন্ধ হয়ে উচ্ছল আশ! একেবারে 


নালা 


মুক্কে ফেলে দিল। 
সময়টা ছিল রবি চাবের । অনেকেই আলু 
লাগিয়ে ফেলেছেন । অথচ সেচের কোন 


দ্বধ্যবন্থ। করতে পারেনলি । এই অবস্থার মধো 
রবি চাষ করবেন কিন। অনেক কুষক ঠিক করতে 
পারছেন ন)॥ এর নধো আবার কয়েকজন একটা 
ব্যবস্থা করার জন্য ব্লকের স্মরণ।পন্্ হন । 

নদীর গতি দেখে ৩-৪ মাস আগে থেকেই 
ব্রক থেকে ৩-৪ ইঞ্চির অগভীর নলকূপ করার 
পরামর্শ দেওয়! হয়েছিল | এখন সেই কথার ওপর 
আরও জোর দেওয়া হলে৷। সাড়ে চার থেকে 
পাচ হাজার টাক! খরচের ঝাঁকি প্রথমত কেউই 
নিতে রাজী হলেন ন!। শ্রীলুংফর রহমন ও 
ব্ীকালাম রহমনকে অনেক বুঝিয়ে রাজী করানো 


ছলো!। প্রীকালাম রহমন ২ বিঘ| জনি বিক্রী 
করে এবং শরীলুংফর রহমন সমবায় সমিতি থেকে 
টাকা বার করে অগভীর নলকৃপ বসালেন। 

তারা বুঝলেন বে, অসেচ প্রাপ্ত বেশী জমি 
থাকার চেয়ে ২-১ বিঘা জমি কমে গিয়ে বদি 
সেচের একটা ব্যবস্থা করা বায় তাতে ফল অনেক 
ভাল পাওয়া বাবে । ৭* ফুট নিচেই ৩০ ফুটের 
একটি ভাল বালির স্তর পাওয়া! গেল এবং সেখানে 
৩* ফুট ফিণ্টার দেওয়। হোল। পরীক্ষা! করে 
দেখা গেল ্রকালাম রহমনের নলকৃপে ঘন্টায় 
৬০০৯ গ্যালন ও লুৎফর রহমনের নলকৃপে 
খণ্টায় ৪৫*০ গ্যালন জল উঠছে। নলকুপের 
জন্মে খরচ পড়ল ১৮০* টাকা এবং পাম্প তাদের 
আগে থেকেই ছিল কাজেই পাম্পের জন্য আর 
আলাদা খরচ লাগল না। 

এইসব এলাকায় খরিফে কুমড়ো বা পাটের 
পর রবিতে গম বা আলুর চাষ হোত । অতি 
অল্প ধরচে কুড়োর চাষ বেশ লাভজনক এই 
এলাকায়। তাছাড়া কুমড়ে। এমন সময়ে ওঠে 
যে সময় কৃষকের চাষের জন্য টাকার সব থেকে 
বেশী দরকার । অগভীর নলকৃপ করার পর 
এখানে পরিকল নেওয়া হোল বে কুমড়ো পর 
আই-আর-৮ ও তারপর আলু ব! গমের চাষ 
জবে। কুমড়ো ও তারপর আলু বা গমের চাব 
আগে থেকেই হে । কাজেই এ ছুটে! ফসলের 
কথা বাদ দিলেও এবারে আই-আর-৮ ধান গড়ে 
একর প্রতি ২০ কুইপ্টাল হিসাবে পাওয়া! গেছে। 
সেচ ব্যবস্থ। ন! থাকলে কোন ফসলই ভাল হোত 
না, সে কথা বলাট বাহুল্য । ত! সদ্বেও যদি 


৯৪ 


আগের ছুটি ফসলের কথ। বাদ দেওয়া হয় তা 
হলেও অতিরিক্ত ফসল হিসেবে আই-আর-৮ 
থেকে একর প্রতি অতিরিক্ত আয় বাড়লো 
১৩০* টাকা ( ২০ কুইন্টাল ধান; প্রতি কুইণ্টাল 
৬৫ টাক! হিসেবে )। 

কিছুদিন আগে প্রশ্ন উঠেছিল যে অগভীর 
নলকূপ বদি ব্যাপকভাবে করা হয়, তাহলে 
ঠিকমত জল সরবরাহ নাও হতে পারে। এই 

পাম্প চালানোর আগে 
১ ঘণ্ট! পরে 
১৪ ৯ 
১৯» 
১৪ » 
২৪ 
২৪ » 
২ই ॥ 
২৪7 
৩ 
৩৪7 
তই » 
n 
৪8৮ 
কাজেই দেখা যাচ্ছে যে ছুটি নলকৃপের দূরত্ব 


মাত্র ১৫০ ফুট হওয়া সত্বেও জলের স্তরের যা 


বন্তন্ধরা £ £ চৈত্র ১৩৫৭ 


আমে যে স্থটে। নলকূপ “সানে! হয়েছে তার 
একটি থেকে আর একটির দূর ১৫* ফুট । একটি 
নলকুপ থেকে জল তোল! হলে আব একটির 
জলের স্তরের কোন পরিবর্তন হয় কিল! ত। দেখার 
জন্তে একটি পরীক্ষ। কর! হয়েছিল । একটি 
অগভীর নলকৃপের পাম্প ক্রমান্বদ্নে ৪8 ঘণ্টা 
চালিয়ে অন্যটি থেকে জলের স্তর বদলের মাপ 
নেওয়া হয়েছিল । পরীক্ষার ফল নিয়রূপ £ 
কত নীচে জলের স্তর 

৯'২৮ ফুট 

৯২৮ 

৯২৮ » 

৯'৩২ ১ 

৯৩২ ॥ 

৯৩২ 

৯৩৩ এ 

৯৬৩৪ 

৯৩৪ 27 

৯৩৫ 2) 

৯৩৫০ 

৯৩৫ 7 

৯৩৫ ৮ 

৯:৩৫ 


পরিবর্তন হচ্ছে তা খুবই নগন্য এবং এডে জল 
সরবরাহের কোল রকম অন্ুবিধা হয় না। 
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চৈত্র শেষ | অতীন রাঘচৌধুরী 


কৃষ্ণচূড়া জালে অগ্নি পোড়ে কাষ্ঠ বক্ষের নির্জনে 

খনে পড়ে শুকনো পাতা হে আমার বাংলাদেশ চৈত্রশেষ হরিতকী বনে 
দরপিত পুম্পের শংখে প্রতিদিন এক! ঝড়ো একা 

নিশেন্ছে দাড়িয়ে দেখি ভূমিতে উৎকীর্ণ কররেখা_ 

প্রাচীন বৃক্ষের শব-_শবাবার কাধে নিয়ে মেখরাজ ঈশানের কোনে 
হেঁটে যায় চৈত্রশেষ একে একে খসে পড়ে শুকনে পাতা হৰিত্তকী বনে 
আচন্বিতে ঢালে বৃষ্টি বন্ধের সংগীত 

শুনে সব স্বচ্ছ হয়: সুপ্রাচীন গোঁড়তূমি যক্ষিলীর নিছিত সস্বিৎ 
জাগে শৃস্ত অবপ্যের রিজ্তগর্ভ মান অস্ত:পুরে 

অফিযুস গান গায় বৃক্ষের শাখায় নাচে ঈনারী বক্ষপথ জুড়ে ॥ 


সবুঙ্জ ধানের গুচ্ছে | সমীরণ মুখোপাধাান 


ৰসম্ত সকাল যেন আকাশের প্রেম, 

ঘাসে ঘাসে শিশিরের খুম ঘুর চোখ, 
পৃথিবী, তোমার কাছে খুঁজি) পেলেদ 
নতুন গানের ছন্দ £ জীবনের ক্লোক। 


শিশির ধোস্থানে| ধান গুচ্ছের মত 
আমার পবিত্র স্বল্প, নরম হৃদয় 

খুঁজে ফেরে তাই সেই চির অনাগত 
নরম রোদের আলো আলোর বিস্মঘ। 


অথচ, বসন্ত যাবে--চৈত্রের শেষে 
পৃথিবী আবার তুমি শোনাবে বারতা 
নদী-মাঠ-খাল-বিল-অরণ্ের দেশে 
নতুন জীবন-মনত্র ছড়াবে মমতা । 


আমি তারই দিন গুনি মাটির আত্বাণে, 
চৈত্রের তাপক্রিষ্ট বিরহী আকাশে ; _ 
অবোধ আনন্দ তাই অমৃতের গালে 

সবুজ ধানের গুচ্ছে প্রেস ছয়ে তাসে। 


৭ 


ৰত 


গ্রামে আরও বেশী করে কীটনাশক 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার জন্যে গত 
২৪শে জ্াহুয়ারী পশ্চিনবঙ্গ সরকারের কৃষি 
অধিকর্তার আহ্বানে বিভিন্ন কীটনাশক প্রত্বত- 
কারকদের প্রতিনিধিরা এক আলোচনা সভায় 
মিলিত হয়েছিলেন। বলাবাহুল্য যে সরকার 
কর্তৃক গৃহীত অধিক ফলনশীল উৎপাদন প্রকজে 
কীটনাশকের এক [বশে ভূমিকা রয়েছে । এবং 
অধিক ফলনগীল শস্য চাষের আওতায় জমি ক্রমশঃ 
বেড়েই চলেছে। ১৯৬৯-৭* সালে আরও 
বাড়াবার প্রস্তাব রয়েছে । তাই সার এবং উন্নত 
জাতের বীজের সঙ্গে সঙ্গে প্রয়োজনমাফিক 
কীটনাশকও যাতে কৃষকরা কিনতে পারেন সেদিকে 
জোর দেওয়া হচ্ছে। 

বর্তমানে গ্রামাঞ্চলে মোট প্রায় ১৪০০ ডিপো 
ঝ। সাব-ডিপে! থেকে কীটনাশক বিক্রী বা! সরবরাহ 
কর হচ্ছে। সরকারি সরবরাহ প্রতিষ্ঠানগুলি 
গ্রামাঞ্চল থেকে তুলে নেওয়ায় সেখানে 
কৃষকদের চাহিদা মেটাতে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে 
বে-সরকারী কীটনাশক বিক্রয় প্রতিষ্ঠান গড়ে 
তোলার গুরুত্ব ক্রমশই বাড়ছে । 

বিভিন্ন জেলার কৃষি আধিকারিকগণ এই 
সভায় অংশ গ্রহণ করে কীটনাশক পাওয়ার 


বিষয়ে তাদের স্থানীয় সমস্তাগুলি তুলে ধরেন। 
সবাই বল্লেন আগামী বছরে কীটনাশকের ডিপো 
আরও অনেক বাড়ানে| উচিত এবং প্রতি ব্লকে 
যেন যথেষ্ট সংখ্যক কীটনাশকের বিক্রম এবং 
সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান থাকে। 

কীটনাশকের যথাযথ মান বজায় রাখবার 
জন্য সভায় একটি প্রস্তাবে বল। হয় যে প্রস্তত- 
কারকর!| যেন ১* থেকে১২ কেজির এক একট! 
সীল করা মোরকে কীটনাশক সরবরাহ করেন। 
তাহলে কৃষকর! খোলা বস্তার থেকে ভেজাল 
দেওয়া কীটনাশকের বদলে তাদের প্রয়োজনমত 
সীল করা মোরক কিনে নিতে পারবেন। 

কীটনাশকের ভেজালদাতাদের শাস্তি দেবার 
জন্ত আইন প্রণয়নের উপরও এ সভায় জোর 
দেওয়া হয়। সভার আলোচনার বিষয় পর্যালো- 
চল। করে কৃষি অধিকর্তা সমস্ত কীটনাশক প্রস্তুত 
কারকদের উত্তরবঙ্গের কৃষকদের প্রয়োজনের 
দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিতে বলেন। দেখা 
যাচ্ছে যে কলকাতার আশপাশেই বেশীর ভাগ 
বিক্রয়কারী প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে এবং উত্তর- 
বঙ্গে এ রকম ভিপো খুব কমই আছে। বিভিন্ন 
প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিবিগণ এ বিষয়ে যথাযোগ্য দৃষ্টি 
দেবেন বলে কৃষি অধিকর্তাকে আশ্বাস দিয়েছেন । 





২ 





জমির মাটি পরীক্ষা করিয়ে নিন 


চাঁবের মাটি পরীক্ষ। করে যদি শুরুতেই 
মাটির গুণাক্তপ সম্বন্ধে কৃষক একটা ধারণ! করে 
নিতে পারেন, তাহলে কি কি সার কতটুকু দিলে 
লাভবান হওয়া বাবে এবং কোন কোন ফসল 
এ জমিতে ভাল হবে তা বেশ পরিষ্কার বোঝা 
যায়। এর জন্যই ভাল ফলন পেতে হলে চাবের 
জমি পরীক্ষা) করিয়ে নেওয়া খুবই দরকার। 
কারণ সব জমিতে সব রকম ফসল ভাল হয়না ) 

জমি পরীক্ষা! বায় সাপেক্ষ ছিল বলে এতদিন 
আমাদের দেশের কৃষকর। ইচ্ছে থাকলেও এই 
পরীক্ষা, করিয়ে নিতে পারতেন না । পশ্চিম- 
বাংলাঘ চাবের জমির মাটি পরীক্ষার জন্ত ছটি 
পরীক্ষাকেন্দ হয়েছে। একটি পশ্চিমবঙ্গ সরকারের 
ক্কবি বিভাগের রসায়নবিদের তত্বাবধানে ২৩* নং 
নেতাজী স্থভাহ রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা-৪০-এ 
এবং অপরটি বর্ধমান জেলা বীজ উৎপাদন কেল্রে। 

আপনার! ধার! এখনও আপনাদের জমির 
মাটি পরীক্ষ। করাননি তার! নিজ নিজ ব্লকের 
মাধামে মাটির নমুনা এই পরীক্ষাগারে পাঠিয়ে 


২১ 


বিনামূল্যে পরীক্ষা করিয়ে নিতে পারেন। 
পরীক্ষার জন্ মাটি কিভাবে সংগ্রহ করাবেন £ 

(১) এক একটি জ্রমি থেকে পৃথকভাবে নমুনা 
সংগ্রহ করবেন। 

(২) মিটির ১০-১৫ জায়গার মাটি একত্রে 
মিশিয়ে ত! থেকে নমুনা নেবেন। ধান ব। গয়ের 
চাবের জন্ট ৩ ইঞ্চি গভীৱত৷ পৰ্ঘস্ত মাটি নেবেন 
এবং পাট, আখ, আলু ইত্যাদির জন্য ৯ হা 
গভীরতা পর্যন্ত মাটি নেবেন । 

(৩) পৃধ মরশুনে জমিতে বিভিন্ন ফসলের চাব 
হয়ে থাকলে বা একই জমিতে বিভিন্ন প্রকারের 
মাটি থাকলে জমিটিকে সেভাবে ভাগ করে নিন 
এবং আলাদাভাবে নমুনা! সংগ্রহ করুন । 

(৪) গাছের আওতা, সারের গর্ভ, পুরাতন 
আল, জল! জমি বা সার দেওয়! জমি, কুয়ো! বা 
নালার ধারের মাটি বা খুব নীচু জায়গা থেকে 
নমুনা মাটি সংগ্রহ করবেন না । 

(৫) মাটি তোলার জস্ঠ কোদাল ব! খুরপি 
বাবহার করুল। 

(৬) জমির উপরের আগাছা। সরিয়ে নির্দিষ্ট 
গভীরতা পর্যন্ত একই রকমের পুরু একটি চাপ 


বহুন্ধর। ২ বিংশ বধ £ ১২শ সংখ্যা 


কেটে নিন, সংগৃহীত নাটি পরিঞ্ধার ৰালতিতে 
রাখুন। 

(৭) বালতির মাটি পরিষ্কার কাগজে রেখে 
গুঁড়ো করে নিন। এটিকে চান্স তাগ করে 
বিপরীত ভাগ ছুটি ফেলে দিন। অপর ছুটি ভাগ 
একত্রে মিশিয়ে আবার চার তাগ করুন এবং 
বিপরীত ভাগ ছুটি ফেলে দিন। এভাবে বখন 
মাত্র আব কেন্সির মত মাটি থাকবে তখন ত! 
নমুনার জন রাখুন । এই নমুনাটি ছায়ায় শুকিয়ে 
নিয়ে থলের মযো ভরে রাখুন । 

(৮) নমুনাটি ঠিকমত চিহ্নিত করুন) 

(3) নমুনা সম্পর্কে য। যা তথা দরকার সেসব 
দিয়ে ছুটি তালিকা তৈয়ী কঙ্কুদ। এর একটি থলের 
ভেতরে এবং অপরটি থলের সঙ্গে বেঁধে দিন । 

এখন নমুনাটি আপনি পরীক্ষার জন্ত পাঠাতে 
পারেন। নমুনা! সংগ্রহের জকস্য নিজের নিজের 
এলাকার প্রামসেবকর! আপনাদের হখাসাধ্য 
সাহাবা করবেন। মাটি সংগ্রহের পর গ্রাম- 
সেবৰেন কাছে কিন্বা উপরোক্ত পরীক্ষা কেনে 
হখন নমুন। পাঠাবেন, তখন সেই মাটির সঙ্গে 
নীচের খ্বরাখহরগুলি পাঠাতে ভুলবেন লা। 


সাটির সঙ্গে জ্ঞাতব্য খবরাখবরের তালিকা 


১1 সংগ্রহের তাদ্বিখ এবং কতগুলো নমুনা 
খাটি পাঠালেন তার ছিলাৰ (ক্রমিক নস্বর দিয়ে) 
২1 চাষীর নাত বা জমির মালিকের নাস 


ত 
81 
হা 


গ্রাম এবং ডাকঘরের নাম 
মোঁজার নন এবং নম্বর 
ইউনিয়ন এবং থানার নাম 

৩। ছেল! এবং মহকুমার নাম 

৭ জমির ওপর থেকে কতটা নীচ পর্বস্ত 
মাটি সংগ্রহ করেছেন ০-৬” বা ৬-১২” বা 
১২-৪৮” 

৮। কত জাঘুগ। থেকে মাটি সংগ্রহ করে 
দেখান হয়েছে_ পাঁচ কিন্বা। ছয় জাপ্রগ! থেকে? 

৯। কতটা জমি থেকে মাটি সংগ্রহ 
হুবেছে-_পীচ কিন্বা দশ একস । 

১০। জমির অবস্থান (উচু, নীচু, মাষায়ি 
ইত্যাদি ) 

১১:1 জমিতে জল দাড়ায় কিন! 

১২। বঙ্গার জলে জমি তেসে যায় কিন! 

১৩। সেচের জল পাওয়া যায় কিনা! ৰা 


= ব্যবহার হয় কিনা 


১৪। গত তিন বছরেন্ব বিদ্বাপ্রতি বিভিন্ন 
শস্যের ফলন 

১৫1 বিঘাপ্রতি কতটা সায় দেওয়া হয় এবং 
কি ফি সার দেওয়া হয় 

১৬। গত কয়েক বছরের বিভিন্ন লন্তের 
ইতিহাস 

১৭। কি ফসল করছে ইচ্ছুক হার জন্ড ছাটি 
পরীক্ষা করাচ্ছেন 

১৮। আরও অন্তান্ত বিশেষ খবরাখবর । 





খীগ্চ সঙ্কটতো। আজকের দিনে একটি জ্বলন্ত 


প্রশ্ন । ভাবছে সাধারণ মানুষ, ভাবছে কৃষক, 
কৃষি বিজ্ঞানী, গবেষক, সরকার । শুধু ভাবনাতেই 
কিন্ত ভার। মগ্ন নন। ভাবনার উৎস থেকে 
সাফল্যের নদীও অনেকখানি পথ প্রবাহিত 
হয়েছে। চাষের জমির পরিমাণ বেড়েছে । এক 
ফসলের জায়গায় ছু ফসলী, তিন ফসলী চাষ 
চালু হয়েছে, নতুন নতুন অধিক ফলনশীল বীজ 
এসেছে; সার, সেচ ইত্যাদির উন্নতি হয়েছে। 
উৎপাদনও বেড়েছে। 

অধিক উৎপাদনের সঙ্গে কিন্তু অপচয়ের 
সমস্কাও জড়িত । খাচ্চ যাতে অপচয় না হয়, 
তাই খাদ্য সমস্তার সমাধানে খাছ সংরক্ষণের 
কথাও আজ ভাবা হচ্ছে। খতুর ফসল ফল ও 
সবজি যখন প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়, তখন ভার 
-এক দিকে যেমন দাম খুব কমে যায় ফলে 
চাষীর হয় আধিক ক্ষতি, অন্যদিকে জনসাধারণও 
এর ব্যবহার পুরোপুরি করতে পারেন না। কিন্তু 
এই ফল ও সবজি যদি বৈজ্ঞানিক প্রথায সংরক্ষণ 
করে রাখা যায়, তাহলে সার বছরই এর. 


বাবহারের শ্ববিধা পাওয়। যায়। অপচ্মও কম 
হয়। ঘরের প্রয়োজন অনেকটা! যেমন মেটে, 
তেমন ছোট ছোট কুঠির শিল্পও এর থেকে গড়ে 


সিটি: 
০০ = হর 






পঃ বঃ শীতকালীন সংরক্ষিত ফল ও সবজি প্রদর্শনীতে 
চ্যাম্পিয়ানসীপ পেয়েছেন ্যতী গীভা। চক্রবর্তী। 


উঠতে পারে । খাছ সমস্থ্যা। সমাধানের সঙ্গে ভাই 

খাদ সংরক্ষণ ব্যবস্থা ওতপ্রোতভাবে জড়িত । 
ফল ও সবজি সংরক্ষণে জনসাধারণকে তাই 

উৎসাহিত করার জন্ত এ বছরও গত বছরের মতে! 
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চক শ সংখ 


কমুক্ধর: বিংশ বহ 
কাজা সরকারের কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগের 
উদ্যোগে শীতকালীন সংরক্ষিত ফল ও সবজির 
একটি প্রদর্শনীর আয়োছন কর। হয় গত ২৭শে 
ফেব্রুয়ারী আলিপুর রয়েল এপ্রি-হর্টিকালচারাল 
লোলাইটির বাগানে। এই প্রদর্শনীতে নানা রকম 
ফল ও সবজি সংরক্ষণে বাংলা দেশের মহিলাদের 
বন্ড উদ্ভমের পরিচয় ছিল । 
বিচিত্র সেই আয়োছল। শুকনে। সবজির 
প্রদর্শনীতে অবাক =! হয়ে উপায় নেই ॥ বাহা- 
কপি, ফুলকপি, বীট, গাজর, ওলকপি, আলু, 
মিষ্টি আলু, মুলে; প'লং শ'ক, কড়াই শু'টি, 
সাঙ্গনে ডাটি।, উচ্ছেঃ করলা. শুকিয়ে সংরক্ষিত 
করে রাখা হয়েছে । শীতের এইসব সুলভ সবজি 
যখন অগ্য আতুতে ছল ভি, তখন তার ক্ছাদ সহজেই 
পায়! যেতে পাবে সংরক্ষিত শুকনে! সবজি 
থকে । জলে ডিজিমে রাম্্লা করলে স্বাদ ও গন্ধ 
ফেলল পাবেন, তেমনি পুষ্টি লাও থাকবে) শুধু 
শুকনে। সবজিই নয়. লালা রকম জ্যাম, জেলি, 
স্বোয়াশ, সশ, কেচাপ, মোরবর!, চাটনি, আচার 
ইত্যাদিও ছিল। তাছাড়া নারকেলের চিড়ে, 
আপেল জ্যান ও পাতি লেবৃত্র খোসার আচারকেও 
ভোলা সম্ভব নয়। 
এই প্রদর্শনীর পুরস্কার বিতরণী উৎসব হোল 
২৮শে ফেব্রুয়ারী । নে'ট ৪১ জন প্রতিযোগীর 
মধ্যে কেলকাতা থেকে ১৮ জন এতে যোগদান 
করেন ॥ তাদের নধ্যে ১১ জন বিজয়ী হয়েছেন। 
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তাছাড়া গ্রামাঞ্ল থেকে ১৩ জন প্রতিযোগীর 
অধে বিজয়ী হয়েছেন ৭ জল) লানা বিষয়ে 
সবচেয়ে বেশী নম্বর পেকে চাাম্পিয়ান হয়েছেন 
জ্রীমতী সীতা চক্রবর্তী । 

পুরস্কার বিতরনী অহষ্ঠানে পৌরোহিত্য 
করেছেন পশ্চিমবাংলার মাননীয় কৃষি মন্ত্রী 
ডঃ কানাইলাল ভট্টাচার্য এবং প্রধান অতিথি 
হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্য কৃষি ও সমষ্টি 
উত্নয়ন বিভাগের কমিশনার মাননীয় ভ্রীমনীল্দ্র চর 
মুখোপাধ্যায় । সভাপতির ভাষণে জীভটাচা 
সব্জি উৎপাদনের প্রাচুর্যের পরিপ্রেক্ষিতে এ 
জাতীয় প্রদর্শনীর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। 
সবজি ও ফল সংরক্ষণের মাধামে ক্ষুত্র শিঘের 
উদ্ভোগে যে কিছু লোকের কর্ম স্থানের ম্বযৌগ 
হতে পারে-_সে কথাও তিনি বলেন। মাননীয় 
নন্ত্রী মহোদয় এ ব্যাপারে সমাজসেবী সংস্থার 
সহযোগিতার প্রয়োজন বলে উল্লেখ করেন। 

প্রধান অতিথির ভাষণে শ্রীমুখোপাধ্যায় 
গ্রামাঞ্চলে সবজি বা ফল সংরক্ষণের সুযোগের 
কথা বলেন । গ্রামের কৃষকদের ঘরের মহিলাদের 
বৈজ্ঞানিক সংরক্ষণ প্রথায় অভিজ্ঞতা লাভের জক্যে 
প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে গুরুত্বের কথাও তিনি উল্লেখ 
করেন। 

অনুষ্ঠানে পুরস্কার বিতরণ করেন কৃষি 
কমিশনার মহোদয়ের স্ত্রী অমতী লুনীল। 
সুখোপাধ্যায় । 


ভালশস্তে সার প্রয়োগ 


ভারতে ডালশস্কের ফলন বেশীরভাগ 
ক্ষেত্রেই ক্সতান্ত কম। এর প্রধান কারণ ডাল 
শন্তের চাষে প্রয়োজনীয় সার ব্যবহার কর। 
ছয়না। শুধু তাই নয়। অধিক ফলন পাওয়ার 
জন্যে এদের দিকে বিশেষ যর ও নজরও দেওয়া 
হয় লা। 

সাধারণতঃ যে সমস্ত ডালশন্ত আমর! চাষ 
করে থাকি, তাদের সার প্র্নোগের প্রায়োজ_ 
নীয়তার পরিমাণ স্থির করার জস্চ অত্যন্ত প্রয়ো- 
জনীয় কতগুলি বৈশিষ্ট্য আছে । শতকরা প্রায় 
৯০ ভাগ ডালশস্ত বিনা সেচে চাষ করা হয়। 
এই কসলগুলির শিকড় বেশ গভীরে প্রবেশ করে, 
তাই জলের প্রয়োজনীয়তা কম এবং অড়হড় 
ছাড়া অস্তাগুলি অল্প সময়ে ফলে । রবি ডালশস্তের 
মধ্যে আছে ছোলা, মটর, সুস্থর এবং বেসারী। 
এগুলি বর্ষার শেষে চাষ করা হয় এবং ক্রমশঃ 
কমে যাওয়া আত্র তার অরস্থায় লাগানো হয়। 





প্রধান খরিক ডালশন্তগুলি হচ্ছে মাহকলাই, 
মুগকলাই, গুৱার এবং বরবটি । অড়হড় একটি 
দীর্ঘসময়কালীন ডালশম্ত এবং বর্ষার শুরুতে চাষ 


করে রবিতে ফসল তোলা হর। খরিকের ডাল 
শহ্য সাধারণত মটর, জোয়ার, বাজরা, ভুট্টা, 
তুলা, ধান ইত্যাদির সঙ্গে মিশ্রভাবে চাষ করা 
হয়। রবি ডালশশ্য গম, যব, তিসি, রাই 
এবং টোরি সরযের সঙ্গে চায কর! হয়। যখন 
এককভাবে চাহ করা হুং, তখন এই ফসলগুলে। 
অপেক্ষাকৃত নিরস মাটিতে লাগানো হর । 
শুটি জাতীর ফসল হওয়ার দরুণ ডালশস্যে 
সাধারণত নাইট্রোজন প্রয়োগের প্রয়োজন 
হয় না। যদিও এর মধে) কতগুলিতে সামান্য 
পরিমাণে নাইট্রোজেন ( হেক্টরে ১০ থেকে ১৫ 
কেনি ) দিলে সুফল পাওয়া যায় । আবার 
নাইট্রোজেন বেশী দিলে অবুরদের গঠনে বাধা 
পড়ে। ফসল তার প্রয়োজনীয় নাইয্রোজেনের 
বেস্টীর ভাগই মাটি থেকে নেয়। তাতে মাটির 
নাইট্রোজেনের পরিমাণ বেশ কমে বার এবং 
ঠিকমত সার ন। দিলে পরের ফসলের ক্ষতি হয়। 
অন্ন মাটিতে যথেষ্ট পরিমাণে চুণ দিতে হয়। 
সব রকম জাতের মাটিতে ডালশম্তের কম 
ফলনের জগ্চ সাধারণত ফসকফেটের অভাবই 
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বছুন্ধর। £ বিংশ বর্ষ £ ১২শ সংখ্যা 


হচ্ছে সবচেয়ে বড় কারণ। কাজেই ডালশস্তে 
সার প্রয়োগের ভিত্তি হচ্ছে শু'্টি জাতীয় ফসলে 
ফসফেট সার প্রয়োগ । পরীক্ষা করে দেখা 
গেছে যে, ডাল শস্যে ফসফেট দিলে যে কেবল- 
মাত্র বেশী ফলনের ফলে সেই ফসলেই লাভ 
হয়। তাই নয়, মাটির লাইট্রোজেনের পরিমাণ 
বাড়ীতেও সাহায্য করে। এবং সেটা শুট 
জাতীয় নয় অথচ যার নাইট্রোজেনের প্রয়োজন 
কম, পরবর্তী এমন কোনো ফসলের পক্ষেও 
লাভঙ্জনক হয়। কৃষকের জমিতে যে সব সহজ 
সারের পরীক্ষা করা হয়েছে, ভা থেকে দেখা 
গেছে যে, হেক্টর প্রতি ৩৩৬ কেজি ফম্ফেটের 
অবশিষ্টের প্রতিক্রিয়া পরের ফসলের ১'১ 
হেক্টর প্রতি কুইন্টালের মত এবং এই ফল 
শতকরা ৬০টির বেশী পরীক্ষায় পাওয়া গেছে) 

ফসফরাস ব্যবহারে ফসলের গুণ বাড়ে এবং 
রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা দেয়। 

বিভিন্ন পরিবেশে ডালশস্তের পক্ষে ফস- 
করাসের একটি ভাল সূত্র হচ্ছে সুপার ফসফেট, 
দ্বিপল সুপার কসকেটও বেশ সন্তোষজনক । 


প্রয়োগ পদ্ধতি 

যখন খরিকে ডালশস্ত এককভাবে চাব করা 
হয় অথবা বখন রবিতে ডালশস্ত সেচ দিয়ে 
চাষ করা ছয়। তধন একটি সারের মিশ্রণ (বার 
মধ্যে অল্প পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং বেশী 
পরিমাণে কসকরাস থাকবে ) বীজ বোনার সঙ্গে 
প্রয়োগ কর| উচিত । বীজ আলাদাতাবে 
লাইনের পেছনে বুনতে হবে। তবে ভালশম্ত 


অন্ত শন্তের সঙ্গে মিশিয়ে যখন চাষ করা হয়, 
তঙ্খন তাতে সার দিতে কিছু অশ্ববিধা হয়। 
এই অবস্থায় কিভাবে সার দেওয়া যেতে পারে, 
সে সম্বন্ধে নীচে আলোচন। কর! হচ্ছে । 

যখন খরিক ডালশহ্ত অঙ্গ ফসলের সঙ্গে 
মিশ্তাবে চাব করা হবে, তখন যে পরিমাশ 
জায়গা প্রধান ফসল এবং পরের ফসল দখল 
করে থাকবে তার ওপরে নির্ভর করে, সারের 
গড়পড়ত। পরিমাণ ঠিক করতে হবে ও ডা 
মাঠে মাটির মধো যাতে যায় তা দেখতে হুবে। 
বদি ভাল এবং অন্ত ফসলগুলে! পৃথক সারিতে 
বোনা হয় তবে ডালশস্যের পৃথক সারিগুলিতে 
ফসফেট অথবা সামান্য পরিমাণ নাইট্রোজেনের 
সঙ্গে ফসফেট সার আলাদাভাবে প্রয়োগ করা 
যাবে। যখন ভালশন্ত দাড়ানো যানের কমলে 
বোনা হয়, তখন ধান কাটার পর ডাললক্ডের 
সার দেওয়া! সুবিধাজনক । তা নইলে ডালশস্কের 
প্রয়োজনীয় অতিরিক্ত পরিমাণ সার ধান রোযার 
আগে লার দেওয়ার সময়ই দেওয়া যেতে পারে। 

ধানের ফসলে মাটির ওপর যে নাইট্রোজেন 
ছিটিয়ে দেওয়। হয় তার ক্রিয়া মাটিতে থেকে 
যায়, হার ফলে ডালশস্তের ফলন ভাল হয়। 


সার 

রবি ভালশস্তের বেলায় লক্ষ্য রাখতে হবে 
হে বোনার সময়ে মাটির আর স্তরের তেতরে 
সার মিশিয়ে দেওয়া হয়। তার জন্তে বীজ 
বোনার সঙ্গে সঙ্গে সার প্রয়োগ যন্ত্র ব্যবহার 
করা যেতে পারে। 


৩৪ 


কতগুলি প্রধান ডালশন্তে সার প্রয়োগ 
সন্বচ্ছ সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হল । 


ছোল। 


ভালশস্তের চাবে ছোলার জমির পরিমাণ 
সবচেয়ে বেশী। এর চাষ প্রায়ই নিঃশেষ করা 
ফসল বেমন জোয়ার, বাজরা, দুটা, অথবা 
ধানের পরে সংরক্ষিত অথবা! অবশিষ্ট আর্ত্র তায় 
কর। বায়। বিনা সেচের চাষে হেক্টর প্রতি 
১* কেজি নাইট্রোজেন এবং ২০-৩* কেজি 
ফসফেট সাধারণত: বিভিন্ন অবস্থায় ফলন 
বাড়ায়। খরিফের পর বোন। হলে নাইট্রোজেন 
ন! দিলেও চলবে । সেচের চাষে ফসফরাসের 
পরিমাণ হেক্টর প্রতি ৪০-৬০ কেজি হতে হবে 
এবং বদি ভুট। জোগ্রার ইত্যাদি ফসলের পর 
চাব করা হয়, তবে হেক্টর প্রতি ২০ কেজি 
নাইট্রোজেন প্রয়োগ করা উচিত । আত্ম অবস্থার 
স্থপার কসফেট ফসফেটের বদলে কাজ করে 
থাকে । সেচ ব্যবস্থায় ছোলার চাবে হেক্টর 
পিছু ৩৩৬ এবং ৬৭২ কেজি ফসফেট প্রয়োগ 
করলে গড়ে ফলনের পরিমাণ যথাক্রমে হেক্টর 
পিছু ২৬ এবং ৪-৫ কুইন্টাল । অথচ সারহীন 
জমির গড়পড়ত। ফলন হেক্টর প্রতি ১১৭ 
কুইন্টাল। প্রয়োগ করা সার থেকে ভালে! ফল 
পাওয়ার জন্যে দেহরেখ। বাঁধ এবং দেহরেখ। 
চাষ ইত্যাদি আদ্রতা সংরক্ষণ পদ্ধতি নিতে 
হবে। মাটির আত্রন্তরে সার ভালভাবে 
মিশিয়ে দেবার জন্তে বোনার যক ব্যবহার করা 
দরকার ) 


৩৫ 


বহুদ্ধর! £ চৈত্র £ ১৩৭৫ 


মটর 

সাধারণত মটর ছোলার মত একই আব 
হাওয়ায় চাব কর! হঘ, তবে একমাত্র তফাত 
এই যে, সমতল ভূমিতে এদের চাব সাধায়ণত 
সেচ এলাকায় কর হয়। কিন্তু পাহাড়ে এই 
ফসল বিন! সেচে চাব করা হস্স। উত্তর প্রদেশ 
দিল্লী এবং পাছাব রাজ্যে মটর প্রন্থানতঃ ছালক! 
বালি অথবা দোর1শ মাটিতে চাষ কর! হয়। 
সার প্রয়োগের পদ্ধতিতে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে 
তারভম্ হয়ে খাকে। সাধারণত খামারের সার 
সরাসরি মটরে অথব! লক্য পর্যায়ের আগের 
ফসলে দেওয়া হয়। বিহারের পুসার পরীক্ষার 
কলে দেখা গেছে যে, খামারের সার হেক্টর প্রতি 
৪৪-৮ কেজি নাইট্রোজেন হিসাবে প্রয়োগ করতে 
হবে। এবং এর ফলে সার বিহীন ফসলের 
তুলনায় শতকর| ২১০ ভাগ ফলন বেলী পাওয়া 
বায়। অজৈব লাইত্রোজেন আলাদা করে দিয়ে 
উৎসাহজনক ফল পাওয়া যায়নি । তবে হেক্টর 
প্রতি ৬৭'২ কেজি ফসফেট প্রন্লোগে ভাল ফল 
পাওয়া গেছে! যখন মটর নিঃশেষ করা ফসলের 
পরে চাষ কর! হয় এবং খামারের সার প্রয়োগ 
করা। হয় না, তখন সেচের চাষে নান| রকম 
অবস্থায় হেক্টর প্রতি ২* কেজি নাইট্রোজেন 
এস" ৪* কেজি কসফেট ফসলের পক্ষে ভাল 
হবে।- মাটিতে অন্পতা থাকলে চুন প্রয়োগ 
করে তা কমানোর চেষ্টা করতে হবে। 


থেসারি 


দাড়ানো ধানের ফসলে সাধারণত খেসারি 


বন্ুন্ধরা £ বিংশ বর্ধ £ ১২শ সংখ্যা 


বোনা হয়ে থাকে । এর ফলন সাধারণত খুব 
কস, কারণ বোলার সময়ে জমি তৈরি সম্ভব হয 
না, ফসলের বাড় হর্খল এবং কোন সার প্রয়োগ 
করা হয় না। খেলারির ফলন বোলার সময় 
হেক্টর প্রতি ৩* কেজি ফসফেট প্রয়োগ করেও 


বাড়ানো যেতে পারে। বানের ফসলে পর্যাপ্ত 
সার প্রয়োগেও খেসারি ফসলের উপকার ছয়। 
মাধকলাই 


সাধারণতঃ মাবকলাই বিন। সেচে এককভাবে 
অথবা অক্যান্ ফসল যেমন তুটা, তুলো ইত্যাদির 
সঙ্গে মিশ্রতাবে চাষ করা হয়। এর চাব নানা 
রকম মাটিতে করা হয়, কিন্তু ভারি মাটি এই 
ফসলের পক্ষে বেশী ভাল । আসাম এবং অন্াঙ্গ 
অঞ্চলে জান] গেছে যে, সার প্রয়োগে এই 
ফসলের ফলন ভাল হয়। জোড়হাটে হেক্টর 
প্রতি ৪৪৮ কেজি নাইট্রোজেন হিসাবে গোবর 
লার এবং খোল প্রয়োগে ক্রমান্বয়ে শতকরা 
১১* ভাগ এবং ৩৯ ভাগ সাড়া পাওয়) গেছে! 
মোটামুটি তাল পরিমাণে অর্থাৎ প্রার ৫ টন 
খামারের সার ২০ কেজি কসফেটের সঙ্গে প্রতি 
হেক্টরে বেশ ভালভাবে দেওয়া! যেতে পারে । 

যদি এই কসল ধানের পরে করা হয়, তবে 
বান বোনা অথবা রোরার সময় অতিরিক্ত 
পরিমাণে ফসফেট দেওয়ার নির্দেশ দেওয়] হয়। 
সেচের ফসল সার প্ররোগে ভাল সাড়। দিয়ে 
খাকে, বিশেষ করে ফসফেট প্রয়োগে ॥ 

মাবকলাই ভাল জলনিকাশি মাটিতে চাব 
করতে হবে, কারণ এরা জ্বল বস] সহ! করতে 


পারে না! যে সব অঞ্চলে বর্ধাকালে মাহ- 
কলাইয়ের চাষ করা হয়, সেখানে মাঠের মধে৷ 
অতিরিক্ত দাড়ানো জল ফসলের ক্ষতি করে 
খাকে। এই অবস্থায় বাড়তি জল বের করে 
দেওয়ার ব্যবস্থা! থাকা উচিত। ব্যবস্থত সারের 
পূর্ণ মূল্য পাওয়ার জন্য রোগ এবং পোকার ছাত 
খেকে ফসলকে রক্ষা! করার বাবস্থা করাও অত্যন্ত 
দরকার । 


মুগ কলাই 

এই ফসলের চাব মোটামুটি মাবকলাইয়ের 
মত অবস্থাই করা হয়। ভারতের উপস্বীপ- 
গুলোর ডাঙ্গা জমিতে সাধারণতঃ প্রাথমিক 
প্রয়োগ ছিসেবে ৩৫ টন খামারের অথবা 
আবর্জনা সার দেওয়া ছয়। নীচু জমিতে 
সাধারণত: কোন সার দেওয়া হনু না। উত্তর 
প্রদেশে হেক্টর প্রতি ৩৩'৬ কেজি নাইট্রোজেন 
প্রয়োগে বেশ ভাল লাড়া পাওয়ার খবর পাওয়া 
গেছে৷ কৃষকের জমিতে সহজ সারের পরীক্ষায় 
অন্জপ্রদেশ এবং উড়িষ্যায় দেখ! গেছে যে, 
হেক্টর প্রতি ৬০ কেজি ফসফেট প্রয়োগে ফলন 
প্রায় দ্বিগুণ পাওয়া যায়। মাবকলাইয়ের 
মতই মাঠ থেকে বাড়তি জল সরিয়ে দেওয়ার 
দিক থেকে নজর দিতে হবে এবং রোগপোকা 
ইত্যাদির ব্যবস্থা! করতে হবে। 


অড়হড় 
অড়হড় সাধারণতঃ অন্টান্ত খরিফ ফসল যেমন 
জোয়ার, বাজরা, ধান এবং মাড়োয়ার বঙ্গে 


৩৩ 


বসুন্ধরা £ চৈত্র £ ১৩৭৫ 
মিশ্রত্তাবে চাষ করা হয়। বাংলা, বিহার, উত্তর পারে। যখন অড়হর অথবা অঙ্ক ডালশন্ত 
প্রদেশ এবং রাজস্থানের কোন কোন অঞ্চলে শুটি জাতীয় নয় এমন ফসলের সঙ্গে মিজ্রতাবে 
একক ফসল হিসেবেও এর চাষ করা) হয়। ইচ্ছামত জমিতে চাষ কর! হয় তখন এদের 
একক ফসলে বোনার সময় সাধারণতঃ হেক্টর প্রত্যেকের উর্ধরতার প্রযোজনীয়ত! হিসাব করা 
প্রতি ১০ কেজি নাইট্রোজেন এবং ৪* কেজি বিশেষ কঠিন হয়ে পড়ে। ব্যবস্থাপনার দিক 
ফসফেট মাটির মো প্রয়োগ কর! যেতে থেকে এদের পৃথক সারিতে চাষ করা ভাল। 


[ভারতীয় কৃষি অনুসন্ধান পরিষদের সৌঁজন্ে । ] 


পশ্চিম দিনাজপুর জেলার বালুরতাট ব্লকের মধ্যে একটি গ্রামের নাম 
পাতিরাম। পাতিরাম গ্রামের প্রগতিষ্ঈল কৃষক শ্রীসাগর চচ্র ঘোষ কৃষিক্ষেত্রে এ 
জেলায় গৌরবের একটি উদাহরণ রচনা করেছেন। বিগত খরিষ্ক খন্দে আই-আর-৮ 
জাতের বান চাষ করে তিনি একর প্রতি প্রায় ৮* মণ ফলন পেয়েছেন । উন্নত জাতের 
ঘান চাবে তার এই ফলন বহু কুধককে উৎসাহিত এবং সগ্রপ্র'নিত করেছে। 


৩৭ 


মালুষ্ব, পশু কিংবা মাছের হয়না কোন 
ক্ষতি, কিন্ত যত খানের পোকার 
বিনাশ হচবই অতি 








(বিশে সের! ঢাউল-উৎপাধন কারী দেশ জাপানে এই কীটনাশক 
ধাবক্ছেতে প্রভৃত পরিমাণে ব্যক্ত) 





জাপানের অন্যতম শিল্পসংস্থা সুমিটোমো-র সহ- হুহিথিয়ন সবচেছে সের।। স্রমিথিয়ন মানুষ, পণ্ড ঘা 
যোগিতায় টাটা ফাইসন এই কীটনাশকটি ভারতের ধানক্ষেতে জন্মায় যে সব মাছের চার! তাদের কোন 
বাজারে ছেড়েছেন) পরীক্ষা করে দেখ! গেছে যে ক্ষতি করে না। ধানক্ষেতের ওপর হুষিখিয়ন বেশ 
বিভিন্ন রকম ধানের কীটের, ধেদন মাজর়] পোকা, করে ছড়িয়ে দিলে আপনার ক্ষেতের বানগুলি 
লে! পোক1, চৰি পোকা, শুর পোকা ইত্যাদির যেজন রক্ষা! পায় তেমনি প্রচুর ফস- 
বিনাশে এটি অতান্ত কাধকরী। অথচ সুমিখিয়ন লের সন্তাববাকেও নিশ্চিত করে 

অন্ুদিক থেকেও অনাতম ॥ কেননা, একেবারে এবং এইটিই হ'ল ধানকে কীটের 
নিরাপদে বাবার করা চলে এজন হযতরকছছ হাত থেকে বাচাবার লবচেয়ে নিরা- 
কীটনাশক বাজারে চালু আছে, তাদের হব্য পদ ও সেরা উপায়। 















097-845 


হৃবিথিরন হ'ল একটি জর খ্যাঝো- 
ফসফরাস কৰট্যাষ্ট কীটআশ ক। এর 


বিধ্রিরার যাত্রা অত্যন্ত কষ । 
চাট! ফাইসনের তৈরী (Han তে এটা ডি4০৪ 
নিলি ব্রাহ/১ কেরি) 
সমাহিত ₹'শ হুহিটোষে। কেমিক্যাল কোং ছি 
লিমিটেড, ওসাকা, জ!পান- এর 
রেজিস্টার্ড ট্রেডহার্ক 


আালেল৷ উরি ডিএ ক ক বাতির লর্ঘন লও বাজি 


বসুন্কর। 
বিংশ বর্ষের লেখকপঞ্জী 
৯০০৫ 


জজ 

ডঃ অজয় কুমার দত । মিশ্রচাব 

অঙ্থিত লাল সুখোপাধ্যার । ধানের ভেপু পোক! 

অতীন রায়চৌধুরী । চৈত্র শেষ (কবিতা ) 

অণু মুখোপাধ্যায় । ব্যবহারিক পুষ্টি প্রকল্প 

অপু মুখোপাধ্যায় (১) । ধান কল্যার ছড়া 

অনিমেষ বায় । যত সোন! ফলে 

অনিল কুমার চক্রবর্তী । অনুকল খান : শকরবন্দ আলু 
সম্পদ সেন। শশ্যবীজের রোগপোক! ও বীজ শোধন 
অবিনাশ চন্দ্র মৌলিক । রথের মেলায় কলম চারা 

অমল কুমার দে। কমলার কাণ্ড ছিত্রকারী পৌক। 

অমল কুমার মজুমদার ( যুক্ত )। বরকোলা গ্রামে মেক্সিকান গত 
অমলেন্দু দে। উত্তর বঙ্গে পক্চায়েতীরাজের নেতৃত্বের ধার! 
অমলেন্দু সরকার । আই-আর-৮ ধানের আরেকটি সকলত। 
অমিয় কিশোর মণ্ডল। কৃষি প্রদর্শন খামার ও গ্রামীণ সমৃদ্ধি 
অরবিন্দ ঘোষ । সংকেত ( গল্প ) 

অরুণ চক্রবর্তী । দার্জিলিং জেলায় বোরে! ধানের চাব 

অরুণ মিত্র । ফুল কপির চাষ 

অশোক কুমার পাল (যুক্ত )। অধিক ফলনস্টীল ধানে সার প্রয়োগ £ একটি পরীক্ষা 
অশোক মুখোপাহ্যায়। চিরকালের বাংলা ( কবিতা ) 


৩৯ 
তি 


€(কাতিক ) 
(আবণ ) 
(চৈত্র) 
(চৈত্র ) 
( অজ্ঞাণ ) 
(কাতিক ) 
(মাঘ ) 
( হ্যৈষ্ঠ ) 
( শ্রাবণ ) 
(মাঘ) 
(আহাঢ ) 
(জো) 
( অন্রাণ ) 
( অস্তাণ ) 
(যা) 
( কাৰ্তিক ) 
€(অস্তাণ ) 
(ভাত) 
(কাতিক ) 


বহ্নন্ধর! £ বিংশ বধ : ২ম সংখা। 


আজ 
আশিস কুমার ঘটক । পশুখান্ের চাষ ( ফান্তন ) 
ই 

ইস্ানীল সেন। জ্যোৎহ। ভাসলে ( কবিত। ) (বৈশাখ) 
ইন্দুমতী ভট্টাচার্য । সারাটি শরৎ জুড়ে ( কবিত। ) ( আছিন ) 
উ॥ 

উমাশক্কর ঘোষ। অরণা অন্বেষণে ( কবিও। ) (আবণ ) 
এ প্র 

এইচ, এন, সমাদ্দার ( ধুক্ত )। আমের কলম করার অভিনব উপা1য়-_আ।টি কলম (মাছ) 
কঃ 

কনক কমল চট্টোপাধ্যায় । কৃষকের উদ্ভম ( আন্বিল ) 
কনক কমল চট্টোপাধ্যায় । সার্থক প্রচেষ্টা ( অন্ৰাণ ) 
ডঃ কালিদাস সেনগুপ্ত । রাসায়নিক সারের অগ্রগতি (আস্বিন ) 
কে, সি, ভান ( যুক্ত )। 'আমের কলম করার অভিনব উপায়_আটি কলম (মাঘ) 
গজ 

গুরু সদয় গুপ্ত । মালদার গ্রান সেবক প্রশিক্ষণ কেন্ত ( আশ্বিন ) 
গোপাল ভোঁমিক । বর্ধা আসে বর্ষ! যায় ( কবিতা) (আবণ ) 
গোবিন্দ প্রসাদ বনু । মাটির মমত। (কবিতা ) (কাতিক) 
গোবিন্দ প্রসাদ মিত্র (যুক্ত)। অধিক ফলনশীল ধানে সার প্রয়োগ £ একটি পরীক্ষ। (ভাঙ্গ ) 
গোলাম রসূল ৷ বিনা সেচে আখের চাষ (ভাত্র ) 
ডঃ গৌরাঙ্গ লাল রায়। সেচের জল পুরে। ব্যবহার ন| হওয়ার সমস্কা (কাৰ্তিক ) 
ডঃ গোঁরাঙ্গ লাল বায় ( যুক্ত )। তাইচুং ধান ছিটিয়ে বুনলেও ভাল ফলে (ফাল্গুন ) 
rl 

চিত্তরজন দেবসিছে। একজন নতুন দীক্ষিত কৃষক (ভাতৰ ) 
চিন্তরজল দেবসিংহ ॥ কৃষি অগ্রগতিতে জামালপুর ব্লক ( অন্তাপ ) 


চিন্তরজন দেবসিংহ । অসভীর নলকূপ একটি সফল প্রকল্প (চন) 


বনুন্ধর। £ চৈত্র £ ১৩৭৫ 


চিদানম্দ গোস্বামী । ত্রিপুরার তৈজলিং উপজাতি উপনিবেশ €কাঠিক) 
চিদানন্দ গোস্বামী । মুর্শিদাবাদ পরিক্রমা (ফান্ধন ) 
চিঙ্গানন্ৰ গোল্ধামী ৷ লক্ষ্মী এলো খরে ( ছড়া ও আলোকচিত্র বিচিত্র। ) (পোঁহ) 
চিঙ্গাদন্দ গোস্বামী । বর্গের ছবি ( কবিতা ) (মোষ) 
চিদানন্দ গোস্বামী । বলমহোৎসব ( শ্রাবণ ) 
অঃ 

জীবন কৃষ্ণ বৈশ্য । অধিক ফসলে সবুজ সারের উজ্জল ভূমিক! (কানন) 
তি 

ডঃ তুলসীদাস সেনগুপ্ত । আজকের দিনের কৃষি সম্প্রসারণ ( বৈশাখ ) 
ডঃ তুলসীদাস লেন । আজকের দিনে কৃষি সম্প্রসারণ : কৃষি নেতাদের হূমিক৷ (২) ( জ্যৈষ্ঠ ) 
ভঃ তুলসীদাস সেনগুপ্ত । কৃষি সম্প্রসারণ £ কৃষি নেত| খুঁজে বের করার পদ্ধতি (শ্রাবণ ) 
তুঘার কান্ডি বন্দ্যোপাধ্যায় (যুক্ত )। অলদি জাতের চীন! বাদামের চাষ (ভাত) 
তুষার বন্দ্যোপাধ্যায় । প্রসঙ্গ সুখের দিন ( কবিতা ) (ভাত ) 


দ॥ 
দক্ষিণারক্গন বনু । ছোট্ট দেশ হাঙ্গেরীতে কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে খান্ত ও বেকার সমস্যার সমাধান 


( বৈশাখ ) 
দকন্ষিশারঞ্জন বসু । ফসলের উৎসব ও আমেরিকার কুবি প্রগতি (পোঁষ) 
দিলীপ কুমার ঘোষ। পশ্চিমবঙ্গে ভাল আঙ্গুর ফলান সম্ভব ( আৰ্বিন ) 
দিলীপ কুমার সেন। বাঁকুড়া জেলার ভূমি সরক্ষণ (চৈত্র) 
দ্বিজেন গঙ্গোপাধ্যায় । টান (গল্প ) (পোষ) 
দীনেন্দু শেখর পাল । কৃষি অগ্রগতি ও উত্তর চবিবশ পরগণা (বৈশাখ) 
দেবপ্রসাদ বন্দ্যোপীধ্যার । গ্রামের নাম খিচকা ( সংবাদ বিচিত্রা ) (চৈত্র) 
ধ॥ 
আবকুমার মুখোপাধ্যায় । গোলমরিচের চাব (চৈত্র) 
ন 
নরেজ্রনাথ সেন। একটি বাধের কাহিনী (বৈশাখ) 


নরেজ্গনাধ লেন। ববীশ্রনাথের দৃষ্টিতে সমবায় ( আশ্বিন ) 


৪১ 


বহুদ্ধর! : বিংশ বধ : ১২শ সংখ্যা 


নরেন্দ্রনাথ সেন। উন্নত প্রণালীর চাষ : একটি উজ্জল দৃষ্টান্ত (মাঘ) 
নন্দলাল পাকড়াশী । আমের বাজ।র ( আযাঢ় ) 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ । জাপানের কৃষি সমবায় সাস্থা (জোষ্ঠ) 
নিখিল কৃষ্ণ ঘোষ ॥ ছিটিয়ে বোনা! ধানের চারা (কাষ্ডিক ) 
নিখিল বহু । সৃত্যুর ঘণ্টা বাজাব না ( কবিতা ) ( ছোষ্ঠ ) 
নিভাস বহু রায় চৌধুরী ( যুক্ত )। অধিক ফলনশীল ধানে সার প্রয়োগ : একটি পরীক্ষ। ( তাজ) 
নির্মল ভূষণ রায় চৌধুরী । বর্ধমান জেলায় কৃবির অগ্রগতি (বৈশাখ ) 
নিশিকান্ড মন্জুমদার । নতুন শপথ ( কবিত| ) (জো) 
নিশিকান্ত মজুমদার । ফাস্গুনের ্ুপসী বাংলাকে ( কবিতা! ) (ফান্তন ) 
নীলমণি মিত্র (যুক্ত )। চলুন যাই চড়াগঙ্গার পাড়ে (বৈশাখ) 
নীলমনি মিত্র। অগভীর ললকৃপ প্রকল্প (ছোষ্ঠ) 
প। 

পবিত্র মুখোপাধ্যাল । প্রত্যয় ( কবিতা ) (ফান্ধন ) 
পরিমল রঙ্গন দাস । চাপান সার কেন এবং কতটুকু দেবেন (আবণ ) 
পরীক্ষিত রায়। কৃষি অর্থনীতি ও কৃষি ক্ষেত্রের আয়তন (বৈশাখ) 
পরেশ সাহ।। অপরাজিত ( গল্প ) (বৈশাখ ) 
পার্থ চটোপাধ্যায়। নতুন ধান (পৌষ) 
পি, এস, যাদব (যুক্ত )। আমের কলন করার অভিনব উপায়-_-জাটি কলম (মাখ ) 
প্রবীর মুখোপাধ্যায় । উজ্জল পাট নানেই বেশী পয়সা (ভান) 
প্রভাত মুখোপাধ্যায় । নদীর নাম বেহুলা €আবণ ) 
পৃথ্ণীশ কুমার বাগচী । গ্রামীণ অর্থনীতি_ জাপান ও ভারত (বৈশাখ ) 
ব॥ 

বনবিহারী চক্রবর্তী ! সেচের জলের সুবযবহারে ফলন বাড়ে (বৈশাখ ) 
বনবিদ্ধারী চক্রবর্তা । অগতীর নলকূপ ছোট সেচের কাজে উপেক্ষনীঘর নয় (তাজ) 
বনবিহা'রী চক্রবর্তা। পরিবারের অভাব মেটাতে ভাইচুং লেটিভ-১ €পোঁষ) 
বাহথুদেব দেব। ব্রপসী বাংল! ( কবিতা ) (বৈশাখ ) 
ৰামুদেব দেব । আমার বু'কর কাছে € কবিতা ) (অস্রাণ ) 


বিনয় কৃষণ চক্রবর্তী । লঙ্কার চাষ (মাঘ) 
৪২ 


বন্ধরা : চৈত্র £ ১৩৭৫ 
ব্য 


বিল, লি, রাইট । সঠিক সেচ £ বামন জাতের পক্ষে বেশী ফলন পান।র গোড়ার কথ (মাঘ) 
বিশ্বনাথ ঘোষ । ভারতের কৃষি আমিক : অর্থ নৈতিক পর্সীলোচন! (বৈশাখ) 
বিশ্বনাথ ঘোব। ভারতীয় কবকের মূললন সমস্ত! ( ফান্ধন ) 
বিশ্বনাথ পাল। বেগুন গাছে বোরশের ব্যবস্থার (কািক ) 
বিশ্বনাথ মিত্র ( যুক্ত )। মাটি ও সারবিষ্ঠীন অভিনব বীজতল। € আছাড় ) 
বিষ্ণুপদ মণ্ডল । সুযম সারে ফলন বাড়ে ( আন্বিন ) 
বীরেশ্রলাল ভৌমিক ৷ ধান কখন কাটবেন ও কিভাবে সংরক্ষণ করবেন (জাত ) 
বীরেশ্রলাল তোঁমিক । জাপানে বান চাল বিপণনে সরকারের তৃমিকা (মাছ) 
বেণু দত্তরায় । কী আশ্চর্য বাংল! দেশ মরেছি তোমাকে তালবেশে ( কবিতা ) (বৈশাখ ) 
ৰেণু বত্তরার । শারদীয় ( কবিত1 ) ( আশ্বিন ) 
ব্যা্নী স্টিভেনদ্‌ । আশার আলো ( আলোক চিত্র ) { আহাঢ় ) 
বুদ্ধদেব রায়। নবান্ন এলোরে ( পোঁৰ ) 
av 

মনোৱক্ষন বেভাল । পশ্চিমবঙ্গে কৃষি পরিসংখ্যান ( বৈশাখ ) 
মনোরঞ্জন বেতাল ( যুক্ত )। অধিক ফলনশীল ধানে সার প্রয়োগ (ভাতৰ ) 
মলয় কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় । মধুর আশার, মধুর আহাচ ( কবিত। ) (আষাচ ) 
মাধব পান । দাক্ষিণ্যের পৌঁধ ( কবিতা ) (পোঁষ) 
মিনতি গোস্বামী । পোষ পার্বণের পিঠে পুলি (পৌষ) 
মুরারি প্রসাদ গুহ । মসলা! : জাফরান (ভাজ ) 
মুরারি প্রসাদ গুহ । দারুচিনি ও তেজপাতা ( কাণিক ) 
মুরারি প্রসাদ গুহ । মলল। : লবঙ্গ ( আৰাচ় ) 
স্বহাজর গুপ্ত । ট্যাপিৎকার চাব মোটেই শক্ত নয় (জো) 
সবগ্য় দান (যুক্ত )। জলদি জাতের চীন! বাদামের চাষ (ভাজ) 
bl) 

যৃতীন্ত্র নাথ ভটাচার্য। বেশী লাভে ক্ষতি কি ( কাৰ্তিক ) 


যঃ 
রণজিৎ কুমার জান! ( যুক্ত )। মাটি ও সার বিহীন অভিনব বীজ্রতস। ( আাহাঢ ) 


৪৩ 


বন্বন্জর! : বিংশ বর্ষ : ১২শ সংখ্যা 


রবীজ্র্া্থ সরকার ৷ গসচাবে নতুন জোয়ার 
রাজেজ্ লাল বন্োপাধায়্ । আরো অরণ্য চাই 

শঃ 

শক্তিপদ্গ সরকার । বশ্য এবং তারপর 
শক্তিপন্ সরকার ( যুক্ত )। বরকোলা গ্রামে মেক্সিকান গছ 
শংকরানন্দ সুখোপাত্যায়। প্লাবনের পর (কবিতা ) 

শান্তনু দাস। অমিত এ পথে যেতে ( কৰিত৷ ) 

শ্যামল কুমার মাইতি । চিরদিনের ( গল্প ) 

শিপ্রা পাল। গ্রাম বাংলার ছড়। ( কবিত! ) 
শিবগ্রলাদ ঘোষ দত্তিদার (বুক্ত)। চলুন বাই চত়ীগল্গার পাড়ে 


সঃ 

সন্তোষ দত্ব । কৃথি উন্নতির পরিপ্রেক্ষিতে সমাজ উরন্ধন 

সমীরপ বুখোপাধ্যায়। সবুজ ধানের গুচ্ছে ( কবিতা ) 

ডঃ দুধাৰ মুখোপাধ্যায় । ফসলের শত্রু আগাছা! দমনের কূমিকা 
সুনীল মিত্র । দিশারী 

হুনীল মিত্র । স্মরনীয় নাম আমাদপুর 

সুনীতি প্রকাশ চক্রবর্তী ( যুক্ত )। তাইচুচু ধান ছিটিরে বুদলেও ভাল ফলে 
সকল মণ্ডল । বক্তার দান (গল্প) 

সুলেখ। ঘোষ । সমাজ উন্নন্নন কার্যসূচী আজ কোন পথে 

স্বলেখা ঘোৰ ৷ রাণাঘাট কি প্রদর্শন খামার 

স্থলেখ| ঘোষ । গাইখাট। ব্লকে কৃষিতে নবমুগ আনছে 
এস, কে, দাস। পশ্চিমবঙ্গে ধাক্সোৎপাদনের অর্থনীতিক সমীক্ষা 
হর 

করিতারণ বন্দ্যোপাধ্যায় { যুক্ত )। জলদি জাতের চীল। বাদামের চা 
হরিহর বিশ্বাস। বালিয়ারার সোনার ফসল 
হয়েন্র কুমার সেনগুত্য । মুর্শিদাৰাদের আম 


হরেন কুমার লেনগুপ্ত ( যুক্ত )। বহরমপুরে আম ও জন্তান্ত কলের আঞ্চলিক প্রদর্শনী 





(উজ) 
€ আবণ ) 


(জ্যৈষ্ঠ) 
{ আৰাঢ় ) 
(গোঁ) 
(বৈশাখ) 
€(অন্গাপ) 

(ভাজ) 
(বৈশাখ ) 


( ছোষঠ ) 
(অজ) 
(ভাজ) 
( আশ্বিন ) 
(মাঘ) 
(ফান্তুন ) 
( আন্বিন ) 
( বৈশাখ ) 
(আবণ ) 
(চৈজ) 
(অঙ্গাণ ) 


(ভাঙ্গে) 
(পোঁষ) 
(আধাচ় ) 
(শ্রাবণ ) 


হর্ঘ-_৪ 
রুল নং--৮ 


বসুক্করা। মাসিক পত্রিকা 


কেঙ্্রীয় সংবাদপত্র রেজিস্ট্রেশন নিয়মাবলীর ( ১৮৫৩ ) ৮ ধার। অনুযায়ী নিয়লিখিত জ্ঞাতিবা 
বিঘধদ্ প্রকাশিত হইল । 





১। প্রকাশ স্থান ৪২ গ্রাহামস্‌ রোড, কলিঝাতা-৪০ 
২। প্রকাশকাল মাসিক 
৩। সুস্রাকরের নাম জীঅনিল কুমার ঘোষ 
জাতি ভারতীয় 
ঠিকানা ৪২, গ্রাহামস্‌ রোড, কলিকাতা-৪* 
৪। প্রকাশকের নাম কৃষি ও সমট্রি উন্নয়ন বিভাগের কৃষি 
তথ্য সংস্থ। কর্তৃক প্রকাশিত । 
জাতি ৬ 
ঠিকানা — 
৫। সম্পাদকের নাম জীমতী সুলেখা ঘোব 
জাতি ভারতীয় 
ঠিকানা ৪২, গ্রাহামদ্‌ রোড, কলিকালা-৪* 


আছি, শ্রীমতী হুলেখা ঘোষ, এতদ্বারা ঘোষণা! করিতেছি যে, উপরোক্ত তথাগুলি আমার 
জান ও বিশ্বানমতে সত্য । 


bo 
স্বাং-_হুলেখা ঘোষ 
সম্পাদিক!__বস্ুদ্ধরা 
তথ্য সংস্থা_ কৃষি ও সমষ্টি উন্নয়ন বিভাগ । 
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£1, লীহে্স সয্প্জাহের ওপর আস্থ। রাখলে আপনি আপনার 
ক্ষেতে জলের প্রাচু্ের বিষয়ে নিশ্চিন্ত হতে পারেন। আজই আপ- 
নার বান্ধীর কাছাকাছি লীমেন্দ বিক্রেতার কাছে আপুন । তিনি 
আপনাকে আপনার ঠিক যে জিনিষগুলির প্রয়োজন, লেওুলি 
দেখিয়ে ছেবেন__পাম্প, হোটর, স্টাটার, হৃইচক্ষিউজ ইউনিট, 
ফেধল্স্‌। তাছাছ। তার কাছে পাবেন লাঞাঘা, পরামর্শ ও দক্ষ 
কারিগরী সেবা--বেষনটি আপনি 

পান আপনার বন্ধুর কাছে। 

সাব! বিশ্বের চাধীভান়ের? 

লীহেল লয়ঞ্জাদের ওপর আস্থা 

ঝাখের ৷ আপনিও দ্বাথতে 

পান্েখ। 


আরহেহাহাহ . হ্যাঙ্গালোর . ঘোস্বা . কলিকাতা . হাঃয্রাবাম . লড়ে . হায়ার . আপুর . নিউ ঘিরী . পাটজ। . ছাউরক্রে। 


ভিড . বিশাখাপটনদ । 





বহুন্ধর! ॥ নিয়মাবলী 


লেখকদের প্রতি £ 

‘বশ্ুদ্ধর!' মাসিক পত্কিটি কৃষি ও সমষ্টি উদ্নয়ন বিভাগ থেকে প্রকাশিত। এই পত্রিকায় 
প্রকাশিত হবে কৃষিবিঘয়ক তথা, প্রবন্ধ, গণ, নাটক, কহিতা প্রভৃতি । এছাঁড়। সমাঞ্-উন্নয়ন, 
পঞ্চায়ে। সমবায় ও পাল্লী-অর্থ নীতি প্রভৃতি বিষয়ের ওপর রচনাও থাকবে । সরকারী ও বেসরকারী 
সমন্ত লেখকদের রচনা বেগ] বিবেচিত ছলে সাদরে এতে প্রকাশিত হবে ও পারিশ্রমিক দেয়া! হবে। 
রচন। ফটে। সমেত পাঠালে অঞাধিকার দেয়! হবে। রচনা! কালি দিয়ে ফুলস্বেপ কাগজের 
এক পৃষ্ঠায় স্পষ্টাক্ষরে লিখতে হবে? 
লেখ! পাঠাবার ঠিকান। ১ এডিটার, বন্ুন্ধর।, কৃষিতথ্য কার্ধালর, ৪২, গ্রেহানল, রোড, কলিকাতা-৪*। 
পারিশ্রমিকের হার : 

উচ্চমানের টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৭৫৯ 7 সাধারণ টেকনিক্যাল প্রবন্ধ ৩০২, ছোট গল্প এবং 
সাধারণ প্রবন্ধ ১৫১ 7 কবি৩। ১৫২; কৃষি-বিহয়ক নাটক ২৫২; সাধারণ কহি-বিষরক প্রবন্ধ ২৫২। 
বিজ্রাপনদাআাদের প্রতি ; 

মিকি পৃষ্ঠার কম কোনে! বিজ্ঞাপন নেওয়া হয় ৭।। বিজ্াপনের পূর্ণ খাধিক মূল্য প্রত্যেক 
ক্ষেত্রে অগ্রিম দিতে হয । বিচ্ঞাপলের হার নিয়রূপ £ 

প্রচ্ছদপট _-( বাইরের দিক) ২৫০২ প্রতি সংখ্যা, ( ভিতরের দিক) ১৫০২ প্রতি সংখ্যা । 


সাধারণ পুরণপৃষ্-_১০০২ প্রতি সংখা, সাধারণ অর্ধপষ্__৫০২ প্রতি সংখ । সাধারণ সিকি পৃষ্ঠা 
_২৫৯ প্রতি মংখ্যা। । 


ভ্রষ্টব্য :_এক বছরের [বপনের মুল) অগ্রিম দিলে শতকর! ২০২ হারে কমিশন দেয় হয়। 
আই, ই, এন, এস, ছার! ব্বীকৃত এজেন্টদের মাধ্যমে বিজ্ঞাপন দিলে সেই এজেণ্টদের মোট 
বিজ্ঞাপন-মূলোর শতকর। ১৫১ হারে কমিশন দেয়। হয়। 
গ্রাহকদের প্রতি : \ 
বহুদ্ধর।র বর্ষ আরস্ত বৈশাখ নাস থেকে । তবে বৎসরের যে কোন মাসেই এক বছরের পুরে 
চাদ। পাঠালে গ্রাহক ₹€য়| যায়, ও সে বছরের প্রথম থেকে প্রকাশিও দন্ত বইগুলি পাঠ!নে! হয়। 


চাদর হাএ- প্রতি সংব্য। ২৫ পয়সা, বাৰিৰ ৩৯ ট।ক1॥ টাক। পাঠাবার ঠিকানা £ এভিটার, বন্ুক্করা 
কৃষি কার্ধালয়,'৪২, খ্রেছামদ্‌ রোড, কলিকাতা-৪০ ॥ 
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